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মালদহ-নিবাসী রজনীকান্ত চক্রবর্তী সর্ধপ্রথমে বাংল! ভাষায় বাংলাদেশের 
সধ্যযুগের ইতিহাধ রচনা! করেন। কিন্ত ততপ্রনীত “গৌড়ের ইতিহাস” সেকাঁলে 
খুব মুল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইলেও ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণীলীতে 
লিখিত ইতিহাস বলিয়! গণ্য কর! যায় না। রাখাঙ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও 
১৩২৪ সনে প্রকাশিত “বাঙ্গালার ইতিহাস-- দ্বিতীয় ভাগ' এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ । 
ইহার ৩১ বৎসর পরে ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়ের তত্বাবধানে ইংরেজী ভাষায় মধ্যযুগের 
বাধ্লার ইতিহাঁম প্রবীণ এঁতিহাপিক স্তার ষছুনাথ সরকারের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয় ( [7130 01 367058], ৬০10/৮6 [], 1948) 1 কিন্ত এই 
ছুইখানি গ্রস্থেই কেবল রাজনীতিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। রাখাঁলদীদের 
গ্রন্থে "চৈতত্তদেব ও গৌড়ীয় সাহিত্যা" নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে, কিন্তু অন্যান্য 
মকল পরিচ্ছেদেই কেবল রাজনীতিক ইতিহামই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীথময় 
সুখোপাধ্যায় “বাংলার ইতিহানের ছুশো বছর : স্বাধীন স্থলতানদের আমল 
( ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) নামে একটি ইতিহাসগ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই 
্রন্থথানিও প্রধানত রাজনীতিক ইতিহাস । 

একুশ বত্নর পূর্বে মৎসম্পারদিত এবং ঢাঁক। বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে প্রকাশিত 
ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাংলার ইতিহাঁস--প্রথমভাগ (7150 ০£ 90691, 
৬০]. 7) 1943) অবলম্বনে খুব সংক্ষধধ আকারে “বাংলাদেশের ইতিহাস 
লিখিয়াছিলাম ৷ ইংরেজী বইয়ের অগ্করণে এই বাংলা গ্রন্থেও রাজনীতিক ও 
নাংস্কৃতিক উভয়বিধ ইতিহাসের আলোচনা ছিল। এই গ্রঞ্থের এ যাবৎ চারিটি 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা এই শ্রেণীর ইতিহাসের জনপ্রিয়তা ও 
প্রয়োজনীয়তা স্থচিত করে--এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমার পরম শেহাম্প 
ভূতপূর্ব ছার এবং পূর্বোক্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের' প্রকাশক শ্রীমান স্থরেণচন্র 
দাস, এম. এ.আমাকে একখানি পূর্ণাঙ্গ মধাযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস লিখিতে 
অন্গরোধ করে। কিন্তু এই গ্রন্থ লেখ! অধিকতর দুরূহ মনে করিয়া! আমি নিবৃদ্ধ 
হুই। ঢাক! বিশ্ববিস্ভালয় হইতে প্রকাশিত ও ইংরেজী ভাবায় লিখিত বাংলার 
ইতিহাস--প্রত্নম ভাগে রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাস উভয়ই আলোচি 
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হুইয়াছিল--হ্থপ্তরাং মোটামুটি এতিহাসিক উপকরণগুলি সকলই সহজলভ্য ছিল। 
কিন্ত মধ্যযুগের রাজনীতিক ইতিহাস থাকিলেও সাংস্কৃতিক ইতিহাঁস এ যাঁবৎ 
লিখিত হয় নাই। অতএব তাহ! আগাগোডাই নৃতন করিখ অন্থশীলন করিতে 
হইবে। আমার পক্ষে বুদ্ধ বয়দে এইরূপ শ্রমসাধ্য কার্ষে হস্তক্ষেপ কবা যুক্তিযুক্ত 
নহে বলিয়াই শিদ্ধান্ত করিলাম । কিন্তু শ্রীনান স্থরেশের নির্বন্ধাতিশষ্যে এবং 
ছুইজন সহযোগী সাগ্রহে আংশিক দায়িত্বভার গ্রহণ করায় আমি এই কার্ষে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। একজন আমাব ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক ভাতণর স্থরেশচন্তর 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর একজন বিশ্বভারতী অধাঁপক শ্রীহখময় মুখোপাধ্যায় । 
ইহাদের সহায়তার জন্্ আমার আন্ুবিক ধন্যবাদ জাঁশাইতেছি। 
বর্তমানকালে বাংলাধেশেব--৩থা ভাঁবতেব মধ্যযুগের সংস্কৃতি বা সমাজেখ 
ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন । কাঁবণ এ খিষয়ে নানা প্রকাব বদ্ধমূল ধারণা ও 
মংস্কাবের প্রভাবে এঁতিহাসিক সত্য উপলব্ধি কব। দুঃসাধ্য হইয়াছে । এই শতকেৰ 
গোড়াব দিকে ভাঁবতের মুক্তি-সংগ্রামে যাহাতে হিন্দু-মুপলমান নিধিশেষে সকলেই 
যোগদান করে; সেই উদ্দেশ্তে হিন্দু রাজনীতিকে রা! হিশ্ু-মুললমান সংস্কৃতির সমন্বয় 
সম্বন্ধে কতকগুণি সম্পূর্ণ নূতন “তথা” প্রচার কবিয়াছেন। গত ৫০1৬০ বসব যাবৎ 
ইহাদের পুনঃ পুনঃ প্রচারের ফলে এ বিষিয়ে কতকগুলি বাঁধা গৎ্ বা ঝুণি অনেকেব 
মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি কবিয়াছে। হহার মধ্যে বেটি সর্বাপেক্ষা গুরুতব-_-অথচ 
এতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত--৩৩৪-৩৫* পৃষ্ঠায় তাহার আলোচনা 
করিয়াছি । ইহার সারমর্ম এই যে ভারতেব প্রাচীন হিন্দু সস্কৃতি লোপ পাইয়াছে 
এবং মধ)যুগে মৃসলিম সংস্কৃতির সহিত সমন্বয়ের ফলে এমন এক সম্পূর্ণ নূতন 
স্কৃতির আবির্ভীব হইয়াছে, যাহ! হিন্দুও নহে মুসলমানও নহে। মুসলমানেরা 
দ্নবশ্ট ইহ! শ্বীকাঁর করেন না এবং ইসলামীয় স'স্কৃতির ভিত্তির উপরই পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠিত, ইহ! প্রকান্তে ঘোষণা! করিয়াছেন। কিন্তু ভাবতে “হিন্দ-সংস্কতি' এই 
কথাটি এবং ইহার অস্তমিহিত ভাবটি উল্লেখ কবিলেই তাহা সংকীর্ণ অন্ুদা 
সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়! গণ্য করা! হয়। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের ধারা এই মতের সমর্থন করে কিন। তাহার কোনরূপ আলোচনা না 
করিয়াই কেবলু মাত্র বর্তমান রাজনীতিক তাগিদে এই সব বুলি বা! বাঁধা গং 
এতিহাপিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । একজন সর্বজনমান্ত রাজনৈতিক নেত। 
বলিয়াছেন যে আযাংলে-ন্তাকসন, জুট, ডেন ও নর্মান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির 
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মিলনে যেমন ইংরেজ জাতির উত্তব হইয়াছে, ঠিক সেইরূপে হিন্দু-মুঘলমান একেবারে 
মিলিয়া (০০৪15০৪৭) একটি ভারতীয় জাতি গঠন করিয়াছে । আদর্শ হিসাবে 
ইহা! যে সম্পূর্ণ কামা, তাহাতে সন্দেহ নাই--কিস্ত ইহ! কতদূর এঁতিহাঁপিক 
সত্য, তাহ! নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই জন্যই এই প্রসঙ্গটি এই গ্রন্থে 
আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এঁতিহাসিক প্রণালীতে 
বিচারের ফলে যে পিগ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহ! অনেকেই হয়ত গ্রহণ করিবেন 
না। কিন্তু “বাদে বাদে জায়তে তণ্বৌধঃ” এই শীতিবাক] স্মরণ করিয়া আঙি 
যাহ1 প্রকৃত সত্য বশিয়। বুঝিয়াছি, তাহ। অলঙ্ষেচে বাক্ত করিয়াছি । এই প্রসঙ্গে 
€১ বৎসর পূর্বে আচার্য যহুনাথ লরকার বর্ধমান সাহিত্য সশ্মিলনের ইতিহাস-শাখার 
সভাপতি তাষণে যাহ1 বণিয়।ছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধীত করিতেছি £ 

“সত] প্রয়ই হউক আঁ আপ্রঘ়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত 
মতেব বিরোধী হউক, তাহা! ভাবিব শা। আমার ম্বদেশগৌরবকে আঘাত করুক 
আঁর ন! করুক, তাহাতে জুক্ষেপ করিব না। সত্য গ্রচার করিবার জনা, সমাজের 
বা বন্ধুবর্গেব মধ্যে উপহাস ও গঞ্ন। সঙিতে হয, সহিব। কিন্ত তবুও সত্যকে 
খুঁজির, বুঝিন, গ্রহণ করিব । ইহাই ইতিহাসিকেব প্রতিজ্ঞ/। 

এই আদর্শেব প্রতি লক্ষ্য বাখিষ্কা, হিন্দু-মুদপমানের সংস্কৃতির সমন্বয় সম্বন্ধে 
যাহ পিখিয়াছি € ৩৩৪-৩৫০ পৃষ্টা তাহা অনেকেবই মনঃপুত হইবে না ইহা! জানি। 
ভাহাদেব মধ্যে বাহার! ইহার এাতহাশিক সত্য স্বাকাব করেন, তীহাঁরাও বলিবেন 
ষে এরূপ সত্য প্রচারে হিন্দু-মুধপমানের মিলন ও জাতীয় একীকরণের (ব42০029 
20765885100) বাঁধা জন্মিবে । একথ। আমি মানি না । মধাযুগের ইতিহাস বিরু্ত 
করিয়৷ কল্লি৩ হিন্দুমুললমানের ত্রাতৃ হীব ও উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের কথ! প্রচার 
করিয়া বেড়াগলেই এ উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইবে না। সত্যের দৃঢ় প্রস্তবময় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠা না! করিয়া কাল্পনিক মশোহর কাহিনীর বালুকার স্তুপের উপর এইরূপ 
মিলন-.সীধ প্রস্তুত করিবার প্রয়াদ যে কিরূপ ব্যর্থ হয় পাকিভ্ভান তাহার প্ররুষ্ট 
প্রমাণ। 

হিন্দু-মুঘলমান সংস্কৃতির সমন্থয় সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি--রাজনীতিক, 
দূলের বাহিরে অনেকেই তাহার সমর্থন করেন--কিন্ত প্রকাশ্তে বলিতে সাহস করেন 
না। তবে সম্প্রতি ইহার একটি ব্যতিক্রম দেখিয়। সখী হইয়াছি। এই গ্রন্থের 
ষে অংশে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃঘির সমন্বয় সম্বক্ষে আলোচনা! করিয়াছি ভাহ। 
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মুদ্রিত হইবাব পরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি প্রবন্ধ 
পড়িলাম। “বডবাৰু' নামক গ্রন্থে চারি মাস পূর্বে ইহা! প্রকাশিত হইয়াছে । 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রণাই যে কিবিপ শিষ্ঠাব সহিত পবম্পরেব সংস্কৃতিৰ 
লহিত বোনওবপ পরিচয় স্থাপন করিতে বিমুখ ছিল, আলী সাহেব তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ বঙ্গপ্রধান সরস রচনায় তাহার বর্ণনা! কবিয়াছেন । কয়েক পংক্তি 
উদ্ধত করিতেছি £ 

“ষড়দর্শননির্মীতা 'আর্য মনীধীগণেব এরত্হগধিত পুন্রপৌত্রেবা মুপলমান- 
আগমনের পব নাত শত বদর ধবে আপন আপন চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা কবলেন, 
কিন্তু পার্খবী গ্রামের মাদ্রাসায় এ সাত শত বৎসর ধবে যে আববীতে প্রাতো 
থেকে আবস্ভ কবে নিওপ্লাতনিজম্‌ তথা কিন্দী, ফারাবী, বৃমালীমিনা (লাতিশে 
আভিসেনা ), অল গজ্জালী (লাতিনে অল-গাজেপ ) আবৃকশন্দ ( পাতিনে 
আভেবস্‌ ) ইত্যাদি মনীধীগণেব দর্শনচর্চা হল তাব কোনো সন্ধান “পলেন না। 
এবং মুসলমান মৌলানাঁরাঁও কম গাফিলী কবলেশ শা । যে মৌপাঁন| শুমুসলমাঁন 
প্রাতা আরিম্তঙলেব দর্শশচর্চাষ সোতসাঁহে সানন্দে জীবন কাঁটালেন তিশি এক 
বাবে তরেও সন্ধান কবলেন না, পাশেব চতুষ্পাঠীতে কিসেব চর্চা হাচ্ছ। 
* "এবং সবচেয়ে পরমাশ্চর্য, তিনি ষে চবক স্থশ্রতের আববী অন্তবাদে পুষ্ট বৃালী 
সিনার চিকিৎসাশাস্্ব "আপন মাঁদ্রাপাষ পডাচ্ছেন, স্রলতান বাণশার চিকিৎসার্থে 
প্রয়োগ কবছেন, সেই চৰক সুশ্রতর মূল পাশেব টোলে পড়ান হচ্ছে তারই 
সন্ধান ভিশি পেলেন না । “.**পক্ষান্তবে ভারতীষ আফুবেদ মুসলমানদের ইউন'নী 
চিকিৎলাঁশাস্থ থেকে বিশেব কিছু নিয়েছে বলে আঁষাব জান? নেই । " **-জ্রীটৈতন্ত- 
দেব নাকি ইসলামের লঙ্গে স্পবিচিত ছিলেন***-* কিন্তু চৈত্তন্তদেব উভয ধর্মের 
শাস্মীয় সম্মেলন কবার চেষ্টা করেছিলেন বলে আমাদের জানা (নই । বস্তত 
তার জীবনের প্রধান উদ্দেস্ট ছিপ, হিন্দুধর্মের সংগঠন ও সংস্কীব, এবং তাকে 
ধ্বংসের পথ থেকে নবযৌবনেব পথে নিয়ে ধাবার 1১ * ".*মুমলমান যে-জ্ঞান-বিজ্ঞান 
ধর্মদর্শন সন্ে এনেছিলেন, এবং পরবতী যুগে বিশেষ করে মোগল আমলে আকবর 
থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত যঙ্জোল-জর্জরিত ইরান-তুধান থেকে যেসব 
লহম সহন্দ কৰি পণ্ডিত ধর্মজ দার্শনিক এদেশে এসে মোগল বাজনভায় আপন 


১. এই গ্রন্থের ২৮৮ পৃষ্ঠার আদও এই মত বদ করিয়াছি। 
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আপন কবিত্ব পাগ্ডিত্য নিঃখেষে উজাড় করে দিলেন তার থেকে এ র্নেশের হিচ্দু 
ধর্মশাস্্জ্ঞ পণ্ডিত, দার্শনিকর] কণামাত্র গাভবান্‌ হন নি।** "হিন্দু পণ্ডিতের 
সঙ্গে তাদের কোনো যোগন্থত্র স্থাপিত হয় নি।” 

পৈয়দ মুজতব1 আলীর এই উদ্কি আমি আমার মতের সমর্থক প্রমাণ স্বরূপ 
উদ্ধত করি নাই। কিন্ত একধিকে যেমন রাজনীতির প্রভাবে হিম্দু-মুসলমানের 
সংস্কতির মধ্যে একটি কাল্পনিক মিলনক্ষেত্রেব হষ্টি হইয়াছে, তেমনি একজন মুসলমান 
সাহিতিক্র মানমিক অনুড়তি যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোঁষণ করে ইহা 
দেখাঁনই আমার উদ্দেন্ঠট । এতিহাসিক আলোচনার ছাব! আঁমি যে সতোর সন্ধান 
পাইয়াছি, তাহা রাজনীতিক বাধা বুলির অপেক্ষা এই সাহিত্যিক অন্গুভূতিরই 
বেশি সমর্থন করে। "মামার মত .য অভ্রান্ত এ কথা বলি না। কিন্তু গ্রচলিত 
মতই ষে সত্য তাহাও ম্বীকাব করি মাঁ। বিষয়টি লইয়া নিরপেক্ষভাবে 
এঁতিহাপিক প্রণালীতে আলোচনা কবা প্রয়োজন-- এবং এই গ্রন্থে আমি কেবল- 
মাত্র ভাহাই চেষ্টা করিয়াছি । আচার্য ষছুণাথ এঁতিহা'সিক সত্য নির্ধারণের ষে 
আধশ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহ! অন্ুসবণ করিয়া চলিলে হয়ত প্রকৃত 
সত্যেব সন্ধান মিলিবে। এই গ্রন্থ যদি (নই বিষয়ে সাহাষ্য করে তাহা হইলেই 
আমাঁব শ্রম সার্থক মনে করিব । 

এই গ্রন্থের “শিল্প” অধ্যায় প্রণয়নে খরীঘুক্ত অমিষ়কুমাঁব পন্দ্যোপাধ্যায় মহশিয়ের 
প্রণীত 'বীকুডার মন্দির হইতে বছ সাহাষ্য পাউয়াছি। তিনি অনেকগুলি 
চিত্রের ফ:টাঁও দিয়ান্েন। এইজন্য তাহাব প্রতি আমাব কৃতজ্ঞ৪1 জানাইতেছি। 
আকি ওলজিক্যাল ভিপাটমে্টও বন্ধ চিত্রেব ফটো ধিয়াছেন--ইভার জন্ত কৃতজ্ঞত। 
ও ধনুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । স্থানাত্বরে কোন্‌ ফটোগুলি কাহা নিকট হইতে 
প্রাপ্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি । 

মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমানদের শিল্প সঘবন্ধে ঢাক হইতে প্রকাশিত এ, এচ, 
দাঁনীব গ্রন্থ হইতে বন সাহাষ্য পাইয়াছি । এই গ্রঞ্থে মুললমানগণের বনুসংখ্যক 
সৌধেব বিস্কৃত বিবরণ ও চিত্র আছে। হিন্দুদের শিল্প সম্বন্ধে এই শ্রেণীর কোনি গ্রস্থ 
নাই--এবং হিন্দু মন্দিরগুলির চিত্র সহজলভ্য নহে। এই কারণে শিল্পের 
উৎকর্ষ হিসাবে মুসলমান সৌধগুলি অধিকতর ম্ৃলাবাঁন হইলেও হিন্দু 
ষন্দিরের চিন্রগুলি বেশী সংখ্যায় এই গ্রন্থে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি যে মধ্যযুগের বাংলার সর্বান্থীণ ইতিহাস ইত্তিপূর্বে লিখিত 


€(1%5 ) 

হয় নাই। সুতরাং আশ] করি এ বিষয়ে এই প্রথম প্রয়াল বহু দোষক্রটি সত্তেও 
পাঠিকদের সহামুভূতি লাভ করিবে। 

মধ্যযুগের ইতিহাসের আকরশ্গ্রন্থগুলিতে সাধারণত হিজবী অব ব্যবস্থত 
হুইয়াছে। পাঁঠকগণের সুবিধার জন্য এই অবগুলির সমকালীন খ্রীত্টীয় অবেন 
তারিখনমূহ পরিশিষ্টে দেওয়া“হইয়াছে। 

মধাযুগে বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য গ্রতিষ্ঠাব পরেও বহুকাল পর্যন্ত 
কয়েকটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রাচীন সংস্কৃতি ও এঁতিহ বক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ত্রিপুরা! এবং কামতা-কোচবিহার এই ছুই বাক্য 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । এক কালে এ ছুয়েরই আয়তন বেশ বিস্তৃত ছিল। 
উভয় বাজোই শালশ খার্ধে বাঙা। ভাধা খ্যবহত হাত এবং বাংলা পাহিত্যের 
প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল-হিন্দু ধর্মেগ গ্রাধান্তও অব্যাহত ছিল। ভ্রিপুরাব 
রাজকীয় মুদ্রায় বাংল! অক্ষরে বাঞ্জা ও খাঁণী এবং তাহাদের ইষ্ট দেবতার শা 
লিখিত হুইত। মধাষুগে হিন্দুর রাজনৈতিক ও মাংস্কৃতিক শ্বাধীনতার প্রতীক 
স্বরূপ বাংলার ইতিহাসে এই ছুই রাজ্জের বিশিষ্ট স্থান আছ। এই জন্য পরশে 
এই ছুই রাজ্য সম্বন্ধে পৃথকভাবে সংক্ষিত্ত আলোচনা করিয়াছি। কলিকাত 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অমরনীথ লাহিভী “কাচবিহারের ও ত্রিপুরার 
ুদ্রার বিবরণী ও চিত্র সংযোজন কবিয়াছেন একস্ত আম তাহাকে আত্তরিক 
ধন্তবাদ জানাইতেছি। 


৪নং বিপিন পাল রোড শ্রীরমেশচন্্র মজুমদার 
কলিকাতা! ২৬ 


সুচীপত্র 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


বাংলায় মুনলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা 
[ লেখক-স্প্ীনুখমর মুখোপাধ্যায় ] 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার 
[ লেখক- শ্রীন্ুখময় যুখোপাধ্যায় ] 


ভৃহীয পরিচ্ছেদ 
বাংলাব ম্বাধীন স্থলতানগণ ইলিয়াস শাহী বংশ 
[লখক- রয় যুখোগাধার ] 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রাজ! গণেশ ও তাঁহাব বংশ 
[ লেখক-শ্রীন্বখমর় মুখোপাধ্যায়] 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


মাহ শাহী বংশ ও হাঁবশী রাজত্ব 
[ লেখক- ঞীনখময় মুখোপাধা য়] 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
হোঁষেন শাহী বংশ 
বংলাব মুনলিম খাজত্তেব প্রথম মুগেব রাজ্যশাননব্যবস্থা 
(১২০৪-১৫৩৮ শ্রী; ) 
[ লেখক--প্ীনুধময় মুখোপাধ্যায় ] 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব 
[ লেখক--্রীযুখময় মুখোপাধ্যায় ] 


আষ্টম পরিচ্ছেদ 
মুঘল ( মোঁগল ) যুগ 


[ লেখক-- ডঃ রমেশচত্রা ম্ভুমদার ] 
নবম পরিচ্ছেদ 

নবাবী আমল 

[ লেখক--ডঃ রমেশচজ্ মজুমদার ] 
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৩৯ 


৪৮ 


€৬ 


৭৪8 


১১৪ 


১৩২ 


১৫৩ 


দশম পরিচ্ছেদ 


মুললিম যুগের উত্তরার্ধের বাঁজ্যশাসন ব্যবস্থা 
[ লেখক-্্ড' রমেশচজ্ মজুমদার ] 


একাদশ পরিচ্ছেদ 

অর্থ নৈতিক অবস্থা 

[ লেখক ডঃ রমেশচজ্ মঞ্জুমদার ] 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


ধর্ম ও নমাজ 

[ জেখক--ডঃ রমেশচন্দ মজুমদার 

২৫৩ পঠঠ' হইতে ২৯৮ পৃষ্ঠার ১৩ ছত্র পধন্ত 
লেখক-_- ডঃ সুরেশ: লা বন্দোপাধ্যায়] 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সংশ্কত সাহিত্য 


[ লেপক-ডঃ হুরেশচন্্ বালাযাপাধায় ) 


চতুর্শ পরিচ্ছেদ 


বাংল সাহিত্য 

[ লেপক-_জ্ীনুখমর মুখোপাধ্যায় ] 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদের পরিবিইট 

প্রাচীন বাংল! গঞ্ত 


[ লেখক -_ডঃ গমেশচন্া মজুষদার ] 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
শিল্প 


[ পেখক-_ডঃ রমেশচলা মজুমদার | 


পরিশিষ্ট 
কোচবিহার ও ত্রিপুর! 


[ লেখক ডঃ রঙ্েশচজ্ মজুমদার ] 

কোচবিহারের মুক্তা 

তরিপুরারাজ্যের যুদ্ধ 

[ লেখক--ডঃ অমরনাথ লাহিড়ী ] 

বাংলার আলতান, শাসক ও নবাবদেের কালানুঞ্ধমিক তালিকা 
[ লেখক-প্ীমুধমর মুখোপাধ্যায় ] 

গ্রন্থপঞ্জী 
' ছিজরী সন ও হ্ীঠান্ষের তুলনামূলক ভালিক। 

নির্দেশিকা 
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২৪২ 
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২০ | 
২১ । 
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*৩ | 
২৪ । 
২ | 
২৬ | 


চিত্র-সুচি 


আদিনা মসজিদ € পাওুয়। )--সাধাবণ দৃশ্থা 
আদিনা মসজিণ-__বাদশাহ-ক1-তক্ত 
আদিন! মসজিদ-_খড মিহ.বাঁৰ 

আদিণা মসজিদ- বড মিহ.বাঁবেব কাককাধ 
আদিনা মসজি”-_ছেশট মিত রবের ইষ্কনিখিত কারুকার্য 
একগা।খী সমাধি-এবন (পাতুষ ) 

শন্তন মসজিদ € গোৌড ) 

নওন মসজিণ ( গৌড )--পাঁর্শে দৃশ্য 
নগ্ন মসজিদ € শৌভ )--অশ্ন্তবেব পৃষ্ঠ 
৩1তি” [ডা মসজিদ. গৌভ ) 

বাঁবছ্ষাঁবী মসজিদ ( .শীড ) 

কদম বসুল (€মীড ) 

কুইবশতী মসজিদ ( পাঁতুয়া ) 

কুহুবশাঙী মসজিদ € *1তুযা ) 

দাখিল দখওযাজ| €( গৌডভ ) 

[খিল দবওযাঁকা ( গৌভ ) 

গুমঠে দবওষাজ। ( গৌভ ) 

গুমৃতি দণওয়াজা ( গৌড ) 

ফিবোজ মিনাব €( গৌড ) 

সিদ্েশৰ মন্দিব ( বহুলাড। ) 

হাডমাসভার মন্দির 

ধবাপণটেল মন্দিব 

বাঁশবেভিযাব হংসেশ্ববীর মন্দিখ 

পাঁটপুবেব মন্দিব 

জোভবাংল! মন্দিব ( বিষু্পুর ) 

লালজীব মন্দিব ( বিষুপুব ) 


(৫19০) 


২৭1 কালা্ঠটাদ মন্দির ( বিস্ুপুর ) 

২৮। বাধাশ্থ্।মের মন্দির (বিখুইপুর ১ 

২৯। রাধাবিনোদ মন্দির (বিষুরপুব ) 

৩০। শন্দহুলালের মন্দির € বিষুগ্ুপুর ) 

৩১। মদনযোহন মন্দিব (বিষ্ণুপুর ) 

৩২। মুরলীমোহন মন্দিব (ব্খুপুব ১ 

৩৩। জোভা মন্দির € বিবুইপুব ) 

৩৪ 1 বাধামাধবের মন্দির €বিঞুত্পব ) 

৩৫ | শ্যাঁমবায়েব মন্দিপ ( বিধুপুর ) 

৩৬) গোকুলটাদেব মন্দির 

৩৭ 1 মল্লেশ্বরের মন্দিব (লিখুঃপুব ) 

৩৮1 বাসমঞ্চ (বিু্পুব ) 

৩৯। ইঞ্টকনিমিত রথ (রাধাঁগোবিন্দ মন্দিব, বিসুবপুব ) 
৪০। ছুর্গ তোবণ € বিঞুতপুর 9 

৪১ 1 বামচন্দ্রেব মন্দির €( গুপ্তিপাঁডা ) 

৪২ | বামচন্দ্রেব মন্দির (গুপ্তিপ (ড| )১-_বাহিবেব কারুক্াধ 
৪৩1 বৃন্দাবনচন্দ্রেব মন্দিব €( শুপ্তিপভা ) 

৪৪ | ঞুঁষওচক্দ্রের মন্দিব (গুস্তিপাডা ) 

৪৫ | আনন্দঠৈরবের মন্দিব €( সোমভ। সুখভিয়। ) 

৪৫ ক। সোষড়। সুখভিগ্সার আনন্দভৈরবীধ মন্দিরেব ভাস্কর 
৪৬। কাঁন্তনগরের মন্দির €( দিনাজপুব ) 

৪৭1 রেখ দেউল (বানা) 

৪৮! ১ ও ২নং বেগুনিয়ার মন্দির (বরাকর ) 

৪৯ ক। শিকার দৃশ্য-_জোভডাবাংলার মন্দির € বিধুণপুর ) 
৪৯ খ। টিয়াপাঁধী--শ্রীধর মান্দির 

৪৯ গীঁ। তংসলত।-_মদনমোহন মন্দির € বিষু্পুর ) 

৫ ফ্ক। রাসলীল। (বাঁশবেভিয়ার বাসুদেব মন্দিরের ভাস্কর্থ ) 
** খ। নৌকাবিলাস--(বাকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য ) 

&১। বীক্ুড়ার বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্কার 


(18 ) 


ধ২ ক। বীকুড়ার মন্দিবেষ পোডামাটিৰ তাস্থ্ 
&২ খ। বীকুড়ার মন্দিবের ভাকর্ষ 
&৩। যুদ্ধচিত্র--জোড়াবাংল। মন্দিব ( বিষুঃপুব ) 
&৪, ৫৫) ৬৬) ৫৭, ৫৮ প্রিবেণী হিন্দু মন্দিবেব ফলক 
&৯| কাঠ খোদাইয়েব নিদর্শন ( বাঁকুডা ) 


মানচিত্র 


১। অধ্যযুগে কোচবিহাব বাজা 
৯। মধ্যযুগে ত্রিপুরা রাজা 
৩। মধ্াযুগে কামতা বাঞ্জা 


মুদ্র।"চিতর 
১। কোচবিহাবেব মুস্তা 
২। ত্রিপুবাব মুদ্রা 


॥ কতজ্ঞতা-্বীকাতি ॥ 
চিত্র-সৃচিব ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৯০, ১৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, 


৯৬, ৯৭, ১৮, ১৯; ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৯, ৩২, ৩৩, 
108, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 
৫৪, ৫&, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ সংখ্যক চিত্রেব ফটো ভারতা৭য় প্রত্নতত্ সংদ্থা 


বোল) এবং ২০, ২১, ২২, ২৬, ৩৬, ৪৫, ৪৫ক, ৪৯ক, খ, গ, ৫০ক, 
্রযৃক্ত আমিয়কুমার 


| বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে প্রান্ত 


| 


খ, ৫১৯, ৫২ক, খ, ৫৩ ও ৫৯ সংখাক চিত্রের ফটো 


ঙ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ব্বাংত্রায় সুসাতিম আধিকারেন্ন প্রাতিষ্ট। 
১। ইখতিযাকন্দীন মুহম্মদ বখতিষাব খিলজী 


১১৯৩ খ্রীষ্রাবে তবাইনেব দ্বিতীষ যুদ্ধে বিজষী হইযা মুহম্মদ ঘোঁবী সর্বপ্রথম 
আর্যাবর্তে মুদলিম বাজ্য প্রতিষ্ঠা কবেন। তাহাঁব মাত কষেক বংপর পৰে 
গর্মনীবেব অধিবাসী অসমসাহমী ভাগ্যান্থষী ইখতিযাকদ্দীন মুহম্মদ বখতিযাব 
খিলজী অতকিতভাঁবে পূর্ব ভাবতে অভিযান চালাইযা প্রথমে দক্ষিণ বিহার এবং 
পরে পশ্চিম ও উত্তব বঙ্গেব অনেকাঁংশ জষ কবিয়া এই অঞ্চলে প্রথম মুসলিম 
অধিকাব স্থাপন কবিলেন। বখতিযাঁব প্রথমে “নাদীযহ্‌” অর্থাৎ নদীয়' 
(নবহীপ ) এবং পাব “লখনৌতি” অর্থাৎ লক্ষণাীবতী বা গৌড জয্ম করেন। 
মীনহাজ-ই-সিবাজেব “তবকাৎই-নাঁপিবী” গ্রন্থে বখতিষাঁবেব নবদ্বীপ জযেব বিস্তৃত 
বিববণ লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে এ বিববণের সংক্ষিপ্ুসাব 
ওয়] হইযাছে এবং তাহাঁব যাথার্থ্য সম্বদ্ধে আলোচন! কবা হইয়াছে । 

বখতিযাঁবেব নবদ্বীপ বিজয তথা বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম অধিকাৰ প্রতিষ্ঠ' 
কোন্‌ বৎসবে হইযাঁছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদেব মধ্যে মতভেদ আছে। মীনহাজ- 
ই-সিবাঁজ লিখিযাছেন যে বিহাব দুর্গ অর্থাৎ ওদস্তপুবী বিহাঁব ধ্বংদ কবাঁব 
অব্যবহিত পবে বথতিযাঁব ব্দায়ুদন গিযা! কুতবুদ্দীন আইবকেব সহিত সাক্ষাৎ 
কবেন এবং ভীহীকে নানা উপচৌকন দিষা প্রতিদানে তাঁহীৰ নিকট হইতে 
খিলাৎ লাভ করেন; কুংবুদ্দীনেব কাচি হইতে ফিবিয! বখতিয়াৰ আবাঁব বিছা 
অভিমুখে অভিযান কবেন এবং ইহাঁব পবের বসব তিনি “নোদীয়হ” 
আক্রমণ কবিযা জয কবেন। কুৎবুদ্দীনের সভাসদ হাসান নিজামীব 'তাঁজ-উল- 
মাঁসিব' গ্রন্থ হইতে জীনা যায় যে ১২০৩ গ্রিষ্টান্বেব মার্চ মাসে কুত্বুদ্দীন 
কালিগ্রব ছুর্গ জয করেন, এবং কািগ্ব হইনে তিনি সরাসবি বদাধুনে চলিষ্বা 
আসেন £ তাহার বদায়নে আগমনের পরেই “ইখতিযারুদ্দীন মুহদ্মদ বখতিয়াৰ 
উদন্দ-বিহাঁর ( অর্থাৎ ওদস্তপুরী বিহাঁব ) হইতে তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন” এবং তাঁহাকে কুড়িটি হাতী, নানারকমেব বত্ব ও বহু অর্থ উপটৌকন 


২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


স্বরূপ দিলেন। স্থতবাঁং বখতিয়াব ১২০৩ খ্রীষ্টান্বেব পরেব বৎসর অর্থাৎ ১২০৪ 
্রষ্টান্ধে নবহধীপ জয় করিযাছিলেন, এইরূপ ধাঁবণা করাই লঙ্গত। 

“নোদীয়হত জযের পবে মীনহাজ-ই-সিরাজের মতে “নোদীযহ৬ ও 
“লখনৌতি” জযের পরে বখতিযাঁব লখনৌতিতে বাজধানী স্থাপন কবিযাছিলেন। 
কিন্তু বখতিযারেব জীবদ্দশাষ এবং তাহার মৃত্যুব প্রায় কুড়ি বংসর পর পর্যন্ত 
বর্তমান দিনাজপুর জেলাব অন্তর্গত দেবকোট (আধুনিক নাম গঙ্গারামপুব ) 
বাংলার মুললিম শক্তিব প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল। 

নদীয়া ও লখনৌতি জযেব পবে বখতিযাঁৰ একটি বাঁজ্যের কার্যত স্বাধীন 
অশীশ্বব হইলেন। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে বখতিষাব বাংল! দেশেব 
অধিকাঁধই জম কবিতে পাবেন পাই । তীহাঁর নদীযা ও লক্ষণীবতী বিজষের 
পবেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনেব অধিকাঁব অক্ষুণ্ন ছিল, লক্ষমণসেন যে ১২০৬ শ্রীষ্টান্বেও 
জীবিত ও নিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাব প্রমাণ আছে। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর 
পবে তীহাব ব*শধববা এরং দেব বংশেব বাজাব! পূর্ববঙ্গ শাঁসন কবিয়াছিলেন। 
১২৬৭ ত্রীষ্টাব্বে মীনহাঁজ-ই-সিবাজ তাহাঁব “তবকাৎ-ই-নাসিবী গ্রন্থ সম্পূর্ণ কবেন। 
তিনি লিখিয়াছেন যে তখনও পর্যস্ত লক্ষ্ণসেনেব বংশধবব পূর্ববঙ্গে রাজত্ব 
কবিতেছিলেন। ১২৮১ শ্রীষ্টাব্বেও মধুমেন নামে একজন বাঁজাব বাক্ষত্ব কবাব 
প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রযোধশ শতান্ীৰ শেষ দশকেব আগে মুলণমানবা 
পূর্ববঙ্গেব কোন অঞ্চল জয কবিতে পাবেন নাই। দক্ষিণবঙ্গেব কোন অঞ্চলও 
মুসলমাঁনদেব দ্বাব1 ভ্রযোদশ শতাব্দীতে বিজিত হয শাই। স্থতবাং বখতিয়াবকে 
“বঙ্গবিজেতা+ বল! সঙ্গত হয না । তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তববঙ্গের কতকাংশ জয় 
করিয়া বাংলাদেশে মুনলিম শাসনেব প্রথম সুচনা করিযাঁছিলেন, ইহাই তাহার 
কীতি। ত্রয়েধশ শতাব্দীব মুসলিম এঁতিহাঁসিকবাঁও বখতিঘাবকে 'বঙ্গবিজেতা 
বলেন নাই + হাব! বখতিযাঁর ও তীঁহাব উত্তরাধিকারীদেব অধিকৃত অঞ্চলকে 
'লখনৌতি বাজ্য' বলিযাঁছেন, “বাংল! বাঁজ্য' বলেন নাই। 

বখতিযাঁবেব নদীয়া বিজ হইতে সুরু কবিয় তাজুদ্দীন অর্পলানের হাতে 
ইজ্ছুদ্দীন বলবন যুঞ্জবকীব পবাজয় ও পতন পর্যস্ত লখনৌতি রাজ্যের ইতিহাদ 
একমাজ্ মীনহাঁজ-ই-সিবাজের “তবকাৎ্ই-নাসিবী” হইতে জানা যায়। নীচে এই 
গ্রন্থ অবলম্বনে এই সময়কার ইতিহাসের সংক্ষি্সার লিপিবদ্ধ হইল । 

নদীয়া ও লখনৌতি বিজয়ের পরে প্রায় ছুই বৎমর বখছিয়ার জার কোন 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ও 


'তিঘানে বাহির হন নাই। এই সময়ে তিনি পরিপূর্ণভাবে অধিরুত অঞ্চলের 
শাসনে মনোনিবেশ কবেন। সমগ্র অঞ্চলটিকে তিনি কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত 
কবিলেন এবং তাহাব সহযোগী বিভিন্ন সেনানাঘককে তিনি বিভিন্ন বিভাগের 
শাসনকর্তা নিষুক্ত করিলেন। ইহার! সকলেই ছিলেন হয় তুকাঁ না হয় খিলজী 
জাতীষ। বাজ্যেব সীমান্ত অঞ্চলে বখতিযাঁৰ আলী মর্দান, মুহম্মদ শিবান, 
হসামুদ্দীন ইউযজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। 
বখতিয়াৰ তাহাব বাজ্যে অনেকগুলি মসজিদ, মাত্রালা ও খান্ক! প্রতিষ্ঠা 
কবিলেন। হিন্দুদেব বহু মন্দিব তিনি ভাডিয়া ফেলিলেন এবং বহু হিস্টুকে 
হসলাম ধর্মে পীর্সিত কবিলেন । 

লখনৌতি জযেব প্রা ছুই বংপব পবে বখতিয়াব তিব্বত জযেব সম্বল্ল 
কবিষা অভিযাঁনে বাহিব হইলেন। লখনৌতি ও হিমাঁলযেব মধ্যবর্তী প্রদেশে 
কোচ, মেচ ও থাক নামে তিনটি জাতিৰ লোঁক বাস কবিত। মেচ জাতির 
একজন সর্দাব একবীব বখতযাবেধ হাতে পড়িযাছিপ, বখতিযাঁব তাঁহাকে ইসলাম 
বর্ষে দীক্ষিত কবিষা আলী নাম বাঁখিষাঁছিলেন। এই আলী বখতিয়াবের পথ- 
প্রদর্শক হইল। বখতিযাঁৰ দশ সহম্র সৈন্ত লইযা তিব্বত অভিমুখে যাত্রা! 
কবিলেন। আঁী মেচ তাহাকে কামবপ বাঁজ্যেব অন্াস্তবে বেগমতী নদীব তীরে 
বধন মামে একটি নগবে আনিষা হাজিব কবিল। বেগমতী ও বর্ধনের অবস্থান 
সন্ধে প্ডিতদেব মধ্যে মতভেদ আঁ । বখতিযাব বেগমতীব তীবে তীরে 
«শ দিন গিয়া একটি পাথবেব সেতু দেখিতে পাইলেন, তাহাতে বাঁবোটি খিলান 
ছিল। একজন তুকাঁ ও একজন থিলজী আমীবকে সেতু পাহাঁবা দিবার জঙ্ঠ 
বাধিয়া বখতিষ।ব অবশিষ্ট সৈন্য লইয1 সেতু পাব হইলেন। 

এদিকে কামৰপেব বাজ! বখতিযাঁবকে দূতমুখে জানাইলেন যে এঁ সমষ 
তিব্বত আক্রমণের উপযুক্ত নয় ঃ পবেব বত্সব ষদ্দি বখতিযাঁব তিব্বত আক্রমণ 
কবেন, তাহ ভইলে তিনিও তীহাঁব পৈম্ৃবাহিনী লইষা এ অভিযানে যোগ 
দিবেন। বখতিয়াব কাঁমবপবাজেব কথাষ কর্ণপাত না কবিষ। তিব্বতেব দিকে 
অগ্রসব হুইলেন। পূর্বোক্ত সেতুটি পাব হুইবাব পব বখতিযাব পনেবো দিন 
পার্ধত্য পথে চলিয়া! যোঁডশ দিবসে এক উপত্যকায় পেৌছিলেন এবং সেখানে 
লুঠন সুরু কবিলেন , এই স্থানে একটি চুর্তেষ্ঠ ভুর্গ ছিল। এই দুর্গ ও তাহার 
আশপাশ হইতে অনেক সৈম্ত বাহির হইযা বথতিয়াবেব সৈশ্তদলকে আক্রমণ 


$ বাংল! দেশের ইতিহাস 


করিল। ইহাদের কয়েকজন বখতিয়ারের বাহিনীর হাতে বন্দী হইল। তাহাদের 
কাছে বখতিয়ার জাঁনিতে পাঁরিলেন যে এঁ স্থান হইতে প্রায় পঞ্চাশ 
মাইল দূরে করমপত্তন ব! করারপত্তন নামে একটি স্থানে পঞ্চাশ হাজার 
অশ্বারোহী সৈন্য আঁছে। ইহা শুনিয়া বখতিয়ার আর অগ্রসর হইতে সাহস 
করিলেন ন1। 

কিন্ত প্রত্যাবর্তন করাও তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না। তাহার শক্রপক্ষ 
এ এলাকাব সমস্ত লোকজন সরাইয়া৷ যাবতীয় খাদ্যশস্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। 
বখতিয়ারের সৈন্যের তখন নিজেদের ঘোডাগুলিব মা"ল খাইতে লাগিল। 
এইভাবে অশেষ কষ্ট সহা করিয়া বখতিয়াব কোন রকমে কামরপে 
পৌছিলেন। 

কিন্তু কামরূপে পৌছিয়! বখতিয়ার দেখিলেন পূর্বোক্ত সেতুটির ছুইটি খিলান 
ভাঙা $ ষে দুইজন আমীরকে তিনি সেতু পাহাঁবা দিতে রাখিয়া গিয়।ছিলেন* 
তাহারা! বিবাদ করিয়! এ স্তান ছাড়িয়া গিয়াছিল, ইত্যবসরে কামরূপেব লোকেরা 
আসিয়া এই দুইটি খিলাঁন ভাঙিয়! দেয়। বখতিয়ার তথন নদীব তীরে তীৰু, 
ফেলিয়। নদী পাঁর হইবার জন্য নৌকা ও খেলা নিনীণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু মে চেষ্টা সফল হইল না। তখন বখতিয়ার নিকটনতা একটি দেবমন্দিরে 
সসৈন্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কামকপের রাজা এই সময় বখতিয়াবেব 
ত্বপক্ষ হইতে বিপক্ষে চলিয়া! গেলেন। (বোধহয় মুসলমীনর। দেবমন্দিরে প্রবেশ 
করায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ) তীহাঁর সেনারা আসিয়া এ দেবমন্দির ঘিরিয়া 
ফেলিল এব মন্দিবটির চারিদিকে বাঁশ দিয়া গ্রাচীব খাঁডা কবিল। বখতিয়াবেব 
সৈম্ভের! চাবিদিক বন্ধ দেখিয়া! মরিয়া হইয়! প্রাচীরের একদিক ভাঙিয়া ফেলিল 
এবং তাহাদের মধ্যে ছুই একজন অশ্বাবোহী অশ্ব লইয়া নদীর ভিতরে কিছুদূর 
গমন করিল। তীরের লোকেবা রাস্তা মিলিয়াছে” বলিয়া চীৎকার করায় 
বখতিয়ারের সমস্ত সৈন্য জলে নামিল| কিন্তু সামনে গভীর জল ছিল, ভাঁহাতে 
বখতিয়ার এবং অল্প কয়েকজন অশ্বীরোহী ব্যতীত আর সকলেই ডুবিয়! যরিল। 
বখতিয়ার হুতাঁবশিষ্ট অশ্থারোহীদদের লইয়া কোনক্রমে নদীর ওপারে পৌছিয় 
আঁলী মেচের আত্মীয়স্বজনকে প্রতীক্ষারত দেখিতে পাইলেন । তাহাধের লাহায্যে 
তিনি অতিকষ্টে দেবকোটে পৌঁছিলেন। 

দেবকোটে পৌঁছিয়া বখতিয়ার সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। 


বাংলায় খুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ৫ 


ইহার অল্পদিন পরেই তিনি পরলোকগমন করিলেন । (৬৯২ হিঃ ১২৭৫-০৬ হী) 
কেহ কেহ বলেন ঘষে বখতিয়ারের অস্থচর নারান-কোইর শাসনকর্তী আলী 
মর্দান তাঁহাকে হত্যা কবেন। তিব্বত অভিমানের মত অসম্ভব কাজে হাত 
না! দিলে হয়ত এত শীপ্র বখতিয়ারের শএকপপ পরিণতি হইত ন1। 


২। ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খিলজী 


ইজ্ছুদ্দীন মৃহম্মদ শিরান খিলজী ও তীহাঁর ভ্রাতা আহমদ পিরাঁন বখতিয়ার 
খিলক্গীর অনুচর ছিলেন। বখতিয়ার তিব্বত অভিযাঁনে যাত্রা করিবার পূর্বে এই 
দুই ভাতীকে লখনোর ও জ্ঞাজনগর আক্রমণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তিব্বত 
হইতে বখতিয়ারের প্রত্যাবর্তনের সময় মুহম্মদ শিবান জাঁজনগরে ছিলেন। 
বখতিয়ারের তিব্বত অভিযানের ব্যর্থতার কথ) শুনিয়া তিনি দেবকোটে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। ইতিমধ্যে বখতিয়ার পরলোকগমন করিয়াছিলেন । তখন মুহম্মদ শিরান 
প্রথমে নারাঁন-কোই আক্রমণ কবিয়া আঁলী মর্দানকে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন এবং 
দেবকোটে ফিরিয়া আসিয়া নিজেকে বখতিয়ারের উত্তরাধিকারী ঘোষণ! কবিলেন 
এদিকে আলী মর্দান কাঁরাগাব হইতে পলায়ন করিয়। দিল্লীতে সুলতান কুতবুদ্ধীন 
আইবকের শরণাপন্ন হইলেন। কায়েমাজ রুমী নাঁমে কুত্বুদ্ধীনের জনৈক সেনাপতি 
এই সময়ে অধোধ্যায় ছিলেন, তাঁহাকে কুত্বুদ্দীন লখনৌতি আক্রমণ করিতে 
বলিলেন। কায়েমীজ লখনৌতি রাজ্যে পৌছিফ্লা অনেক খিলজী আমীরকে হাত 
করিয়া ফেলিলেন। বখতিয়ারের বিশিষ্ট অনুচর, গাঙ্গুরীর জায়গীরদার হসামুদ্দীন 
ইউয়জ অগ্রসর হইয়া কায়েমীজকে স্বাগত জানাইলেন এবং তীহাঁকে সঙ্গে করিয়া 
দেবকোটে লইয়া গেলেন। মুহম্মদ্র শিরীন তখন কায়েমীজের সহিত যুদ্ধ ন 
করিয়া দেবকোট হইতে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর কায়েমাজ হসামুদ্দীনকে 
দেবকোটের কর্তৃত্ব দান করিলেন। কিন্তু কাম়েমাজ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন 
করিলে মুহম্মদ শিরান এবং তাহার দলভুক্ত খিলজী আমীররা দেবকোট আক্রমণের 
উদ্দ্যোগ করিতে লাগিলেন । 

এই সংবাদ পাইয়! কায়েমাজ আবার ফিরিয়া আঁসিলেন। তখন তীহার 
সহিত মুহশ্মদ শিরাঁন ও তীহাঁর অশ্থচ্রদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুহম্মদ শিরান 
* তাঁহার দলের লোকেরা পরাঁজিত হইয়া! মক্সদ্া! এবং সম্ভোষের দিকে পলাক্গন 


বাংল! দেশের ইতিহাস 


করিলেন ৷ পলায়নেব সময় তাহাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ হইল এবং এই 
ধিবাঁদেব ফলে মুহম্মদ শিবান নিহত হুইলেন। 


৩। আলী মর্দান (আলাউদ্দীন ) 


আলী মর্দান কিছুকাল দিল্লীতেই বহিলেশ। কুংবুদ্দীন আইবক যখন' 
গজনীতে যুদ্ধ কবিতে গেলেন, তখন তিনি আলী মর্দানকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। 
গজনীতে আলী মর্দান তুকাঁদেব হাতে বন্দী হইলেন। কিছুদিন বন্দিরশায় 
থাঁকিবার পব আলী মর্দান মুক্তি লাভ কবিযা দিল্লীতে ফিবিযা আঁসিলেন। তখন 
কুৎবুদ্দীন তাহাকে লখনৌতিব শাঁসনকর্তাব পদে নিযুক্ত কবিলেন। আলী মর্দান 
দেবকোটে আসিলে হসামুদ্দীন ইউযজ তাহাকে অভ্যর্থনা জাশীইলেন এবং আলী 
মর্দন নিবিবাদে লখনৌতিব শালনভাঁব গ্রহণ কবিলেন ( আঃ ১২১০ ্রীঃ)। 

কুত্বু্ধীন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আঁলী মর্দীন দিল্লীব অধীনতা) 
গ্বীকাঁব কবিয়! চলিযাঁছিলেন। কিন্ত কুৎবুদ্দীন পবলোকগমন কবিলে (১২১১ খ্রীঃ) 
আলী মর্দান ম্বাধীঘতা ঘোষণা কবিলেন এবং আলাউদ্দীন নাম লইযা! হুলভাঁন 
হইলেন। তাঁহার পব তিনি চাবিদিকে সৈন্য পাঠাইযা বহু থিলজী আমীবকে বধ 
করিকেন। তাহাব অত্যাচাব ক্রমে ক্রমে চবমে উঠিল। তিনি বু লোককে 
বধ করিলেন এবং নিবীহ দবিদ্র লৌকদেব ছুর্বশীব একশেষ কবিলেন। অবশেষে 
ভাহাত্ম অত্যাচাঁবে অতিষ্ঠ হইয বহু খিলজী আমীব ষডযন্ত্র কবিষা আলী মর্দীনকে 
হত্যা কবিলেন। ইহাব পব তাহাবা হুসামুদ্দীন ইউয়জকে লখনৌতিব সুলতান 
নির্বাচিত করিলেন । হসামুদ্দীন ইউয়জ গিযাস্থদ্দীন ইউজ শাহ নাঁম গ্রহণ করিয়া 
সিংহাসনে বসিলেন (১২১২ গ্রীঃ)। 


৪। গিয়ামুদ্দীন ইউয়জ শাহ 
গিয়ান্দ্দীন ইউয়জ শাহ ১৫ বৎসব বাঁজত্ব করেন। তিনি প্রিষদর্শন, দয়ালু 
ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। আলিম, ফকীক্ ও সৈয়দ্দের তিনি বুতি দান করিতেন । 
দুর দেশ হইতেও বনু মুসলমান অর্থেব প্রত্যাশী হইয়া তাহাব কাছে আপিত এবং 
সন্ত হইয়! ফিবিয়া যাইত। বহু মসজিদও তিনি নির্াণ বরাইয়াছিলেন। 


বাংলায় ধুধলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা প্র 


গিয়াহুন্দীনের শীসনকালে দেধকোটের প্রীরষাস্ঠ হাঁস পায় এবং লখনৌতি পুরাপুরি 
রাজধানী হইয়া উঠে। গিয়ান্দ্দীনের আর একটি বিশেষ কীতি দেবকোটি হইতে 
লখনোব বা রাজনগব (বর্তমান বীরভূম জেলার অন্তর্গত ) পর্যন্ত একটি হর 
উচ্চ রাঁজপথ নির্মাণ করা । এই রাজপথটিব কিছু চিহ পঞ্চাশ বছব আগেও 
বর্তমীন ছিল। গিয়াহুদ্দীন বসকোট বা বসনকোট নামক স্থানে একটি হূর্গও 
নির্মাণ করাইযাছিলেন। বাঁগদাদের খলিফ! অন্নামিরোলেদীন ইন্লাহেব নিকট 
হইতে গিয়াহদ্দীন তীহাঁব বাঁজ-মর্যাদা স্বীকারনথচক পত্র আনান। 
গিয়ান্বদ্দীনের অনেকগুলি মুদ্রা পাঁওযা গিযাঁছে। তাঁহাঁদেব কয়েকটিতে খলিফাব 
নাম আছে। 

কিন্তু ১৫ বৎসর বাক্তত্ব কবিবাঁব পব গিষাস্বদ্দীন ইউবজ শাহের অদুষ্টে ছুর্দিন 
ঘনাইয়া আসিল। দিল্লীব স্লতাঁন ইলতুৎমিম ১২২৫ গ্রীষ্টাবে গিয়ানদ্দীন ইউয়জ 
শাহকে দমন করিয়া লখনৌত্ি বাজ্য জয কবিবাব জন্ত যুদ্ধযাত্রা করিলেন। 
ইলতৃৎমিস বিহাঁৰ হইতে লখনৌতিব দিকে বওনা হ'ল গিযাক্থদ্দীন তাহাকে বাঁধ! 
দিবাব জন্য এক নৌবাহিনী পাঁঠাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি ইলতুৎমিণের 
নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ কবিতে খুতবা ও পাঠ কবিতে শ্বীকৃত হইয়! এবং অনেক টাকা 
ও হাতী উপঢৌকন দিয়া ইলতুংমিসেব সহিত সন্ধি কবিলেন। ইলতুৎ্মিস তখন 
ইজ্জুদ্দীন জানী নামে এক ব্যক্তিকে বিহাঁবেব শাসনকর্তা নিষুক্ত *করিয়া দিল্লীতে 
ফিবিয়া! গেলেন। কিন্তু ঈলতুৎমিসেব প্রত্যাবর্তনের অল্লকাঁল পবেই গিয়াস্্গীম 
ইচ্ছদ্দীন জাঁনীকে পবাঁজিত ও বিতাঁডিত কবিষা বিহাঁব অধিকাৰ করিলেন । 
ইজ্জুদ্দীন তখন ইলতৃত্মিসেব জোষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন মাহতুদের কাছে গিয়া লস 
কথা জানাইলেন এবং তীহার অনুরোধে নাসিকন্ধীন মাইদ লখনৌতি আব 
কবিলেন। এই মমযে গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ পূর্ববঙ্গ এবং কামরূপ জয় করিবার জন্য 
ুদ্ধযাত্র কবিয়াঁছিলেন, ৃতুরাং নাসিরুদ্বীন অনায়াসেই লখনৌতি অধিকার 
কবিলেন। গিয়াঙ্ুন্দীন এই সংবাদ পাইযা ফিবিয়া আধিলেন এবং নাঁসিরক্জীনের 
সহিত যুদ্ধ কবিলেন। কিন্ত যুদ্ধে তাঁহাৰ পরাজয় হইল এবং তিনি সমস্ত খিলজী 
আমীরের সহিত বন্দী হইলেন। অত্ঃপব গিয়াঙদ্দীনেব প্রাণবধ কৰা হুইল 
(১২২৭ ঘ্বীঃ)। & 


৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


৫। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ 

, গিয়াহুদ্দীন ইউজ শাহের পরাজয় ও পতনের ফলে লখনৌতি রাজ্য সম্পূর্ণ 
ভাবে দিল্লীর স্থলতানের অধীনে আমিল। দিশ্লীর হুলতান ইলতুৎমিস প্রথমে 
নাসিরুদ্দীন মাহখ্্দকেই লখনৌতির শাসনবর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। 
নাসিরুদ্দীন মাহ জ্লতান গাঁরি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি লখনৌতি 
অধিকার করার পর দিল্লী ও অস্ঠান্ বিশিষ্ট মগরের আলিম, সৈয়দ এবং 
অন্থান্ত ধামিক ব্যক্তিদের কাছে বহু অর্থ পাঠাইয়াছিলেন। নাসিরুদ্দীন অত্যন্ত 
যোগ্য ও নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তাহার পিত! ইলতুৎমিসের নিকট একবার 
বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে খিলাৎ আপিয়াছিল, ইলতুৎ্মিস তাহাঁব 
অধ্য হইতে একটি খিলাৎ ও একটি লাল চন্ত্রাতপ লখনৌতিতে পুত্রের কাছে 
পাঠাইয়। দেন। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত মীত্র দেড বৎসর লখনৌতি শাসন করিবাব 
পরেই মাসিরুদ্দীন মাহমুদ রোগাক্রাস্ত হইয়। পরলোৌকগমন করেন। তীহাব 
মৃতদেহ লখনৌতি হইতে দিল্লীতে লইয় গিয়া সমাধিস্থ করা হয়। 

নাসিরুদ্দীন মাহমুদ পিতাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে লখনৌতি শাসন 
করিলেও পিতার অন্ুমৌদনক্রমে নিজের নামে মুক্রা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তাহার কোন কোন মুদ্রায় বাগদাদের খলিফাঁর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 


৬। ইখতিয়ারুদ্বীন মালিক বলকা 


নামিরুদীন মাহুদের শীদনকালে হসামুদ্দীন ইউয়জের পুত্র ইখতিয়ারিদ্দীন 
দৌলৎ শাহ-ই-বলক! আমীরেব পদ লাভ করিয়াছিলেন। নাসিকুদ্দীনের মৃত্যুব 
পর তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং লখনৌতি রাজ্য অধিকার করিলেন। তখন 
ইলতুতমিস তীহাকে দমন করিতে সসৈম্তে লখনৌতি আঁসিলেন এবং তীহাকে 
পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া আলাউদ্দীন জানী নামে তুকীস্তানের রাজবংশসুত 
এক ব্যক্তিকে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়! দিল্লীতে গ্রত্যাবর্তন 
করিলেন। 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ৯ 


৭। আলাউদ্দীন জানী, সৈফুন্দীন আইবক 
য়গানতশ্ড ও আওর খান 


আলাউদ্দীন জানী অল্পদিন লখনৌতি শাসন করিবার পরে ইলতৃৎমিস কর্তৃক 
পদচ্যুত হন এবং সৈফুদ্ীন আইবক নামে আর এক ব্যক্তি তাহার স্থানে নিযুক্ত 
ফছন। সৈফুদ্দীন আইবক অনেকগুলি হাঁতী ধরিয়া! ইলতুংমিসকে পাগ্নইয়াছিলেন, 
এজন্য ইলতুৎ্মিস তাঁহাকে “্লগানতৎ, উপাধি দিয়াছিলেন। ছুই তিন বৎসর 
শাঁসনকর্তার পর্দে অধিষ্ঠিত থাকার পর সৈফুদ্দীন আইবক র়গানতৎ পরলোক- 
গমন করেন। প্রায় একই সময়ে দিল্লীতে ইলতুৎ্মিসও পরলোকগমন করিলেন 
( ১২৩৬ খ্রীঃ )। 

ইলতুংমিমের মৃত্যুর পরে তীঁহীর উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া 
প্রাদেশিক শাসনকর্তার! স্বাধীন রাজার মত আচরণ করিতে লাগিলেন। এই 
সময়ে আওর খান নামে একজন তুকীঁ লখনৌতি ও লখনোর অধিকার গ্বরিয়া 
বসিলেন। খিহারের শাসনকর্তা তুগরল তুগাঁন খানের সহিত তাহার বিবাদ 
বাধিল এবং তুগান খান লখনৌতি আক্রমণ করিলেন। লখনৌতি নগর ও 
বদনকোট ছুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে তুগান খাঁন আওর খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। ফলে লখনোবি হইতে বসনকোট পর্যস্ত 
এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন তুগান খানের হস্তে আসিল। 


৮। তুগরল তুগান খান 

তুগান খানের শাসনকাঁলে সথলতান। রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তাঁহার অভিষেকের সময়ে তুগান খান দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিনিধি 
পাঠাইয়াছিলেন। রাজিয়া! তুগান খাঁনকে একটি ধ্বজ ও কয়েকটি চন্দ্রাতপ 
উপহার দিয়াছিলেন। তুগাঁন খান স্থলতানা রাজিয়ার নামে লখনৌতির টাকশালে 
মুদ্রা উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। রাজিয়ার সিংহীসনচ্যুতির পরে তুগান খান 
অযোধ্যা, কড়! ও মানিকপুর গ্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়া বসিলেন। 

এই সময়ে “তবকাৎই-নাঁসিরী'র লেখক মীনহাজ-ই-সিরাজ অযোধ্যায় ছিলেন। 
তুগরল তুগান খানের সহিত যীনহাঁজের পরিচয় হইয়াছিল। তুগান খান . 


১৩ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মীমহাঁজকে বাংলাদেশে লইয়া! আসেন। মীনহাঙ্গ প্রায় ভিন বৎসর এদেশে ছিলেন 
এবং এই লময়কার ঘটনাবলী তিনি স্বচক্ষে দেখিক়। তীহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। 

হুগান খানের শাসনকালে জাজনগরের ( উড়িস্তা ) রাজ! লখনৌতি আক্রমণ 
করেন। উড়িস্তার শিলালিপির নাক্ষ্য হইতে জান! যাঁয় ঘেট এই জীজনগররাজ 
উড়িস্তার গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব। তুগরল তুগান খান তাহার আক্রমণ 
প্রতিহত করিয়া পাণ্টা আক্রমণ চালান এবং জীজনগর অভিমুখে অভিযান কষেন 
€ ১২৪৩ খ্রীঃ )। মীনহাজ-ই-সিরাজ এই অভিযানে তুগান খানের সহিত গিয়- 
ছিলেন। তুগাঁন খাঁন জাজ্জনগর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত কটাসিন দুর্গ 
অধিকার করিয়! লইলেন। কিন্তু ছুর্গ জয়ের পর যখন তাঁহার সৈন্তেরা বিশ্রাম 
ও আহারাদি করিতেছিল, তখন জাজনগররাজের মৈন্যেরা অকন্মাৎ পিছন হইতে 
তাহাঁদের আক্রমণ করিল। ফলে তুগান খান পরাজিত হইয়া লখনৌতিতে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর তিনি তাহার দুইজন মন্ত্রী 
শফ়ু্লমূল্ক আশারী ও কাজী জলালুদ্দীন কাঁসানীকে দিল্লীর স্বলতান আলাউদ্দীন 
ঘনুদ্ধ শাহের কাছে পাঠাইয়া৷ তাহার সাহায্য প্রীর্থন। করিলেন ॥ আলাউদ্দীন 
তন অযোধ্যার শাদনকর্তা কমরুদ্দীন তমুৰ খান-ই-কিরানকে তুগান খানের 
সহায়ত! করিবার আদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে জাজনগরের রাজা আবার বাংলাদেশ 
আক্রমণ করিলেন। তিনি প্রথমে লখনোর আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার 
শাসনকর্তা ফখ.বরউল্‌-ুল্কু করিমুদ্দীন লাঁগরিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
এস্থান দখল করিয়া লইলেন। তাঁহার পর তিনি লখনৌতি অবরোধ করিজেন। 
অবরোধের ফলে তুগাঁন খানেব খুবই অস্থবিধা হইয়।ছিল, কিন্ধ অবরোধের দ্বিতীয় 
দিনে অযোধ্যার শাসনকর্ত। তমুর খাঁন তাহার সৈম্যবাহিনী লইয়া উপস্থিত 
হইলেন। তখন জাজনগররাজ লখনৌতি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 

কিন্ত জাজনগররাঁজের বিদায়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুগরল তুগাঁন খান ও তমুর 
থানের মধ্যে বিবাদ বাধিল এবং বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হইল । সারাদিন"যুদ্ধ চলিবার 
পর অবশেষে সন্ধ্যায় কয়েক ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। যুদ্ধের শেষে 
তুগান খান নিজের আবাসে ফিরিয়া গেলেন। তীহার আবাস ছিল নগরে 
প্রধান ঘবারের সামনে এবং লেখানে তিনি সেদিন একাই ছিলেন। তমুর খান 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠা ১১ 


এই সুযোগে বিশ্বাসঘাতকতা! করিয়া তুগান খানের আবাম আক্রমণ কন্পিলেন। 
তখন তুগান খাঁন পলাঁইতে বাধ্য হইলেন। অতংপর তিনি মীনহাজ-ই-নিরাজকে 
তমুর খানের কাছে পাঠাইলেন এবং মীনহাজের দৌত্যের ফলে উভয় পক্ষের 
মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। সগ্ধির সর্ত অ্থসাঁরে তমূর খান লখনৌতির অধিকাঁর- 
প্রাপ্ত হইলেন এবং তৃগাঁন খান তাঁহার অন্ুচরবর্গ, অর্থভাগার এবং হাতীগুলি 
লইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন । দিল্লীর দুর্বল হুলতান আলাউদ্দীন মস্দ শাহ 
তুগান খানের উপর তমুর খ|নের এই অত্যাচারের কোনই প্রতিবিধান করিতে 
পাঁরিলেন না । তুগান খান অতঃপর আউধের শাঁসনভার প্রীপ্ত হইলেন । 


৯। কমরুন্দীন তমুর খান-ই-কিরান ও 
জলালুদ্দীন মন্দ জানী 

তমুর থান দিল্লীর শ্থুলতানের কর্তৃত্ব অস্বীকাবপূর্বক ছুই বৎসর লখনৌতি 
শাসন করিয়া পরলোকগমন করিলেন ( ১২৪৬-৪৭ খ্রীঃ )। ঘটনাচক্রে তিনি 
তুগরল তুগান খান একই রাত্রিতে শেষ নিঃগ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার পর 
আলাউদ্দীন জানীর পুত্র জলালুদ্দীন মন্ুদ জানী বিহার ও লখনৌতির শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হন। ইনি “মালিক'উশংশর্ক” ও “শাহ” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

গ্রায় চাঁরি বংসর তিনি এ ছুইটি প্রদেশ শাসন কবিয়াঁছিলেন। 


১*। ইখতিয়ারুদ্দীন যুজবক তুগরল খান (মুী্রিন্জব্ক শাহ) 
জলালুদ্দীন মন্দ জানীব পরে ধিনি লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হুুলেন, 
তাহার নাঁম মালিক ইথতিয়ারুদ্দীন মুজবক তুগরল খান। ইনি প্রথমে আটের 
শাসনকর্তা এবং পরে লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে 
ইনি ছইবার দিল্লীর তৎকালীন সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহুদ পাহের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুইবারই উজীর উলুগ খান বলবনের হস্তক্ষেপের ফলে 
ইনি স্থলতানের মার্জনা! লাভ করেন। ইহার শাঁসনকালে জাজনগরের সহিত 
লখনৌতির আবার যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। তিশবাঁর যুদ্ধ হয়, প্রথম দুইবার জাজনগ, 
ঠসন্তবাহিনী পরাজিত .হয়, কিন্ত তৃতীয়বার তাহারাই মুজবক তুগরল খানের 


১২ বাংল! দেশের ইতিহাস. 


বাহিনীকে পরাজিত করে এবং যুজবকের একটি বহুমূল্য শ্বেতহন্তীকে জাজনগরের 
সৈগ্ের! লইয় যায়। ইহার পরের বৎসর যুজবক উমর্দন রাজ্য * আক্রমণ করেন। 
'অলক্ষিতভাবে অগ্রসর হইয়। তিনি এ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন 
তখন সেখানকার রাজা রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন এবং তাঁহার অর্থ, 
হুস্তী, পরিবার, অনুচরবর্গ--সমস্তই যুজবকের দখলে আসিল । 

উমর্দন রাজ্য জয় করিবার পর মুজবক খুবই গধিত হইয়া উঠিলেন এবং 
আউধের রাজধানী অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি ম্বাধীন্তা ঘোষণ! 
করিয়! স্থলতান মুগীহ্থদ্দীন নাম গ্রহণ করিলেন। কিন্ত আউধে এক পক্ষ কাল 
অবস্থান করিবার পর তিনি যখন শুনিলেন যে তীহাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত সম্রাটেব 
সৈম্তবাহিনী অদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি নৌকাষোগে লখনৌতিতে 
পলাইয়া আদিলেন। মুজবক স্বাধীনতা ঘোষণা করায় ভারতের হিন্দু মুনলমান 
সকলেই তাহার বিরূপ সমীলোচনা কবিতে লাগিলেন । 

লখনৌতিতে পৌছিবার পর মুজবক কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। 
কামরূপরাজের 'সৈন্যবল বেশী ছিল না বলিয়া তিনি প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া 
পিছু হটিয়া গেলেন। ফুজবক তখন কামরূপের প্রধান নগর জয় করিয়া প্রচুর 
ধনরত্ব হস্তগত করিলেন। কামরূপরাঁজ যুজবকের কাছে সদ্ধির প্রস্তাব করিয়া 
'দ্বুত পাঠাইলেন। তিনি যুজবকের সীমস্ত হিসাবে কামরূপ শাসন করিতে 
এবং তাহাকে প্রতি বৎসর হন্ত্ী ও ত্বর্ণ পাঠাইতে শ্বীকৃত হ্ইয়াছিলেন। ফুজবক 
এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু যুজবক একট! তুল করিয়াছিলেন। 
কামরূপের শশ্সম্পদদ খুব বেশী ছিল বলিয়া! যুজবক নিজের বাহিনীর আহারের 
“জন্য শশ্ত সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কামরূপের 
রাজা ইহার স্ুযৌগ লইয়া তাহার প্রজাদের দিয়া সমস্ত শহ্য কিনিয়া 
লওয়াইলেন এবং তাহার পর তাহাদের দিয়া সমস্ত পয়ঃপ্রণালীর মুখ খুলিয়! 
দেওয়াইলেন। ইহার ফলে মুজবকের অধিকৃত সমস্ত ভূমি জলমগ্ন হইয়া পড়িল 
এবং তাঁহার খাস্ঠভাগার শুন্য হইয়া পড়িল। তখন তিনি লখনৌতিতে ফিরিবার 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ফিরিবার পথও জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ছুতরাং 
্ুজবকের বাহিনী অগ্রসর হইতে পাঁরিল না। ইহা ব্যতীত অল্ল সময়ের মধ্যেই 
“তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে কামরূপরাজের বাহিনী আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। 


* এই রাজোর অবস্থান স্ঘগ্গে পঞ্ডিতদের মধ্যে মতগ্েদ আছে। 


বাংলায় মুসলিম অধিকারের প্রতিষ্ঠ। ১ 


তখন পর্বতমালাবেস্টিত একটি সঙ্ীর্ণ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এই: 
যুদ্ধে যুজবক পরাজিত হইয়! বন্দী হইলেন এবং বন্দিদশীতেই তিনি পরলোকগমন, 
করিলেন । 

মুণীস্দ্দীন মুজবক শাহের সমস্ত মুদ্রায় লেখা আছে যে এগুলি “নদীয়া ও 
অর্জ বদন (?)-এর ভূমি-রীজন্ব হইতে প্রস্তত” 'হইয়াছিল। কোন কোন 
এতিহাসিক ভ্রমবশত এগুলিকে নদীয়া ও “অর্জ *বদন” বিজয়ের ম্মারক-মুদ্রা 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু নদীয়া বা নবদ্বীপ মুজবকের বহু পূর্বে বখতিয়ার 
খিলজী জয় করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যুজবকের এই মুদ্রাগডুলি হইতে এ 
কথা বুঝায় ন! ষে যুজবকের রাজত্বকাঁলেই নদীয়].ও অর্জ বদন (?) প্রথম বিজিত 
হইয়াছিল । “অর্জ বদন'-কে কেহ 'বর্ধনকোটে'র, কেহ বর্ধমানোব, কেহ ভিমর্দনোর 
বিকৃত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 


১১। জলালুদ্দীন মন্দ জানী, ইজ্ছুদ্দীন বলবন যুজবকী ও 
তাজুদ্দীন অর্সলান খান 


যুজবকের মৃত্যুর পরে লখনৌতি রাঁজ্য আবার দিল্লীর সম্রাটের অধীনে আসে, 
কারণ ৬৫৫ হিজরায় ( ১২৫৭-৫৮ গ্রীঃ ) লখনৌতির টাঁকশাল হইতে দিল্লীর স্বলতান 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা! উৎকীর্ণ হইয়াছিল । কিন্তু এ সময়ে 
লখনৌতির শাসনকর্তা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। ৬৫৬ হিজরায় 
জলালুদ্দীন মস্দ জানী দ্বিতীয়বার লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু ৬৫৭ 
হিজরাঁর মধ্যেই তিনি পদচ্যুত বা পরলোকগত হুন, কারণ ৬৫৭ হিজরায় যখন 
কড়ার শাসনকর্তা তাজুদ্দীন অর্নলান খান লখনৌতি আক্রমণ করেন, তখন ইজ্জুদ্দীন 
বলবন যুজবকী নামে এক ব্যক্তি লখনৌতি শাণন করিতেছিলেন। ইজ্জুদ্দীন 
বলবন মুজবকী লখনৌতি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে 
গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাজুদ্ীন অর্গলান খান মালব ও কালিগ্তরর আক্রমণ 
করিবার ছলে লখনৌতি আক্রমণ করেন। লখনৌতি নগরের অধিবাসীরা 
তিনদিন তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিল। অর্ললান খান 
নগর অধিকার করিয়া লুন করিতে লাগিলেন। তাহার আক্রমণের খবর, পাইয়া 
ইজ্জুদ্দীন বলবন ফিরিয়! আসিলেন, কিন্ত তিনি অর্পলা'ন খানের সহিত যুদ্ধ করিয় 


5১৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


পয়াজিত ও নিহত হইলেন। ইজুদ্দীন বলবনের শাঁঘনকালের আর কোন ঘটনার 
কথা জানা যাঁয় না, তবে ৬৫৭ হিজরায় লখনৌতি হইতে দিশ্লীতে ছুইটি হত্তী ও 
কিঞ্চিৎ অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল--এইটুকু জান! গিয়াছে। ইজ্জুদ্দীন বলবর্নকে 
নিহত করিয়া তাজুদ্দীন অর্গলাঁন খাঁন লখনৌতি রাজ্যের অধিপতি হইলেন। 


১২। তাতার খান ও শের খান 


ইহার পরবর্তী কয় ব্মরের ইতিহাস একাস্ত অন্পষ্ট। তাতুদ্দীন অর্নলান 
খানের পরে তাঁতাঁর খান ও শের থান নামে বাংলার দুইজন শাসনকর্তীর নাম 
পাঁওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! যায় ন1। 


ঘিতীয় পরিচ্ছেদ 


বাংলায় ঘুসলমান ব্রাজ্যেন্ব বিস্তার 
১। আমিন খান ও তৃগরল খান 


১২৭১ গ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে দিল্লীর স্থলতান বলবন আমিন খান ও তুগরল 
খানকে ষথীক্রমে লখনৌতির শীসনকর্ত। ও সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
তু্ঘরল বলবনের বিশেষ গ্রীতিভীঁজন ছিলেন। লখনৌতির সহকারী শাননকর্তার 
পদে শিষুক্ত হইয়া তৃগরল জীবনে সর্বপ্রথম একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাঁজের ভার প্রাঞ্চ 
হইলেন। আঁিন খাঁন নাঁমেই বাংলার শাসনকর্তা রহিলেন। তুগরলই জর্ষেসর্বা 
হইয়া উঠিলেন। এ 

জিয়াউদ্দীন বাবশির “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী” গ্রন্থ হইতে জান! যায় ষে তুগরল 
«অনেক অলমসাহসিক কঠিন কর্ম” করিয়াছিলেন। “তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে 
লেখা আছে যে, তুগরল সোনারগীওয়ের নিকটে একটি বিরাট ছূর্ভেগ্য দুর্গ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহ! “কিল ই-তুগরল' নামে পরিচিত ছিল। 'এই হূর্গ 
সম্ভবত ঢাঁকার ২৫ মাইল দক্ষিণে নরকিলা ( লোরিকল ) নামক স্থানে অবস্থিত 
ছিল। মোটের উপর, তুগরল ষে পূর্ববঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত মুসলিম রাজন 
বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত 
রাজমালায় লেখা আছে যে, ত্রিপুরার বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রত্বুফা যখন 
তাহার জ্যেষ্ঠ ভাতা বাঁজা-ফাকে উচ্ছেদ করিয়। ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার 
করেন, তখন তিনি গোৌঁড়েব “তৃক্ক নৃপতিণর সাহাষ্য চাঁহেন, “তুরুক্ক নৃপতি+ 
তখন ত্রিপুরা আক্রমণ করিলেন ও রাঁজা-ফাঁকে বিতাড়িত করিয়া রত্বফাকে 
সিংহাসনে বলাইলেন ১ রাজা তাহাকে একটি যহুমূল্য রত্ব উপহার দিলেন । 
“তৃরুফ নৃপতি” রত্ব-ফাঁকে “মাণিক্য” উপাধি দিলেন; এই উপাধি এখনও পর্যন্ত 
ত্রিপুরার রাজাদের নামের সঙ্গে 'যুক্ত হইয়া আসিতেছে । অনেকের মতে এই 
“তুরুক্ নৃষ্কতি” তুগরল। বারনির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তুগরল জাজনগর 
€ উড়িস্কা' ) রাজ্যও আক্রিমণ করিয়াছিলেন। এ সময়ে রাটের নিষ্নার্ধ অর্থাৎ 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমগ্র অংশ এবং বীরভূম, বর্ধমান, বীকুড়া ও হুগলী 


১৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


জেলার অনেকাঁংশ জাজনগর রাজ্যের অস্তর্ত্ত ছিল। তুগরল জাজনগর আক্ষমণ' 
করিয়! লুণ্ঠন চালাইলেন এবং প্রচুর ধনরত্ব ও হৃস্তী লাভ করিয়া ফিরিয়া! 
আসিলেন। 

জিয়াউদ্দীন বারনির গ্রন্থ হইতে ইহার পরবর্তী ঘটনা সন্বন্ধে যাহা! জানা যায়, 
তাহার সারমর্ম নীচে প্রদত্ত হইল। জাঁজনগর-অভিষান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
তুগরল নানা প্রকারে দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। প্রচলিত নিয়ম অন্থ্যায়ী 
এই অভিযানের লুর্নলন্ধ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ দিল্লীতে প্রেরণ করিবার কথা, 
কিন্তু তুগরল তাহা করিলেন না। বলবন এতদিন পাঞ্জাবে মঙ্গোলদের সহিত 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বাংলার ব্যাপারে মন দিতে পারেন নাই। এই সময় 
তিনি আবার লাহোরে সাংঘাতিক অন্বস্থ হইয়া পড়িলেন। স্থলতান দীর্ঘকাল 
গ্রকাশ্ত্ে বাহির হইতে ন! পারায় ক্রমশ গুজব রটিল তিনি মারা গিয়াছেন। এই 
গুজব বাঁংলাদেশেও পৌছিল। তখন তুগরল স্বাধীন হইবার স্থবর্ণসথযোঁগ 
দেখিয়া আমিন খানের সহিত শক্রতায় লিপ্ত হইলেন; অবশেষে লখনৌতি 
নগরের উপকণ্ঠে উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ হইল। তাহাতে আমিন খান পরাজিত 
ইইলেন। 

এদিকে বলবন স্বস্থ হইয়া উঠিলেন এবং দিল্লীতে আসিয়া! পৌছিলেন। তাহার 
অন্স্থ থাকার সময়ে তুগরল যাহা৷ করিয়াছিলেন, সে জন্য'তিনি তুগরলকে শাস্তি 
দিতে চাঁহেন নাই। তিনি তুগরলকে এক ফরমান পাঁঠাইয়া বলিলেন, ত্তাহাঁব 
রোগমুক্তি যেন তুগরল যথাসৌগ্যতাঁবে উদ্যাপন করেন। কিন্তু তুগরল তখন 
পুরাঁপুরিভাঁবে বিদ্রোহী হইয়া! গিয়াছেন। তিনি স্থলতাঁনের ফরমান আমার 
অব্যবহিত পরেই এক বিপুল সৈন্যসমাবেশ করিয়া! বিহার আক্রমণ করিলেন 3 
বলবনের রাঁজত্বকালেই নিহার লখনোৌতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ব প্রদেশে 
পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর তুগরল মুগীস্বদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়! সুলতান 
হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও খুত্ব পাঠ করাইলেন € ১২৭০ খ্বীঃ)। 
তাঁহার দরবারের জ'কিজমক দ্রিলীর দরবারকেও হার মাঁনাইল ! 

বাংলাদেশে তুগরল বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার প্রকৃতি 
ছিল উদার । দানেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। দর্বেশদের একটি প্রতিষ্ঠানের 
ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি একবার পাঁচ মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন, দিল্লীতেও তিনি 
ঘানস্বরূপ অনেক অর্থ ও সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন। বলবনের কঠো স্বভাবের 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ১৭ 


জন্য তাহাকে সকলেই ভয় করিত, প্রায় কেহই ভালবানিত না । স্থতরাং বলবনের 
বিরুদ্ধে দীড়াইয়! তুগরল সমুদয় অমাত্য, গৈশ্য ও প্রজার সমর্থন পাইলেন। 

তুগরলের বিদ্রোহের খবর পাইয়! বলবন প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। 
তুগরলকে দমন করিবার জন্য তিনি আউধের শাঁসনকর্ত| মালিক তুরমতীর অধীনে 
একদল সৈন্য পাঠাইলেন, এই সৈন্যৰরলের সহিত তমর খান শামসী ও মালিক 
তাজুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন আর একদল সৈম্ত যোগ দিল। তুগরলের সৈম্তবাহিনীর 
লোকবল এই মিলিত বাহিনীৰ চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহাতে অনেক হাতী 
এবং পাইক (হিন্দু পদাতিক সৈন্য ) থাকায় বলবনেব বাহিনীর নায়কেরা তাঁহাকে 
সহজে আক্রমণ করিতেও পাঁরিলেন না। ছুই বাহিনী পরম্পরের সম্মুখীন হইয়া' 
কিছুদিন রহিল, ইতিমধ্যে তুগরল এক্রবাহিশীর অনেক 'সনাধ্যক্ষকে অর্থ দ্বারা 
হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে যুদ্ধ হইল এব" তাহাতে মালিক তুরমতী 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। তীাহাব বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে 
লাগিল, কিন্তু তাহাদের যথাসর্বস্ব হিন্দুর! লুঠ করিয়া লইল এবং অনেক সৈন্য 
--ফিরিয়া গেলে বলবন পাছে শান্তি দেন, এই ভয়ে তুগরলের দলে যৌগ দিল । 
বলবন তুরমতীকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, গুপ্তচর ঘ্বাবা তাঁহাকে হত্যা করাইয়া- 
চিলেন। 

ইহার পরের বৎসর বলবন তুগরলেব বিরুদ্ধে আর একজন সেনাপতির 
অধীনে আর একটি বাহিনী প্রেবণ করিলেন। কিন্তু তুগবল এই বাহিনীর অনেক 
সৈস্তকে অর্থ দ্বারা হস্তগত করিলেন এবং তাঁহার পর তিমি যুদ্ধ করিয়া 
সেনাপতিকে পরাজিত করিলেন । 

তখন বলবন নিজেই তুগরলের বিরুদ্ধে অভিযাঁন করিবেন বলিয়া স্থির 
করিলেন। প্রথমে তিনি শিকারে যাওয়ার ছল করিয়। দিল্লী হইতে সমান ও 
সনামে গেলেন এবং সেখানে তীহার অনুপস্থিতিতে রাঁজ্যশাসন ও মঙ্গোলদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানে। সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করিয় কনিষ্ঠ পুত্র বুগ্নরা খানকে সঙ্গে 
লইয়া আঁউধের দিকে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যত সৈন্ত পাইলেন, 
গ্রহ করিলেন এবং আউধে পৌছিয়া আরও ছুই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন । 
তিনি এক বিশাল নৌবহরও সংগঠন করিলেন এবং এখাঁনকার লোকদের নিকট 
হইতে অনেক কর আদায় করিয়া নিজের অর্থভাগার পরিপূর্ণ করিলেন। 

তুগরল তীহার নৌবহর লইয়া সরযূ নদীর মোহানা পর্যস্ত অগ্রসর 


১৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইলেন, কিন্তু শেষ পযন্ত তিনি বলবনের বাহিনীর সহিত যুদ্ধ না করিয়া পিছু 
হটিয়া আসিলেন। বলবনের বাহিনী নিবিষ্গে সরু নদী পার হুইল, ইতিমধ্যে 
বর্ধা নামিয়াছিল, কিন্তু বলবনের বাহিনী বর্ধার অস্থৃবিধা ও ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া 
অগ্রসর হইল। তৃগরল লখনৌতিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এখানেও 
তিনি স্থলতানের বিরাট বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে গাঁরিবেন না৷ বুঝিয়া 
লখনৌতি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। লখনৌতির সন্ত্রস্ত লোঁকেরা বলবন কর্তৃক 
নির্যাতিত হইবার ভয়ে তাঁহার সহিত গেল। 

বলবন লখনৌতিতে উপস্থিত হইয়া জিয়াউদ্দীন বাঁরনির মাতামহ সিপাহ- 
শালার হসামুদ্দীনকে লখনৌতির শীসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং নিজে সেখানে 
একদিন মাত্র খাকিষ! লৈশ্ুবাহিনী লইবা তৃগবনের পশ্চান্ধাবম করিলেন। 

বারশি লিখিয়াছেন, তুগরল জাজনগরের ( উড়িস্তা।) দিকে পলা ইয়াঁছিলেন ) 
কিন্তু বলবন তুগরলেব জলপথে পলায়নের পথ বন্ধ করিবার জন্য সোনারগাঁওয়ে 
গিয়া সেখানকার হিন্দু রাজা রায় দন্থজের সহিত চুক্তি কবিয়াছিলেন। 
লখনৌতি বা গৌড় হইতে উডিস্যা যাইবাঁব পথে সোনারগাঁও পড়ে না। -এইজন্য 
কোন কোঁন এঁতিহাসিক বাবনির উক্তি ভূল বলিয়া মনে করিয়াছেন, কেহ 
কেহ দক্ষিণ-পূর্ব বন্ধে দ্বিতীয় জীজনগব বাঁজোব অস্টিত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আবার 
কেহ কেহ বারশির গ্রন্থে “হাজীনগব-এর স্থানে 'জ।জনগর' লিখিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে করিষাছেন। কিন্তু সম্ভবত বারনির উক্তিতে কোনই গোলযোগ 
নাই। তখন 'জাজনগর” বলিতে উতভিষ্যার বাজার অধিকারভুক্ত সমস্ত অঞ্চল 
বুঝাইত, সে সময় বর্তমীন পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুব জেল] এবং হুগলী, বর্ধমান, 
বীকুড ও বীরভূম জেলার অনেকাংশ উড়িসষ্ঞার রাজার অধিকারে ছিল। 
সেইরূপ “সানারগীও বলিতে সোনারগাঁওয়ের বাজীর অধিকারভূক্ত সমস্ত 
অঞ্চল বুঝাইত ; তখনকার দিনে শুধু পূর্ববঙ্গ নহে, মধ্যবঙ্গেরও অনেকখানি 
অঞ্চল এই রাজার অধীনে ছিল। বলবন খবর পাইয়াঁছিলেন যে তুগরল জাঁজনগর 
রাজ্যের দিকে গিয়াছেন, পশ্চিম বঙ্গের উত্তরার্ধ পার হইলেই তিনি এ রাজ্যে 
পৌছিবেন, কিন্ত বলবনের বাহিনী তাহাঁর নাগাল ধরিয়া! ফেলিলে তিনি পূর্বদিকে 
সরিয়া গিয়া সোনারগীঁওয়ের রাজার অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! জলপথে 
পলাইডে পারেন, তখন আর তাহাকে ধরিবার কৌন উপায় থাকিবে না। এইজন্ত 
বলবুগ্ধুকে সোনারগীওয়ের রাজ! রায় দঙ্গজের সহিত চুক্তি করিতে হইয়াছিল । 
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এখন প্রশ্ন এই যে, এই রায় দন্ছজ কে? ত্রয়োদশ শতাব্ধীতে পূর্ববঙ্গে 
দশরথদেব নামে একজন রাজা ছিলেন, ইহার পিতাঁর নাম ছিল দামোদরদেব। 
দশবথদেব ও দামোদরদেবের কয়েকটি তাত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে । দাঁমোদরদেব 
১২৩০-৩১ গ্রীষ্টান্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩-৪৪ রী: 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পৰে রাজা! হন দশরথদেব, দশরথদেবের তাত্শীসন 
হইতে জানা যায় তাঁহার “মরিরাঁজ-দনুজমাঁধব বিরুদ ছিল। বাঁংলাঁর কুলজী- 
গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে লক্ষ্মশসেনেব সামান্য পবে দহুজমাঁধব নামে একজন 
রাজার আবিতাব হইয়াছিল । বলবন ১২৮০ ত্রীষ্টান্বের কাছাকাছি কোঁন সময়ে 
রা দন্ুজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। স্থতরাং “অরিরাজ-দহুজমাঁধব' 
দশবথদেব, কুলজীগ্রস্থেন দনুজমাঁধব এবং বাঁবনির গ্রন্থে উল্লিখিত রায় দহুজকে 
অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ কব! যায়। 

রাঁয় দন্থজ অত্যন্ত পরাত্রধাস্ত রাঁজা হিলেন। তিনি বলবনের শিবিরে গিয়! 
ষ্টাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এই সর্তে ষে তিনি বলবনের সভায় প্রবেশ 
কৰিলে বলবন উঠিম়! ঈ্লাঢ়াইন্স। ঠাহ।কে সন্মান দেখাইদেন। বলবন এই সর্ত পালন 
কবিয়াছিলেন। 

যাহা হউক, বলবনেব সহিত আলোচনাব পর রায় দন্থুদ কথ! ধিলেন ষে 
তুগরল ঘণি তাহার অধ্বিকীন্েব মব্যে জলে বা! স্থলে অবস্থান করেন অথবা! জলপথে 
পলাঁইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিশি তীহাকে আটকাইবেন। ইহার পর 
বলবন ৭* ক্রোশ চলিয়া জাঙ্গনগব রাজ্যেব লীমান্তেব খানিকটা দূরে পৌছিলেন। 
অনেক এতিহাঁসিক বাঁরনির এই উক্তিকেও ভূল মনে কবিয়।ছেন, কিন্ধ তখনকার 
“সোনারগাও' রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত হুইতে 'জাজনগর, রাঁজ্যের পূর্ব সীমান্তের 
দূরত্ব কোন কোন জায়গায় কিঞিদুর্ধধ ৭০ ক্রোঁশ (১৪০ মাইল ) হওয়া মোটেই 
অপস্তব নয়। 

জাজনগরের সীমার কাছাকাছি উপস্থিত হইয়া বলবন তুগরলের কোন সংবাদ 
পাইলেন না, তিনি অন্য পথে গিয়াছিলেন। বলবন মালিক বেকতরুস্‌্কে সাত আট 
হাজার ঘোড়নওয়াঁর সৈন্য দিয়া আগে পাঠাইয়া দিলেন। বেকতরুস্‌ চারিদিকে 
গুপ্তচর পাঠাইয়! তুগরলের খোঁজ লইতে লাগলেন। অবশেষে একদিন তাহার 
দলের মুহন্মদ শের-আন্দাজ এবং মালিক মুকদ্দবর একদল বণিকের কাছে সংবাদ 
পাইলেন যে তুগ্রল দেড় ক্রোশ দূরেই শিবির স্থাপন করিয়া! আছেন, পরদিন 
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তিনি জাজনগর রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। শের-আন্দাজ মালিক বেকতর্সের' 
কাছে এই খবর পাঠাইয়! নিজের মুষ্টিমেয় কয়েক জন অন্থচর লইয়াই তুগরলের 
শিবির আক্রমণ করিলেন। তৃগরল বলবনের সমগ্র বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে 
ভাবিয়৷ শিবিরের সামনে নদী সীতরাইয়া পলাইবাঁর চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
একজন সৈন্য তাহাকে শরাহত করিয়। তাহার মাথ! কাঁটয়া ফেলিল। তখন 
তুগরলের সৈন্যের! শের-আন্দীজ ও তীহার অন্ুচরদের আক্রমণ করিল। ইহারা 
হয়তে নিহত হইতেন, কিন্তু মালিক বেকৃতর্স্‌ তাহার বাহিনী লইয়া! সময়মত 
উপস্থিত হওয়াতে ইহাঁর। রক্ষা পাইলেন । 

তুগরল নিহত হইলে বলবন বিজয়গৌরবে লু্ঠনলন্ধ প্রচুর ধনসম্পত্তি এবং 
বহু বন্দী লইয়! লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। লখনৌতির বাজারে এক 
ক্রোশেরও অধিক দৈর্ঘ্য পরিমিত স্থান জুড়িয়া সারি সাঁরি বধ্যমঞ্চ নির্মাণ করা 
হইল এবং সেই সব বধ্যমঞ্চে তুগরলের পুত্র, জামাত।, মন্ত্রী, কর্মচারী, ক্রীতদাস, 
সেনাধ্যক্ষ, দেহরক্ষী, তরবারি-বাহক এবং পাইকদের ফাঁসী দেওয়] হইল । তুগরলের 
অন্থচরদের মধ্যে যাহার! দিলীর লোক, তাহাদের দিল্লীতে লইয়! গিয়া তাহাদের 
আত্মীয় ও বন্ধুদের সাঁমনে বধ করা হইবে বলিয়া বলবন স্থির করিলেন। অবন্ঠ 
দিলীতে লইয়া! যাওয়ার পর বলবন দিল্লীর কাজীর অনুরোধে তাহাদের অধি- 
কাংশকেই মুক্তি দিয়াছিলেন। লখনৌতিতে এত লোকের প্রাণ বধ করিয়া বলবন 
যে নিষ্্রতার পরিচয় ধিয়াছিলেন, তাহ! তাহার সমর্থকদেরও মনে অসাস্তাষ স্গ্রি 
করিয়াছিল। 

এই হত্যাকাণ্ডের পৰে বলবন আঁবও কিছুদিন লখনৌতিতে রহিলেন এবং 
এখানকার বিশৃঙ্খল শাঁসনব্যবস্থাঁকে পুনর্গঠন করিলেন। তাহার পর তিনি 
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বুগনরা খানকে লখনৌতির শাননকর্তা নিযুক্ত করিলেন। 
বুগরা খানকে অনেক সছুপদেশ দিয়! এবং পূর্ববঙ্গ বিজয়ের চেষ্টা করিতে বণিয়া 
বলবন আহুমানিক ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে দিলীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 


€। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ( বুগরা খান ) 


বলধনের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ, কিন্তু ইনি বুগর! খান 
নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তুগরলের বিরুদ্ধে বলবনের অভিযানের সময় 
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ইনি বললবনের বাহিনীর পিছনে যে বাহিনী ছিল তাহ। পরিচালনা করিয়াছিলেন। 
বলবন তুগরলের স্বর্ণ ও হস্তীগুলি দিল্লীতে লইয়! গিয়াছিলেন, অন্ান্ত সম্পত্তি 
বুগর। খানকে দিয়াছিলেন। বুগর! খানকে তিনি ছত্র প্রভৃতি রাঁজচিহ্ন ব্যবহারেরও 
অন্থমতি দিয়াছিলেন। 

বুগনবা খান অত্যন্ত অলস ও বিলামী ছিলেন। লখনৌতির শাসনকর্তা 
পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভোগবিলামের শ্রেতে গা ভাদাইয়া দিলেন। পিতা 
দুর বিদেশে, স্থতরাং বুগরা খানকে ণিবৃত্ত করিবার কেহ ছিল ন!। 

এইভাবে বৎসর চারেক কাটিয়া গেল। তাহার পর বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
মঙ্গোলদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন (১৮৮৯ গ্রী;)। উপযুক্ত পুত্রের 
মৃত্যুতে বলবন শোকে ভাঙিয়া৷ পড়িলেন এবং কিছুদিনের মধোই তিনি পীড়িত 
হইয়া! শষ্য গ্রহণ কখিলেন। বলবন তখন নিজেব অস্তিম সময় আসন্ন বুঝিয়া 
বুগরা খানকে বালা! হইতে আনাইয়া উহাকে দিল্লীতে থাকিতে ও তাহার 
মৃত্যুর পরে দিল্লীর নিংহাঁসমৈ আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন । 
অতঃপর বুগর। খান তিন মান দিল্লীতেই রহিলেন। কিন্তু কঠোর সংষমী বলবনের 
কাঁছে থাকিয়া! তাহার ভোগবিলামের তৃষ্ণা! মিটানোর কোন স্বযোগই মিলিতে- 
ছিল ন1 বলিয়া তিনি অধৈর্য হইয়া উঠিলেন। এদিকে বলবনেরও ধিন দিন 
অবস্থাব উন্নতি হইতেছিল। তাঁহার ফলে একদিন বুগ্ররা খান সমস্ত ধৈর্য 
হারাইয়া বসিলেন এবং কাহাঁকেও কিছু না বলিয়। আবাঁর লখনৌতিতে ফিরিয়া 
গেলেন। পথে তিনি পিতার অবস্থা পুনরায় অবনতি হওয়ার সংবাদ পাইয়া 
ছিলেন, কিন্ক আঁবাব দিল্লীতে ফিবিতে তীহার সাহস হয নাই। লখনৌতিতে 
প্রত্যবর্তন করিয়া! বুগর! খাঁন পূর্ববৎ এদেশ শীপন করিতে লাগিলেন । 

ইহার অল্প পরেই বলবন পরলোকগমন করিলেন € ১২৮৭ শ্রী: )। মৃত্যু- 
কালে তিনি তাহার জ্ষ্টপুত্রের পুত্র কাইখসরুকে আপনার উত্তরাধিকারী 
হিসাবে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার উজীব ও কোতোয়ালেব 
সহিত কাইখসরুর পিতার বিরোধ ছিল; এইজন্য তাহারা কাইখনরুকে দিল্লীর 
সিংহাসনে না বসাইয়! বুগর। খানের পুত্র কাইকোবাদকে বসাইলেন। এদিকে 
লখনৌতিতে বুগর! খাঁন স্বাধীন হইলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ ও 
খুতবা পাঠ করাইতে স্থরু করিলেন । 

কাইকোবাদ তীহীর পিতার চেয়েও বিলানী ও উচ্ছঙ্খল প্রকৃতির লোঁক 


২২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ছিলেন। তিনি হ্থলতান হইবার পরে দিল্লীর সন্লিকটে কীলোখারী নামক স্থানে 
একটি নৃতন প্রাসাদ নির্মীণ করিয়া চরম উচ্ছজ্খলতায় মগ্ত্র হুইয়া গেলেন । 
মালিক নিজামুদ্দীন এবং মালিক কিওয়ামুদ্দীন নামে ছুই ব্যক্তি তাহার প্রিয়পান্র 
ছিল, ইহাদের প্রথমজন প্রধান বিচারপতি ও রাজপ্রতিনিধি এবং ছ্িতীয়জন 
সহকারী রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইল এবং ইহারাই রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া 
দাড়াইল। ইহাদের কুমন্ত্রণায় কাইকোবাদ কাইখসরুকে নিহত করাইলেন, 
পুরাতন উজীরকে অপমাঁন করিলেন এবং বলবনের আমলের কর্মচারীদের 
সকলকেই একে একে নিহত বা পদচ্যুত করিলেন। 

কাইকোবাদ যে এইরূপে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, এই 
সংবাদ লখনৌতিতে বুগ্গরা খানের কাছে পৌছিল। তিনি তখন পুত্রকে অনেক 
সছপদেশ দিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু কাইকোবাদ (বোধ হয় পিতাঁর “উপযুক্ত 
পুত” বলিয়াই ) পিতার উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। বুগরা খান যখন 
দেখিলেন যে পত্র লিখিয়৷ কোন লাভ নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করাঁর চেষ্টা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য তিনি এক 
সৈগ্ভবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন । 

পিতা সসৈন্তে দিল্লীতে আসিতেছেন শুনিয়া কাইকোবাদ তীহাব প্রিয়পাত্র 
নিজামুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তাঁহাঁর পরামর্শ অঙ্থ্যায়ী এক সৈন্ত- 
বাহিনী লইয়া বাংলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সরযু নদীর তীরে যখন তিনি৷ 
পৌছিলেন, তখন বুগর1 থান সরযুর অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছেন। 

ইহার পর ছুই তিন দিন উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিল। কিন্তু 
যুদ্ধ হইল ন1!। তাঁহার বদলে সন্ধির কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সন্ধির সর্ত 
স্থির হইলে বুগ্রর! খান তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কাইকাউসকে উপঢৌকন সমেত 
কাইিকোবাদের দরবারে পাঠাইলেন। কাইকোবাদও পিতার কাছে নিজের শিশ্ুপুত্র 
কাইমুরুসকে একজন উজীরের সঙ্গে উপহার সমেত পাঠাইলেন। পৌত্রকে দেখিয় 
বুগর! খান সমস্ত কিছু ভূলিয়৷ গেলেন এবং দিল্লীর উজীরকে »শ্পর্ণ উপেক্ষা করিয়া 
তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। 

দুষ্ট নিজামুদ্দীনের পরামর্শে কাইকোবাদ এই সর্তে বুগর! খানের সহিত সন্ধি 
করিয়াছিলেন যে বুগরা খান কাইকোবাঁদের সভায় গিয়া সাধারণ প্রাদেশিক 
শাসনকতর্ণর মতই তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন ও সম্মান দেখাইবেন। অনেক 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৩ 


আলাপ-আলোচনা ও ভীতিগ্রদর্শনের পরে বুগর! খান এই সর্তে রাঁজী হইয়।- 
ছিলেন। এই সর্ত পালনের জন্ত বুগর! খাঁন একদিন বৈকালে মরু নদী পার 
হুইয়া কাঁইকোবাদের শিবিরে গেলেন। কাহিকোঁবাঁদ তখন সম্রাটের উচ্চ মসনদে 
বসিয়াছিলেন। কিন্তু পিতাঁকে দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পাঁরিলেন না । তিনি 
খালি পায়েই তাহার পিতার কাছে দৌড়াইয়! গেলেন এবং তাঁহার পায়ে পড়িবার 
উপক্রম করিলেন। বুগর1 খান তখন কাঁদিতে কাঁদিতে তীহাকে আলিঙ্গন 
করিলেন। কাইকোবাদ পিতাকে মসনদে বসিতে বলিলেন, কিন্তু বুগর1! খান 
তাহান্ে রাজী ন। হইয়া পুত্রকে নিজে লইয়া গিয়া মননদে বসাইয়া দিলেন এবং 
নিজে মসনদের সামনে করজোডে ীড়াইয়! রহিলেন। এইভাবে বুগরা খান 
“সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন” করার পর কাইকোবাদ মসনদ হইতে নামেয়া 
আমিলেন। তখন সভায়'্উপস্থিত আমীরের! ছুই বাদশাহের শিব স্বর্ণ ও রত্বে 
ভূষিত করিয়। দিলেন। শিবিরের বাহিরে উপস্থিত পলাকেরা শিবিরের মধ্যে 
আসিয়া দুইজনকে শ্রদ্ধ।্৫ঘ্য দিতে লাগিল, কবিরা বাদশাহঘয়ের প্রশস্তি করিতে 
লাগিলেন, এক কথায় পিতা-পুত্রের মিলনে কাইকোবাদের শিবিরে মহোৎসব 
উপস্থিত হইল। তাঁহার পর বুগরা খাঁন নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। 

ইহার পবেও কয়েকদিন বুগবা খান ও কাইকোবাদ সরযূ নদীর তীরেই রৃহিয়া 
গেলেন। এই কয়ধিনও পিতাপুত্রে সাক্ষাৎকার ও উপহাঁরবিনিময় চলিয়াছিল। 
বিদায়গ্রহণের পূর্বাহ্ণে বুগ্ররা থান কাইকোবাদকে প্রকাশ্তে অনেক সছুপদেশ দিলেন, 
সংযমী হইতে বলিলেন এবং মালিক নিজামুদ্দীন ও কিওয়ামুদ্দীনকে বিশেষভাবে 
অস্ুগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু বিদায় লইবার সময় কাইকোবাদের কানে 
কানে বলিলেন ষে, তিনি ষেন এই দুইজন আমীরকে প্রথম সুযোগ পাইবামাহ্ 
বধ করেন। ইহার পব ছুই সুলতান নিজের শিজের রাজধানীতে ফিরিয়া 
গেলেশ। 

বিখ্যাত কবি আমীর খসরু কাইকোবাদেব সভাঁকবি ছিলেন এবং এই 
অভিধানে তিনি কাইকোবাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কাইকোবাঁদের নির্দেশে 
তিনি বুগরা খান ও কাইকোবাদের এই মধুর মিলন অবিকলভাবে বর্ণণা করিয়া 
€কিরান-ই-সদাইন”' নামে একটি কাব্য লিখেন। সেই কাব্য হইতেই উপরের 
বিবরণ সঙ্কলিত হুইয়াছে। 

কাইকোবাদের সঙ্গে সগ্ধি হইবার পরে বুগরা খাঁন--আউধের যে অংশ 


২৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা! কাঁইকোবাদকে ফিরাইয়া দেন। কিন্ত 
বিহার তিনি নিজের দখলেই রাঁখিলেন। 

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথে কাইকোবাদ মাত্র কয়েক দিন ভালভাবে 
চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আবার তিনি উচ্ছঙ্খল হইয়া উঠেন। 
তীহার প্রধান সেনাপতি জলালুদ্দীন খিলজী তীহাঁকে হত্যা করান (১২৯০ শ্রীঃ )। 
ইহাঁর তিন মীন পরে জলালুদ্দীন কাইকোবাদের শিশু পুত্র কাইমুর্সকে অপসারিত 
করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর বৎসর হুইতে বাংলার 
সিংহাসনে বুগর! খানের দ্বিতীয় পুত্র রুকম্ছদ্দীন কাইকাউিসকে অধিষ্ঠিত দেখিতে 
পাই। পুত্রের মৃত্যুজনিত শৌকই বুগর! খানের সিংহাসন ত্যাগের কারণ বলিয়া 
মনে*হয়। 


৩। রুকনুদ্দীন কাইকাউস 


মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যাঁয়, রুকনুদ্দীন কাইকাঁউস ১২৯১ হইতে ১৩০১ খ্রীঃ 
পর্যস্ত লখনৌতির স্বলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের বিশেষ কোন ঘটনার 
কথা জানা যায় নাই । 

কাইকাঁউসের প্রথম বংসরের একটি মুদ্রায় লেখা আছে যে ইহা 'বঙ্গ-এর 
ভূমি-রাজস্ব হইতে প্রস্তত হইয়াছে। স্থতরাং পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ যে কাইকাঁউসের 
রাঁজ্যতুক্ত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অংশ ১২৯১ শ্রীঃর পূবেই 
মুন্লমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের ভ্রিবেণী অঞ্চলও 
কাইকাউসের রাঁজোর অন্তভূক্ত ছিল। সম্ভবত এই অঞ্চল কাইকাঁউসের 
রাজত্বকালেই" প্রথম বিজিত হয়, কারণ প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে জাফর 
খান নামে একজন বীর মুনলমীনদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভ্রিবেণী জয় করিয়া- 
ছিলেন। কাইকাউসের অধীনস্ত রাজপুরুষ এক জাফর খাঁনের নামাক্কিত ছুটি 
শিলালিপি পাঁওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি শিলালিপি ভ্রিবেণীতেই মিলিয়াছে। 
ইহ1 হইতে মনে হয়, এই জাফর খানই কাইকাঁউসের রাজত্বকালে ব্রিবেণী জয় 
করেন। বিহারেও কহিকাউসের অধিকার ছিল, এই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন 
খান ইখতিয়ারুদ্দীন ফিরোজ আতিগীন নাঁমে একজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি । 

কাইকাউসের মহিত প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কী রকম সম্পর্ক ছিল, সে নম্বন্ধে 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৫ 


কিছু জান যায় না। তবে দিল্লীর খিলজী স্থলতাঁনদের বাংলার উপর একটা 
আক্রোশ ছিল। জলালুদ্দীন খিলজী মুসলিম ঠগীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না 
করিয়া নৌকায় বোঝাই করিয়। বাংলা দেশে পাঠাইক্সা দিতেন, যাহাতে উহারা 
বাংল! দেশে লুঠতরাজ চালাইয়া' এদেশের শাসক ও জনসাধারণকে অস্থির 
করিয়া তুলে । 


৪1 শামসুদ্দীন ফিরোজ শীত 


ককন্ুদ্দীন কাইকাউদেব পর শামস্থদ্দীন ফিবোজ শাহ লখনৌতির স্থলতাঁন 
হন । ১৩০১ হইতে ১৩২৯ খ্রীঃ-এই সুদীর্ঘ একুন বসর কল তিনি রাজত্ব করেন। 
তাহাব র।জ্যেব আয়তন ছিল বিরাট । তীহাব পূর্ববর্তী লথনৌতির সথলতানর! থে 
বাজা শাসন করিয়াছিলেন, তাহাঁৰ অতিবিক্ত বহু অঞ্চল-_সাঁতগীঁও, ময়মন- 
লিংহ ও মোনারগাও, এমন কি স্থুদুর সিলেট পর্যস্থ তাহাব রাজ্োর অস্তসূক্তি 
হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত পবাক্রান্ত ও ষোগ্যতাসম্পন্ন নরপতি ছিলেন, কিন্তু 
ইহার সম্বন্ধে খুব কম তথ্যই জানা! যায়। ইহার বংশপরিচয়ও আমাদের অজ্ঞাত । 
উব্‌ ব্%,তাঁব মতে ইনি বুগবা খানের পুত্র । কিন্থ মুদ্রার সাক্ষ্য এবং অন্যান্ত 
প্রমাণ দ্বাৰা ইবনু বন্ততার মত ভ্রান্ত বণিদ্বা প্রতিপন্ধ হইয়াছে । যতদূর মনে হয় 
রুকমুদ্দীন কাইকাঁউসেব আমলে যিনি বিহাবের শাসনকর্তা ছিলেন, মেই 
ইখতিয়ারুন্দীন ফিরোজ আতিগীনই কাইক উসের মুত্তাব পবে শামসুদ্দীন ফিরোজ 
শাহ নাম লইয়া স্থলতান হন। ইন্তিপূর্বে লবন বুগরা খাঁনকে সাহাষ্য করিবাৰ 
জন্য “ফিবোজ” নামক দুইজন যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলা দেশে বাখিয়া গিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে একজন ফিরোজকে বুগবা খান কাইকোবাদের শিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ; 
অপরজন সাংলাতেই ছিলেন, ইনিও আমাদের আলোচ্য শামস্ন্দীন ফিরোজ শাহের 
সহিত অভিন্ন হইতে পারেন। 

খিলালিপির সাক্ষর সহিত প্রাঁচান প্রবাদ ও থুরশাঁনামা” নামক ফার্সী গ্রস্থের 
সাক্ষ্য মিলাইয়া লইলে দেখ! যায়, শামনুদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলেই সর্বপ্রথম 
সাতর্গাও মুসলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়; এই বিজয়ে মুসপিম বাহিনীর নেতৃত্ব 
করেন ভ্রিবেণী বিজেতা৷ জাফর খাঁন 3 এই জাফর খান অত্তান্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি 
ছিলেন, শিলাঁলিপিতে ইনি “রাজা ও সম্রাটদের সাহাষ্যকারী" বলিয়া! উল্লিখিত 


২৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইয়াছেন; ত্রিবেণী ও সাতগাও বিজয়ের পরে জাফর খান এই অঞ্চলেই পরলোক- 
গমন করেন) ভ্রিবেণীতে তাহার সমাধি আছে। 

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, শ্রীহট্ট বা সিলেটও শামসুদ্দীন ফিরোজ 
শাহের রাঁজত্বকাঁলেই প্রথম বিজিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে শাঁহ জলাল' 
নামে একজনম দরবেশ মুসলমানদের সিলেট অভিযানে নেতুত্ব করিয়াছিলেন। এই 
শাহ জলাল সম্ভবত শেখ জালালুদ্দীন তনব্রিজীর ( ১১৯৭-১৩৪৭ গ্রীঃ) সহিত 
অভিন্ন। 

কিংবদস্তী অনুসারে সাঁতর্গাও ও সিলেটের শেষ হিন্দু রাজীদের নাম ঘথাক্রমে 
ভুদেব নতি ও গৌড়গোবিন্দ ; উভয়েই নাকি গৌঁবধ করার জন্য মুসলিম 
প্রজার্দের পীড়ন করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে মুসলমানব। তাহাদের রাজ্য 
আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল। এইনব কিংবদস্তীর বিশেষ কোন ভিত্তি 
আছে বলিয়া মনে হয় না। 

শামসুদ্দীন ফিরোজ পাহেব অন্তত ছয়টি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিলেন বপিয়া জানা 
যায়। ইহাদের নাম-_শিহাবুদ্দীন বুগড়। শাহ, জলালুদ্দীন মাহমুদ শাহ, গিয়া স্দ্দীন 
বাহাদুর শাহ, নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ, হাতেম খাঁন ও কতলু খান। ইহাদের 
মধ্যে হাতেম খান পিতার রাজত্বকালে বিহার অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন বলিয়! 
শিলালিপি হইতে জানা যায়। শিহাবুদ্দীন, জলালুদ্দীন, গিয়ান্দ্দীন ও 
নাসিরুদ্দীন পিতার জীবদ্বশীতেই বিভিন্ন টাকশাল হইতে নিজেদের নাঁমে মুদ্র! 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে ইহার! 
পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই মত যে ভ্রান্ত, তাহ। মুদ্রার 
সাক্ষ্য এবং বিহাঁরের সমসাময়িক দরবেশ হাঁজী আহমদ ফলাহয়া মনেরির “মলফুজৎ 
( আলাপ-আলোচনার সংগ্রহ )-এর সাক্ষ্য হইতে প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃত সত্য এই 
যে, শামস্থদ্দীন ফিরোজ শাহ তাহার এ চারি জন পুত্রকেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
শাননকতণর পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিজ নামে মুদ্রা গ্রকাশের 
অধিকার দিয়াছিলেন। 

আহমদ ফাহয়। মনেরির “মলফুজৎ-এর মতে “কামরু' (কামরূপ )-ও শামসুদ্দীন 
ফিরোজ শাহের রাজ্যতৃক্ত হইয়াছিল এবং তাহার শাসনকতণ ছিলেন গিয়াস্দ্দীন। 
এই “মলফুজৎ' হইতে জানা যায় যে গিয়াহ্ুদ্দীন অত্যন্ত স্বেচ্ছাঁচারী ও উদ্ধত 
প্রকৃতির এবং হাতেম খান একাস্ত মু ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৭ 


“মলফুজৎ-এর সাক্ষ্য বিশেষণ করিলে মনে হয়, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজধানী 
ছিল সোনারগীওয়ে। 

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই বাংলার স্ুলভানের মুদ্রায় পাওয়া ( মালদহ 
জেল] ) নগরের নামাত্তর “ঁফিরোজাবাঁদ*এর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবত 
শামহদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম অনুসারেই নগরীটির এই নাম রাখা 
হইয়াছিল । 


৫। গিয়া্ুদ্দীন বাহাদুর শাহ ও নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ 


শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তিনজন সমসাময়িক 
লেখকের বিবরণ পাওয়া ষাঁয়। ইহাঁরা হইলেন জিয়াঁউদ্দীন বাঁরনি, ইসমি এবং 
ইবন বস্তা । এই তিনজন লেখকের উক্তি এবং মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে যাহ জানা 
যাঁয়, তাহার সংক্ষিপ্তসাঁর নীচে প্রদত্ত হইল। 

শামহ্ুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা গিয়ানুদ্দীন বাহাঁদূর শাহ 
শিহাবুদ্দীনকে পরাজিত ও বিতাঁড়িত করিয়া লখনৌতি অধিকার করিলেন। 
গিয়ান্দ্দীন বাহাছুরের হাতে শিহাবুদ্দীন বুগড়া ও নাসিরুদ্দীন ইত্রাহিম ব্যতীত 
তীহার আর সমস্ত ভ্রাতাই নিহত হইলেন। শিহাবুদ্দীন ও নাসিরুদ্দীন দিল্লীর 
তৎকালীন স্থলতাঁন গিয়ান্দ্দীন তুগলকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিহাঁবুদ্দীন 
বুগড়া সম্ভবত সাহাধ্য প্রার্থন! করার অব্যবহিত পরেই পরলো 'কগমন করিয়াছিলেন, 
কারণ ইহার পরে তাহার আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাঁই না। বাঁরনি লিখিয়াছেন 
ষে লখনৌতির কয়েকজন সন্তাস্ত ব্যক্তি গিয়া্ুদ্দীন বাহাঁদূরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হইয়া গিয়ানুদ্দীন তুগলকের লাহাঁধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন । গিষান্ুদ্দীন তুগলক 
এই সাহাঁধ্যের আবেদনে সাড়া! দিলেন এবং তাহার পুত্র জুন! খানের উপর দিল্লীর 
শাসনভার অর্পণ করিয়া পূর্ব ভারত অভিমুখে সসৈন্তে ধাত্রা করিলেন। প্রথমে 
তিনি ত্রিহুত আক্রমণ করিলেন এবং সেখানকার কর্ণাটবংশীয় রাঁজা হরিসিংহ- 
দেবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া এ রাজ্য প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। ব্রিুতে নামিকুদ্বীন ইব্রাহিম তীহাঁর লহিত যোগদান করিলেন ।, 
গিয়াহুদ্দীন তুগলক তাহার পালিত পুত্র তাতাঁর খানের অধীনে এক বিরাট 


২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সৈগ্যবাহিনী নাঁসিকদ্দীনের সঙ্গে দিলেন। এই বাহিনী লখনৌতি অধিকার করিয়া 
লইল। 

গিয়াহ্ুদ্দীন বাহাদুর শাহ ইতিমধ্যে লখনৌতি হইতে পূর্ধবঙ্গে পলাইয়! 
গিয়াছিলেন এবং গিয়াসপুর (বর্তমান ময়মনসিংহ শহরের ২৫ মাইল দক্ষিণ- 
পশ্চিমে ) অবস্থান করিতেছিলেন। এক্রবাহিনীর অগ্রগতির খবব পাইয়া 
তিনি এ ধঁটি হইতে বাহির হইয়া লখনৌতির দিকে অগ্রসর হইলেন। 

অতঃপব ছুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। ইসমি এই যুদ্ধেব বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন। 
গিয়াহ্ুদ্দীন বাহাদুর প্রচণ্ড আক্রোশে তাহাব ভ্রাতা নাপিকুদ্বীন ইব্রাহিম 
পরিচালিত শক্রবাহিনীর বাম অংশে আক্রমণ চাঁলাইতে লাগিলেন । তীহার 
আক্রমণের মুখে দিল্লীর সৈন্যেরা প্রথম প্রথম ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে লাগিল, 
কিন্তু সংখ্যাধিক্যেব বলে তাহারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হইল। গিয়ানুদ্দীন বাহাদূর 
তখন পূর্ববন্ষের দিকে পলায়ন কবিলেন। হয়বংউল্লীব নেতৃত্বে দিল্লীর একদল 
সৈন্য তাহার অনুসরণ করিল। অবশেষে গিয়াস্দ্দীনের ঘোড়া একটি নদী পার 
হইতে গিয়া কাদীয় পড়িয়] গেলে দিল্লীব সৈম্যেবা! তাহাকে বন্দী করিল। 

গিয়াস্দ্দীন বাহাঁদবকে তখন লখনৌতিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে 
দড়ি বীধিয়] তাহাকে গিয়ান্দ্দীন তুগলকেব সভায় উপস্থিত করা হইল । 

গিয়ান্দ্দীন তুগলক বাংলাকে তীহাঁব সাম্রাজ্যেব অস্ততূক্তি করিয়া নাসিরুদ্দীন 
ইত্রাহিমকে লখনৌতি অঞ্চলের শাঁমনভার অর্পণ করিলেন; তাঁতাঁব খান 
সোনারগাঁও ও সাতগীওয়ের শাসনকর্তা শিষুক্ত হইলেন। নাঁপিরুদ্দীন নিজের 
নামে মুদ্র৷ প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সার্বভৌম সম্রাট হিসাবে 
প্রথমে গিয়াস্থদ্দীন তুগলকের এবং পরে মুহম্মদ তুগলকের নাম থাকিত। 

গিয়াস্থদ্দীন তুগলক বাংলাদেশ হইতে লুণ্ঠিত বহু ধনরত্ব এবং বন্দী গিয়নান্থদ্দীন 
বাহাদুরকে লইয়! দিল্লীর দিকে বগুনা হইলেন। কিন্ত শেষ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে 
পৌছিতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র জুন! খান দিল্লীর উপকণ্ঠে তীহাঁর অভ্যর্থনার 
জন্য ষে মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবেশ কবিবামাত্র তাহা ভাঙিয়। 
পড়িল, এবং ইহাতেই তাহার প্রাণাস্ত হইল ( ১৩২৫ খ্রীঃ )। 

ইহার পর জুন! খান মুহম্মদ শাহ নাঁম লইয় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। ইতিহাসে তিনি মুহম্মদ তুগলক নামে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের 
শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন করিলেন। লখনৌতি অঞ্চলের শাঁসন্তার কেবলমাত্র 


বাংলায় মুসলমান রাজ্যের বিস্তার ২৯. 


নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহের অধীনে ন1 রাখিয়া তিনি পিগার খিলজী নাঁমে এক 
ব্যক্তিকে নাঁপিরুদ্দীনের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ করিয়| দিল্লী হইতে 
পাঠাইয়! দিলেন এবং পিগুাঁরকে “কদর খান” উপাধি দিলেন; মালিক আবু 
রেজাকে তিমি লখনৌতির উজীরের পদে নিয়োগ করিলেন |, গিয়ানদ্দীন 
বাহাদুর শাহকেও তিনি মুক্তি দিলেন এবং তীহাঁকে সোনারগাঁওয়ে তাঁতার 
খানের সহযোগী শাসনকর্তা রূপে নিয়োগ কখিয়া পাঠাইলেন ; ইত্তিপূর্বে তিশি 
তাহার অভিষেকের সমম্নে ভাতার খানকে “বহরাঁম খান" উপাধি দিয়াছিলেন । 
মালিক ইজ্জুদ্দীন য়াহয়াকে তিনি সাঁতর্গাওয়ের শাপনকর্তার পদে নিয়োগ 
করিলেন । 

ইহার ছুই বৎসর পর যখন মুহম্মদ তুগলক কিললু খানের বিদ্রোহ দমন 
করিতে মুলতানে গেলেন, তখন লখনৌতি হইতে নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম গিয়! 
তীহার সহিত যোগদান কবিলেন এবং কিসলু খাঁনের সহিত যুদ্ধে দক্ষতার পরিচয় 
দিলেন। ইহার পর ন।সিরুদ্দীনের কী হইল, সে মন্বন্ধে কোন সংবাঁদ পাওয়া 
যায় ন1। 

গিয়াস্দ্দীন বাহাদব শাহ ১৩২৫ শ্রীঃ হইতে ১৩২৮ গ্রীঃ পর্যন্ত বহইবাম 
খাঁনের সন্বষে যুক্তভাবে সেোনাবগগাও অঞ্চল শাসন করেন। এই কয় বৎসর 
তিনি নিজের শীমে মুদ্র। প্রকাশ করেন; সেইসব মুদ্রায় যথারীতি সম্রাট 
হিসাবে মুহম্মদ তুগলকেব নামও উল্লিখিত থাকিত। অতঃপর মুহম্মদ তুগলক 
যখন মুলতাঁনে কিসলু খানেব বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন গিয়াস্থদ্দীন 
বাহাদুর স্থষোগ বুঝিয্া বিদ্রোহ করিলেন। কিন্তু বহরাম খানের তৎপরতার 
দরুণ তিনি বিশেষ কিছু করিবার স্থযোগ পাইলেন না। বহরাম খান 
গিয়ানদ্দীনের বিদ্রোহের সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত সেনানায়ককে একত্র 
করিলেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনী লইয়া গিয়াহুদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন । 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়! গিয়ান্দ্দীন পরাজিত হইলেন এবং যমুনা নদীর দিকে 
পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু বহরাম খান তাহার সৈম্তবাহিনীকে পিছন হইতে 
আক্রমণ করিলেন। গিয়াস্থদ্দীনের বহু সৈন্য নদী পার হইতে গিয়া জলে ডূবিয়া 
গেল। গিয়াহ্ুদ্দীন স্বয়ং বহরাম খানের হাতে বন্দী হইলেন। বহরাম খাঁন 
তাহাকে বধ করিয়া তাহাঁর গাত্রচর্ম ছাঁড়াইয়! লইয়! মুহম্মদ তুগলকের কাছে 
পাঠাইয়। দিলেন। মুহম্মদ তুগলক সমস্ত্র সংবাদ শুনিয়া সকলকে চল্লিশ দিন 


৩২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


দেখ! দিয়াছিল। ইহার জন্য ফথখরুদ্বীনের আক্রমণ রোধ করাও কঠিন 
হইয়া পড়িয়াছিল। তাই আলী মুবাবক বাধ্য হইয়া আলাউদ্দীন ( আলাউদ্দীন 
আলী শাহ) নাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে লখনৌতির নৃপতি বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন। 

ফখরুদ্দীন মৃবাবক শাহ লখনৌতি বেশীদিন নিজেব 'জধিকারে রাখিতে পারেন 
নাই বটে, কিন্তু সোনাবর্গাও সমেত পূর্ববঙ্গেব অধিকাঁংশ ববাববই তাহাঁৰ অধীনে 
ছিল। সপ্তদশ শতাবীতে উরঙ্গজজেবের অধীনস্থ কর্মচাবী শিহাবুদ্দীন তাঁলিশ 
লিখিয়াছিলেন যে ফখরুদ্দীন চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন এবং চীঁদপুর হইতে 
চট্টগ্রাষ পর্যন্ত তিনি একটি বাধ নির্সাণ কর|ইয়াছিলেন $ চট্টগ্রামের বহু মসজিদ ও 
সমাধি তাহারই আমলে নিমিত হয়। 

ইবন্‌ বত্ত,ত। ফথরুদ্দীনেরই বাঁজত্বক।লে বাঁংল।দেশে আঁপিয়াছিলেন। তিনি 
গোঁলষোগের ভয়ে ফখকদ্দীনেব সহিত দেখা কবেন নহি। ইবু বত্তার 
ভ্রমণ-বিবরণী হইতে ফখকদ্দীন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। ইব্‌ বন্তুতা 
লিখিয়াছেন যে, ফখরুদ্দীনের সহিত ( আলাউদ্দীন ) আলী শাহেব প্রায়ই যুদ্ধ 
হইত। ফখরুদ্দীনেব নৌবল বেশী শক্তিশালী ছিল, তাই তিনি বর্ধাকাল ও 
শীতকালে লখনৌতি আক্রমণ কবিতেন, কিন্তু গ্রীষ্মকালে আলী শাহ ফথকদ্দীনের 
রাজা আক্রমণ করিতেন, ক।বণ স্থলে তাহাবই শক্তি বেশী ছিল। ফকীবদের 
প্রতি ফখরুদ্দীনেব অপরিীম দুর্বলতা ছিল। তিনি একবার শায়দা! নামে 
একজন “ফকীরকে তীহাব অন্যতম বাঁজধানী “সোদকাওয়াঙ (চাটগাঁও ?)-এ 
তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া জনৈক শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াছিলেন। 
বিশ্বীঘঘাতক শায়দা সেই স্থযোগে বিদ্রোহ করে এবং যখরুদ্দীনেৰ একমাত্র 
পুত্রকে হত্যা কবে। ফথকদ্দীন তখন “লোদকা ওয়াঁঙে, ফিরিয়া আসেন । শায়দা 
তখন সোনারগাঁও-এ পলাইয়া যায় এবং এ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া থাকে, 
কিন্ত সোনারগাওয়ের অধিবাসীরা তাহাকে বন্দী করিয়! স্ুলঙানের বাহিনীর 
কাছে পাঠাইয়া দেয়। তখন শায়দা ও অন্য অনেক ফকীরের প্রাণদও হইল। 
ইহাঁর পরেও কিন্তু ফথরুদ্দীনের ফকীরদের প্রতি ছুর্বলতা কুমে নাই। তাঁহার 
আদেশের বলে ফকীরর। মেঘনা নদী দিয়া বিনা! ভাড়ায় নৌকায় যাতাগাত করিতে 
পারিত; নিঃম্বল ফকীরদের থাগ্ও দেওয়া! হইত। সোনারগাঁও শহরে কোন 
ফকীর আপিলে সে আধ দীনার ( আট আনার মত ) পাইত। 


বাংলার স্বাধীন গুঙামগণ--ইলিকঁস শাহী বংশ ৩ 


ইব্জ্‌ বন্ত,তার বিবরণ হইতে জীন! খীয় থে ফখরুচ্দীনের আমলে বাংলাদেশে 
জিনিসপত্রের দাম অসস্ভব স্থলত ছিল। ফখরুদ্দীন কিন্ত হিন্দুদের প্রতি খুব 
ভাল ব্যবহার করেন নাই। ইবজু বতুতা “হবঙ্ক' শহরে (আধুনিক প্রীহট 
জেলার অস্ততৃক্কি ) গিয়! দেখিয়াছিলেন ঘে সেখানকার হিন্দুরা তাহাদের উৎপন্ন 
শস্তের অর্ধেক সরকারকে দিতে বাধ্য রিারারারারান আরও 
নানারকম কর দিতে হইত। 

কয়েকখানি ইতিহাসগ্রসন্থের মতে চা? কানা নিহত হইয়া 
পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার হাতে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, 
সে সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণের উক্তির মধ্যে এঁক্য নাই এবং এইসব বিবরণের মধ্যে 
যথেষ্ট তুলও ধরা পড়িয়াছে। ফথরুদ্দীন সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাও! 
গিয়াছে তাহাঁব ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ফখরুদ্দীন ১৩৩৮ হইতে 
১৩৫০ শ্রী: পর্যস্ত রাজত্ব করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। 

ফথরুদ্দীন সমন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তাহার মৃদ্রাগুলি 
অত্যন্ত অন্দর, বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমস্ত মুদ্রার মধ্যে এইগুলিই শ্রেষ্ঠ। 


২। ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ 


ফখরুদ্ধীন মুবাবক শাহের ঠিক পরেই ইধতিয়াকদ্দীন গাজী শাহ নামে এক 
ব্যক্তি পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন ( ১৩৪৯-১৩৫২ শ্রী:)। ইখতিয়ারুদ্দীনের 
সোনারগীঁও-এর টাঁকশালে উৎকীর্ণ অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই 
মুদ্রাগুলি হুবহু ফখকদ্দীনের মুদ্রার অঙুঝপ | এই সব মুদ্রায় ইখতিয়ারদ্দীনকে 
“মলতানের পুত্র সুলতান" বলা হুইয়াছে। সুতরাং ইখতিয়ারুদ্দীন যে ফখরুদ্দী- 
নেরই পুত্র, তাহাতে কোন সন্দেহে নাই। ইতিহাসগ্রস্থগুলিতে এই 
ইখতিয়ারুদ্দীনের নাম পাওয়া যায় না। 

৭৫৩ হিজরায় €১৩৫২-৫৩ খ্রীঃ) শামহ্দ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনারগাও 
অধিকার করেন। কোন কোন ইতিহাসপ্রন্থের মতে তিনি ফখরুদ্বীনকে এই 
লময়ে বধ করিয়াছিলেন। কিন্ত ইহা! সতা হইতে পারে না, কারণ ফখরুদ্দীন 
ইহার তিন বর পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইখতিয়ারদ্বীনই 
নি িরিরিজিরারাঃ 


৭98 বাংল। দেশের ইতিহাস 


৩। আলাউদ্দীন আলী শাহ 

আলাউদ্দীন আলী শাহ কীভাবে লখনৌতির রাজ। হইয়াছিলেন, তাহা 
ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

ফথরুদ্ধীন মুবারক শাহের সহিত আলী শাহের প্রায়ই সংঘর্ষ হইত। এ 
সম্বন্ধেও পূর্বে আলোঁচন! কবা হইয়াছে । 

আলী শাহ সম্ভবত লখনৌতি অঞ্চল ভিন্ন আব কোন অঞ্চল অধিকার কবিতে 
পারেন নাই । তাহাঁব সমস্ত মুদ্রাই পাওয়া বা ফিরোজীবাদেব টাকশালে শিখ্রিত 
হইয়াছিল। যতদৃব মনে হয় তিনি গৌড় বা লখনৌতি হইতে পাণুদাষ তাহার 
রাজধানী স্থানাস্তবিত করিয়ীছিলেন। ইহা পব প্রায় একশত বসব পাঁও্যাই 
বাংলার বাজধানী ছিল। আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজবাঁষ ( ১৩৪ ১- 
৪২ খ্রীঃ) নিংহাননে আবোহণ কবেন এবং মাত্র এক বসব কয়েব মা বাজত্ব 
করিয়া পবলোঁক গমন কবেন। মালিক ইলিয়াস হাজী নাঁমে তীহাব অধীনস্থ এক 
ব্যক্তি বড়ধন্ত্র করিয়া! তাহাকে বধ করেন এবং শামন্থদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়! নিজে স্বলতান হুন। 

পাতুযাঁর বিখ্যাত 'শাঁহ জলালেব দবগাঁ আলাউদ্দীন আলী শাহ্‌ই প্রথম 
নির্মাণ কবাইয়াছিলেন । 


৪। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ 

শামসুদ্দীন ইলিযাঁন শাহেব পূর্বইতিহাঁস বিশেষ কিছু জান যাঁয় না। চতুর্দশ 
পঞ্চদশ শতাঁবীব আববী এতিহাপসিক ইব্জঁই হজব ও অল-সখাওযীব মতে 
ইলিয়ান শাহেব আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরানের সিজিস্তানে। পরবর্তাকালে 
বচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলিব কোনটিতে তাঁহাকে আলী শাহের ধাত্রীমাতার পুত, 
কোনটিতে তাহার ভৃত্য বলা হইয়াছে । 

লখনৌতি রাজ্যেব অধীশ্বর হইবার পব ইলিয়াস বাজ্যবিস্তার ও অর্থসংগ্রহে 
মন দেন। প্রথমে সম্ভবত তিনি সাতরগাও অঞ্চল অধিকার কবেন। নেপালের 
সমসাময়িক শিলালিপি ও গ্রস্থাদি হইতে জান যায় যে, ইলিয়াস নেপাল আক্রমণ 
করিয়া সেখানকার বহু নগর জালাইয়া দেন এবং বহু মন্দির ধ্বংস করেন; 
বিখ্যাত পশুপতিনাথের মৃতিটি তিনি তিন খণ্ড করেন € ১৩৫৯ খ্রীঃ )। ইলিয়াস 
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গ্লাজ্যবিস্তার করিধার জন্য নেপালে অভিযান করেন নাই, সেখানে ব্যাপকভাবে 
পুঠপাট করিয় ধম সংগ্রহ করাই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ । 'তবকীৎ"ই-আকবরী” 
ও “তারিখ-ই-ফিরিশতাঁয় লেখা আছে, ইলিয়াস উড়িস্তা আক্রমণ করিয়া চিক্কা 
সদর সীমা পর্যন্ত অভিযান চালান এবং সেখানে ৪9টি হাতী সমেত অনেক 
সম্পত্তি লুঠ করেন। বারনির “তাঁবিখ-ই-ফিরোঁজ শাহী” হইতে জান! যাঁর যে 
ইলিয়াস ত্রিহুত অধিকার করিয়াছিলেন ; ষোঁড়শ শতাব্দীর এতিহানিক সু্ল] 
তকিয়ার মতে ইলিয়াস হাজীপুর অবধি জয় কবেন। “সিরাৎই-ফিরোজ্‌, শাহী* 
নামে একটি সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে জানা যাঁয় যে, ইলিয়াস চম্পারণ, গোঁরক্ষপুব 
ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলও জয কবেন। পূর্বদিকেও ইলিয়াস বাজ্যবিস্তার 
কবিষাঁছিলেন। মুদ্রীর সাক্ষ্য হইতে দেখ! যাঁয় যে ইলিয়াপ ইখতিয়ারুদ্বীন 
গাজী শাহের নিকট হইতে সোনাবর্গাঁও অঞ্চল অধিকাৰ কিয়া! লইয়াছিলেন 
(১৩৫২ স্রীঃ )। কাঁমরূপেবও অস্তত কতকাংশ ইলিয়াসেব বাজ্যতুক্ত হইয়াছিল, 
কাঁবণ তাহার পুত্র সিকন্দর শাহেব বাজত্বেব প্রথষ বদরের একটি মুদ্রা কামরূপের 
টাকশাঁলে উৎকীর্ণ হইযাঁছিল । 

এইভাঁবে ইলিয়াস শাহ নাঁনা রাজ্য জয় করায় এবং পূর্বতন তুগলক সাত্রাজ্যের 
অন্ততৃক্ত অনেক অঞ্চল অধিকার কবায় দিল্লীর সম্রাট ফিবোজ শীহ তুগলক 
ক্রুদ্ধ হন 'এবং ইলিয়াস শাহের বিকদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযানের সময় 
ফিবোজ শাহ কব হাল প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া ইলিয়াস শাহের প্রজাদের 
দলে টাঁনিবাব "চা কবেন এবং তাহাতে আংশিক সাফল্য লাভ করেন। এই 
অভিষানেব ফলে শেষপর্যন্থ ত্রিছুত প্রভৃতি নববিজিত অঞ্চলগুলি ইলিয়াসের 
হত্তচাত হয, কিন্ত বাংলাঁধ তীহাব সার্বভৌম অধিকাঁব অক্ষুপ্রই বহিয়া যায়। 

জিয়াউদ্দীন বারনিব 'তাঁরিখ-ই-ফিবোজ শাহী”, শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ-এর 
“তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী? এবং অজ্ঞতিনামা সমসামস্বিক ব্যক্তির লেখা “সিরাখই- 
ফিরোজ শাহী হইতে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া ষায়। এই তিনটি গ্রস্থই ফিরোজ শাহের পক্ষতৃক্ক লোকের লেখা বলিয়া 
ইহাদের মধ্যে একদেশদধিতা উৎকটরূপে আত্মপ্রকীশ করিয়াছে । ইহাদের 
বিবরণের সারমর্ম এই। 

ফিরোজ শাহ তাহার সিংহামনে আরোহণের পরেই (১৩৫১ খ্রীঃ) সংবাদ 
পাঁন ষে ইলিয়ান ত্রিহৃত অধিকার করিয় সেখানে হিন্দু-মুসলমান নির্ধিশেষে 


শু বাংলা দেশের ইতিহাস 


সকলের উপর অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালাইতেছে। ১৩৫৩ খ্রীষ্টান 
ফিরোজ শাহ ইলিয়াপকে দমন করিবার জন্য এক বিশাল বাহিনী লইক়া 
বাংলার দিকে যাত্রা করেন। অধোধ্য! গ্রদেশ হইয়া তিনি ত্রিষ্ছতে পৌছান 
এবং জিত পুনরধিকার করেন৷ অতঃপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে উপনীত 
হইয়া ইলিয়ালেব রাজধানী পাতুয়া জয় করিয়া লন। ইলিয়াস তাঁহার পূর্বেই 
পাওুয়! হইতে তাঁহার লোকজন সবাইয়! লইয়া একডালা নামক একটি অনতি- 
দুরবর্তীঁ সুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই একভাল1 যেমনই বিবাঁট, তেমনি 
ভুর্তে্য ছুর্গ; ইহাব চাবিদিক নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ফিবোঁজ শাহ কিছুকাল 
এক্ভাল। দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিলেন, কিন্ত ইলিয়াম আত্মসমর্পণের কোন 
লক্গণই দেখাইলেন না। অবশেষে একদিন ফিবোজ শাহেব সৈন্যের এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে যাওয়ায় ইলিয়াস মনে করিলেন ফিরোজ শাহ পশ্চাদপসরণ 
করিতেছেন । ( ইহ! বারমিব বিববণে লিখিত হইয়াছে, আফিফ ও “সিবাৎ-এর 
বিবরণ এক্ষেত্রে ভিন্নৰপ ) তখন তিনি একডাঁল! ছুর্গ হইতে সসৈন্তে বাহির 
হুইয়া ফিরোজ শাহের বাহিনীকে আক্রমণ কবিলেন। ছুই পক্ষে যে যুদ্ধ হইল 
তাহাতে ইলিয়াস পরাজিত হইলেন, এবং ইহাব পর তিনি আবার একভালা 
ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। 

এতদূর পর্যস্ত এই তিনটি গ্রস্থেব বিববণেব মধ্যে মোটামুটিভাবে এঁক্য আছে, 
কেবলমাত্র ছুই একটি খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য দেখ! যায়; ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে 
বিদ্বেমূলক উক্তিগুলি বাঁদ দিলে এই বিবরণ মোটেব উপর নির্তবযোগ্য। কিন্ত 
যুদ্ধের ধরন এবং পরবর্তী ঘটন]1 সম্থন্ধে তিনটি গ্রস্থেব উক্তিতে মিল নাই এবং 
তাহ! বিশ্বীসযোগ্যও নহে। বারনির মতে এই যুদ্ধে ফিবৌজ শাহেব বিনুমাত্রও 
ক্ষতি হয় নাই, ইলিয়ালের অসংখ্য সৈন্য .মারা পভিয়াছিল এবং ফিবোঁজ শাহ 
৪৪টি হাতী সমেত ইলিয়াসেব বছ সম্পত্তি হস্তগত কবিস্কাছিলেন ) ইলিয়াসের 
পরাজয়ের পরে ফিরোজ শাহ একডাঁল! দুর্গ অধিকার করিবার প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন যে ৪৪টি হাতী হারানোর ফলে 
ইলিয্মাসের দত্ত চর্ণ হইয়া গিয়াছে! আফিফের মতে ইলিয়াস শাহেব অস্তংপুরের 
মহিলারা একডাল! দুর্গের ছাদে দীড়াইয়া মাথার কাপড় খুলিয়া শোক প্রকাশ 
করায় ফিরোজ শাহ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমানদের নিধন ও মহিলাদের 
অনর্ধাধা করিতে অনিচ্ছুক তয় একভাল। ছুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা ত্যাগ 


বাংলার স্বাধীন তুলতানগণস্্ইলিয়াস শাহী বংশ ৩৭ 


-কতিয়াছিলেন; তিনি বাংলাদেশের বিজিত অঞ্চনগুলি স্থাপ্লিতাবে নিজের 
অধিকারে রাখার ব্যবস্থাও করেন নাই, কারণ এ দেশ জলাভূমিতে পূর্ণ! 
“সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ফিরোজ শাহ একাল! ছুর্গের অধিবাসীদের, 
বিশেষত মহিলাদের করুণ আবেদনের ফলে একডাল! দুর্গ অধিকারে ক্ষান্ত 
হুইয়াছিলেন। ৃ 

এই সমস্ত কথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে । ফিরোজ শাহ যে এই সমস্ত 
কারণের জন্য একডা'ল! ছুর্গ অধিকারে বিরত হন নাই, তাহার প্রমাপ,-ইলিয়াস 
শাহের মৃত্যুর পরে তিনি আর একবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন 
একভাল। ছূর্গ জয়ের চেষ্ট1 করিয়াছিলেন । মোঁটের উপর ইহাই সত্য বলিয়! 
মনে হয় যে ফিরোজ শাহ একভাল! দুর্গ অধিকার করিতে পারেন. নাই বলিয়াই 
করেন নাই। যুদ্ধে ফিরোজ শাঁহের কোন ক্ষতি হম্ব নাই,_-বারনির এই কথাও 
সত্য বলিয়া মনে হয় না। আফিফ লিখিয়াছেন ষে উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ 
হইয়াছিল এবং পরবর্তী গ্রন্থ “তারিখই-মুবারক শাহী'তে তাহার উক্তির 
সমর্থন পাঁওয়। যাঁয়। 

আসল কথা, ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের যুদ্ধে কোন পক্ষই চূড়ান্ততাবে 
জয়ী হইতে পাঁরে নাই। ফিরোজ শাহ যুদ্ধের ফলে শেষ পর্ধস্ত কয়েকজন বন্দী, 
কিছু লুঠের মাল এবং কয়েকটি হাঁতী ভিন্ন আর কিছুই লাঁভ করিতে পারেন নাই। 
তাহার পক্ষেও নিশ্চয়ই কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, যাহা তাহার অস্থগত এতিহামিকর! 
গোপন করিয়! গিয়াছেন। ইলিয়াস বুদ্ধের আগেও একডাল! ছুর্গে ছিলেন, 
এখনও তাহাই রহিয়া গেলেন। স্থৃতরাং কার্ধত তাহার কোন ক্ষতিই হচ্ব 
-নাই। ফিরোজ শাহ যে কেন পশ্চাদপসরণ করিলেন, তাহাঁও স্পষ্টই বোবা 
ষাঁয়। বাঁরনি ও আফিফ লিখিয়্াছেন যে, ঘষে সময ফিরোজ শাহ একডাল। 
অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন বর্ধাকাল আসিতে বেশী দেরী ছিল না। বর্ষাকাল 
আপিলে চারিদিক জলে প্লাবিত হইবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী বিচ্ছির হইয়! 
পড়িবে, মশার কামড়ে ঘোঁড়াগুলি অস্থির হইবে এবং তখন ইলিম্নান অনায়াসেই 
জঙ্গলাভ করিবেন, এই সব ভাবিয়! ফিরোজ শাহ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিতে- 
ছিলেন। ইহা হইতে বুঝ! যায়, ফিরোজ শাহের আক্রমণের সময় ইলিয়াম 
প্রথমেই সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া কৌশলপুর্ণ পশ্চাদপনরণ করিয়াছিলেন, ফিরোজ ' 
শাহকে দেশের মধ্যে অনেক দূর আসিতে দিয়াছিলেন এবং নিজে একডালার ভূর্চে্ক 





৩৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হুর্গে আশ্রয় লইয়া বর্ষার প্রতীক্ষায় কাঁলহরণ করিতেছিলেন। ফিরোজ শাহ্‌ 
ইলিয়াসের সঙ্দে একদিনের যুদ্ধে কোনরকমে নিজের মান বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি এই যুদ্ধে ইলিয়াসের শক্তিরও পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং বুবিয়াছিলেন ষে' 
ইলিয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পরুদস্ত করা তীহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। উপরস্ত 
বর্যাকাল আসিয়া! গেলে তিনি ইলিয়াস শাহের কাছে শোঁচনীযভাবে পরাজিত 
হইবেন। সেইজছ্য, ইলিয়াসের হাঁতী জয় করিয়া! তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছি, এই 
জাতীয় কথ! বলিয়! ফিরোজ শাহ আত্মগ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং মানে মানে 

বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। 

ফিরোজ শাহ একভালাব নাম বদলাইয়। “আজাদপুর” রাখিয়াছিলেন। দি্ীতে 
পৌছিয়। ফিরোজ শাহ্‌ ধূমধাম করিয়] “বিজয়-উৎ্সব* অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । কিন্ত 
বাংলাদেশ হইতে তাহার বিদায়গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলিয়াম তাহার অধিরুত 
বাংলার অঞ্চলগুলি পুনরধিকাঁর করিয়া লইয়াছিলেন। শেষ পর্যস্ত এই দ্বই 
স্থলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির ফলে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস এাহের 
ত্বাধীনত। কার্যত স্বীকাঁর করিয়া লন। ইহাঁর পরে ছুই রাজা নিয়মিতভাবে 
পরস্পরের কাছে উপঢৌকন প্রেবণ করিতেন । 

একভালাব যুদ্ধে ইলিয়াম শাঁহেব সৈম্তদ্র মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বীবত্ব প্রদর্শন 
কবে তাহাঁব বাঁডালী পাইক অর্থ।ৎ পদণতিক সৈন্যের । পাইকদের মধ্যে 
অধিকাঁংশই ছিল হিন্দু। পাইকদ্রে দলপতি সহদেব এই যুদ্ধে প্রাণ &ন। 

এই একডালা কোন্‌ স্থানে বর্তমান ছিল, সে বন্বন্ধে এতদিন কিছু মতভেদ 
ছিল। তবে বর্তমানে এ সম্বন্ধে ষে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 
নিঃসংশয়ে বলা যাঁয় যে গৌড় নগরেব পাশে গঙ্গাতীরে একডাল। অবস্থিত ছিল।* 

ইলিয়াঁস শাহ সম্বন্ধে প্রামীণিকভাবে আর বিশেষ কোন তথ্যই জানা যায় ণ।। 
তিনি যে দৃটচেতা ও অসামান্য ব্য্ভিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাহা! ফিরোজ 
শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং পরিণামে সাফল্য অর্জন হইতেই বুঝা যায়। 
মুসলিম সাধুসন্তদের প্রতি তাহার বিশ্ষে ভক্তি ছিল। তাহার সময়ে বাংলাদেশে 
তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সম্ত বর্তমান ছিলেন--অখ্ী সিরাজুদ্দীন, তাহার শিক্ক 
আল] অল-হুক এবং রাজা বিয়াবানি। কথিত আছে, ফিরোজ শাহের একডালা 





* এ সম্বন্ধে লেখকের ব্তিত আলোচনা-্”'বাংলার ইতিহাসের ছু'শে। বছর? গ্রন্থের €র সং) 
অষ্টম অধ্যায়ে উষইবা। 
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দুর্গ অবরোধের সময় রাঁজ! বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াম শাহ অসীম বিপদের 
ঝুকি লইয়! ফকীরের ছন্মবেশে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া! তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় 
যোগদান করিয়াছিলেন, ছুর্গে ফিরিবার আগে ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সহিত 
দেখা করিয়া কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরোজ শাহ তাহাকে চিনিতে 
পাঁরেন নাই এবং পরে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়! তাহাকে বন্দী করার এত 
বড় সু'ষাঁগ হার|নোঁর জন্য অঙ্থৃতীপ করিয়াছিলেন । 

অধিকাঁশ ইতিহীসগ্রস্থের মতে ইলিয়ান শাহ ভাঁঙ বা স্িদ্ধির নেশা 
করিতেন। সিবাষংই-ফিরোজ শাহী'বৰ মতে ইলিয়াস কুষ্টবোগী ছিলেন। কিন্তু 
ইহা ইপিয্াসেব শত্রুপক্ষের লোকের বিছ্বেবপ্রণোপধিত মিথ্যা উপ্তি বলিয়া! মনে 
হয়। 

ইলিযাঁস শাহ ৭৫৭৯ হিজরায় ( ১৩৫৮-৫৯ শ্রীঃ) পরলোক গমন কবেন। 


৫। সিকন্দর শাহ 


ইলিয়াস শাহের মৃত্যুব পব ভাহার সুযোগ্য পুত্র পিকন্দব শাহ সিংহাসনে 
বসেন। তিনি শদীর্ঘ তেত্রিশ বসব (আহ্থুমানিক ১৩৫৮ হইতে ১৩৯১ শ্ীঃ 
পর্যস্ত ) রাজত্ব করেন। বাংলাৰব আব কোন হথলতান এত ধেশী দিন রাজত্ব করেন 
নাই। 

সিকন্দর শাহের বাঁজত্বকালে ফিরোজ শাহ তুগলক আবার বাংলাদেশ আক্রমণ 
কবেন। পুর্বোল্সিখিত “সিরাৎ্ই-ফিবোজ শাহী” এবং শাম্স্ই-সিরাজ আফিফেব 
তারিখই-ফ্রোজ শাহী” হইতে এই আক্রমণ ও তাঁহাব পরিণামেব বিস্তৃত 
বিবরণ পাওনা যায় । আফিফ লিখিয়াঁছেন যে ফথরুদ্দীন মুবারক শাহের জামাতা 
জীফর খাঁন দিল্লীতে গিম্না ফিবোজ শাহের কাছে অভিযোগ করেন ষে ইলিয়াস 
শাহ তীহার শ্বশুরের রাঁজ্য কাড়িয়। লইয়াছেন ; ফিরোজ শাহ তখন ইলিয়ামকে 
শীল্তি দিবার জন্য এবং জাফর খানকে শ্বশুরের রাঁজ্যের সিংহাসনে বসাইবার জন্া 
নাংলাদেশে অভিযাঁন করেন। কিন্তু যখন তিনি বাংলাদেশে পৌছান, তখন 
ইলিয়াস শাহ পরলোঁক গমন করিয়াছিলেন এবং সিকন্দব শাহ সিংহাঁপনে আরোহণ 
করিয়াছিলেন । সুতরাং সিকন্দর শাহের লহিতই ফিরোজ শাহের সংঘর্ষ 
হইল। ,.. 


৪৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


আফিফ এবং “সিরাৎ' হইতে জানা যায় যে, পিকন্দর ফিরোজ শাহের মহিত ' 
সম্মুখ যুদ্ধ না করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ অনেক 
বিন একভাঁল! ছুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গ অধিকার করিতে পারেন 
নাই। অবশেষে উভয় পক্ষই ক্লাস্ত হইয়া পড়িলে সন্ধি স্থাপিত হয়। 

আফিফ ও “সিরাৎ-এর মতে সিকন্দর শাহের পক্ষ হইতেই প্রথমে সন্ধি প্রার্থন!] 
কর! হইয়াছিল । কিন্তু ইহ! সত্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ সন্ধির ফলে 
ফিরোজ শাহ কোন স্থবিধাই লাভ করিতে পারেন নাই। পরবর্তী ঘটনা হইতে 
দেখা যায়, তিনি বাংলাদেশের উপর সিকন্দর শাহের সার্বভৌম কর্তৃত্ব শ্বীকার 
করিয়া লইয়াঁছিলেন এবং স্নকক্ষ রাজার মতই তীহাঁর সঙ্গে দূত ও উপঢৌকন 
বিনিময় করিয়াছিলেন । আফিফের মতে সিকন্দর শাহ জাফর খানকে সোনারগাঁও 
' অঞ্চল ছাড়িয় দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত জাফর খান বলেন যে, তাঁহার বন্ধু- 
বান্ধবের সকলেই নিহত হইয়াছে, সেইজগ্য তিনি সোনারগীওয়ে নিরাপদে থাকিতে 
পারিবেন না; এই কারণে তিনি এ রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। ফিরোজ 
শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিষান শেষ হইতে দুই বৎসর সাত মাঁস লাগিয়াছিল। 

সিকন্দর শাহের একটি বিশিষ্ট কীতি পাওয়ার বিখ্যাত আদিনা। মসজির নির্মাণ 
(১৩৬৯ গ্রঃ)। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয়া এই মসজিদটি অতুলনীয় । ভারতবর্ষে 
নিমিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আদিনা মসজিদ আয়তনের দিক হইতে দ্বিতীয় । 

পিতার মত পিকন্দর শাহও মুদলিম সাধুসন্তদের তক্ত ছিলেন। 'দেবীকোটের 
বিখ্যাত সন্ত মুল্প। আতার সমাধিতে তিনি একটি মসজিদ তৈরী করাইয়াছিলেন। 
তাহার সমসাময়িক পাওুয়ার বিখ্যাত দরবেশ আল! অল-হকের সহিতও তাহার 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 

ধিকন্দরের শেষ জীবন সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ একটি করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ 
হুইয়াছে। কাহিনীটির সারমর্ম এই । সিকন্দর শাহের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি 
পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভ- 
জাত পুর গিয়ান্দ্দীন সব দিক দিয়াই যোগ্য ছিলেন। ইহাতে সিকন্দরের প্রথম! 
স্ত্রীর মনে প্রচণ্ড ঈর্য| হয় এবং তিনি গিয়াস্ুত্দীনের বিরুদ্ধে সিকন্দর শাহের মন 
িবহিয়। দিবার চেষ্ট! করেন । তাহাতে পিকন্দর শাহের মন একটু টলিলেও তিনি 
গিঙ্কাহুদ্থীনকেই রাজ্য শাসনের ভার দেন) গিয়াহ্ন্ীন কিন্তু বিমাতাঁর মততি- 
গতি সববন্ধে সন্দিহান হইয়া.সোনারগীওয়ে চলিয়া! যান। কিছুদিনের মধ্যে ভিনি 


্ঁ 
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এক বিরাট সৈম্তবাহিনী গঠন করিলেন এবং পিতার নিকট সিংহাসন দাবী 
করিয়া লখনৌতিয় দিকে রওনা হইলেন। গোয়ালপাড়ার প্রান্তরে পিতাপুত্রে 
যুদ্ধ হুইল। গিয়াহ্থদ্দীন তাঁহার পিতাঁকে বধ করিতে সৈম্তদের নিষেধ করিয়া" 
ছিলেন, কিন্ত একজন সৈন্ত ন! চিনিয়া সিকন্দরকে বধ করিয়! বসে। শেষ নিঃশ্বাস 
ফেলিবাঁর আগে সিকন্দর বিদ্রোহী পুত্রকে আশীর্বাদ জানাইয়। যাঁন। 

এই কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে সত্য কিন! তাহা বলা যায় না, তবে 'পিতার বিরুদ্ধে 
গিয়াদ্দীনের বিদ্রেহ এবং পুত্রের সহিত যুদ্ধে সিকন্দরের নিহত হওয়ার কথা 
'ষে সত্য, তাহার অনেক প্রমাণ আছে । 


৬। গিয়ামুদ্দীন আজম শাহ 


ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বংশের প্রথম তিন্জন 
রাঁজাই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন । তন্মধ্যে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর 
শীহ যুদ্ধ ও স্বাধীনতা রক্ষার দ্বারা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্ত 
সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়ান্ুদ্দীন আজম শাহ খ্যাঁতি অর্জন করিয়াছেন তাহার 
লোঁকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্ত । তাঁহাঁর মত বিদ্বান, রুচিমান, রসিক ও ন্যায়পরায়ণ 
নৃপতি এ পর্যস্ত খুব কমই' আবির্ভূত হইয়াছেন। 

নেহপরায়ণ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রণক্ষেত্তে তাহাকে পরাজিত ও 
' নিহত করিয়! সিংহাসন অধিকার গিয়ানুদ্দীনের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে 
অন্দেহ নাই। তবে বিমাঁতার চক্রাস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্ত 
অনেকাংশে বাধা হইয়াই গিয়ান্ুদ্দীন এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া! 
নে হয়। এই দিক দিয়! বিচার করিলে তীহাকে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও 
আংশিকভাবে ক্ষমা করা যাঁয়। 

গিয়াহ্ুদ্দীন যে কতথানি রসিক ও কাব্যামোদী ছিলেন, তাহ! তাহার একটি 
কাজ হইতে বুঝিতে পারা যায় । এ সন্বন্ধে রিয়াজ'-এ যাহ! লেখা আছে, তাহার 
সারমর্ম এই । একবার গিষ্াহুদ্দীন সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হইয়া পড়িয়া! 
বাঁচিবার আঁশ! ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সব্বং গুল্‌ ও লাল! নামে তাহার 
হাঁরেমের তিনটি নারীকৈ স্তীহার মৃত্যুর পর শবদেহ ধৌত করার ভার দিয়াছিলেন। 
“কিস্ত লেবারে তিনি দুস্থ হইয়া! উঠেন এবং তাহার খর এ তিনটি নারীকে ছারেমের 
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অন্যান্য নারীর! ব্যঙ্গ-বিদ্প করিতে থাকে । এ তিনটি নারী সুলতানকে এই কথ! 
জানাইলে সুলতান সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নামে একটি ফাঁসী গজল লিখিতে সুরু, 
করেন। কিন্তু এক ছত্বের বেশী তিনি আর লিখিতে পারেন নাই, তাহার রাজ্যের 
কোন কবিও এ গজলটি পূরণ করিতে পারেন নাই। তখন গিয়াস্থদ্দীন ইরানের 
শিরাঁজ শহরবাঁসী অমর কবি হাফিজের নিকট এ ছত্রটি পাঠাইয়া দেন। হাফিজ 
উহা! পুরণ করিয়া ফেরৎ পাঠান । 

এই কাহিনীর প্রথমাংশের খুঁটিনাটি বিবরণগুলি সব সত্য কিনা তাহা বলা 
যাঁয় না, তবে দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ হাফিজের কাছে গিয়াস্দ্দীন কর্তৃক গজলের 
এক ছত্র পাঠানো! এবং হাঁফিজের তাহা সম্পূর্ণ করিয়া পাঠানো সম্পূর্ণ সত্য ঘটন!। 
ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত “আইন-ই-আকবরী'তেও এই ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্দিত 
হইয়াছে। “রিয়াজ” ও 'আইন+এ এই গজলটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই- 
গুলি সমেত সম্পূর্ণ গজলটি ( হাফিজের মৃত্যুর অল্প পরে তাহার অস্তরঙ্গ বন্ধু মুহম্মদ 
গুল-অন্দাম কর্তৃক সংকলিত ) “দিওয়/ন-ই-হাঁফিজে” পাওয়া যাঁয়, তাঁহাঁতে সথলতান 
গিয়াঙ্দ্দীন ও বাংলাদেশের নাম আছে । 

গিয়াহুদ্দীনের ন্তায়নিষ্টা সম্বন্ধে “রিয়াজ'-এ একটি কাঁহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
সেটি এই । একবার গিয়াজদ্দীন তীর ছু'ডিতে গিয়া! আকন্পিকভাবে এক বিধবার 
পুত্রকে আহত করিয়া বসেন। এ বিধবা কাজী সিরাজুদ্দীনের কাছে এ সম্বন্ধে 
নালিশ করে। কর্তব্যশিষ্ঠ কাজী তখন পেয়াদার হাত দিয়া সুলতানের কাছে 
সমন পাঁঠান। পেয়াদা সহজ পথে সুণতানের কাছে সমন লইয়া যাওয়ার উপায় 
নাই দেখিয়া অসময়ে আজান দিয়] স্ুলতাঁনের দৃি আকর্ষণ করে। তখন সথলতানের 
কাছে পেয়াদাকে লইয়া যাঁওয়! হইলে সে তাহাকে সমন ধিল। স্থুলতান তৎক্ষণাৎ 
কাজীর আদালতে উপস্থিত ইইলেন । কাজী তাহাকে কোন খাতির ন। দেখাইয়া! 
বিধবার ক্ষতিপূরণ করিতে নির্দেশ দিসেন। সুলতান সেই শির্দেশ পালন 
করিলেন। তখন ,কাঁজী উঠিয়া দাড়াইয়! স্থলতাঁনকে যখোচিত সম্মান দেখাইয়া 
মসনদে বসাইলেন। সৃলতানের বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকানে। 
ছিল, সেটি বাহির করিয়া তিনি কাঁজীকে বলিলেন যে তিনি স্থলতান বলিয়া 
কাজী যদ্দি বিচারের সময় তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, তাহ! হইলে 
তিনি তলোয়ার দিয়া কাজীর মাথা কাটিয়া ফেলিতেন। কাতীও তাহার 
মসনদের তল! হইতে, একটি বেত বাহির করিয়া বলিলেন, সুলতান বদি 
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আইনের নির্দেশ লঙ্ঘন করিতেন, তাহা হইলে আদালতের বিধান অনুারে 
তিনি এ বেত দিয়া তীহাঁর পিঠ ক্ষতবিক্ষত করিতেন-_ইহাঁর জন্য তীহাঁকে 
বিপদে পড়িতে হইবে জানিয়াও ! তখন সুলতান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কাজীকে 
অনেক উপহার ও পারিতোবিক দিয়! ফিরিয়া আঁসিলেন। 

এই কাহিনীটি সত্য কিন! তাহা বলা যাঁয় না। তবে সত্য হওয়। সম্পূর্ণ 
সম্ভব। কারণ গিয়াশ্রদ্দীনকে লেখা বিহাবের দরবেশ মুজাফফর শাম্স্‌ বল্ধির 
চিঠি হইতে জান! মায় যে গিয়াহুদ্ীন সত্যই ন্যাষশিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। 
বল্থির চিঠি হইতে জানা! যাঁয় যে, গিয়াঙ্গদ্দীন প্রথম দিকে সুখ এবং 
আমোদপ্রমোদে শিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু নল্থিব সহি পত্রাঁলাপের সময় তিনি 
পবিত্র ও ধর্মশিষ্ঠ জীবন যাপন কবিতেছিলেন। গিয়াহদ্দীন বিদ্যা, মহত্ব, 
উদারতা, শির্ভাঁকতা প্রভৃতি গুণে ভূঘিত ছিলেন এবং সেজন্য তিনি রাঁজা 
হিনাবে জনপ্রির হইযাছিলেন। গিয়াঁস্দীন কবিও ছিলেন এবং সুন্দর গজল' 
লিখিয়া মুজাফকর শাম্স্‌ বল্গিকে পাঁঠাইতেন । 

বল্থি ভিন্ন আব একজন দরবেশেব সহিত গিযাস্্দ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
তিনি আলা অল-হকের পুত্র নূব কুত্ব আলম। বিয়াঁজ-এর মতে ইনি 
গিয়স্দ্দীনের সহপাঠী ছিলেন। গিরাঙ্থদ্দীন ও ন্ব কুখ্ব আলম উভয়ে 
পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। কথিত আছে, নূর কুতব আলমের ভ্রাতা 
আজম খাঁন সুলতাঁনের উজীর ছিলেন ; তিশি নূর কুত্বংকে একটি উচ্চ রাজপদ 
দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ধ নূর কুত্ব, ভাঁহীতে রাঁজী হন নাই। 

মুজাঁফফর শাম্স্‌ বল্‌ ও নৃব কৃত্ব, আলমের সহিত গিয়াগ্রদ্দীনের এই ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক হইতে বুঝিতে পারা খায়, গিয়ান্থদ্দীনও পিতা ও পিতামহের মৃত সাঁধু- 
সম্ভদের ভক্ত ছিলেন । তাহাঁব ধর্মনিষ্টাৰ অন্য শিদর্শনও আমর1 পাই। অল- 
সখাওয়ী এবং গোলাম আলী আজীদ বিলগ্রামী নামে ছুইজন প্রামাণিক গ্রন্থকারের 
লেখ! হইতে জান। যায় ষে, গিয়াহদ্দীন অনেক টাকা খরচ করিয়া মন্কা। ও মিনায় 
ছুইটি মাদ্রাসা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মক্কার মাদ্রাসাঁটি নির্মাণ করিতে বার 
হাজার মিশরী স্বর্-খিথ কল লাগিয়াছিল। গিয়াসদ্দীন নিজে হানাধী ছিলেন কিন্ত 
মক্কার মাদ্রাসায় তিনি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হানবালী--মুসলিষ 
সম্প্রদায়ের এই চারিটি মধহবের জন্যই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহ ভিন 
গিয়ান্থদ্দীন মক্কাতে একটি সরাইও নির্মীণ করান এবং মাদ্রাসা ও সরাইয়ের ব্যক্ক 
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নির্বাহের জন্ত এই ছুই প্রতিষ্ঠানকে বহুমূল্যের সম্পত্তি দান করেন। তিনি মক্কার 
আরাফাহ, নামক স্থানে একটি খালও খনন করাইয়াছিলেন। গিগ্কান্দ্দীন মক্কায় 
স্মাকৃৎ অনানী নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছিলেনঃ ইনিই এই সমস্ত কাজ 
ুষ্টভাবে সম্পন্ন করেন। গিয়ানহ্ুদ্দীন মন্ধা ও মদিনীর লোকদের দান করিবার 
জন্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাঁর এক অং* মন্কীর শরীফ গ্রহণ 
করেন এবং অবশিষ্টাংশ হইতে মন্ক। ও মদিনার প্রতিটি লৌককেই কিছু কিছু 
“দেওয়া হয়। 

বিদেশে দূত প্রেরণ গিয়ান্থদ্দীনের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। 
জৌনপুরের সুলতান মালিক লীরওয়ারের কাছে তিনি দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং 
তীহাঁকে হাতী উপহার দিয়াছিলেন। চীনদেশের ইতিহাস হইতে জানা ষায়, চীন- 
সমাট যু-লোর কাছে গিয়াস্থদ্দীন ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ ্রীষ্টাব্ধে উপহার সমেত 
দূত পাঠাইয়াছিলেন। যুং-লে! ইহার প্রত্যুত্বস্বরূপ কয়েকবার গিয়ানুদ্দীনের 
কাছে উপহার সমেত দূত পাঠান । 

কিন্তু গিস্বাহ্ুদ্দীন যে সমন্ত ব্যাপারেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা 
'নুহে। কোন কোন ব্যাপারে তিনি শোচনীয় ব্যর্থতাঁরও পরিচয় দিয়াছেন। 
যেমন, যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তিনি মোটেই স্বিধা করিতে পারেন নাই। সিংহাসনে 
আরোহণের পূর্বে তাহার পিতার সহিত তাহার যে বিরোধ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, 
তাহাতে রাজ্যের নাঁমরিক শক্তি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছিল। দিংহাসনে 
আরোহণের পরে গিয়াহ্প্দীন ঘে সমস্ত যুদ্ধে লিগ্ত হইয়াঁছিলেন, তাহাতেও সামরিক 
শক্ষির অপচয় ভিন্ন আর কোন ফল হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে 
পরাজয়ও বরণ করিতে হয়। কথিত আছে, শাহেব খান (1) নামে এক ব্যক্তির 
সহিত গিয়াহুদ্দীন দীর্ঘকাল নিক্ষল যুদ্ধ চাঁলাইয় প্রচুর শক্তি ক্ষয় করিয়াছিলেন, 
রশেষে নূর কুত্ব. আলম উভয় পক্ষে সত্ষিস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্ত সন্ধির 
কথাবার্তা চলিবার সময় গিয়ান্বদ্দীন শাহেব খানকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন 
এবং এই বিশ্বীসবাতকতা। হারা কোনক্রমে নিজের মান বাচান। গিয়্াহদ্দীন 
কামরূপ-কমিতা বাঁজ্যের কিছু অংশ সামগ্সিকভাবে অধিকার করিয়াছিলেন। 
রুধিত আছে, গিয়ানদ্দীন কাঁমতাঁরাজ ও অহোম-রাজের মধ্যে বিরোধের যোগ 
কইয়া কামতা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার আক্রমণের ফলে কাম" 
রাজ অহোম-রাজের সঙ্গে নিঙ্গের কন্ঠার বিবাহ দিয়া লক্ষি করেন এবং তাহার পর 


৯ 


বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ- ইলিয়াস শাহী বংশ টি 


উভয় রাজা মিলিতভাবে গিয়ান্দ্দীনের বাহিনীকে প্রতিরোধ করেন। তাহাঁক 
ফলে গিয়ান্থদ্দীনের বাহিনী কামতা রাজ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। 
মিথিলার অমর কবি বিস্তাপতি তাহার একাধিক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তাহার 
পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহ একজন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন $ যতদুর মনে 
হয়, এই গৌড়েশ্বর গিক্লাস্দ্ীন আজম শাহ। 

গিয়াস্দ্দীন ষে তাহার শেষ জীবনে হিন্দুদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত নীতি অন্ুদরণ 
করিয়াছিলেন ও তাহার জন্ঠই শেষ পর্যস্ত তিনি শোচনীয় পরিণাঁম বরণ করিয়া” 
ছিলেন, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। মুজাঁফফর শামস বল্খির ৮** 
হিজরায় ( ১৩৯৭ খ্রীঃ ) লেখ! চিঠিতে পাই তিনি গিয়াহ্ুদ্দীনকে বলিতেছেন বে 
মুসলিম রাজ্যে বিধমীদেব উচ্চ পদে নিয়োগ করা একেবারেই উচিত নহে। 
গিয়ান্দ্দীন বল্থিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতেন। 
হ্থতবা তিনি যে এই ব্যাপারে বল্খির অভিপ্রায় অনুযায়ী চলিয়াছিলেন অর্থাৎ 
রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ হইতে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করিয়াছিলেন, ইহাই 
সম্ভব। ইহাঁব স্বপক্ষে কিছু প্রমাণও আছে। গিয়াহ্দ্দীন ও তাহার পুত 
সৈফুদ্দীন হম্জা! শাহের রাজত্বকালে কয়েকবার চীন-সম্রাটের দৃতেরা| বাংলাব 
রাজদরবারে আসিয়াছিলেন। তাহার] দেখিয়াছিলেন যে বাংলার ক্ুলতাঁনের 
অমাত্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচাবীদেব সকলেই মুসলমান, একজনও অমুসলমান নাই। 
এই কথা জনৈক চীন! রাজপ্রতিনিধিই লিখিয়া গিয়াছেন। 

ফিরিশ তার মতে হিন্দু রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশের একজন 
আমীর ছিলেন। আবার রিয়াজ-এর মতে এই রাজা গণেশের চক্রাস্তেই 
গি়ান্থদ্দীন নিহত হইয্াছিলেন। মনে হয়, বল্্খির অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ 
করিয়৷ গিয়ান্ছদ্দীন রাজা গণেশ প্রমুখ সমস্ত হিন্দু আমীরকেই পদ্চ্যুত করিয়া 
ছিলেনঃ তাহাঁর ফলে রাজা গণেশ গিয়াঙদ্দীনের শক্ত হইয়! ঈাড়ান এবং শেষ 
পর্যস্ত তিনি চক্রাস্ত করিয়। গিয়ান্থদ্দীনকে হত্যা করান। গিয়াহুদ্দীন ষে শেষ 
জীবনে সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন হুইয়াঁছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ- 
ভীহাঁর রাজত্বকালে আগত চীন। রাঁজদুতদের কেবলমাত্র বাংলার মুলমানদের 
জীবনযাত্রাই দেখানো! হইয়াছিল, বাংলার হিন্দুদের সম্বন্ধে তাহারা! কোন বিবরণই 
লেখেন নাই। 

গিয়ানুদ্দীন ষে কবি ও কাব্যামোদী ছিলেদ» তাহ! পূর্বেই বল। হইয়াছে । 


৪৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ইরানের কবি হাফিজের দঙ্গে ভাহাঁর যোগাযোগ ছিল, কিন্ত কোন ভারতীয় কবির 
সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, “স সম্বন্ধে স্প্ভাঁবে কিছু জানা যায় না। 
*বিস্ভাপতি কবি*-র ভনিতাযুক্ত একটি পদে জনৈক “গ্যাসদীন স্ুরতান”-এর 
প্রশস্তিআছে। অনেকের মতে এই “বিষ্যাপতি কবি” মিথিলার বিখ্যাত কবি 
'বি্ভাপতি (জীবৎকাঁল আঃ ১৩৭০-১৪৬০ খ্রীঃ) এবং “গ্যামদীন স্বরতান (স্থলভান)* 
'গিয়াহদ্দীন আজম শাহ। কিন্তু এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইবার মত প্রমাণ মিলে 
নাঁই। বাংল! 'ইউহ্ৃফ-জোলেখ! কাব্যের রচয়িতা শাহ “মাহাম্মদ সগীরের আত্ম- 
বিবরণীর একটি ছত্রের উপর ভিত্তি করিয়া অনেকে দিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে 
গির়াস্ুদ্দীন আজম শাহ সগীরের সমসাময়িক ও পৃষ্টপৌোষক নৃপতি ছিলেন । কিন্তু 
এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকত। সম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

গিয়ান্ছদ্দীন আজম শাহ পিতার মৃত্যুব পর কুড়ি বসর রাজত্ব করিয়া 
১০১০-১১ খ্রীটান্বে পরলোকগমন কবেন। 


৭। সৈফুদ্দীন হম্জ। শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ও 
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ 


গিয়ানুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তীহার পুত্র সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি “স্ুলতান-উস্-সলাতীন” (রাঁজাধিরাঁজ ) 
উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সৈফুদ্দীন চীন-সম্রাট মুং-লোর কাছে দূত পাঠাইয়া 
গিয়াহ্ুদ্দীনের মৃত্যু ও নিজেব সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। 
চীন-সম্রাটও বাংলার মৃত বাজার শোকানুষ্টানে যোগ দিবার জন্য এবং নৃতন 
বাজাকে স্বাগত জানাইবার জন্ত তাহার প্রতিনিধিদের পাঠাইয়াছিলেন। 

নৈফুদ্দীনের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যাঁয় না। ছুই বৎসর 
বাজত্ব করিবার পর সৈফুদ্দীন পরলোকগমন করেন । সৈফুদ্দীনের পরে শিহাবুদ্দীন 
ধায়াজিদ শাহ ন্থুলতান হন। ইব.নূই-হজর নামে একজন সমসাময়িক আরব- 
দেশীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, হুম্জ! শাহ তাহার ক্রীতদাস শিহাব (শিহাবুদ্দীন 
বায়াজিদ শাহ ) কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। 

শিহাবুদ্দীন রাঁজার পুন ন! হইয়াও রাজসিংহাঁসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ 
প্জমিতশক্তিধর রাজ! গণেশ তাহার পিছনে ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থের 


বাংলার স্বাধীন নুলতানগণ--ইলিয়াস শাহী বংশ ৪৭ 


সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে, রাজা গণেশই শিহাবুদ্ধীনের রাজত্বকালে 
শাঁসনক্ষমতা৷ করায়ত্ব করিয়াছিলেন এবং রাঁজকোযও তীহারই হাতে আতিয়াছিল, 
শিহাঁবুদ্দীন নামে মাত্র সুলতান ছিলেন । 

শিহাবুদ্দীন একবার চীনসমাটের কাছে দূত মারফৎ একটি ধণ্যবাঁদজ্ঞাপক পত্র 
পাঠান এবং সেই সঙ্গে জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোঁড়া এবং এদেশে উৎপন্ন আরও 
অনেক দ্রব্য উপহারস্বরূপ পাঠীন। তীহাব পাঠানো জিরাফ চীনদেশে বিপুল 
উদ্দীপন স্থ্টি কবে। 

দুই বৎসর (.১৪১২-১৪ খ্রীঃ) রাঁজত্ব করিবার পরে শিহাবুদ্দীন পরলোকগমন 
কবেন। কাহারও কাহাঁগও মতে রাজা গণেশ তাহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন । 
সমসাময়িক আঁরবদেণীয় গ্রন্থকার ইব.নূ-ই-হজরও লিখিয়াছেন যে গণেশ কর্তৃক 
শিহাবুদ্দীন (খিহাঁধ ) নিহত হইয়াছিলেন। জস্ভবত শিখাবুদ্দীন গণেশের বিরুদ্ধে 
কোন সময়ে বড়ঞত করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য গণেশ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে 
সরাইয়! দিয়াছিলেন | | 

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যাঁয় শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে 
সিংহাঁদনে আবোঠণ করেন তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শীহ। কিন্ত 
কোঁন এঁতিহাঁসিক বিবরণীতে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যাঁয় 
না। যতদুর মনে হয়, গাজা গণেশ শিহাঁবুদ্রীনের মৃত্যুর পরে তাহার শিশু পুত্র 
আলাউদ্দীনকে সিংহাঁপনে বপাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নামমাত্র রাজা করিয়া 
রাখিয়। নিজেই রাজ্য শাঁসন করিয়াছিলেন । 

আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহের কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরাঁর (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) 
মুদ্রা পাওয়। গিয়াছে । ৮১৮ হিজরা হইতে জল্ালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা গরু 
হইয়াছে । ইহ! হইতে বুঝা যাঁয় যে, কয়েক মাঁস রাঁজত্ব করার পরেই আলডিদ্দীন 
সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। সম্ভবত রাজ] গণেশই স্বয়ং রাজা হইবার অভিপ্রায় 
করিয়া আপাউদ্দীনকে গিংহাঁসনচ্যুত করিয়াছিলেন। 


চতুর্ধ পরিচ্ছেদ 
ন্বাজা গণেশ ও তাহান্ন বংশ 
১। রাজ গণেশ 


রাজ! গণেশ বাংলার ইতিহাসের এক জন অবিশ্মরণীয় পুরুষ। তিনিই 
একমাত্র হিন্দুঃং ধিনি বাংলার পাঁচ শতাধিক বর্ষ ব্যাপী মুসলিম শাসনের মধো 
কয়েক বৎসরের জন্য ব্যতিক্রম করিয়! হিন্দু শালন প্রতিষ্ঠী করিয়াছিলেন। অবন্ঠ 
গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্টু অত্যুদয়ের পরিপমান্তি ঘটে। কিন্ত 
তাহ সত্বেও গণেশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। 

“তবকাৎই-আকবরী” “তারিখ-ই-ফিরিশ.তা”, “মাসির-ই-রহিমী" প্রভৃতি গ্রন্থে 
গণেশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যাঁয়। “রিয়াজ-উস-সলাতীন'"এর বিবরণ 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ) বুকাননের বিবরণী, মুল্লী তকিয়ার বয়াজ, “মিরাৎ-উল আসরার” , 
প্রভৃতি সথত্রেও গণেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ পাওয়া যাঁয়। কিন্ত এই স্ৃত্রগুণি 
পরবর্তাকালের 'রচনা। সম্প্রতি গণেশ সম্বন্ধীয় কিছু কিছু সমসাময়িক হুত্রও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে; ঘেমন,--দরবেশ নূর কুত্বং আলম ও আশরফ সিম্নানীর 
পত্জাবলী, ইব্রাহিম শকাঁর জনৈক সামস্তের আজ্ঞায় রচিত এবং গণেশ ও ইব্রাহিমের 
সংঘর্ষের উল্লেখ সংবলিত “সঙ্গীতশিরোমণ্ি গ্রন্থ, চীনসত্রাট কর্তৃক বাংলার রাজ- 
সভাঁক্স প্রেরিত প্রতিনিধিদলের জনৈক সদন্যের লেখ “শিং-ছা-্যংলান' গ্রন্থ, আরবী 
এতিহাসিক ইব ন্‌ই-হজর ও অল-সখাঁওয়ীর লেখা! গ্রন্থদ্বয়, দ্জমর্দনদেব ও 
মহেন্্রদেবের মুদ্রা গ্রভৃতি। 

উপরে উল্লিখিত নুত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়। রাজ! গণেশের ইতিহাঁসটি মোটামুটি 
ভাবে পুনগগঠন করা সম্ভব হইয়াছে। এই পুনর্গঠিত ইতিহাসের সারমর্ম নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

রাজা গণেশ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী একজন জঙগিদার। উগ্ুরবন্গের 
ভাতুড়িয়া অঞ্চলে তাহার জমিদারী ছিল। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের 
নুর্ধতানদের অন্যতম আমীরও ছিলেন। 

গিয়াু্ধীন আজম শাহ, লৈফুদ্দীন হম্জা শাহ) শিহাঁবৃদদীন বায়াজিন শাহ ও 


রাজা গণেশ ও তাহার বংশ ৪৯ 


আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের আমলে বাংলার রাজনীতিতে গণেশ বিশিষ্ট 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ ছুইজন সগতানের আমলে তিনিই থে 
বাংলা দেশের প্রকৃত শাঁসক ছিলেন তাহা৷ পূর্বেই বলা হইয়াছে। ৮১৭ 
হিজরাঁর (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) শেষ দিকে গণেশ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে 
সিংহাঁসনচ্যুত (ও সম্ভবত নিহত ) করেন এবং নিজের শক্তিশালী সৈম্যবাহিনীর 
সাহায্যে মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। 

কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব করা সাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। বাংলার মুসলিম 
সম্প্রদায়ের একাংশ বিধর্মী সিংহাঁসন অধিকারে অসন্তষ্ট হইয়া ত্তাহার প্রচণ্ড 
বিরৌধিতা করিতে লাগিলেন । ইহাঁদের নেতা ছিলেন বাংলার দরবেশর! । রাজা 
গণেশ এই বিরোধিতা কঠোরভাবে দমন করিলেন এবং দরবেশদেব মধ্যে কয়েক- 
জনকে বধ করিলেন । ইহাঁতেদববেশরা তীহাঁর উপর আরও ভ্রুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন। 
দববেশদেব নেতা! নূব কুত্ব আলম উর ও পূর্ব ভারতের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত 
নূপতি জৌনপুরের স্ুলতাঁন ইব্রাহিম শকাঁর নিকট উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় এক পত্র 
লিখিয়া জানাঈলেন যে গণেশ ঘোঁরতব অত্যাচারী এবং মুসলমানদের পরম শক্র ; 
তিনি ইত্রাহিমকে সসৈন্যে বাংলায় আসিয়া গণেশের উচ্ছেদসাধন করিতে অন্থরোধ 
জানাইলেন। ইব্রাহিম শকী' এই পত্র পাইয়া এ বিষয়ে জৌনপুবের দরবেশ 
আশরফ পিমনাঁনীর উপদেশ প্রার্থনা করিলেন এবং তীহাঁৰ সম্মতিক্রমে সৈন্ত- 
বাহিনী লইয়1 বাংল|ব দিকে বওন] হইলেন | 

যে সমস্ত দেশেব উপর দিয় ইব্রাহিম গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে মিথিলা বা 
ত্রিহুত অন্যতম । ত্রিহুত জৌনপুবের হুলতানেব অধীন সামন্ত রাঁজ্য। কিন্ত 
এই সময়ে ত্রিহতের রাঁজা! দেবসিংহকে উচ্ছেদ করিয়া তীহার স্বাধীনচেতা পুত্র 
শিবসিংহ রাঁজা হইয়াছিলেন। তিনি জৌনপুররাজের অধীনতা৷ অস্বীকার করিয়া 
ত্বাধীনতা৷ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বাঁজা গণেশেব সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন । .গণেশের সহিত যেমন বাংলার দরবেশদেন সংঘর্ষ বাধিয়াঁছিল, 
শিবমিংহের সহিতও তেমনি ত্রিহুতের দরবেশদের সংঘর্ষ বাঁধিয়াছিল। ইব্রাহিম 
শকাঁ যখন ত্রিছতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ভখন শিবসিংহ তাঁহার সহিত 
সন্ুখযুন্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং পরাজিত হইয়৷ পলায়ন করিলেন; ই্রাঁছিম 
তীহাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাঁহার সুদৃঢ় হুর্গ লেহ,রা জয় করিয়া তাহাকে 

৪ 


৩ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বন্দী করিলেন। অতঃপর ইত্রাহিম শিবসিংহের পিতা দেবমিংহকে আনুগত্যের 
সর্তে ত্রিহুতের রাজপদে পুনঃগপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। 

উহার পর ইত্রাহিম আবার তাহার অভিযান সুরু করিলেন এবং বাংলায় 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজা গণেশ তাঁহার বিপুল সামবিক শক্তির নিকট 
ঈাডাইতে পারিলেন না। তাহার উপবে তাহার পুত্র রাজনীতিচতুব যছু ( মামাস্তর 
জিৎমল ) পিতাব পক্ষ ত্যাগ কবিয়! ইব্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন। তখন 
গণেশ সবিয়া দীডাইতে বাধ্য হইলেন । যছু বাজ্যেব (লাভে নিজের ধর্ম পযন্ত 
বিসর্জন দিলেন। ইব্রাহিম যদ্ুকে মুললমান করিয়] বাংলাব সি*হাসনে বসাইলেন। 
যছু সুলতান হইয়! জলালুদ্টীন মৃহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ কবিলেন ১ ৮১৮ ঠিজবাঁব 
€ ১৪১৫-১৬ শ্রীঃ ) মাঁঝামাঁঝি সময়ে এই ঘটন। ঘটিয়াছিল। 

অতঃপব ইত্তাহিম দেশে ফিরিয়া গেলেন। জলাজুদ্দীনেব সি*হাঁসনে 
'আবোহণেব ফলে বাংলায় আবাব হিন্দু-প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়া মুসলিম "প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই পরিবর্তন বেশীদিন স্থায়ী হইল না। বাজা গণেশ 
কিছুদিন পৰে স্তযোগ বঝিয়। প্রত্য।বর্তন করিলেন এব অল্লাযামে শিজেব ক্ষমতা 
গুমরুদ্ধার করিলেন। পুত্র জলালুদ্দীন নামে স্ুলতাঁন বহিলেন, কিন্ত তিনি পিতাঁব 
ক্রীড়নকে পবিণত হইলেন। বাংপাদেশে আবার হিন্দু-ধর্মেব জয়পতাকী উডিতে 
লীগিল। গণেশ আবাব তাঁহার প্রতিপক্ষ দববেশধিগকে ও অন্যান্ত মুসলমান- 
দিগকে দমন কবিতে লাগিলেন । এই ব্যাপাব দেখিয়া নৃব কুত্ব. আলম অতান্ত 
মর্মাহত হইলেন এবং কয়েক মাসেব মধ্যেই তিনি পবলোকগমন কবিলেন। 

এদিকে বাজ! গণেশ যখন নান! পিকৃ দিয়! নিজেকে সম্পূর্ণ শিখাপদ মনে 
করিলেন, তখন তিনি পুত্র জলালুদ্দীনকে অপসারিত করিয়া খ্বয়ং "নুজমর্দনদেব, 
নার্ম গ্রহণ করিয়া! সিংহাসনে আবোহণ কবিলেন । দছুজমর্দনদেব'-এর বঙ্গাক্ষরে 
ক্ষোদিত মুদ্রাও প্রকাখিত হইল, এই মুদ্রাগুলিৰ এক প্ৃষ্ঠ/য় রাজার নাম এবং 
অপর পৃষ্ঠায় টাকশীলের নাম, উতৎকীর্ণ হওয়ার সাল এবং “চত্তীচবণপবায়ণন্ত” 
লেখ! থাকিত। দহুজমর্দনদেব-কপে সমগ্র ১৩৩৯ শকাব্দ € ১৪১৭-১৮ শ্রীং ) এবং 
১৩৪০ শকাব্ের ( ১৪১৮-১৯ খ্রীঃ ) কিয়দংশ রাজত্ব কবিবার পর রাজা গণেশ 
পরলোকগমন করিলেন । সম্ভবত তিনি জ্বলালুদ্দীন (ষছু )কে তাহার ইচ্ছার 
বিঞ্ুদ্ধে হিন্দু ধর্মে পুনর্দীক্ষিত করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। সম্ভবত জলালুজ্জীনের ষড়যন্ত্রে গণেশের স্বৃত্যু হয়। 


রাজা গণেশ ও তাহার বংশ €১ 


বল্ল সময়ের জন্য রাজত্ব করিলেও রাজ] গণেশ বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলের 
উপবই তাহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের প্রায় 
লমন্তটা এবং মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশ তাহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত 
ছিল 

রাজা গণেশ যে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বেৰ অধিকারী এবং কুশাগ্রবুদ্ধি কুটনীতিজ্ঞ 
ছিলেন, তাহা তাহার পূর্ববরিত ইতিহাস হইতেই বুঝা যাঁয়। তিনি নিষ্ঠাবান 
হিন্দুও ছিলেন। চণ্ডীদেবীব প্রতি তাহাব আহ্গত্যেব কথা তিনি মুদ্রায় ঘোষণা 
কবিয়াছিলেন , বিষুতক্ত ব্রাহ্মণ পদ্মলাভেব তিনি চরণপৃজা! করিতেন, এ কথ! 
পন্মনাভের বংশধর জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য হইতে জান! যায । পরধর্মদ্বেষ হইতে 
বাজা গণেশ একেবাবে মুক্ত হইতে পাবেন নাই। কয়েকটি মসজিদ ও 
এল্স।মিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি ধ্বস কবিযাঁছিলেন। তিনি বহু মুসলমানের 
প্রতি প্মননীতি প্রয়োগও, করিয়াছিলে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
রাজনো হক কাঁবণে উহা কবিয়াছিলেন। মুপলমানদেব প্রতি গণেশের 
অত্যাচাব সন্ধদ্ধে কোন কোন সুত্রে অনেক 'অতিবপ্রিত বিবরণ স্থান পাহ্য়াছে। 
ফিবিশতীব কথা বিশ্বাস কবিলে বলিতে হয় গণেশ অনেক মুসলমানের 
আন্তবিক ভালবাসাও লাভ কবিয়াছিলেন। ফিরিশতার মতে গণেশ দক্ষ 
হ্ুশাসকও ছিলেন। 

গৌড ও পাতুয়ার কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্যকীতি গণেশেরই নিগ়িত 
বলিয়া বিশেষজ্ঞের মনে কবেন।  ইগদ্েব মধ্যে গৌড়ের “ফতে খানের 
সমাধি-ভবন শীমে পবিচিত একটি সৌধ এবং পাওুয়াব একলাখী প্রাসাদের 
নাম উল্লেখযোগ্য । গণেশ বিখ্যাতি আদিন। মসজিদেব সংস্কাব সাধন করিয়া 
উহাকে ভীহাব কাছারীবাড়ীতে পরিণত কবিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ 
আছে। 

গণেশের নাম প্রায় সমস্ত ফা পুথিতেই “কান্স্‌* লেখ হইয়াছে, এই কারণে 
কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল “কংস'+। কিন্তু প্রাচীন ফার্সী 
পু থিতে প্রায় সর্বত্রই গত (গাঁফ.)-এর জায়গায় “ক? (কাফ.) লিখিত হইত 
বলিয়া ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে পার! যায় না। বুকাননের বিবরণী 
এবং কয়েকটি বৈষ্ণব গ্রন্থের সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, 'গণেশ'ই তাহার প্রকৃত 
মাম । কোন কোন শ্ুত্রের মতে তাহার নাম ছিল “কাণি?। 


১১ বাংলা দেশের ইতিহাস 


২। মহেজ্জদেব 

গণেশ বা! দহথজমর্দনদেবের সমস্ত মুদ্রাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকান্বের। ১৩৪০ 
শকাবেই আবার মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন হিন্কু রাঁজার মুদ্রা পাঁওয়া 
ষাইতেছে। ইহার মুদ্রাগুলি দনুক্জমর্দনদেবের মুদ্রারই অনুরূপ | 

ইহ] হইতে বুঝা যায় যে, মহেন্দ্রদেব দন্ুজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং 
সম্ভবত পুত্র । কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন মহেন্দ্রদেব জলালুদ্দীনেরই হিন্দু 
নাম, পিতার মৃত্যুর পরে জলালুদ্দীন কিছু সময়ের জন্য এই নামে মুদ্রা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে। মহেন্দ্রদেব তাঁহার মুদ্রায় 
নিজেকে “চণ্ডীচরণপরায়ণ” বলিয়াছেন, যাহা নিষ্ঠাবান মুসল্রমান জলালুদ্দীনেব 
পক্ষে সম্ভব নহে । 

“তারিখ-ই-ফিরিশ তার মতে গণেশের আর একজন পুত্র ছিলেন, ইনি 
জলালুদ্দীনেব কিষ্ঠ। দমুজমর্দনদেবের ও জ্লীলুদ্দীনেব মুদ্রার মাঝখানে মহেন্তু- 
দেবের মুদ্রার আবির্ভাব হইতে এইরূপ অনুমান খুব অসঙ্গত হইবে না যে, মহেন্দ্র 
দেব জলালুদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন ; কিন্তু জলালুদ্দীন অল্ল সময়ের মপ্যেই মহেন্দ্রদেবকে অপসাবিত 
করিয়| সিংহাসন পুনরধিকাঁর করেন। অবশ্য ইহা নিছক অন্ুুমাঁন মাত্র । 

মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, ১৪১৮ গ্রীঃর এপ্রিল হইতে ১৪১৯ গ্রীঃর 
জাঙ্গয়ারী--এই পয় মাসের মধ্যে দনুজমর্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীন--তিনজন 
রাজাই রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা! হইতে বুঝা যাঁর, মহেনদ্রদেব খুবই অল্প সময় 
রাজত্ব করিতে পাঁরিয়াছিলেশ। 


জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ 
জলালুদ্দীন মৃহম্মদ শাহ ছুই দফায় বাঁজত্ব করিয়াছিলেন-স্প্রথমবাঁর ৮১৮-১৯ 
হিজরাঁয় ( ১৪১৫-১৬ শ্রীঃ ) এবং দ্বিতীয়বার ৮৯১-৩৬ হিজরায় (১৪১৮-৩৩ হ্রীঃ)। 
প্রথমনারেব রাজতে জলালুদ্দীনের রাঁজসভাঁয় চীন-সমাটের দুতেরা আপিয়া- 
ছিলেন। চীন! বিবরণী “শিংছা্ং-লান' হইতে জানা যাঁয় যে, জল্লালুদ্দীন 
প্রধান দরবার-ঘরে বসিয়া চীন! রাজদুতদেব দর্শন দিয়াছিলেন ও চীন-সমরাট কর্তৃক 
প্রেরিত পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি চীনা দূতদের এক ভোজ 


রাজন গণেশ ও ভীহার বংশ ৫৩ 


দিয়া আপ্যাম্িত করিক্নাছিলেন, এই ভোজে মুসলমাঁনী রীতি অস্থায়ী গোমাংস 
পবিবেশন করা হইস্মাছিল এবং রা দেওয়া হয় নাই। অতংপর জলানুদ্ধীন 
ধূতদ্র প্রত্যেককে পদমর্যাদা অনুযায়ী উপহার প্রধান করেন এবং স্বর্ণময় আধারে 
রক্ষিত একটি পত্র চীনসম্রাটকে দিবার অন্ত তাহাদের হাতে দেন। 

জলালুন্দীনের দ্বিতীয়বার রাজত্বের কয়েকটি ঘটনার কথ! জানিতে পারা 
ষায়। আবছুব রজ্জাক রচিত “মতল।ই-সদাঁইন” ও চীনা গ্রন্থ “মিং-শর+এর 
সাক্ষ্য পধাঁলোচনা করিলে জান যায়, ১৪২০ গ্রীষ্টান্ে জৌনপুরের স্থুলতান ইব্রাহিম 
শকীঁ জলালুদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তৈমূরলঙ্গের পুত্র শাহরুখ. 
তখন পাবস্তের হিরাটে ছিলেন ; তাহার নিকটে এবং চীন সম্রাট মুং-লোর নিকটে 
দত পাঠাইয়। জলালুঙ্দীন ইব্রাহিমের আক্রমণের কথ! জানান। তখন শাহক্রথ ও 
যু'-.ল। উভয়েই ইত্রাহিমকে ভর্খমনা করিয়া অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধ করিতে বলেন, 
টত্রাহিমও আক্রমণ বন্ধ করেন।, 

আবাঁকান দেশের ইতিহাস হইতে জীনা যাঁয় যে, আরাকাঁনরাজ মেং 
সোআম্উন ( নামান্তর নরমেইখ২প1 ) ত্রন্মেদ রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
বাজা হারান এবং বাঁ"লার স্থলতানের অর্থাৎ জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের কাছে 
আশ্রয় গ্রহণ কৰেন। জালালুদ্দীনকে আরাকানরাজ শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহাঁষ্য 
করায় জলালুদ্দীন গ্রীত হইয়া! তাহার রাজ্য উদ্ধারের জন্া এক মৈম্তবাহিনী দেন। 
এ দৈন্তবাহিনীর অধিনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ব্রদ্ষের রাজার সহিত যোগ 
দেয় এবং আবাকানরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাজ কোনক্রমে পলাইয়া 
আগিয়! জলালুদ্দীনকে সব কথা জানান। তখন জলালুদ্দীন আর একজন সেনা- 
নায়ককে প্রেবণ করেন এবং হহারি প্রচেষ্টায় ১৪৩০ গ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজের হত 
বাজ্য উদ্ধার হয়। কিন্ত জলালুদ্দীনের উপকারের বিনিময়ে আরাকানরাজ 
তাহার সামস্ত হইতে বাধ্য হইলেন। 

ইবই-হজর ও অল-দখাওয়ীর লেখা! গ্রন্থ্ধয় হইতে জীনা যায় যে, জলালুদ্দীন 
ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং তাহার পিতা কর্তৃক বিধ্বস্ত 
মসজিদগুপির সংস্কার সাধন করেন $ তিনি আবু হানিফার সম্প্রদায়ের মতবাদ 
গ্রহণ করেন; মঙ্কায় তিনি অনেকগুলি ভবন ও একটি সুন্দর মান্রাসা নির্যাথ' 
করাইয়াছিলেন ; খলিফার নিকট এবং মিশরের রাজা অল-আশরফ বার্স্বায়ের 
শিকট তিনি অনেক উপহার পাঠাইম়্াছিলেন ; খলিফ! জলালুদ্দীনের প্রার্ঘন! 


৫৪ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


অন্্যায়ী জলালুদ্দীনকে সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠাইয়। তাহার "অন্থযোদন” 
জানান। 

উপরে প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাঁয় যে, জলালুদ্দীন নিষ্ঠীবান মুদলমান 
ছিলেন। ইহার প্রমাণ অন্যান্য বিষয় হইতেও পাওয়া যায়। প্রায় দুই শত 
বৎসর ধরিয়া বাংলার স্ুলতানদের মৃদ্রায় “কলমা” উৎকীর্ণ হইত না, জলালুদ্দীন 
কিন্তু তাঁহার মুদ্রায় “কলমা” খোদাই করান। রাজত্বের শেষ দিকে জলালুদ্দীন 
খিলীফৎ আল্লাহ ( ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ) উপাধি গ্রহণ করেন। জলালুদ্দীন 
তাহার পূর্বতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। বুকাননের বিবরণী অনুসারে তিনি অনেক হিন্দুকে জোর করিয়া 
মুসলমান করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বহু হিন্দু কামৰপে পলইিয়! গিষাছিল ; 
“রিয়াজ'-এর মতে ইতিপূর্বে জলালুদ্দীনকে হিন্দুধর্মে পুনদীরক্ষিত করার ব্যাপারে যে 
সমস্ত ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল, জলালুদ্দীন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া! তাহাদের যন্ত্রণা 
দিয়া গোমাংস খাঁওয়াইয়াছিলেন। 

কিন্তু “্বতিরত্বহার নামক সমসাময়িক গ্রস্থ হইতে জানা যায় যে, এই 
জলালুদ্দীনই রায় রাজ্যধর নাঁমক একজন নিষ্ঠীবাঁন হিন্দুকে তীঁহাব সেনাপতির 
পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'শ্বতিরত্বহার"এর লেখক বুহস্পতি মিশ্রও জলালু- 
দীনের নিকটে কিছু সমাদর পাইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 
জলালুদ্দীন হিন্দু ধর্মের অন্ধুরাগী না হইলেও যোগ্য হিন্দুদের মর্যাদাদান করিতেন । 
সংস্কৃত পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশরের সমাদর করার কারণ হয়ত জলালুদ্দীনের প্রথম 
জীবনে প্রাপ্ত সংস্কৃত শিক্ষা! । 

মুসলমান এঁতিহাসিকদের মতে জলালুদ্দীন স্থশীসক ও স্যাঁয়বিচারক ছিলেন ; 
“রিয়াজ'এর মতে তিনি জনাকীর্ণ পাতুয়া নগরী পরিত্যাগ করিয়া! গৌড়ে রাজধানী 
স্থানাত্তরিত করেন । 

জলালুঙ্দীনের রাজ্যের আয়তন খুব বিশাঁল ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ ও 
আরাকান ব্যতীত-_ভ্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহীরেরও কিছু অংশ অন্তত পামরিকভাকে' 
তাহীর রাজ্াতৃক্ত হইয়াছিল বলিষ়। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়। 

জলানুদ্দীন ১৪৩৩ গ্রীঃর গোড়ার দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বনিম্বা! প্রমাণ 
পাওয়া! যায়। সম্ভবত তাহার অল্প কিছুকাঁল পরেই তিনি পরলোকগধন করেন ॥ 
পাতুয়ার একলাখী প্রাসাদে তাহায় সমাধি আছে। 


রাজা গণেশ ও তীহার বংশ ৫৫ 


৪1 শামসুদ্দীন আহমদ শাহ 

জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র শামহদ্দীন আহমদ শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । “আইন-ই-আঁকবরী', “তবকাঁৎই-আকবরী» 
“তারিখ-ই-ফিরিশ. তা” “রিয়াজ-উস্-সলাতীন” প্রভৃতি গ্রন্থের মতে শামসুদ্দীন 
আহদ শাহ ১৬ বা ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য হইতে 
পারে না। কারণ শামস্থদ্দীন আহআদ শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসর অর্থাৎ ৮৩৬ 
হিজরা ( ১৪৩২-৩৩ স্রীঃ) ভিন্ন আর কোন বতৎমরের মুদ্রা পাওয়া! যায় নাই। 
এদিকে ৮৪১ হিজরা ( ১৪৩৭-৩৮ গ্রীঃ ) হইতে তাহার পরবর্তী স্বলতা্ণ 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে । বুকাননের বিবরণী অনুসারে 
শামসুদ্দীন তিন বংসব রাজত্ব কবিয়াছিলেন। এই কথাই সভ্য বলিয়া মনে হয়। 

ফিরিশ-তার মতে শামন্থদ্দীন মহাঁন, উদার, ন্যায়পরায়ণ এবং দানশীল নৃপতি 
ছিলেন। কিন্তু রিয়াজ-এব অতে শামসুদ্দীন ছিলেন বদমেজীজী, অত্যাচারী 
এবং রক্তপিপান্থ ; বিনা কারণে তিনি মানুষের রক্তপাত করিতেন এবং গর্ভবতী 
স্রীলোকদের উদ্রর বিদীর্ণ করিতেন। সমদামগ়িক আরব-দেশীয় গ্রন্থকার ইবন্-ই- 
হজরের মতে শামন্বদ্দীন মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে রাজা হইয়াছিলেন! এই কথা 
সত্য হইলে বলিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে ফিরিশতার প্রশংসা এবং “রিয়াজ-এর 
নিন্দা--ছুইই অতিরঞ্জিত । 

“রিয়াজ” ও বুকাননের বিবরণীর মতে শাঁমন্থদ্দীনের ছুই ক্রীতদাস সাদী খাঁন ও 
নাঁসির খান ষড়যন্ত্র করিয়া তীহাকে হত্যা করেন। এই কথা সত্য বলিয়া মনে 
হয়, কারণ একলাখী প্রানাদের মধ্যস্থিত শামস্থদ্দীনের লমাধির গঠন শহীদের 
সমাধির অনুরূপ । 

শামস্থদ্দীন সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই জান! যায় না। তীহাঁর মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব শেষ হইল । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
মাহআুদ্ধ শাহী বংশ ও হান্শী ভ্রাজতু 


১। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ 


শামসুদ্দীন আহআদ শাহের পরবর্তা স্বলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। 
ইনি ১৪৩৭ গ্রীঃ বা তাহার দুই এক বৎসর পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
“রিযাজ'-এর মতে শামনুদ্দীন আহমদ শাহের ছুই হত্যাকারীর অন্যতম শাদী খাঁন 
অপব হত্যাকারী নাসির খানকে বধ করিয়া নিজে রাজ্যের সবময় কর্তা হইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নাসির খান তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাঁহাকে হত্যা কৰেন 
এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আহমদ শাহের অমাত্যের! তাহার 
কর্তৃত্ব মানিতে রাজী না হইয়া! তাহাকে বধ কবেন এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াস 
শাহের জনৈক পৌত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে পিংহাঁসনে বসান। অন্ত 
বিবরণগুলি হইতে “রিয়াজ'এর বিবরণের অধিকাঁশ কথারই সমর্থন পাঁওয়! যায় 
এবং তাহাদের অধিকাঁশেরই মতে" নাসিকদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর। 
বুকাননের বিবরণী হইতেও “বিয়াঁজ'-এর বিবরণের সমর্থন মিলে, তবে বুকাননেব 
বিবরণীতে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে ইলিয়াস শাহের বংশধর বল! হয় নাই। 
বুকাননের বিবরশীর মতে শীমহ্দ্দীন আহআদ শাহের ক্রীতদাস ও হত্যাকারী 
নাঁপির খান ও নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ অভিন্ন লোক। 

আধুনিক এঁতিহীসিকদেব অধিকাংশই ধরিয়া লইয়াছেন যে নাসিরুদ্দীন 
মাহমুদ শাহ ইলিয়াস শাহী বংশের সন্তান, এই কারণে তাহার! নাঁসিরুদ্দীনের 
বংশকে “পববর্তা ইলিয়াস শাহী বংশ” নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাঁৰ 
পরিবর্তে “মাহ শাহী বংশ” নামই (নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের নাম 
অন্ুপারে ) অধিকতর যুক্তিঙ্গত। “বিয়াজ'-এর যতে নাধিকুদ্দীন সমস্ত কাঁজ 
স্যায়পবায়ণত! ও উদারতার সহিত করিতেন; দেশের আবালবৃদ্ধনিবিশেষে 
সমস্ত প্রজা! তাঁহার শাসনে সন্তষ্ট ছিল) গৌড় নগরীর অনেক দুর্গ ও 
প্রাসাদ তিনি নির্মাণ করান। গৌড় নগরীই ছিল নাসিরুদ্দীনের বাঁজধানী। 
নাসিরুদ্দীন যে আ্ুযোগ্য নৃুপতি ছিলেন, মে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ 


মাহমুদ শাহী বংশ।ও হাবলী রাজস্ব ৫৭ 


তাহা না হইলে তাহার পক্ষে সুদীর্ঘ ২৪।২৫ বৎসর বাজত্ব কর! সম্ভব 
হইত ন1। 

নামিরুদ্দীনের রাজত্বকাল মে।টানুটিভাবে শাস্তিতেই কাটিয়াছিল। তবে 
উড়িস্তার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের ( ১৪৩৫-৬৭ খ্রীঃ) এক তাত্রশাসনের সাক্ষ্য হইতে 
অনুমিত হয় ষে, কপিলেন্দ্রদেবের সহিত নাপিরুদ্ধীনের সংঘর্ষ হইয়াছিল। খুলনা 
যশোহর অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাপক প্রবাদ এবং বাগেরহাট অঞ্চলে প্রাপ্ত এক শিলা 
লিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় যে, খাঁন জহান নামে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের 
জনৈক সেনাপতি এ অঞ্চলে প্রথম মুসলিম বাঁজত্েব প্রতিষ্ঠা কবেন। তাহার পর 
বিগ্তাপতি তীহাব “ছূর্গীভক্তিতরক্গিণী'তে বলিয়াছেন যে তাহার পৃষ্ঠপোষক ভৈরব- 
পিং গৌড়েশ্বরকে “নত্রীকৃত” করিয়াছিলেন; 'ছর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ১৪৫০ প্রী:র 
কাছীকাছি সময়ে লেখা হয়, স্তবাঁং ইহাতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বর নিশ্চয়ই বাংলার 
তৎকালীন সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ। সম্ভবত মিথিলার বাজা তৈরব- 
সিংহেব সহিত নাঁসিকদ্দীনের সংঘষ হইয়াছিল । মিথিলার সন্গিহিত অঞ্চল 
শাঁসিরুদ্বীনের অধীন ছিল--ভাগলপুর ও মুন্গেরে তাহাব শিলালিপি পাওয়! 
গিয়াছে । স্থৃতবাং মিথিলাব বাজাদের সহ্তি তাহার যুদ্ধ হওষা খুবই 
স্বাভাবিক । 


পঞ্চদশ শতাব্ীব প্রথমে চীনের সাত বাংলার বাঁজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। ৩৪ বৎসর ধরিয়া এই সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। নাসিরুদ্দীন দ্বইবার-- 
১৪৩৮ ও ১৪৩৯ গ্রীষ্টাব্ে চীনসম্রাটের কাছে উপহাব সমেত রাজদূত পাঠাইয়া- 
ছিলেন। প্রথমবার তিনি চীনসম্াটকে একটি জিরাফও পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার পর চীনের সঙ্গে বাংলার যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁয় । এজন্য নাসিকদ্দীন 
দায়ী নহেন, চীনসমতাটই ধায়ী। মুংলে! ( ১৪০২-২৫ খ্রীঃ) যখন চীনের সঙ্াটি 
ছিলেন, তখন যেমন বাঁংলা হইতে চীনে দূত 'ও উপহার যাইত, তেমনি চীন হইতে 
বাংলায়ও দূত ও উপহার আলিত। কিন্তু মু-লোর উত্তরাখিকাদীরা শুধু বাংলার 
রাজার পাঠানো উপহার গ্রহণ করিতেন, নিজেরা বাংলার রাজার কাছে দূত ও 
উপহার পাঠাইতেন না। তীহারা বোধহয় ভাঁবিতেন যে সামন্ত রাজা ভেট 
পাঠাইয়টছে, তাহার আবার প্রতিদান দিব কি! «* বল1 বাহুল্য এই একতরফা, 


+ চীন সম্াটগ। পৃথিবীর অন্তানত রাজাদের, নিজেদের সামক্ত বলিয়াই মদে কর়িতড়দ। 


৫৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


উপহার প্রেরণ বেশীদিন চলা সম্ভব ছিল ন1। তাহার ফলে উভয় দেশের সংযোগ 
ঈ্নচিয়েই ছিন্ন হইয়া ঘায়। 


২। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ 


রুকনুদ্দীন বারবক শাহ নাসিরুদ্দীন মাহজুদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকাবী। 
ইনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ট স্থলতান। 

বারবক শাহ অন্তত একুশ বংসর--১৪৫৫ হইতে ১৪৭৬ শ্রীঃ পর্যস্ত 
রাঁজত্ব করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৪৫৫ হইতে ১৪৫৯ স্ত্রী: পর্যস্ত তিনি 
নিজের পিতা নাসিরুদ্দীন মাহযুদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজ্তত্ব করেন, ১৪৭৪ 
হইতে ১৪৭৬ খ্রীঃ পর্যস্ত তিনি তাঁহার পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাঁবে রাজত্ব করেন, 
অবশিষ্ট সময়ে তিনি এককভাবে রাজত্ব করেন। বাংলাঁব স্ুলতানদের মধ্ো 
অনেকেই নিজের রাজত্বের শেষ দিকে পুত্রের সঙ্গে যুক্ততাবে রাজত্ব করিয়াছেন। 
স্থলতানের মৃত্যুর পর যাহাতে তীহাঁর পুত্রদের মধ্যে পিংহাঁনন লইয়া সংঘর্ধ 
বাঁধে, সেই জন্যই সম্ভবত বাংলাঁদেশে এই অভিনব প্রথা প্রবন্তিত হইয়াছিল। 

বারবক শাহ অনেক নৃতন রাজ্য জয় করিয়। নিজের রাজ্যের অস্ততূক্তি কবেন। 
ইসমাইল গাঁজী নামে একজন ধামিক ব্যক্তি তাহার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। 
ইনি ছিলেন কোরেশ জাতীয় আরব । “রিসালৎই-শুহাদা” নামক একখানি ফারসী 
গ্রন্থে ইসমাইলের জীবনকাহিনী বণিত হইয়াছে ; এই কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু 
অলৌকিক ও অবিশ্বীস্ত উপাঁানি থাকিলেও মোটের উপর ইহা বাস্তব ভিত্তির উপব 
প্রতিষ্ঠিত। “রিসালৎ-ই-শুহাদ1র মতে ইসমাইল ছুটিয়া-পটিয় নামক একটি নদীতে 
নেতু নির্মাণ করিয়! তাহার বন্তা নিবারণ করিয়াছিলেন, “মান্নারণের বিদ্রোহী 
রাঙ্জ! গজপতি”কে পরান্ত ও নিহত করিয়া! তিনি মান্দারণ দুর্গ অধিকার করিয়া 
ছিলেন--ইহার অন্তমিহিত প্রকৃত ঘটনা সম্ভবত এই ষে, ইসমাইল গজপতি-বংধীয় 
উড়িত্তার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের কোন সৈম্তাধ্যক্ষকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া 
মান্দারণ দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। এই মান্দারণ হূর্গ বাংলার অন্তর্গত ছিল। 
কপিলেন্ত্রদেব তাহ জয় করেন। “রিসালৎ'-এর হতে ইসমাইল কামরূপের রাজা 
,পকামেশ্বরের” (কামতেশ্বর ?) সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্ত রাজা 
তীহার অলৌকিক হিয়া দেখিয়! তীহাঁর নিকট আধাসমপণ করেন ও ইসলাম, ধর্ম 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী বাজত্ ৫৯ 


গ্রহণ করেন। কিন্তু ঘোঁড়াঘাটের দুর্গাধ্যক্ষ ভান্বনী রায় ইসমাইলের বিরুদ্ধে 
রাজদ্বোহের যড়মন্ত্র করার অভিযোগ আনায় বাঁরবক শাহ ইসমাইলকে 
প্রাণদে দণ্ডিত করেন। 

ুল্প! তকিয়ার বয়াজে লেখ! আছে যে, বারবক শাহ ১৪৭০ গ্রীষ্টানে ত্রিহুত 
রাজ্যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহাব ফলে হাজীপুর ও তংসঞ্গিহিত স্থানগুলি 
পর্যন্ত সমস্থ অঞ্চল তাহার রাজ্যতৃক্ত হইয়াছিল এবং উত্তরে বুড়ি গণ্ডক নদী পর্যস্ত 
তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল ; বাঁরবক শাহ ব্রিহ্ছতের হিন্দু রাঁজীকে তাঁহার 
সামন্ত হিসাবে ত্রিহুত্ের উত্তৰ অংশ শাঁননের ভাব দিয়াছিলেন এবং কেদার রায় 
নামে একজন উচ্চপদস্থ হিন্দুকে তিনি ত্রিহতে রাজস্ব আদায় ও সীমান্ত রক্ষার জন্য 
তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন? কিন্তু পূর্বোক্ত হিন্দু রাজার পুত্র ভরত 
সিংহ (ভৈবব পিংহ?) বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া কেদার রায়কে বলপূর্বক 
অপসাবিত করেন ; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বারবক শাহ তাহাকে শান্তি দিবার 
উদ্যোগ করেন, কিন্তু ত্রিহুতের রাঙ্তা তীহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন 
এবং তাহাকে আন্ুগতোব প্রতিশ্র্ণত দেন। ফলে আর কোন গোলযোগ 
ঘটে নাই। 

মক্লা তকিয়ার বয়াজের এই বিবরণ মূলত সত্য, কেন না৷ সমসাময়িক মৈথিল 
পর্ডিত বর্ধমান উপাধ্যায়েব লেখা 'দগুবিবেক' হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যাঁয়। 
ইতিপূর্বে ত্রিস্ছত জৌনপুরের শকাঁ ুলতানদের অধীন লামস্ত রাজ্য ছিল। কিন্ত 
শকী বংশের শেষ স্থলতান হোসেন শাহের অক্ষমতার জন্ত তীহার রাজত্বকালে 
জৌনপুর-সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যায়। এই স্থযৌগেই বাঁরবক শাহ ভ্রিহত অধিকার, 
করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

বারবক শাহের শিলালিপিগুলিতে তাহার পাঙ্ত্যের পরিচায়ক 'অল-ফাঁজিল' 
ও “অল-কামিল' এই দুইটি উপাধির উল্লেখ দেখা যাঁয়। বারবক শাহ শুধু পর্ডিত 
ছিলেন না, তিনি বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় ধর্মেরই অনেক কবি ও পণ্ডিত তীহার কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাঁভ করিয়াছিলেন । 
ইহাদের মধ্যে কয়েক জমের নাম পরে উদ্লিথিত হইল । 


মর বাংলা দেশের ইতিহাস 


(ক) বিশারদ 


ইছার একটি জ্যোতিববিষয়ক বচন হইতে বুঝা যায় যে ইনি বারবক শাহের 
সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত তাহার পৃষ্ঠপোধণ লাভ করিয়াছিলেন। এই 
বিশারদ ও বাস্থদেব সার্বভৌমের পিত। বিশারদ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। 


(খ) বৃহস্পতি মিশ্র 


ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং গীতগোবিন্দটাকা, কুমারসম্ভবচীকা 
বঘূবংশটীকা? শিশুপালবধটাকা, অমরকোফটাকা, স্তিরত্হাঁর প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। 
ইহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অমরকোঁষটীকা পপদচন্দ্রিকা?। বৃহস্পতির প্রথম 
দিককার বইগুলি জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাঁজত্বকাঁলে রচিত হয়) জলালুদ্দীনের 
সেনাপতি রায় বাজ্যধর তীহাঁর শিষ্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলালুদ্দীনের 
কাছেও তিনি খানিকটা সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, 'ম্বতিরত্ুহাব-এ তিনি 
জলালুদ্দীনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; “পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশও জলালুদ্দীনেরই 
রাঁজত্বকাঁলে--১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কিন্তু পদচন্দ্রিকাঁর শেষাংশ অনেক 
পরে--১৪৭৪ গ্রীষ্টান্বে রচিত হয় ; তখন রুকন্ুদ্দীন বাঁরবক শাহ বাংলার সুলতান । 
“পদচন্দ্রিকা*় বুহস্পতি লিখিয়াছেন যে তিনি গৌড়েশ্ববের কাছে “পণ্ডিতপার্বভৌম' 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজ! তাহাকে উজ্জ্বল মণিময় হার, দ্যুতিমান 
দুইটি কুগুল, রত্ুখচিত দশ আঙ্গুলের অন্গুরীয় পিয়া হাতীর পিঠে চড়াইয়! 
স্বর্ণকলসের জলে অভিষেক করাইয়া! ছত্র ও অশ্বের সহিত “রায়মুকুট' উপাধি দাঁন 
করিয়াছিলেন । 


(গ) মালাধর বন্ু 
ইনি '্রীকুঞ্ষবিজয়” নামক বিখ্যাত বাংল! কাব্যের রচয়িতা । 'গুণরাজ খান+ 
নামেই ইনি বেশী পরিচিত । শ্রীকুষ্*বিজয়ে' মালাঁধর বস্থ বলিক্মাছেন যে গৌড়েশ্বর 
তাহাকে “গুণরাঁজ খান* উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীকুষ্ণবিজয়ের রচনা ১৪৭৩ 
্ীষ্টান্দে আরস্ত হয় ; কাব্যের প্রথম হুইতেই কবি “গুণরাজ খান' নামে তনিতা 
দিয়াছেন। স্বতরাঁৎ ১৪৭৩ গ্রীষ্টাবে ধিনি বাংলার সুলতান ছিলেন, সেই বারবক 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব ৬১ 


শাহের নিকট হইতেই মাঁলাধর “গুণরাঁজ খাঁন* উপাধি লাঁভ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে কৌন সন্দেহ নাই। 


(ঘ) কুত্তিবাস 
বাংল! রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাঁদ তাহার আত্মকাহিনীতে লিথিয়াছেন থে 
তিনি একজন গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন এবং তাহার কাছে বিপুল সংবর্ধনা 
লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বব যে কে, নে সম্বন্ধে গবেষকেরা এতদ্বিন 
অনেক জল্পনা কল্পন! করিয়াছেন। সম্প্রতি এমন কিছু প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে, 
যাহা হইতে বলা যায়, এই গৌঁড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বাঁববক শাহ। বর্তমান গ্রন্থের 
'বাংল। সাহিত)” সংক্রান্ত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা! কর! হইয়াছে। 


(ও) ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী 

ইনি “ফরঙ্গ-ই-ইত্রাহিনী” শামে ফামী ভাষার একটি শব্কোষ-্রন্থ রচন1 করেন, 
এই গ্রন্থটি 'শর্ফ নামা” ন।মেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইন্রাহিম কাধ ফাঁরুকীর 
আদি নিবাঁন ছিল জৌনপুরে । তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন এবং 
বাংলার বিভিন্ন স্ুলতাঁনের কাছে পৃষ্ঠপৌণ লাভ করিয়াছিলেন । 'শর্ফ নামাতে 
ইব্রাহিম এই সব শ্বলতানেব মধো কয়েকজনের প্রশস্তি রচন! করিয়াছেন, বারবক 
শাহ ইহাঁদের অন্যতম। বাঁরবক শাহের উচ্ছুসিত স্বতি করিয়া ফারুকী লিখিয়াছেন 
“যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়াছেন। যাহাঁবা পায়ে হাঁটে ভাহাঁরাঁও (ইহার 
কাছে ) বহু ঘোড়া দানন্বরূপ পাইয়াছে। এই মহাঁন আবুল মুজাফফর, ধাহাঁর 
সর্বাপেক্ষা সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া! ।” 


(৮) আমীর জেনুদ্দীন হর্উয়ি 
ইহার নাম একজন সমসাময়িক কবি হিসাবে ইব্রাহিম কাযুম ফারুকীর 
'শর্ফলামাঁতে উল্লিখিত হইয়াছে । ফারুকী ইহাকে “যালেকুশ শোয়ার" বা 
রাজকবি বলিয়াছেন। ইহা! হইতে মনে হয়, ইনি বারবক শাহ ও তাহার পরবর্তী 
সলতাঁনদের সভাকবি ছিলেন । 


৬২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বারবক শাহ যে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় হিন্দু কবি-প্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে । ইহ! ভিন্ন বারবক শাহ 
হিন্দুদের উচ্চ রাজপদেও নিষোগ করিতেন । দ্রব্যগুণেব বিখ্যাত টীকাকার শিবদাস 
সেন লিথিয়াছেন যে তাহার পিতা অনস্ত সেন গৌড়েখবর বাববক শাহের “অন্তরঙ্গ 
অর্থাং চিকিৎসক ছিলেন। বুহম্পতি মিশ্রের “পদচন্দ্রিকা' হইতে জানা ধায় ষে, 
তাহার বিশ্বাপ রায় প্রভৃতি পুত্রের বারবক শাহের প্রধান মন্ত্রীদেব অন্যতম 
ছিলেন। 'পুবাঁণসর্বন্ব' নামক একটি গ্রন্থের ( সম্কলনকাল ১৪৭৪ গ্রীঃ) হইতে 
জান] যায় ষে এ গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গোবর্ধনের পৃষ্ঠপোষক কুলধর বাববক শাহের 
কাছে প্রথমে “সত্য খান” এবং পবে “গশুভবাজ খান” উপাঁধি পাত কবেন, ইহা 
হইতে মনে হয়, কুলধর বারবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
ছিলেন। আমর! পূর্বেই দেখিয়। আসিয়াছি যে কেদার রায় ছিলেন ত্রিহতে 
বারবক শাহের প্রতিনিধি, নাবায়ণপাস ছিলেন তাশাব চিকিৎসক এবং 
ভান্দসী রায় ছিলেন তীহাঁর রাজ্যের সীমান্তে “ঘাড়াঘাট অঞ্চলে একটি 
দুর্গের অধ্যক্ষ । কৃত্তিবাস তীহাব আম্মকাহিনীতে 'গীডেশ্ববেব অর্থাৎ খাববক 
শাহেব “য কয়জন সভাপদের উল্লেখ কবিয়াছেন, তাহার মধ্যে কেদাব রায় এবং 
নারায়ণ ছাড়াও জগদানন্দ রায়, “ব্রাহ্মণ” স্থনন্দ, কোণব খা, গন্ধর্ব রায়, তবণী, 
সুন্দর, শ্রীবংস্ত, মুকুন্দ প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে মুকুন্দ 
ছিলেন “রাজীর পণ্ডিত” ; কেদার খা! বিশেষ প্রতিপন্তিখ।লী মভামদ ছিলেন এবং 
কৃত্তিবামের সংবর্ধনার লময়ে তিশি কুভিবাঁসের মাথায় “চন্দনের ছডা" ঢালিয়া- 
ছিলেন; সুন্দর ও শ্রীবতন্ত ছিলেন “্ধর্মাধিক।রিণী” অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় 
কর্মচারী । গন্ধর্ বায়কে ক্ত্তিবাস “গন্ধর্ব অবতাব” বপিয়াছেন, ইহ! হইতে মনে 
হয়, গন্ধর্ব রায় স্থপুরুষ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, কত্তিবাঁদ কর্তৃক উল্লিখিত অন্তাপ্ত 
সভাসদের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জান। যায় না। 

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি হইতে ইকর।র খান, আঁজমল খান, নসবৎ 
থান, মরাধৎ খান, খান জহাঁন, অজলকা খান, আশরফ খান, খুশাদি খান, উজৈব 
থান, বান্তি খান প্রভৃতি উচ্চপদস্থ বাজকর্মচারীদেব নাঁম পাওয়া যাঁয়। ইহাদের 
মধ্যে অনেকেই ছিলেন আঁঞ্চলিক শীসনকর্তা; ইহাদের অন্যতম রাস্তি খান 
চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন ১ ইহাঁর পরে ইহার বংশধররা বহুদিন পর্যস্ত এ 
অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন । 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজ ৬৩ 


বাববক শাহ শুধু যে বাংলার হিন্দু ও মুদলমানদেরই রাজপদে নিয়োগ করিতেন 
ভাহানয়। প্রয়োজন হইলে ভিন্ন দেশের লোককে নিয়োগ করিতেও তিনি কুষ্ঠা- 
“বাঁধ করিতেন না । মুল্প1 তকিয়ার বয়াজ হইতে জানা যায় যে, তিনি ত্রিুতে 
অভিযানের সময় বহু আফগান সৈগ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। “তারিখ-ই- 
ফিরিশতা,য় 'লখা আচ্ছ যে বাঁরবক শাহ বাংলায় ৮০৪৭০ হাঁবশী আমদানী 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রীদেশিক শীদনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন । এই কথ সম্ভবত সত্য, কারণ ব|রবক শাহের 
মৃত্যুব কয়েক বতনর পবে হাবশীরা বাংলাব সর্বময় কর্তা হইয়া ওঠে, এমন কি 
তাহাঁব! বাংলার পিংহাঁসনও অধিকার করে। হাবশীদেব এদেশে আমদানী করা 
ও শাঁসন-ক্ষমত! দেওয়াব জন্য কোন কোন গবেষক বাববক শাহের উপর দৌষারোঁপ 
করিয়াছেন ; কিন্ত বারবক শাহ হাবশীদের শারীরিক পটুতাব জন্য তীহাঁধিগকে 
উপযুক্ত পদে শিয়োগ করিয়াছিলেন ঃ তাহারা যে ভবিস্ততে এতখানি শক্তিশালী 
হইবে, ইহা বুঝা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে হাবনীদের ক্ষমতাবৃদ্ধির 
জন্য বাঁববক শান্ত দায়ী নহেন, দায়ী তাহার উত্তরাধিকারীরা। 

আবাকানধেখের ইতিহাসের মতে আরাঁক।নরাজ মেং-খরি ( ১৪৩৪-৫৯ শ্রীঃ ) 
বনু ( বর্তমান টট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত ) ও তাহার দক্ষিণস্থ বাংলার 
সমস্ত অঞ্চল জয় করিদ্ন/ছিলেন এবং তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বসোআহ.পু[ 
(১৪৫৯-৮২ শ্রীঃ ) চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন । ইহা! দি সত্য হয়, তাহ! হইলে 
বন্তে হইবে ১৪৭৪ শ্রীঃব মধ্যেই বারখক শাহ্‌ চট্টগ্রাম পুনরধিকাঁর করিয়ছিলেনঃ 
কাঁবণ এ সালে উৎকীর্ণ চট্টগ্রমের একটি শিলালিপিতে রাজা হিসাবে তাহার নায় 
'আছে। ্‌ 

বারবক শাহের বিভিন্ন প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আলোচন| করা 
হইয়াছে। তিনি একজন সত্যকার সৌন্দর্যরসিকও ছিলেন। তাহার মুদ্রা 
এবং শিলালিপিগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত সুন্দর । তাঁহার প্রাসাদের 
একটি সমসাময়িক বর্ণনা পাওয়। গিয়াছে ; তাহা হইতে দেখা যাঁয় যে, এই 
প্রাসাদটির মধ্যে উদ্ভানের মত একটি শান্ত ও আনন্দদীয়ক পরিবেশ বিরাঁজ 
করিত, ইহার নীচ দিয়া একটি পরম রমণীয় জলধারা প্রবাহিত হইত এবং 
প্রীসার্দটিতে “মধ্য তোরণ” নামে একটি অপূর্ব সুন্দর “বিশেষ প্রবেশশথ 
হিসাবে নিষ্মিত” তোরণ ছিল। গড়ের "দাখিল দরওয়াজা” নামে পরিচিত 


৬৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিরাট ও হুন্দর তোরণটি বারবক শাঁহই নির্মাণ করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে। | 

বাংলার স্থললতানদের মধ্যে ক্ুকনুদ্দীন বারবক শাহ যে নানা দিক্‌ দিম্মাই 
শ্েষত্ব দাঁবী করিতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 


৩। শামসুদ্দীন যুস্রফ শাহ 

রুকম্ুদ্দীন বারবক শাহের পুত্র শামন্বদ্দীন ফুস্থফ শাহ কিছুদিন পিতার সঙ্গে 
যুক্তভাবে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনি এঁককভাঁবে ১৪৭৬-৮১ 
হ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন; সবসমেত তাহার রাঁজত্ব ছয় বৎসরের মত স্থায়ী 
হইয়াছিল । 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে শামন্ুদ্দীন যুস্থক শাহকে উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ ও 
শীসনদক্ষ নরপতি বলিয়। অভিহিত করা হইয়ীছে। ফিরিশত। লিখিয়াছেন যে 
যুক্রক শাহ আইনের শ্রঙ্খলা কঠোরভাবে রক্ষা করিতেন; কেহ তীহার 
আদেশ অমান্য করিতে সাহস পাইত ন1; তিনি তাহার রাজ্যে প্রকাশ্যে মগ্যপান 
একেবাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; আলিমদের তিনি সাবধান করিয়া দিয়া- 
ছিলেন, যেন তাহারা ধর্মংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে গিয়া কাহার 
পক্ষ অবলম্বন ন। করেন; তিশি বহু শাস্ত্রে স্রপপ্ডিত ছিলেন, স্তায়ধিচাবের 
দিকেও তাহার আগ্রহ ছিল। তাই যে মামলার বিচার করিতে গিয়া কাজীরা 
বার্থ হট, “সগ্ডুলির অবিকাঁংশ তিশি শ্বয়ং বিচার করিয়া শিষ্পত্তি করিতেন। 

যুস্টক শাহ “যে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন তাহাতে কোনি সন্দেহ নাই । তাহার 
রাঁজত্বকালে বাঁজধাদী গৌড ও তাহ।র আঁশেপাশে অনেকগুলি মসজিদ নিসিত 
হইয়াছিল। তাহাদের কয়েকটির নির্ম(ত! ছিলেন স্বয়ং যুস্থফ শাহ। কেহ ৫কহ 
মনে করেন, গগৌডের বিখ্যাত লোটন মসজিদ ও চাঁমকাঁটি মসজিদ ঘুস্ুফ শাহই 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। | 

যু্ূফ শাহের যেমন স্বধর্ষেব প্রতি নিষ্ঠা ছিল, তেমনি পরধর্ষের প্রতি 'বিদ্বেষও 
ছিল। তাহার প্রমাণ, তাহারই রাজত্বকালে পাওয়ায় (হুগলী কল) হিন্দুদের 
হূর্য ও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হইয়াছিল এবং 
্রহ্ষশিলা-নিগ্িত বিরাট হুর্যমূতির বিকুতিসাঁধন করিয়া! তাহার পৃষ্ঠে শিলালিপি 
খোঁদাই কর! হইয়াছিল। পাতুয়ার ( হুগলী ) পূর্বোক্ত মস জদটি এখন 'বাইণ 
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দরওয়াজা' নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বছু শিলাস্তস্ত ও 
ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাঁওয়া যায়। পাওয়া (হুগলী) সম্ভবত মূত্ফ শাহের 
রাজত্বকালেই বিজিত হইয়াছিল, কারণ এখানে সর্বপ্রথম তাহারই শিলািপি 
পাওয়া ষায়। 


৪। জলাঙুদ্দীন ফতেহ শাহ 


বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থেব মতে শামসুদ্দীন যুহক শাহের মৃত্যুর পরে সিকন্দর 
শাহ নাষে একজন রাঁজবংশীয় যুবক সিংহাসনে বসেন। কিন্ত তিনি অযোগ্য 
ছিলেন বলিয়া অমাত্যেরা তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যেই অপসারিত করেন। 
“রিয়াঁজ-উস্-দনাভীনে'র মতে এই সিকন্দর শাহ ছিলেন ঘুহ্নফ শাহের পুত্র; তিনি 
উন্মাদরোগগ্রস্ত ছিলেন; এই কারণে তিনি যেদিন সিংহাঁসনে ' আরোহণ 
করিয়াছিলেন, সেই দিনই অমাঁত্যগণ কর্তৃক অপসারিত হন। কিন্ত মতা স্তরে 
সিকন্দর শাহ দুই মাস রাজন করিয়াছিলেন । শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে 
হয়; কারণ যে যুবককে সুস্থ ও যোগ্য জানিয়া অমাত্যের] দিংহাঁসনে বসাইক্সা 
ছিলেন, তাহার অধোগ্যতা হুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতে যে কিছু নময় লাগিয়া- 
ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্ত পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসগ্রন্থগুলির 
উক্তি ব্যতীত এই দিকন্দব শাহের অন্তিত্বেব কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাওয়া যায় 
নাই। 

পরবর্তী হুলতানের নাম জলালুন্দীন ফতেহ, শাহ। ইনি নাসিরুদ্দীন মাহ 
শাহের পুত্র এবং শামসুদ্দীন মুস্বফ শাহের খ্পতাত। ইনি ৮৮৬ হইতে ৮৯২ 
হিজরা ( ১৪৮১-৮২ খ্রীঃ হইতে ১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাব 
ুদ্রাগুলি হইতে জান! যায় যে ইহার দ্বিতীয় নাম ছিল হোসেন শাহ। 

'তবকাৎ্ই-আকবরী" ও “রিয়াজ-উপ-দলাতীন'-এর মতে ফতেহ শাহ বিজ, 
বুদ্ধিমান ও উদর নৃপতি ছিলেন এবং তীহার রাজত্বকালে প্রজার! খুব সুখে ছিল। 
সমসাময়িক কবি বিজন্ব গুণের লেখা মনমামক্লে' লেখা আছে যে এই নৃপতি 
বাহুবলে বলী ছিলেন এবং তাহার প্রজ্জাপাঁলনের গুণে প্রজারা পরম সুখে ছিজ। 
ফার্সী শবকোয 'শর্ফলামা'র রচয়িতা ইব্রাহিম কামুম ফারুকী জলালুদ্দীন ফতেহ. 
শাহের প্রশস্তি করিয়া একটি কবিত| রচন1 করিয়াঁছিলেন। 


৬৬ বাংলা দেশেক্স ইতিহাস 


কিন্ত বিজয় গুণ্চের মনসামঙ্জলের হালন-হোলেন পালায় যাহ! লেখা আছে, 
তাহ] হইতে মনে হয়, ফতেহ, শাহের রাজত্বকালে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের 
বথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। পালাটিতে হোসেনহাটা গ্রামের কাজী হাসন-হোসেন 
ভ্রাভৃ-যুগলের কাহিনী বণিত হইয়াছে । এই ছুই ভাই এবং হোসেনের শাল! ছুলা 
হিন্দুদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণদের নাঁশালে পাইলে তাঁহারা 
তাহ|দের পৈত৷ ছি'ড়িয়া ফেলিয়া] মুখে থুতু দিত। একদিন এক বনে একটি 
কুটিরে রাখাল বালকের! মনসার ঘট পুজা করিতেছিল, এমন সময়ে তকাই নামে 
একজন মো! ঝড়বুঠির জন্ত সেখানে আসিয়। উপস্থিত হয়; দে মনসার ঘট 
তাঁতিতে গেল, কিন্ত রাখাল বালকেরা তাহাকে বাধ। দিয়৷ প্রহার করিল এবং 
নাকে খৎ দিয়া ক্ষমা চাহিতে বাধ্য করিল। তকাঁই ফিরিয়া আসিয়া! হাসন" 
হোসেনের কাছে রাখাল বাঁলকদের নামে নালিশ করিল । নালিশ শুনিয়া হাসন- 
হোসেন বহু সশদ্ম মুসলমানকে একক্র সংগ্রহ করিয় রাখালদের কুটির আক্রমণ 
করিল, তাঁহাদেব আদেশে সৈয়দেরা বাখালদেব কুটির এবং মনসাঁর ঘট ভাঙিয়া 
ফেলিল। রাঁখালব! ভয় পাইয়া! বনেব মধো লুকাইয়াছিল। কাজীর লোকেবা 
বন তোলপাড় করিয়া তাঁহাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তাব করিল। হাঁসন-হোসেন 
বন্দী রাখাঁলদের “ভূতের” পুজা করার জন্য ধিক্কার দিতে লাঁগিল। 

এই কাহিনী কাল্পনিক বটে, কিন্ত কবির লেখনীতে ইহার বর্ণনা যেরূপ জীবস্ত 
হইয়া! উঠিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, সে যুগে মৃসলমাঁন কাজী ও ক্ষমতাশালী 
রাজকর্মচাঁরীরা সময় সমস হিন্দুদের উপর এইরূপ অত্যাচার করিত এবং কৰি 
ত্বচক্ষে তাহা দেখিয়া! এই বর্ণনার মধ্যে তাহ! প্রতিফলিত করিয়াছেন। 

জলালুদ্দীন ফতেহ. শাহের রাজত্বকালেই নবদ্ধীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ 
করেন--১৪৮৬ শ্রীষ্টাের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে । 

চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত যবন হরিদাস তীহাঁর অনেক আগেই জন্মগ্রহণ 
করেন। “চৈতন্ততাগবত” হইতে জানা ঘায় ষে, হরিদান মুসলমান হইয়াঁও কৃষ্ণ 
না করিতেন ) এই কারণে কাজী তীহাঁর বিরুদ্ধে "মুলুক-পতি* অর্থাৎ আঞ্চলিক 
শাঁনদকর্তার কাছে নালিশ করেন। মুলুক-পতি তখন হরিধসকে বলেন, ষে, 
হিন্দুদের তাঁহার! এত স্বণাঁ করেন, তাহাদের আচার-ব্যবহা'র হরিদাস ফেন 
অনুসরণ করিতেছেন ? হরিদাস ইহার উত্তরে বলেন যে, লব জাতির ঈশ্বর একই | 
সুলুক-পতি বারবার অনুরোধ কর! লফেও হরিদাস কৃষ্চনান ত্যাগ করিয়া *কলিমা 
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উচ্চার” করিতে রাজী হইলেন না। তখন কাজীর আজায় হরিগাদকে বাইশটি 
বাজারে লইয়। গিয়! বেত্রাঘাত কর! হইল। শেষ পর্যন্ত হুরিঙাসের অলৌকিক 
মহিমা দর্শন করিয়া! মূলুক-পতি তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন থে 
আর কেহ তাহার কষ্ণনামে বিশ্ব স্যি করিবে না। চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত 
পূর্বে এই ঘটন! ঘটিয়াছিল ; ুতরাং ইহা যে জলানুদ্দীন ফতেহ শাহের রাঞ্জত্ব- 
কালেরই ঘটনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ূ 

জয়াননোর “চৈতন্বমঙ্গল' হইতে জান! যাঁয় যে, চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত 
পূর্বে নবদ্ধীপের নিকটবর্তী পিরল্যা গ্রামেব মুসগমাঁনরা গৌডেশ্বরের কাছে গিষ়্া 
মিথ্যা নালিশ করে যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণের তাঁহার বিক্ুদ্ধে ষড়ন্ত্র করিতেছে, 
গড়ে ত্রাক্ষণ রাঁজা হইবে বলিয়া প্রবাদ আছে, স্থতরাৎ গৌড়েশ্বর যেন নবন্বীপের 
্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না থাঁকেন। এই কথা শুনিয়া গোঁড়েশ্বর “নবন্ধীপ 
উচ্ছন্ন” করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহার লোকেরা তখন নবহীপের ত্রাঙ্ষণদের 
প্রাণবধ ও সম্পত্তি লুষ$ন করিতে লাগিল এবং নবদ্বীপ্র মন্রিরগুলি ধ্বংস করিয়া, 
তুলপীগাছগুলি উপডাইয়! ফেলিতে লাগিল। বিখ্যাত পণ্ডিত বাহ্ছদেব সার্বভৌম 
এই অত্যাচারে সম্বস্ত হইয়া সপবিবারে মবদ্ীপ ত্যাগ করিয়া উডিষ্যায় চলিয়া 
গেলেন। কিছুদিন এইরূপ অত্যাচার চলিবাঁর পর কাঁলী দেবী স্বপ্নে গৌড়েশ্বরকে 
দেখ! দিয়! ভীতি প্রদর্শন করিলেন । তখন গৌড়েশ্বর নবছীপে অত্যাচার বন্ধ 
করিলেন এবং তাহার আঁজ্ঞায় বিধ্বন্ত নবহ্থীপেব আমূল সংস্কাব সাধন করা হইল । 
বুন্দাবনদাঁসের চৈতন্ততাঁগনত' হইতে জয়াঁনন্দের এই বিবরণে আংশিক জঅমর্থন 
পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদান লিখিষাঁছেন যে, চৈতন্যদেবের জন্মের সামান্য পূর্বে 
নবহীপের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গাদাস রাজভয়ে সন্বস্ত হইয়! সপরিবারে গঙ্গা পার 
হুইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বুম্দাবনদাদ আরও লিথিয়াছেন যে চৈতন্যদেবের 
অঙ্গের ঠিক আগে শ্রীবাদ ও তাহার তিন ভাইয়ের হরিনাঁম-সঙ্কীর্তন দেখিয়া নব- 
ঘ্বীপের লৌকে বলিত “মহাতীব্র নরপতি” নিশ্চয়ই ইহাঁদিগকে শান্তি দিবেন । 
এই “নরপতি"* জলালুদ্ধীন ফতেহ, শাহ। স্থৃতরাঁ নবহীপের ব্রাহ্মণদের 
উপর গৌঁড়েশ্বরের অত্যাগর সম্বন্ধে জয়ানন্দের বিবরণকে মোটামুটিভাবে সত্য 
বলিস্কাই গ্রহণ কব বায়। বলা! বান্থলয এই গৌড়েশ্বরও জলালুঙ্দীন ফতেহ, শাঁহ। 
অবশ্য জয়ানব্ধের বিবরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিবয় সত্য না-ও হইতে পারে। 
গৌঁড়েশ্বরকে কালী "দেবী ব্বপ্ে দেখা দিয়েছিলেন এবং গোৌঁড়েশ্বর ভীত হঠুয়া 


৯ বাংল! দেশের ইতিহাস 


'ত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন--এই কথা কবিকল্পন। ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্ত 

জয়ানন্দের বিবরণ মূলত সত্য, কারণ বুন্দাবনদাঁসের চৈতন্তভাগবতে ইহার 

সমর্থন মিলে এবং জয়ানন্দ নবন্বীপে মুসলিম রাঁজশক্তির ে ধরনের অত্যাচারে 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ফতেহ. শাহের রাজত্বকালে রচিত বিজয়গুপ্তের 

মনসামঙ্গলের হাঁসন-হোসেন পালাতেও সেই ধরনের অত্যাচাবের বিবরণ 
পাওয়া যায়। অুতরাং ফতেহ শাহ যে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার 

করিয়াছিলেন, এবং পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অত্যাচার বন্ধ করিয়াছিলেন, 
সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। এই অত্যাচাবের কারণ বুঝিতেও কষ্ট হয় 
না। চৈতন্তচরিতগ্রস্থগুলি পড়িলে জানা যায় যে, গৌঁড়ে ব্রাক্ষণ রাজ। হইবে 

বলিয়া পঞ্চদশ শতাব্ধীর শেষ পাঁদে বাংলায় ব্যাপক আকারে প্রবাদ রটিয়াছিল। 

চৈতন্তদেবের জন্মের কিছু পূর্বেই নবদ্বীপ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ট 
বিষ্তাপীঠ হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং এখানকার ব্রাহ্মণের! সব ধিক দিয়াই সমুদ্ধি 

অর্জন করেন ; এই সময়ে বাহির হইতেও অনেক ত্রীঙ্গণ নবীপে আসিতে থাকেন। 
এইসব ব্যাপার দেখিয়া গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি এশ্বর্ষবান 
্রাঙ্মণ একত্র সমবেত হুইয়1 গৌড়ে ত্রাহ্মণ রাজ! হওয়ার প্রবাদ সার্থক করার ষড়যন্ত্র 

করিতেছে ভাবা খুবই স্বাভাবিক। ইহার 'কয়েক দশক পূর্বে বাংলাদেশে রাজা 

গণেশের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। দ্বিতীয় কোন হিন্দু অত্যুর্থানের আশঙ্কায় পরবর্তী 
গৌড়েশ্বররা নিশ্চয়ই সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলমানের 
উদ্কানিতে 'জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ নবঘীপের ত্রাঙ্মণদ্দের সন্দেহের চোখে দেখিয়। 
তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। 

কুদ্দাবনদীসের “চৈতন্যভাগবত" হইতে জলালুদ্দীন ফতেহ. শাহের রাঁজত্বকালের 

কোন কোন ঘটন! সম্বন্ধে সংবাদ পাঁওয়। যাঁয়। এই গ্রন্থ হইতে জানা যাঁয় ষে 

চৈতগ্তদেবের জন্মের আগের বৎসর দেশে দুভিক্ষ হইয়াছিল ; চৈতন্যদেবের জন্মের 
পরে গরচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং ছুতিদ্মেরও অবদান হয়; এই জগ্যই তাহার 
বিশ্বভর' নাম রাঁখ! হইয়াছিল । 'চৈতগ্তভাগবত' হইতে আরও জান যাঁয় যে ষবন 
হরিদাঁসকে যে সময়ে বন্দিশালা্ি প্রেরণ কর! হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু ধনী হিন্দু 
জমিদার কারাকুদ্ধ ছিলেন $ মুলিম রাঁজশক্কির হিন্দু-বিদ্েষের জন্য ইহাঁর1 কাবা 
রুদ্ধ হইয়াছিলেন, না খাজনা বাঁকী পড়া ব! অন্ত কোন কারণে ইহাদের কয়েদ কর! 
হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাঁবশী রাজত্ব ৬৪ 


বুন্দাবনদাস জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহকে “মহাতীত্র নরপতি* বলিয়াছেন । 
ফিরিশ.তা। লিখিয়াছেন যে কেহ অন্যায় করিলে ফতেহ, শাহ তাহাকে কঠোর 
শাস্তি দিতেন। 

কিন্তু এই কঠোরতাই পরিণামে তাহাঁর কাল হইল। ফিরিশ.তা৷ লিখিয়াছেন 
যে এই সময়ে হাঁবশীদের প্রতিপতি এতদূর বুদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহারা সব সময়ে 
স্থলতানের আদেশও মাঁনিত না। ফতেহ শাহ কঠোর নীতি অন্ুপরণ করিয়া 
তাহাদের কতকটা দমন করেন এবং আধেশ-অমান্তকারীদের শান্তিবিধাঁন 
করেন। কিন্তু তিনি যাহীদের শান্তি দিতেন, তাহার! প্রাসাদের প্রধান খোজা 
ৰারবকের সহিত দল পাঁকাইত। এই বাক্তিব হাঁতে রীজপ্রাসাদের সমস্ত 
চাবী ছিল। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থ হইতে জানা যাঁয় যে, প্রতি রাত্রে ষে পাঁচ হাঁজার পাইক 
স্থলতানকে পাহার৷ দিত, তাহাদের অর্থ দ্বারা হাত করিয়া খোজ! বারবক এক 
রাত্রে তাহাদের দ্বারা ফতেহ, শাহকে হত্যা করাইল। ফতেহ, শাহের মৃত্যুর সঙ্গে 
নন্নেই বাংলায় মাহ শাহী বংশের রাঁজত শেষ হইল। 


৫। সুলতান শাহজাদা 


বিভিন্ন ইতিহাঁগ্রন্থের মতে ফতেহ, শাহকে হত্যা করিবার পরে খোঁজ বাঁরবক 
“মুলতান শাহজাদা” নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করে। ইহা! সত্য হওয়াই 
সম্ভব, কিন্তু এই ঘটন] সম্বন্ধে তথা বারবক বা স্থুলতান শাহজাদার অন্থিত্ব সথস্ধে 
আলোচ্য সময়ের অনেক পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থগুলির উক্তি ভিন্ন আর কোন 
প্রমাণ মিলে নাই। 

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন বারবক জাতিতে হাঁবশী ছিল এবং তাহার 
মিংহাপনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলদেশে হাবনী রাজত্ব সুরু হইল। কিন্ত 
এই ধারণার কোন ভিত্তি না, কারণ কোন ইতিহাসগ্রন্থেই বারবককে হাবনী 
বলা হয় নাই। যে ইতিহাসগ্রন্থটিতে বারবক সন্বদ্ধে সর্বগ্রথম বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যাইতেছে, সেই 'তীরিখ-ই-ফিরিশ.তা'র মতে বাঁরবক বাঙালী ছিল। 

€তারিখ-ই-ফিরিশতা' ও “রিয়াজ-উদ্-মলাতীন' অঙস্থসারে ফতেহ, শাহের 
প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল সুলতান শাহজাদাকে হত্যা! করেন। 


৬ বাংল। দেশের ইত্ভিহান 


কলতান শাহজাদার রাঁদত্বকাঁল কোনও মতে আট মাস, কোনও মতে ছর 
মাঘ, কোনও মতে আড়াই মাস। 

৮৯২ হিজরার ( ১৪৮৭-৮৮ শ্রীঃ) গোড়ার দিকে জলালুদ্দীন ফতেহ, শাহ ৪ 
শেয় দিকে গৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ বমরেরই মাবের 
দিকে কয়েক মাস সুলতান শাহজাদ। রাজত্ব করিয়াছিল। - 

স্থলতাঁন শাহ্জাদ1 তাহার প্রভৃকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল । 
আঁবার তাহাকে বধ করিয়া একজন অমাত্য সিংহাসন অধিকার করিলেন । এই 
ধারা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল ; এই কয়েক বৎসরে বাংলাদেশে অনেকেই 
প্রতুকে হত্যা করিয়! রাজ! হুইয়াছিলেন। বাবর তীহার আত্মকাহিনীতে বাংল! 


রি কে 
শেপ ও আপিল 


শ্রকীশ করিয়াছেন । 


৬। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ 


পরবর্তা রাজার নাম সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ। 'তারিখ-ই-ফিরিশ তা ও 
“রিয়াজ-উদ্-সলাতীন'-এর মতে মালিক আন্দিলই এই নাম লইয়া সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাবশী হুলতান। 
অনেকের ধারণ। হাবশী স্থলতানর। অত্যন্ত অধোগ্য ও অত্যাচারী ছিলেন এবং 
তীঁহাঁদের রাজত্বকালে দেশের সর্বত্র সন্তান ও অরাজকতা বিরাজমীন ছিল। কিন্তু 
এই ধারণ! সত্য নহে। বাংলার প্রথম হাবশী সুলতান ফিরোজ শাহ মহৎ দানশীল 
এবং নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বাংলার শ্রেষ্ট স্থলতানদের অন্যতম । 
অগ্কান্ত হাবমী স্থলতানদের মধ্যেও এক মুজীফফর শাহ ভিন্প আর কোন হাঁবদী 
জুলভীনকে কোন ইতিহীসগ্রন্থে অত্যাচারী বল! হয় নাই। 

বিভিন্ন ইতিহাসপ্রস্থে সৈচুদ্দীন ফিরোজ শাহ ভীঁঠার বীরত্ব, বাত্তিত্ব, মহস্ব 
ও দক্ালুতীর জন্য গ্রশংসিত হইয়াছেন। “রিয়াজ-উদ-দলাতীনএর মতে তিনি 
বহ প্রজাহিতকর কাঁজ করিয়াছিলেন; তিনি এত বেশী দান করিতেন যে পূর্ববর্তী 
রাজাদের সঞ্চিত সমস্ত ধনদৌলত তিনি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; কথিত 
মাছে একবার ভিলি এক দিনেই এক লাখ টাক! দান করিয়াছিলেন; তাছাস্ 


মাহমুদ শাহী ঘংখ ও ছাবলী রাজত্ব গঠ 


অমাত্যের! এই মুক্তহত্ত ঘান পছন্দ করেন দাই; তাহারা একদিন ফিরোজ শাহের 
সাষনে এক লক্ষ টাক! মাটিতে স্তুণীকৃত করিয্বা তাহাকে এ অর্থের পরিমাণ 
বুষ্ধাইবার চেষ্টা করিয্াছিলেন। কিন্তু ফিরোজ শাছের নিকট এক লক্ষ টাকার 
পরিমাপ খুবই কম বলিয়! যনে হয় এবং তিনি এক লক্ষের পরিবর্তে দুই লক্ষ 
টাকা দরিদ্রদের দান করিতে বলেন। 

€রিয়াজ-উস্-সলাতীনে” লেখা আছে যে, ফিরোঁজ শাহ গৌড় নগরে একটি 
মিনার, একটি মসজিদ এবং একটি জলাধার নির্মাণ করাইয়্াছিলেন। অন্মধো 
মিনারটি এখনও বর্তমান আছে। ইহা! “ফিরোজ মিনার, নামে পরিচিত। 

ফিরোজ শাহের মৃত্যু কীভাবে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছ জানা 
বায়না। কোন কোন মত অন্থলারে তাহার ন্বাভীবিক মৃতু হয়; কিন্ত 
অধিকাংশ ইতিহাসগ্রন্থের মতে তিনি পাঁইকদের হাঁতে নিহত হুইয়াছিলেন। 
ফিরোজ শাহ ১৪৮৭ শ্রীঃ হইতে ১৪৯০ প্রীঃ--কিঞ্টিধিক তিন বৎনর রাজত 
করিয়াছিলেন । 

রাখালদান বন্দ্যোপাধায়ের মতে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ “ফতে শাহের ক্রীত- 
ধান” ও “নপুংসক” ছিলেন । কিন্তু এই মতের পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। 


৭। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (দ্বিতীয় ) 


পরবর্তী সুলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহত্্ধ শাহ। ইহার পূর্বে এই নাঁষের 
আর একজন স্থলতান ছিলেন, স্থুতরাঁং ইহাকে দ্বিতীয় পািরুদ্দীন যাহ.মুদ শাহ 
বল। উচিত। 

ইহার পিতৃপরিচয় রহস্তাবুত। ফিরিশ.তা৷ ও “বিয়াজ-এর মতে ইনি সৈচুদ্বীন 
ফিরোজ শাহের পুত্র, কিন্ত হাজী মুহম্মদ কন্দাহারী নামে ষোড়শ শতাব্দীর একজন 
এঁতিহাসিকের মতে ইনি জজ্মালুদ্দীন ফতেহ, শাহের পুত্র । এই স্থলতানের শিলা- 
লিপিতে ইহাঁকে শুধুমাত্র স্থলতান বল! হইয়াছে-_পিতাঁর নাম কর! হয় নাই। 
ফিরোজ শাহ ও ফতেহ, শাহ--উভয়েই স্থলতান ছিলেন, সুতরাং দ্বিতীস্ব 
নাসিরুদ্দীন মাহ শাহ কাহার পুত্র ছিলেন, তাহা সঠিকভাবে বলা অত্যন্ত 
কঠিন। তবে ইহাকে নৈঙ্কদ্দীন ফিরোজ শাহের পুজর বলিয়া মনে করার পক্ষেই 
সুতি প্রবলতর | 


৭২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


ফিরিশ-তা, “রিয়াজ' ও মুহশ্মন কন্দাহারীর মতে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ, 
শাহের রাজত্বকালে হাঁবশ. খাঁন নামে একজন হাবসী ( কন্দাহারীর মতে ইনি 
ক্ুলতাঁনের শিক্ষক, ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন ) সমস্ত ক্ষমতা 
করায়ত্ত করেন, সুলতান তাহার ক্রীড়নকে পরিণত হুন। কিছুদিন এইভাবে 
চলিবার পরে ( কন্দাহারীর মতে হাব. খাঁন তখন নিজে স্থবলতান হইবার মতলব 
শঁটিতেছিলেন ) সিদি বদর নামে আর একজন হাঁবশী বেপরোয়া হইয়া উঠিয়া 
হাঁবশ, খানকে হত্যা করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হইয়৷ বমে। কিছুদিন 
পরে এক রাত্রে নিদ্দি বদ্রু পাইকদদের সর্দারের সহিত ষড়ঘন্ত্র করিয়া দ্বিতীয় 
নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে হত্যা করে এবং পরের দিন প্রভাতে মে অমাত্যদের 
সম্মতিক্রমে ( শামুদ্দীন ) মুজীফফর শাহ নাম লইয়া সিংহাসনে বসে। 

মুজাফফর শাহ কর্তৃক দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের হত্যা এবং তীহাঁব 
সিংহাঁসন অধিকারের কথা সম্পূর্ণ সত, কারণ বাঁবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


৮। শামনুদ্ধীন মুজাফফর শাহ 


মুজাফফর শাহ অত্যাচারী ও নিষ্টরপ্রকৃতির লোক ছিলেন? রাজ। হইয়া 
ভিনি বহু দরবেশ, আলিম ও সম্তরান্ত লৌকদের হত্যা করেন। অবশেষে তাহার 
অত্যাচার যখন চরমে পৌছিল, তখন সকলে তাহার বিরুদ্ধে ঈাড়াইল ) তাহার 
মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন বিরুদ্ধবাদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং মুজাফফর শাহকে 
বধ করিয়! নিজে রাজা হইলেন। 

মুজাফফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাসন সম্বন্ধে পূর্বোলিখিভ 
্রস্থগুলিতে যাহা লেখা আছে, তাহা কতদূর সভ্য বলা যায় না) সম্ভবত 
থাঁনিকটা অতিরপ্রন আছে। 

কীভাবে মুজাফফর শাহ নিহত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তী কাঁলের 
এঁতিহাঁসিকদের মধ্যে দুইটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত এই যে, মুজাফফর 
শাহের সহিত তাহার বিরোধীদের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার পর এবং 
লক্ষাধিক লোঁক এই যুদ্ধে নিহত হইবার পর মৃজাফফর শাহ পরাঁজিত ও নিহভ 
হুন। দ্বিতীয় যত এই যে, সৈয়দ হোঁসেন পাইকদের সর্দারকে ঘুষ দিয়া হাত 


মাহমুদ শাহী বংশ ও হাবশী রাজত্ব ৭ 


করেন এবং কয়েকজন লোক লঙ্গে লইয়া! মুজীফফর শাহের অন্তঃপুরে গ্রবেশ করিয়া 
তাঁহাকে হত্যা করেন। সম্ভবত শেষোক্ত মতই সত্য, কারণ বাবরের আত্ম 
কাহিনীতে ইহার গ্রচ্ছন্ সমর্থন পাওয়া যায় । 

মুজীফফর শাহের রাজত্বকালে পাতুয়ায় নূর কুত্ব, আলমের সমাধি-ভবনটি 
পুননিমিত হয়। এই স্মাঁধিভবনের শিলালিপিতে মুজাফফর শাহের উচ্ছৃসিত 
গ্রশংসা আছে। মুজাফফর শাহ গঙ্গারামপুরে মৌলান! আঁতাঁর দবগায়ও একটি 
মসজির নির্মান করাইয়াছিলেন। সুতরাং মুজাফফর শাহ যে দরবেশ ও ধাযিক 
লোঁকদের হত্যা করিতেন--পূর্বোর্লিখিত ইতিহীসপ্রন্থগুলির এই উত্কিতে আস্থা 
স্থাপন করা যায় না। .  . 

মুজাফফর শাহ ৮৯৬ হইতে ৮৯৮ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুব 
সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে হাঁবশী রাজত্বের অবদান হইল। পরবর্তী সুলতান আলা 
উদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হাঁবশীদের বাংলা হইতে বিতাড়িত 
করেন। রুকন্থুদ্দীন বাঁরবক শাহের রাজত্বকালে যাহারা এদেশের শাসনব্যবস্থায় 
প্রথম অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ পাঁয়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদের ক্ষমতার 
পীর্যে আরোহণ ও তাহার ঠিক পরেই সদলবলে বিদায় গ্রহণ--ছুইই নাটকীয় 
ব্যাপার । এই হাবশীদের মধ্যে সকলেই যে খারাপ লোঁক ছিল না, পৈফুদ্দীন 
ফিরোজ শাহই তাহার প্রমাণ। হাঁবশীদের চেয়েও অনেক বেশী তুবু্ত ছিল 
পাইকেরা। ইহারা এদেশেরই লোক । ১৪৮৭ হইতে ১৪৯৩ শ্রীষ্টাবের মধ্যে 
বিভিন্ন সুলতানের আততায়ীর এই প।ইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াই রাজাদের বধ 
করিয়াছিল। জলালুদ্দীন ফতেহ, শাছের হত্যাকারী বারবক শ্বয়ং পাইকদের সর্দার 
ও বাঙালী ছিল বলিয়া “তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লিখিত হইয়াছে। 

বাংলার হাবশীদের মধ্যে বাহার! প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
মালিক আন্দিল (ফিরোজ শাহ ), গিদি বদধরু (মুজাফফর শাহ ), হাবশ২খান, 
কার প্রভৃতির নাঁম বিভিন্ন ইতিহাসপ্রস্থ ও শিলালিপি হইতে জানা ঘায়। 
রজনীকাস্ত চক্রবর্তী তাঁহার “গৌড়ের ইতিহাসে আরও কয়েকজন পপ্রধান হাবশী”র 
নাম করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাদের এঁতিহাসিকতা! স্থন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া 
বায় না। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
হোসেন শাহী ব্বংশ 


১। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ 


বাংলার স্বাঁধীন স্থবলতানদের মধ্যে আঁলাউদ্দীন হোঁসেন শাছের নামই সর্বাপেক্ষা 
বিখ্যাত। ইহার ক্মনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, আলাউদ্দীন হোসেন 
শাহের রাজ্যের আয়তন অন্ান্ত সুলতানদের রাজ্যের তুলনায় বৃহত্বর ছিন। 
দ্বিতীয়ত, বাংলার এন্তান্ত স্বলতানদের তুলনায় হোসেন শাহের অনেক বেশী 
উতিহাসিক শ্বতিচিহ ( অর্থাৎ গ্রন্থাদিতে উল্লেখ, শিলালিপি প্রভৃতি ) মিলিয়াছে। 
তৃতীয়ত, হোসেন শাহ ছিলেন চৈতন্তদেবের সমপাঁময়িক এবং এইজন্য চৈতন্যদেবের 
নানা প্রঙ্গের সহিত হোসেন শাহের নাম যুক্ত হইয়া বাঙীলীর স্বৃতিতে স্থান 
রাত করিয়াছে। 

কিন্তু এই বিখ্যাত নরপতি সধ্্ধ প্রামাণিক তথ্য এ পর্যন্ত খুব বেশী জানিতে 
পার! যান নাই। তাহার ফলে অধিকাংশ লোকের মনেই হোঁমেন শাহ নন্বন্ধে ষে 
ধারপার স্ি হইয়াছে, তাহার মধ্যে সত্য অপেক্ষা কল্পনার পরিমাণই অধিক। 
হুতরাং হোসেন শাহের ইতিহাস যথাসম্ভব সঠিকভাবে উদ্ধারের জন্য একটু বিস্তৃত 
আলোচন৷ আবশ্ঠক। 

মুদ্রা, খিলালিপি এবং অন্যান্ত প্রামাণিক শত্র ছইতে জান! যাঁয় যে, হোসেন 
শাহ সৈয়? বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পিতার নাম গৈয়ঘ 
আশরফ অঙ-হোসেনী। “রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহের পিতা তাহাকে ও 
তাঁহার ছোট ভাই যুন্নফকে সঙ্গে লইয়া তৃকিস্তানের তারমূজ শহর হইতে বাংলায় 
আঁসিয়াছিলেন এবং রাট়ের টাদপুব (বা! চাদপাড়া ) মৌজায় বসতি স্থাপন করিয়া 
ছিলেন; সেখানকার কাঁজী তাহাদের ছুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তীহাদের উচ্চ 
বংধমর্ধাদীরি কথা জানিয়া হোসেনের সহিত নিজের বন্তার বিবাহ দেন। 
সার্টের মতে হোদেন আরবের মরুভূমি হইতে বাংলায় আমিয়াছিলেন। একটি 
কিংবদস্তী প্রচলিত আছে যে হোসেন বাল্যকালে চাদপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে 
রাখীলের কাঁজ করিতেন? বাংলার সুলতান হইয়। তিনি এ ত্রাঙ্ষপকে মাজে এক 


হোলেন শাহী বংশ প£ 


আন। খাজনায় চাদপাড় গ্রামখানি জায়গীর দেন; তাহার ফলে গ্রামটি আজও 
খর্যস্ত একানী চা্পাড়। নামে পরিচিত; হোঁসেন কিন্ত কিছুদিন পরে তীহার 
বেগমের নির্বন্ধে এ ব্রাহ্মণকে গোমাংস খাওয়াইয়া তাহার জাতি নষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীর মধ্যে কতখানি লতা আছে, তাহা! বল! যায় না। 
তবে চীদপুর বা চীদপাড়া গ্রামেব সহিত হোঁসেন শাহের সম্পর্কের কথ! সভা 
বলিয়া মনে হয়, কারণ এই অঞ্চলে তাঁহার বহু শিলালিপি পাঁওয়। গিয়াছে। 

কষ্ণদান কবিরাজ তাঁহার “চতন্তচরিতামৃতে” ( মধ্যলীলা, ২৫ শ পরিচ্ছেদ ) 
লিখিয়াছেন যে, রাজ! হইবার পূর্বে সৈয়দ হোসেন “গোঁড়-অধিকারী” ( বাংলার 
রাঁজধানী গড়ের পপ্রশাদনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ) স্বুদ্ি পায়ের অধীনে চাকুরী 
করিতেন; স্ববুদ্ধি রায় তাঁহাকে এক দীঘি কাটানোর কাঙ্গে নিয়োগ করেন এবং 
তাহার কার্ধে ত্রুটি হওয়ায় তাঁহাকে চাবুক মারেন ) পরে সৈয়দ হোসেন সুলতান 
হইয়া স্যুদ্ধি রায়ের পরমর্যান| অনেক বাঁড়াহিয়! দেন; কিন্তু ভীহার বেগম একদিন 
তীঁহার দেহে চাবুকের দাগ আবিষাণ করিয়া স্থবুদ্ধি রাঁয়ের চাবুক মারার কথ। 
জানিতে পারেন এবং স্থবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধ করিতে স্থলতানকে অন্থরোধ 
জানান। স্ত্লতান তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বেগম হুবদ্ধি রায়ের জান্ধি ন্ট 
করিতে বলেন । হোসেন শাহ তাহাতেও প্রথমে অনিচ্ছ! প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু স্ত্রীর নির্বন্বাতিশষ্যে অবশেষে স্ববুদ্ধি রায়ের মৃধে করোয়ার € বদনার ) জল 
দেওষ়ুুন এবং তাহার ফলে স্ববুদ্ধি রায়ের জাতি যায়। 

এই বিবরণ সত্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ কৃষ্*দাম কবিরাজ দীর্ঘকাল বুন্দাবনে 
হোসেন শাহের অমাত্য এবং স্বুদ্ধি রাঁয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ 
সান্গিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। দ্বুদ্ধি রায়ও স্বয়ং শেষ জীবনে বহুধিন বৃন্দারনে 
বাঁস করিয়াছিলেন, স্থতরাং কৃষ্ণদাম কবিরাজ তীহারও পরিচিত ছিলেন বলিয়া! 
মনে হয়। অতএব কৃষ্ণদাস যে পূর্বোক্ত কাহিনী কোণ প্রামাণিক স্তর হইতেই 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

পতুপিজ এতিহাসিক জোঙ্খা-দে-বারোস তাহার “দা| এসিয়া গ্রস্থে লিখিয়াছেন 
যে পতুগিজদের চট্টগ্রামে আগমনের একশত বৎসর পূর্বে একজন আরব বণিক 
দুইশত জন অন্থচর লইয়! বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং নানা রকম কৌশল করিয়া « 
ভিবি ক্রমশ বাঙলার ন্থলতানের বিশ্বীসভাজন হন ও শেষ পর্স্ত তাহাকে বধাঃ 
করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ ধনে করেন যে, এই 


শষ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কাহিনী হোসেন শাহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য । কিন্ত জোআ-দে-বারোস এ আরব 
বপিকের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! হোসেন শাহের সময়ের একশত 
বৎসর পূর্ববর্তী । 

যাহা হউক, হোসেন শাহের পূর্ব-ইতিহাস অনেকখানি রহস্যাবৃত। কয়েকটি 
বিবরণে খুব জোর দিয়া বল! হইয়াছে ষে তিনি বিদেশ € আরব বা তৃকিস্তান ) 
হইতে আনিয়াছিলেন, কিন্ত এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কোঁন কোন 
মতে হোসেন শাহ বিদেশাগত নহেন, তিনি বাংল! দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াঁছিলেন। 
ফ্রান্সিস ঘুকাননের মতে হোসেন রংপুরের বোদা বিভাগের দেবনগর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহের মাতা যে হিন্দু ছিলেন, এইবপ 
কিংবদস্থীও প্রচলিত আছে। বাবব ত্ীহাঁর আত্মজীবশীতে হোসেন শাহেব পুন্ত 
নসরৎ শাহকে “নসরৎ শাহ বঙ্গালী* বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণাঁস 
কবিরাজের “চৈতন্যচরিতাম্বত” এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে ইঙ্গিত কর! 
হইয়াছে যে, হোসেন শাছের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিল। এই সমস্ত বিষয় হইতে মনে 
হয়, হোসেন শাহ বিদেশী ছিলেন না, তিনি বাঙাঁলীই ছিলেন ; যে সমস্ত সৈয়দ- 
ধংশ বাংলা দেশে বহু পুরুষ ধরিয়া! রাস করিয়া আীসিতেছিল, সেইব্ূপ একটি 
বংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পূর্বে হোসেন শাহ হাঁবশী স্থলতান মুজাঁফফর 
শীহের উজীর ছিলেন-_বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং 
ইহার সম্বন্ধে সন্দেহের কোনি অবকাশ নাই। মুজাফফর শাহের উজীর থাকিবাঁর 
সয় হোসেন একদিকে তাহাকে বৈধ অবৈধ নানাভাবে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ 
দিতেন ও অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধে প্রচাৰ করিতেন; ইহা! খুবই নিন্দনীয় । 
যে ভাবে হোসেন প্রসৃকে বধ করিয়া] রাজ! হইয়াছিলেন, তাহারও প্রশংসা! করা 
যায় না। তবে মুজীফফর শাহও তীহার প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। 
সেই জঙ্য তাহার প্রতি হোসেনের এই আচরণকে “শঠে শাঠ্যৎ সমাচরয়েখ* 
নীতির অন্গসরণ বলিয়া ক্ষম। করা যায়। 

মুদ্রা! ও শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, হোসেন শাহ ১৪৯৩ শ্্ীঃর 
নভেম্বর হইতে ১৪৯৪ শ্ীঃর জুলাই মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় ষে তাঁহার যথেষ্ট বদ হইয়াছিল, 
সে সম্থক্ধে অনেক প্রমাণ আছে। 


হোসেন শাহী বংশ ণ্ণ 


বিভিন্ন ইতিহাসপ্রস্থের মতে মুজাফফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অযাত্যের 
একত্র সমবেত হইয়া! হোসেনকে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেন । তবে, ফিরিশ তা! 
ও “রিয়াজ-এর মতে হোলেন শাহ অমাত্যদিগকে লোঁভ দেখাইয়া রাঁজপদ লাভ 
করিয়াছিলেন । হোসেন অমাত্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে তাহারা যদি তাহাকে 
রাজপনে নির্বাচন করেন, তবে তিনি গৌড় নগরের মাটির উপরের সমস্ত ধন- 
সম্পত্তি তাহাধিগকে ধিবেন এবং মাটিব নীচে লুকানো সব সম্পদ তিনি নিজে 
লইবেন। অমাত্যেরা এই সর্তে সম্মত হইয়া তাহাকে রাঁজা করেন এবং গড়ের 
মাটির উপরের সম্পত্তি লুঠ করিয়া লইতে থাকেন; কয়েক দিন পরে হোঁসেন শাহ 
তাহাদিগকে লুঠ বন্ধ কবিতে বলেনঃ তীহাঁপা তাহাতে রাজী না হওয়াস্ম হোসেন 
বারে। হাজার লুষ্ঠনকারীকে বধ করেন ; তখন অন্তেরা লুঠ বন্ধ করে; হোসেন 
নিজে কিন্তু গৌড়ের মাটির শীচের সম্পর্তি লুঠ করিয়! হস্তগত করেন ; তখন 
ধনী ব্যক্তিরা (সানার থালংতে খাঁইতেন; হোসেন এইকপ তেরশত সোঁণার 
খাল সমেত বহু গুপ্ধধন লাভ করিলেন। 

এই বিবরণ সত্য হুইলে বলিতে হইবে হোসেন শাহ মিংহাসনে আরোহণের 
সময় নান! ধরনেব ক্ুন কুটনীতি ও হীন চাতুরীর আশ্রয় লইযাছিলেন। 

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রস্থের মতে হোসেন রাজা হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রাঁজো 
পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। এ কথা সত্য, কারণ সমদাময়িকী! 
সাহিত্য হইতে ইহাঁর সমর্থন পাওয়া যায়। ইতিহাসগ্রন্থগুলির মতে ইতিপূর্বে 
বিভিন্ন সুলতানের হত্যাকাণ্ডে যাহার! প্রধান অংশ গ্রহণ কবিয়াছিল, সেই 
পাইকদের দলকে হোসেন শাহ ভাঙিয়া দেন এবং প্রাসাদ রক্ষার জন্য অন্ত 
রক্ষি-দল নিযুক্ত করেন; হাবশীদের তিনি তাঁহার রাজ্য হইতে একেবারে 
বিতাড়িত করেন ? তাহার! গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে চলিয়া গেল; হোসেন সৈয়দ, 
মোগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করিলেন। 

হোঁসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় ছুই বৎসর পরে (১৪৯৫ খ্রীঃ) 
জৌনপুরের রাজাচ্যুত সথলতান হোঁসেন শাহ শকাঁ দিল্লীর স্থলতাঁন পিকন্দর শাছ 
লোদীর বিরুদ্ধে যুন্ধযাত্রী করেন এবং পরাজিত হইয়! বাংলায় পলাইয়া আমেন। 
বাংলার স্থলতান হোসেন শাহ তাঁহাকে আশ্রয় দেন। ইহাতে কুদ্ধ হইয়। পিকন্দর ' 
লোদী বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে একদল সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। হোসেন শাহও 
তাহার পুঞজ দানিযেলের নেতৃত্বে এক নৈম্কবাহিনী পাঠাইলেন। উভয় বাহিনী 


পৃ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিহারের বাঢ় নামক স্থানে পরম্পরের সম্মুখীন হইয়া কিছুদিন রহিল, কিন্ত যুদ্ধ 
হুইল ন!। অবশেষে ছুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি অহ্থসারে ভুই 
পক্ষের অধিকার পূর্ববৎ রহিল এবং হোসেন শাহ পিকন্দর লোদীকে প্রতিশ্রুতি 
দিলেন ঘে পিকন্দরের শক্রদের তিনি ভবিষ্যতে নিজ রাজো আশ্রয় দিবেন না। 
সিকন্দবও হোসেনকে অন্র্ূপ প্রতিশ্রতি দ্রিলেন। ইহু'ব পর সিকন্দর লোদী 
দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন। দিল্লীর পরাক্রাস্ত স্থলতানের সহিত সংঘর্ষের এই 
সম্মানজনক পরিণাম হোসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 
হোসেন শাহ তাহার রাজত্বের প্রথম বৎসর হইতেই মুদ্রায় নিজেকে “কামরূপ- 
কামতাঁজাজনগর-উভিম্তা-বিজয়ী” বলিয়া অভিহিত করিতে এবং এই রাজ্যগুলি 
নিজের সক্রিক্স চেষ্টা করিতে থাকেন। কয়েক বংমরেৰ চেষ্টায় তিনি কাঁমতাঁপুর ও 
কামকপ রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিলেন। এ অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে 
হোসেন শাহ বিশ্বীসঘাত্তকতার সাহাধ্যে কামতাঁপুর € কোচবিহার ) ও কামরূপ 
( আসামেব পশ্চিম অংশ )জয় করিয়াছিলেন কামতাঁপুর ও কামবূপের রাজ। 
খেন-বংশীয় নীলাম্বর তাহার মন্ত্রীর পুত্রকে বধ করিয়াছিলেন সে তাহার রানীৰ 
প্রতি অবৈধ আসক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া; তাহাকে বধ করিয়া তিনি 
তাহার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার মাংস খাঁওয়াইয়াছিলেন ; তখন তাহার 
পিতা প্রতিশোধ লইবার জঙ্য গঙ্গাক্মান করিবাব অছিল1 করিয়া গৌড়ে চলিয়া 
আঁদেন এবং হোসেন শাহকে কামতাপুব আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করেন। 
হোসেন শাহ তখন কামতাঁপুব আক্রমণ কবেন, কিন্তু নীলাম্বর তাহার আক্রমণ 
প্রতিহত করেন । অবশেষে হোসেন শাহ মিথ্যা করিয়! নীলাম্বরকে বলিয়া পাঠান ষে 
তিনি চলিয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু তাহাঁব পূর্বে তাহার বেগম একবার নীলাম্বরের 
রানীর সহিত লাক্ষাৎ করিতে চাছেন ; পীলাম্বর তাহাতে সম্মত হইলে হোসেন 
শাছের শিবির হইতে তীহাঁর রাজধানীর ভিতরে পালকী যাঁয়, তাহাতে নারীর 
ছন্কাবেশে সৈগ্য ছিল; তাহারা কামতাঁপুব নগর অধিকার করে ; ১৪৯৮-৯৯ গ্রীষ্টান্ধে 
, এই ঘটন! ঘটিয়াছিল। 
এই প্রবাদের খুটিনাটি বিবরণগুপি এবং ইহাতে উদ্লিবিত তারিখ সত্য বগিক্ব! 
মনে ছয় না। তবে হোলেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ বিজয় ঘষে এতিহাসিক 
| ঘটনা, তাঁহাঁতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ “রিয়াজ, বুকাঁননের বিবরণী এবং 


হোসেন শাহী বংশ ৭৯ 


ঝান্গতাঁপুর অঞ্চলের কিংবস্তী--সমন্ত স্ত্রই এই ঘটনার সত্যত| সম্বন্ধে একমত । 
“আসাম বুরধী'র মতে কোচ রাজা বিশ্বসিংহ হোঁসেন শাহের অধীনস্থ আটগাওয়ের 
মুদ্লমান শালনকর্তা “তুরকা কোতয়াল” কে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিস 
কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য পুনবধিকার করেন। কথিত আছে যে ১৫১৩ খ্রীঃ 
পরে কামতাঁপুর বাজ্য হইতে মুমলমানবা বিতাড়িত হইয়াছিল। 'এই সব কথ! 
কতদূর সত্য, তাহা! বল! যায় না। 

এঁ লময়ে কামবপের পূর্ব ও দক্ষিণে আসাম বা অহোম রাজ্য অবস্থিত ছিল। 
রাজ্াটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জগ্ঠ এবং এখানে বর্ষার প্রকোপ 
খুব বেণী হওয়ার জন্য বাহিরের কোন শক্তির পক্ষে এই রাজ্য জয় করা খুব কঠিন 
ব্যাপার ছিল। সুদ শতাঁবীর দ্বিতীয়ার্ধে শিহাঁবৃদ্বীন তাঁলিশ নামে মোগল 
সরকাবের জনৈক কর্মচাঁরী তাহার “তাবিখ-ফতে-ই-আশাম? গ্রস্থে লিখিয়াছেন যে 
হোঁসেন শীহ ২৪১০০ পদাতিক ও অস্বীবোহী সৈশ্য লইয়া আসাম আক্রমণ করেন, 
ভখন আসামের রাজ। পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হোসেন শাহ আপামের 
সমতল অঞ্চল অধিকার করিয়া! দেখানে তাহাব জনৈক পুত্রকে (কিংবদস্তী অহ্গদাবে 
ইহার নাম “ছুলাল গাজী” ) এক বিশাল গৈন্বাঁহিনী সহ রাখিয়া নিজে গৌড়ে 
ফিরিয়া! গেলেন । কিন্তু যখন বর্ষা নামিল, তখন চারিপধিক জলে ভরিয়া গেল। সেই 
সময়ে আসামের রাজ পার্বত্য অঞ্চল হইতে নামিয়! হোসেনের পুত্রকে বধ করিলেন ও 
সাহার সৈ্ ধ্বংস করিলেন । মীর্জা মুহম্মদ কাজিমের “আলমগীরনামা এবং গোলাম 
হোসেনের “রিয়াজ-উস্-দলাতীন'-এ শিহাবুদ্দীন তাঁলিশের এই বিবরণের পরিপূর্ণ 
সমর্থন পাওয়া যাঁয়। কিন্তু অনমীয়! বুবপ্তীগুপিও মতে বাংলার রাজ! *খুনফং” বা 
“থুফং” (ছেসন) "বড় উজীর” ও “বিৎ মালিক” (বা “মিৎ মানিক”) নামে ছুই ব্যক্তির 
নেতৃত্বে আসাম জদ্বের জম্ঘ ২০,৯০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্ত এবং অসংখ্য 
রপতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এই বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় অনেকদূর পর্যস্ত 
অগ্রসর হয়ঃ তাহার পর আসামরাজ মুহুঙ্গ মুক্জ তাহাদের প্রচণ্ড বাধা দেগ। 
দুই পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে মুসলমানরা! প্রথম দিকে জয়লাভ 
করিলেও শেষ পর্যস্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় ; “বড় উজীর* পলাহয়া প্রাণ 
বীচান।) কিছুধদিন পরে তিনি আবার *বিৎ মালিক* সমভিব্যাহারে আসা 
আঁঞযণ ঝরেন ; ইতিমধ্যে আপামরাজ কয়েকটি নদীর মোহানায় ঘটি বসহিয়া 
ভঙ্গির শ্ীধান সেন্ীপতিদের মোতায়েন করিয়া রাখিয়াছিলেন? বাংলার সৈল্ত- 


৮৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বাহিনী জলপথ ও স্থলপথে সিংরী পর্যস্ত অগ্রসর হইয়া! সেখানকার ঘটি. 
আক্রমণ করে ও এখানে বহক্ষণব্যাপী রক্তক্ষত্রী যুদ্ধের পরে অসমীয়া সেনাপভি 
ৰরপুত্র গোহাইন বাংলার বাহিনীকে পরাজিত করেন । “বিৎ্ মালিক” এবং বাংলার 
ৰছ সৈন্ত এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, অনেকে বন্দী হইয়াছিল ঃ *্বড় উজীর” 
এবাবও স্বল্পনংখ্যক অন্্চর লইয় পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন , তাহাদিগকে 
অসমীয়া বাহিনী অনেক দু পর্যস্ত তাড়! করিয়া লইয়া গেল। 

মুনলমান লেখকদেব লেখা বিবরণে এবং অসমীয়া বুরঞ্ীর বিবরণে কিছু 
পার্থক্য থাকিলেও এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ষে হোসেন শাহেৰ আসামজয়েব 
গ্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। ৃ 

আসামের “হোঁসেন শাহী পরগণা” নামে পবিচিত একটি অঞ্চল এখনও 
হোসেন শাহের স্মৃতি বহন করিতেছে । 

উড়িস্তার সহিতও হোসেন শাহের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হইয়াছিল। মুদ্রার সাক্ষ্য 
হইতে মনে হয়, হোসেন শাহের বাজত্বের প্রথম বৎসরেই উড়িস্যার সহিত তীহাঁব 
সংঘর্ষ বাধে। এ সময়ে পুরুযোত্তমদেব উড়িগ্ার রাজ! ছিলেন। ১৪৯৭ খ্রীষ্টান 
তাহার ম্বত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র প্রতীপরুত্র সিংহাঁসণে আরোহণ কবেন। 
গ্রতাপক্রপ্ড্রের দীক্ষাগ্ডর জীবদেবাচার্ধের লেখ! 'ভক্কিভাগবত' মহাকাব্য হইতে জানা 
ঘায় যে, সিংহাসনে আবোহণের সঙ্গে সেই প্রভাঁপরুদ্রকে বাংলার হুলতানেব 
নৃহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। 

হোঁসেন শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি, “রিয়ার্-উদ্‌ সলাতীন+ এবং জরিপুরার 
রাজমালার সাক্ষ্য অনুসারে হোসেন শাহ উড়িস্তা জয় করিয়াছিলেন 

পক্ষান্তরে; উড়িস্তার বিতিন্ন স্তরের মতে উড়িগ্তারাজ্ম গ্রতাপরুত্ই হোসেন 
শাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জীবদেবাচার্য 'ভক্তিভাগবত'-এ লিথিয়্াছেন 
ষে পিতার স্বৃত্যুর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রতাপরুত্ত্র বাংলার স্থুলতানকে পরাজিত 
করিয়া গঙ্গা! ( ভাগীরথী ) নদীর তীর পর্যস্ত অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। 
গ্রতাপকদ্রের তাত্রশাসন ও শিলালিপিতে বল! হইয়াছে যে প্রভাপরুপ্রের নিকট 
পরাজিত হইয়া! গৌড়েশ্বরাা দিয়াছিলেন এবং তয়াকুল চিত্তে সবস্থানে প্রস্থান করিয়া 
আত্ারক্ষা করিয়াছিলেন । প্রতাপরুত্ত্রের রচন! বলিয়া ঘোষিত 'দুরন্বতীহিলসিম্ 
গ্রন্থে (১৫১৫ হী: বাঁ তাহার পূর্বে রচিত ) প্রতাপরুজ্রকে “শরণাগত্রজবুনা" 
পুরাবীন্বর-হসনশাহ-রাপ্শরণরক্ষণ” বলা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রতাপররর শুধু 
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হোঁদেন শাহের বিজেত| নহেন, তাহার রক্ষার্তাও! উড়িন! ভাহায় রেখা জগরাঁথ 
মন্দিরের 'মাদলা পা্জী' ও সংস্কৃত ভাষা লেখা “কট করাঁজবংশাবলী' গ্রস্থের মতে 
বাংলার হথুলতান উড়িস্কা আক্রমণ করিষ! উড়িগ্কার রাজধানী কটক এবং 
পুরী পর্যন্ত সনত্ত অঞ্চল জয় করিয়! লন। পুরীর জগন্ধাথ মন্দিরের প্রায় মস্ত 
দেবমৃত্ি তিনি নষ্ট করেন, জগন্নাথের সুতিকে দোলায় চড়াইয়া চিন্ক! হদের মধ্যস্থিত 
চডাইগুহা পর্বতে লইয়া গিয়া রাখা হইস়্াছিল বলিয়া উহ! ধ্বংস হইতে রক্ষা 
পায়। এই সময়ে গ্রতাপরুদ্র দক্ষিণ দিকে অভিযানে গরিয়াছিলেন, এই মংবা 
পাইয়! তিনি দ্রুতগতিতে চলিয়া আসেন এবং বাংলার স্থলতানকে তাড়া কবিষ়া 
গঙ্গার তীর পর্যস্ত লইয়া! বাঁন। “মাদল! পাঞ্রী'র মতে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা 
ঘটিয়াছিল। এই হুত্রের মতে চউমুহি'তে প্রতাপরুদ্ব ও হোসেন শাহের মধ্যে 
বিরাট যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে পবাঞ্জিত হইয়! হোসেন শাহ্‌ মান্দাবণ তুর্সে আশ্রস্ 
লন। প্রতাপরুদ্র তখন মান্দরণ হুর্গ অবরোধ কবেন। প্রতাপরুদ্রের অন্ত 
সেনাপতি গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর ইতিপূর্বে হোসেন শাহের কটক আক্রমণের 
সময়ে কটক রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল, সে এখন হোসেন শাহের নহিত যোগ 
দিলঃ ছোদেন শাহ ও গোবিন্দ বিস্াধব প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে মান্দারণ হুইতে বিতাড়িত কনিলেন। মান্নার হইতে অনেকথানি 
পশ্চাদপমরণ করিয়| প্রতাপরুদ্র গোবিন্দ বিষ্ভাধরকে ভাকিয়া পাঠাইলেন এবং 
তাহাকে অনেক বুঝাইয়! সজাইয়া আবার স্বদেশে আনয়ন করিলেন? ইহার পর 
তিনি গোবিন্দকে পাত্রেব পদে অধিষ্ঠিত করিয়! তাহাকেই রাজা শাসনের ভার 
দিলেন ; হোলেন শাহ আর উড়িস্ত! জয় করিতে পারিলেন না। এই বিবরণের 
সমঘ্ত কথা মভ্য না হইলেও অনেকঝনিই ষে মত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে ষে হোসেন শাহ ও উড়িস্তারাজের সংঘর্ষে 
উত্তয়পক্ষই জয়ের দাঁধী করিয়াছেন। 

বাংলার চৈতন্তচরিতপ্রন্থগুলি--বিশেষভাবে “চৈতন্যভাগবত', “তৈতন্তচরিতামুত' 
ও «চৈতগ্তচন্দ্রোদয় নাটক" হইতে এ মন্বদ্ধে অনেকটা নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য 
বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি হইতে জান! যাঁয় যে, হোসেন শাহ উড়িয্বা আক্রমণ 
করিয়! সেখানকার বু দেবমন্দির ও দেবমৃণ্তি ভাতিয়া ছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া 
তাঁহার মহিত উড়িন্তার রাজার যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঠৈতস্তদেব যখন্‌ দক্ষিণ ভারত 
বদের শেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন (১৫১২ প্রঃ), খন বাংলা! ও 
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উদ্ভিস্তার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। বাংল! হইতে চৈতন্তদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্জনেব 
(জুন ১৫১৫ হ্রীঃ) অব্যবহিত পরে হোসেন শাহ আবার উড়ি্যায় অভিধান করেন। 

জয়ানন্দ তাহার “চৈতন্যমঙ্গলে' লিখিয়াছেন ষে উড়িস্যারাজ প্রতীপরুত্্র একবাব 
বাংল! দেশ আক্রমণ করিবার সঙ্বল্প করিয়া সে সম্বন্ধে চৈতন্দ্দেবের আজ্ঞা প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন, কিন্ধু চৈতন্যাদেব তাহাকে এই প্রচেষ্টা! হইতে বিরত হইতে বলেন ; 
তিনি প্রতীপরুত্রকে বলেন যে “কালষবন রাজ। পঞ্চগৌড়েশ্বর" মহাশক্তিমান , 
তাহার রাজ্য আক্রমণ করিলে সে উড়িস্তা উৎপন্ন কবিবে এবং জগন্নাথকে নীলাচল 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে । চেতন্যদেবের কথা শুনিয়! প্রতাপক্ষদ্র বাংলা! আক্রমণ 
হইতে নিরম্ত হন। এই উক্তি কত দুর সত্য বলা যায় না। 

এতক্ষণ যে আলোচন। কর! হইল, তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় 
ষে, ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের সহিত উড়িম্তার রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। 
১৫১২ খ্রীঃ হইতে ১৫১৪ শ্রীঃ পর্যস্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। কিন্তু ১৫১৫ গ্রীষ্টাব্দে 
হোসেম শাহ আঁবাঁৰ উভি্যা আক্রমণ করেন এবং শ্বয়ং এই অভিযানে নেতৃত্ব 
করেন। কিন্তু এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ কোন স্থায়ী ফল লাভ 
করিতে পারেন নাই। 

হোসেন শাহ এবং ভ্রিপুবার রাজার মধ্যেও অনেক দিন ধরিয়! যুদ্ধবিগ্রহ 
চলিয়াছিল। ইহ! “রাজমালা” (ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস ) নামক বাংলা গ্রন্থে 
কবিতার আকারে বণিত হুইয়াছে। দরাজমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে (রচনাকাল 
১৫৭৭-৮৬ গ্রীতব মধ্যে ) হোসেন শাহ ও ত্রিপুবারাজের সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়! 
যায়। এ বিবরণের সারমর্ম নিবে প্রদত্ত হইল । 

হোসেন শাছেব সহিত ত্রিপুবারাঁজের বনু সংঘর্ষ হয়। ১৫১৩ খ্রীষ্টাবের পূর্বেই 
ত্রিপুরাবাঁজ ধন্যমাণিক্য বাংলার স্থলতানের অধীন অনেক অঞ্চল জয় কবেন। 

১৪৩৫ শকে ধন্মাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন ও এতছৃপলক্ষে ্র্ণুদ্ৰা 
প্রকাশ করেন। হোসেন শাহ তাহার বিরুদ্ধে গৌরাই মক্লিক নামক একজন 
সেনীপতির অধীনে এক বিপুল বাছিনী পাঠান। গৌরাই মঞ্লিক ব্রিপুবার অনেক 
অঞ্চল জয় করেন, কিন্তু চণ্তীগড় দুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হন। ইহার পর তিনি 
চণ্তীগড়ের পাশ কাটাইয়! গিয়া! গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেন, বীধ দিয়া 
গৌমতীর জল অবরুদ্ধ করেন এবং তিন দিন পরে ধাধ খুলিয়া! জল ছাড়িকা! দেন? 
এ জল দেশ ভীসাইয়। দিয়! ত্রিপুরার বিপর্যয় সাধন করিল। তখন ত্রিুরারাঙ্ষ 


হোসেন শাহী বংশ ৮৩ 


'অভিচার অনুষ্ঠান করিলেন; এই অনুষ্ঠানে বণিপ্রবতত চগ্াালের মাঁথা বাংলার 
নৈপ্কবাহিনীর ঘাঁটিতে অলক্ষিতে পুঁতিয়। রাঁধিন্ন। আস! হইল। তাহার ফলে 
সেই রাত্রেই বাংলার সৈম্তর। ভয়ে পলাইয়া গেল। 

১৪৩৬ শকে ধন্তমাণিক্যের রাইকছাগ ও রাইকহম নামে ছইজন সেনাপতি 
আবার চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তখন হোসেন শাহ হৈতন খ! নামে একজন 
সেনাঁপতির অধীনে আর একটি বাহিনী পাঠান। ঠহতন খা সাফল্যের সহিত 
অগ্রনর হইয়। ত্রিসুবারাজ্যের দুর্গের পব হূর্গ জগ্ন করিতে থাঁকেন এবং গোমতী 
নদীর তীরে গিক়। উপস্থিত হন। ইহাতে বিচলিত হইয়! ধন্যমাপণিক্য ভাকিনীদের 
সাহাধ্য চন। তখন ভাকিনীরা গোমতী নদীব জল শোষণ করিয়। সাত দিন 
নধীর খাত শুক রাখিয়া অভ:পব জন ছাড়িসা দিল। দেই জলে ত্রিপুরার 
লোকেরা বু ভেল। ভাপাইল, প্রত ভেলায় তিনটি করিয়া পুতুন ও প্রতি 
পুতুলের হাঁচত দুইটি করিয়। মগান ছিল। অর্গনমূক জনধারায় বাংলার দৈন্যবের 
হাতী ঘোড়া উট ভাপিয়। গে, ইহ! ভিন্ন তাহার! দৃব হইতে জরন্ত মশাল দেখিয়। 
ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইঘ়! পড়ি; তাহার পর ত্রিপুবার লোকেব! তাহাদেব নিকটবর্তাঁ 
একটি বনে আগুন লাগাইস্কা ধিল। বাংলার দৈন্যেরা তখন পলা ইয়। গেল, তাহাদের 
অনেকে ত্রিপুবার সৈন্যদের হাতে মা'র! পড়িল । ব্রিপুবাঁর দৈন্যেব। বাংলার বাহিনীর 
অধিকৃত চারিটি ঘাটি পুনরধিকার করিল । বাংলার বাহিনী ছয়কড়িয়! ঘটিতে 
অবস্থান করিতে লাগিল। 

এখন প্রশ্ন এই, 'রাজমালা'র এই বিবরণ কতদূর বিশ্বামযোগ্য ? ধন্তমাঁপিক্য 
অভিচারেব দ্বারা গৌরাই মল্লিককে এবং ভাকিনীদের সাঁহাঁধ্যে হৈতন খাঁকে 
বিতাড়িত করিয়াছিলেন বলিম্! বিশ্বাস করা যায় না। এই সব অলৌকিক কাণ্ড 
বাদ ধিলে 'রাজমালা"র বিবরণের অবশিষ্টীংশ মত্য বলিয়াই মনে হয়। হ্থতরাং 
এই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়! আমরা এই নিশ্বান্ত করিতে পারি ধে হোসেন 
শাহ-ধন্যমাণিক্যের সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধন্যমাণিকাই জযঘুক্ত হন এবং তিনি 
খগুল পর্বস্ত হোমেন শাহের রাজ্যের এক বিস্তীর্ন অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে ধন্তমাণিক্য টট্টগ্রাম পর্যন্ত জগ্ন করেন, কিন্ধু প্রতিপক্ষের আক্রমণে 
তাহাকে পূর্বাধিক্কত সমস্ত অঞ্ল হাঁরাইতে হয় এবং গৌড়েখরের সেনাপতি 
গৌরাই মলিক গোমতী নদীর তীরবর্তাঁ চত্তীগড় ছুর্গ পর্যন্ত ?অধিকার করেন £ 
গৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর জন প্রধমে রুদ্ধ ও পরে মূ করিয়া! হিপুরারাজের 


৮৪ বাংল! দেশেক্স ইতিহাস 


কাগ্যবিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন। তৃতীয় পধায়ে বন্তমাণিক্য আবার পূর্বাধিকভ 
অঞ্চলগুলি অধিকীর করেন, কিন্তু হোঁসেন শাহের সেনাপতি হৈতন খা গ্রাভি- 
আক্রমণ করিয়া তীহাকে বিতাড়িত করেন এবং তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া 
গোমতী নদীর তীরবর্তাঁ অঞ্চল পর্যস্ত অধিকার করেন। এইবার ত্রিপুরা-রাজ 
গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করিয়া তংহাকে বিপদ্দে ফেলেন। 
তাহার ফলে হৈতন খা পিছু হটিয়া ছয়কঙিয়ায় চলিয়া আসেন। ব্রিপুরারাজ 
ছয়কড়িয়ার পূর্ব পর্যস্ত বত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করেন, ত্রিপুরা রাজ্যের অস্ঠান্চ 
'অধিরুত অঞ্চল হোঁসেন শাহের দখলেই থাকিয়া যায়। 

'রাক্মমালার বিবরণ পড়িলে মনে হয়, ধন্যমাণিক্য বাংলার খগ্ুল পর্যস্ত যে 
অভিযান চাঁলাইয়াছিলেন, তাহ! হইতেই হোসেন শাহের সহিত তাহার সংঘর্ষের 
আরস্ত হয় এবং ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩-১৪ শ্রীঃর পূর্বে হোসেন শাহ ত্রিপুরারাজকে 
প্রতি-আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু সোনারগাঁও অঞ্চলে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎ্কীর্ণ 
হোঁসেন শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে খওয়াস খান নাঁষে 
হোসেন শাহের একজন কর্মচারীকে ত্রিপুরার “সর-এ-লস্কর" বল! হইয়াছে । ইহা! 
হইতে মনে হয় যে, ১৫১৩ খ্রীঃর মধ্যেই হোনেন শাহ ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে লিঞ্চ 
হইয়া জরিপুরার অঞ্চলবিশেষ অধিকার করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাহার 
মহাভারতে লিখিম্বাছেন যে হোলেন শাহ ভ্রিগুর! জয় করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দী 
ভীহার মহাভারতে লিখিয়াছেন ষে তাহার পৃষ্ঠপোষক, হোসেন শাহের অন্ততম 
সেনাপতি ছুটি খান ত্রিপুরার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন; তাহার ফলে ত্রিপুরারাজ 
দেশত্যাগ করিয়া “পর্বতগহবরে”* পমহাবনমধ্যে” গিয়া বাস করিতে থাকেন ঃ 
ছুটি খানকে তিনি হাতী ও ঘোড়া দিয়া সম্মানিত করেন ; ছুটি খান তাহাকে 
অভয় দান কর! সত্বেও তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া! থাকেন। এইসব কথা কতদুর 
্থার্থ তাহা বলা যায় না। তবে হোসেন শাহের রাজত্বকালে কোন সময়ে 
ঝিপুরার বিরদ্ধে বাংলার বাহিনীর সাফল্যে ছুটি খান উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ 
করিস্বাছিলেন--এই কথ! সত্য বলিয়! মনে হয়। 

হোসেন শাহের সহিত আরাকানরাজেরও সম্ভবত সংঘর্ষ হইয়াছিল। চট্টগ্রাম 
অঞ্চলে এই মর্মে গ্রাবাদ প্রচলিত আছে যে হোসেন শাহের রাজত্বকালে 
আরাফানীর! চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিল ; হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের 
নেসৃত্বে এক বাছিমী ধপিণ-পূর্ব বঙ্গে প্রেরিত হয, তাহারা আরাঁকানীদের 


ছোঁসেন শাহী বংশ ৬ 


“বিতাড়িত করিয়া চট্টগ্রাম পুন্রধিকার করে। জোঙা-দে-বারোসের “দা এশিয়া 
এবং অন্ান্ত সমসামক্লিক পতু্সীজ গ্রন্থ হইতে জানা ঘায় যে, ১৫১৮ ত্রীষ্টাবে 
আরাঁকানরাজ বাংলার রাঁজার অর্থাৎ হোসেন শাহের সাঁমস্ত ছিলেন। চট্টগ্রাম 
অধিকারের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার ফলেই সম্ভবত আরাকানরাজ হোসেন শাহের 
সামস্তে পরিণত হইয়াছিলেন। 

হোসেন শাহ ত্রিহুতের কতকাংশ মমেত বর্তমান বিহার রাঁজ্যের অনেকাংশ 
জয় করিয়াছিলেন। বিহীরের পাটন! ও মুঙ্গের জেলায়, এমন কি এ রাজোর 
পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সারণ জেলায়ও হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া 
গিয়াছে । বিহারের একাংশ সিকন্দর শাহ 'লোদীর রাজ্যহুক্ত ছিল। সিকল্দর 
শাহ লোদীর সহিত সগ্ধি করিবার ময় হোসেন শাহ তাহাকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি পিকন্দরের শত্রুতা করিবেন ন। এবং লিকন্মরের 
শক্রদের আশ্রয় দিবেন না । কিন্ত এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যস্ত পালিত হয় নাই। 
সারণ অঞ্চলের একাংশ হোসেন শাঙের এবং অপরাংশ সিকন্দর শাহের 
অধিকারভূক্ত ছিল। লোদী রাজবংশ সত্বন্ধীয় ইতিহাসগ্রস্থগুলি হইতে জান। যায় 
যে, সাঁরণে সিকন্দবেব প্রতিনিধি হোসেন থান ফমুর্লির সহিত হোপেন শাহ খুব 
বেণী ঘনিষ্ঠতা করিতে থাকায় এবং হোসেন খান ফমুরণলির প্রাধান্ত দিন দিন বৃদ্ধি 
পাঁইতে থাকায় সিকন্দর শাহ ক্রু হইয়া ফমূর্ণলির বিরুদ্ধে পৈন্ত প্রেরণ করেন 
(১৫০৯ শ্রী: ); তখন হোসেন শাহ ফর্ম্লিকে আশ্রয় দেন। সিকন্দবর শাহ লোধীর 
মৃত্যুব ( ১৫১৭ দ্রঃ ) পর তাহার বিহারস্থ প্রতিনিধিদের সহিত হোসেন শাহ 
প্রকাশ্থভাবেই শকত্রতা করিতে আরম্ভ করেন। 

হোসেন শাহের রাজত্বকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পততুগী্জরা প্রথম পদার্পণ 
করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে বাণিজ্য হুর করার 
অভিপ্রায়ে চারিটি জাহাজ পাঠান, কিন্তু মধ্যপথে প্রধান জাহাজটি অগ্রিকাণ্ডে নষ্ট 
হওয়ায় পতুীজ প্রতিনিধিদল বাংলায় পৌঁছিতে পারেন নাই। ১৫১৮ খ্রীষ্টান 
জোৌআ-দে-সিলভেরার নেতৃত্বে একদল পতৃীজ প্রতিনিধি চট্টগ্রামে আসিয়া 
গৌছান। সিলভের! বাংলার সুলতানের নিকট এদেশে বাণিজা করার ও চট্টগ্রাষে 
একটি কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন । কিন্তু সিলভের! চট্টগ্রামের শাসন- 
কর্তার একজন আত্মীয়ের দুইটি জাহাঙ্জ ইতিপূর্বে দখল করিয়াছিলেন এবং 
টটগ্রামেও খাত্যাভাবে পড়িয়া একটি চাল-বোঝাই নৌকা লু$ন করিয়াছিবেন 


ট্ী বাংল! দেশের ইতিহাস 


ধঙ্িয়। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তাহার প্রতি বিরূপ হন ও তাহার জাহাজ! লক্ষ 
করিয়া কামান দাগেন। পতুগিজরা ইহার উত্তরে চট্টগ্রাম অবরোধ করিয়া 
বাংলার সামুদ্রিক বাণ্জ্যি বিপর্যস্ত করিল। চট্টগ্রামের শাসনবর্ত। এই সময়ে 
কয়েকটি জাহাজের ভ্ন্য গ্রতক্ষা বরিতেছিলেন, তাই তিনি সাময়িকভাবে 
পতু'্গীজদের সহিত সন্ধি বরিজেন। বিস্ত জাহাজগুলি বন্দরে পৌছিবামান্ত্ 
তিনি পতুগ্গিজদের প্রতি আক্রমণ পুনরারস্ভ করিলেন। তখন সিলভেরা 
আরাকানে অবতরণের এবং সেখানে বাণিজ্য হুরু করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
'আরাকানরাঁজ পতু'গিজদের সহিত বন্ধুত্ব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ বরিলেন। কিন্ত 
সিলভের1 জানিতে পারিলেন যে আরাঁকানে অবতরণ করিলেই তিনি বন্দী 
হইবেন। এই কারণে তিনি নিরাশ হইয়া সিংহলে চলিস্ব। গেলেন। 


হোসেন শাহ গোঁড় হইতে নিকটবর্তী একডালায় তীহাঁর রাজধানী 
স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। «ই এবডালার অবস্থান সম্বন্ধে ইলিয়াস শাহের 
প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা] করা হইয়াছে। সম্ভবত,বযক্িগত নিরাঁপত্তীর জন্য এবং 
ক্রমাগত লুঠনের ফলে গৌড় নগরী শ্রুহীন হুইয়া পড়ায় হোসেন শাহ একডালায় 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন । 


অনেকে মনে করিয়া থাকেন হোসেন শাহ সর্বপ্রথম সত্যপীরের উপাসন' প্রবর্তন 
করেন। এই ধারণার কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্ররুতপক্ষে, 
পত্যপীরের উপাঁসন1 যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে গ্রবতিত হয় নাই, 
তাহ! মনে করিবার ষথে্ কারণ আছে। 


হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, অমাত ও কর্মচারীর নাম এপর্যস্ত জানিতে পার 
গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুললমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। 
নিয়ে কয়েকজন গ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। 


(১) পরাগল খান 
ইনি হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রা্ণ 
অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। ইছারই আদেশে ববীন্্র পরমেশ্বর 
সর্বপ্রথম বাংল ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। 


হোসেন শাহী বংশ ৮৭ 


(২) ছুটি খান 
ইনি পরাগল খানের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাঁম নসরৎ খান। ইহার 
আদেশে শ্রীকর নন্দী বাংল! ভাষায় মহাভারত রচন। করিয়াছিলেন । শ্রীকর নন্দীর 
বিবরণ অনুসারে ছুটি খাঁন লম্বরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ত্রিপুরার রাঁজাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। 


(৩) সনাতন 

সনাতন হোসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ ছিলেন এবং তাহার বিশি্ই উপাধি 
ছিল “সাঁকর মল্লিক” ( “সগীর মালিক” অর্থ ছোট রাজ। )। লনাতন হোনেন শাহের 
অন্যতম “বীর খাঁস' বা প্রধান সেক্রেটারীও ছিলেন । হোঁসেন শাহ তাহাকে 
অত্যন্ত ম্বেহ করিতেন ও তাহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন । চৈতন্তদেবের 
সঙ্গে দেখ হইবার পর ঘুনাতন রাজকার্ষে অবহেলা করেন এবং উড়্িস্কা- 
অভিষানে স্থলতানেব সহিত যাইতে অস্বীকার করেন। তাহাব এই *অপবাঁধের” 
জন্য হোসেন শাহ তীহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উড়িস্তায় চলিয়া যাঁন। 
কাবারক্ষককে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া সনাতন মুক্তিলাঁত কবেন ও বুদদাঁবন 
যাত্র করেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন প্রিয় ভক্ত ছিলেন। 


(8) রূপ 

ইনি সনাতনের অনুজ। ইনিও হোঁসেন শাহের মন্ত্রী এবং পদবীর খাম” 
ছিলেন। দীর্ধকাল চাকুরী করিবার" পবে রূপ-সনাতনের সংসারে বিরাগ জন্মে 
এবং চৈতন্যের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়। বুন্বাবনে চলিয়া ান। অতঃপর 
রূপ-সনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাম্য রচনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। 

বল্পভ (সনাতন-দ্পের ভ্রাত! ), শ্রীকান্ত ( ইহাদের ভম্মীপতি ), চিরঞ্রীব সেন 
(গোবিদ্দদাস কবিরাজের পিতা ), কবিশেখর, দামোদর, ষশোরাঁজ খান (সকলেই 
পদকর্তা ), মৃকুন্দ ( বৈদ্য ), কেশব খান ( ছত্রী ) প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দুগণ হোঁসেন 
শাহের অমাত্য, কর্মচারী, চিকিৎসক প্রতৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকের 
ধারণ “পুরন্দর খান” নামে হোসেন শাহের একজন হিন্দু উজীর ছিলেন। এই 
ধারণা সত্য নহে। 


৯৯ বাং গেগেখ ইতিহাস 


হোসেন শাহের রাঁজোর আযম অত্যন্ত বিশাল ছিল। বাংলাদেশের প্রায় 
সমস্তটা এবং বিহারের এক বুহদংশ তীহার রাজ্যের অস্তভূক্তি ছিল। ইহ! ভিন্ন 
কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িন্ত। ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অন্তত 
সাময়িকভাবে তাহার রাজ্যের অন্তরভূক্ত হইয়াছিল। 

এখন আমরা হোসেন শাহের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এক অনিশ্চিত 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে হোঁসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তাহার অভ্যুদয়ের পূর্বে পরপর কয়েকজন সুলতান অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করিয়। 
আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে রাজ হইয়! 
হোসেন শাহ দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপন করিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাজ্য অয় 
করিয়া নিজের রাঁজ্যভূক্ত করিয়াছিলেন এবং স্থদীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর এই বিরাট 
ভুখণ্ডে নিক্ষবধেগে অপ্রতিহততাবে বাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা অল্প কৃতিত্বের 
কথ নহে। ূ 

“তৰকাৎ-ই-আকবরী”, “তারিখ ই-ফিরিশ.তা” ও “রিয়াজ-উস-সলাতীনে*র মতে 
হোসেন শাহ্‌ স্থশাসক এবং জ্ঞানী ও গুনীবর্গের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ইহার ফলে 
দেশে পরিপূর্ণ শাস্তি ও শ্হ্ধল। প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি গণ্ডক নদীর কুলে একটি বাঁধ 
নির্মাণ করিয়া রাজ্যের সীমাঁন। স্থরক্ষিত করেন, রাঁজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিব, 
সরাইখান! ও মাদ্রাসা স্বাপন করেন এবং আলিম ও দরবেশদের বহু অর্থ দান 
করেন। 

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাহার বা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের ছার! 
বহু সুন্দর সুন্দর মসজিদ, ফটক প্রভৃতি নিমিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে 
গৌড়ের «ছোটি সোনা! মসজিধ্* এবং *গুম্‌তি ফটক* এখনও বর্তমান আছে। 
ইহাদের শিল্পসৌনদর্য অসাধারণ । 

হোসেন শাছের রাজত্বকালে দেশে অণ্ুভ ঘটনাও কিছু কিছু ঘটিয়াছিল। 
বৃন্বাবনন্গাসের “চৈতন্তভাগবত' হইতে জান! যাঁয় যে, ১৫০৯ শ্রীষ্টাবে তাহার রাজ্যে 
দুতিক্ষ হইয়াছিল। এই জাতীয় ছুতিক্ষের জন্ত হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী 
করা না গেলেও পরোক্ষ দায়িত্ব তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি মিংহাসনে 
'আরোহণের পর হইতে ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধে লিপু হইয়া! পড়িয়াছিলেন। 
এই লমন্ত যুদ্ধের ধায়ভার নিশ্চয়ই বাংলা দেশের জনসাধারণকে ধোগাইতে হইত । 
ষলে ত্তীহার রাজত্বকালে বাঁঙাঁলী জনমাধারণের আধিক হবচ্ছলতা আগেকার 
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সুলনায় হাঁস পাইয়াছিল এবং তাহাদের ছুতিক্ষ প্রতিরোধের শক্তি অনেকখানি 
কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হুইবে। হোসেন শাহ বহু খুদ্ধ করিয়াছেন, 
কিন্তু পরিপূর্ণ জয়লাভ করিয়াছেন মান্ব কয়েকটি যুদ্ধে। বতদিন ধরিয়া তিনি 
যুদ্ধ করিয়াছেন এবং ঘত শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজ্য- 
গুলির যতটা অঞ্চল স্থাঁ়িতাঁবে অধিকার করিতে পারিয়াঁছিলেন, তাহ। খুবই কম 
মনে ছয়। সুতরাং তিনি সামরিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেও পরিপূর্ণ 
সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বল ধায় না। 

এইসব দিক দিয়া বিচার করিলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে যোল আনা 
কতিত্ব দেওয়! যায় না। তবে মোটের উপর তিনি যে একজন স্দক্ষ শাঁপক 
ছিলেন, তাহ৷ পূর্বোপ্লিখিত বিভিন্ন সুত্রের সাক্ষ্য হইতে বুঝা! যাঁয়। 

হোসেন শাহ যদিও বেশীর ভাগ সময়েই ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
ছিলেন, তাহাতে দেশের শাস্তি ব্যাহত হয় নাই, কারণ এইসব যুদ্ধ রাঁজ্যজয়ের 
যুদ্ধ এবং এগুলি অনুষ্ঠিত হইত দেশের বাহিরে । আর একটি বিষয় লক্ষণীয় ষে 
হৌসেন শাহ বছবার নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়া বিদেশে যুদ্ধ করিতে 
গিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও কেহ রাজ্যে তাহার অন্ুপস্থিতির হুযোগ গ্রহণ করিয়া 
বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া জান! যায না; এই ব্যাপার হইতেও 
হোসেন শাহের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 

হোঁসেন শাহের চরিত্রে মহত্বেরও অভাব ছিল না; ইহার দৃষ্টান্ত আমরা 
পাই জৌনপুরের রাজ্য্যুত সুলতান হোসেন শাহ শকাঁকে আশ্রয় দানের 
মধ্যে। 

অনেকের ধারণা, হোসেন শাহ বিস্তা ও সাহিত্যের--বিশেষভাষে বাংলা . 
নাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্ত এই ধারণার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নহি। 
ফশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্রন প্রভৃতি কয়েকজন বাঙালী কবি হোসেন শাহের 
কর্মচারী ছিলেন ; কিন্তু ইহাদের কাব্যস্গ্টির মূলে যে হোসেন শাছের পৃষ্ঠপোষণ 
ব৷ অন্ুপ্রেরণ। ছিল, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । বিপ্রদান পিপিলাইি, 
কবীন্র পরষেস্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা তাহাদের কাব্যে হোলেন 
শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হোসেন শাহের সহিত তাঁহাদের কোন 
বাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। হোসেন শাহের লঙ্গে একজন মাত্র হিন্ু পৃঙ্ডিত-_ 


৯ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিস্তাবাচস্পতির কিছু যোগ ছিল। কিন্তু বিগ্ভাবাচম্পতি হোসেন শাহের কাঁছে 
কোন রকমের পৃষ্ঠপৌঁধণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়। জান! যাঁয় না। 

কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছু 
সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একজন ফারসী ভাষায় একটি ধন্ুবিগ্ঠা বিষয়ক 
গ্রন্থ রচনা কবেন এবং তৎকালীন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। 
দ্বিতীয় মুসলমান পণ্ডিত হোনেন শাহের কোষাগারের জন্য একখানি এল্সামিক 
গ্রন্থের তিনটি খণ্ড নকল করেন $ তৃতীয় খণ্ডের পুণ্পিকাঁয় তিনি হোসেন শাহেব 
উচ্ছৃসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই বই হোসেন শাহই উৎসাহী হইয়া নকল 
করাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্ত এই নকল করানোর মধ্যে তাহার 
বিচ্যোৎসাহিতাঁর বদলে ধর্মপরায়ণতার নিদর্শনই বেশী মিলে। 

ভুলবশত হোসেন শাহকে মালাঁধর বন্থর পৃষ্ঠপোবক মনে করায়ও এইরূপ 
ধারণা প্রচলিত হইয়াছে যে হোসেন শাহ পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোবণ করিতেন । 

আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে ষে,হোমেন শাহ কোঁন কবি বা 
পণ্ডিতকে কোন উপাধি দেন নাই (যেমন রুকমুদ্দীন বারবক শাঁহ দিয়াছিলেন ), 
এবং বুন্বাবনদাস “চৈতত্যভাগবতে” একজন লোককে দিয়! বলাইয়াছেন, “ন। করে 
পাগ্িত্যচর্চা রাঁজা সে যবন।” সুতরাঁং হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়! পিদ্ধান্ত কর! সমীচীন নহে। 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহীসের একটি পর্বকে অনেকে “হোসেন শাহী আমল' 
নামে চিহ্নিত করিয়! থাকেন । কিন্তু এপ করার কোন সার্থকতা নাই। কারণ 
হোসেন শাহেব রাজত্বকালে মাত্র কয়েকখানি বাংল! গ্রস্থ রচিত হুইয়াছিল। এই 
গ্রন্থগুলির রচনার মূলে ফেমন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিছু ছিল না, 
তেমনি এই সমস্ত গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে যে বাংলা সাহিত্যের বিরাট সমৃদ্ধি 
সাঁধিত হ্য়াছিল, তাহাঁও নহে। কেহ কেহ তুল করিয়া বলিয়াছেন যে হোসেন 
শাহের আমলে বাংলাব পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
পদাবলী-সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের কয়েক দশক 
বাদে,-জ্ঞানদাস, গোঁবিন্দ্দাঁস প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাবের পর । অতএব বাংল! 
সাহিত্যের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাহের নাম যুক্ত করার 
কোন সার্থকতা নাই। 

হোসেন শাহ সম্বন্ধে আর একটি প্রচলিত মত এই যে, তিনি ধর্মের ব্যাপানে 
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অত্যন্ত উদার ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শা ছিলেন। কিন্ত এই ধারণাঁশু- 
কোন বিশিষ্ট তথ্য ঘারা সমধিত নহে । হোসেন শাহের শিলালিপিগুলির সাক্ষ্য 
বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি একজন অত্যতস্ত নিষ্ঠাবান মুনলমাঁন ছিলেন এবং 
ইসলামধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠ। ও মুমলমানদের মজল সাধনের জন্যই বিশেষভাবে 
সচেষ্ট ছিলেন। হোসেন শাহ গোঁড়া মুনলমান ও পরধর্মঘ্বেধী দরবেশ নূর কুত্ব. 
আলমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রতি বৎসর নূর কুত্বং আলমের সমাধি 
প্রদক্ষিণ করিবার জন্য তিনি একডাল। হইতে পাতুয়ায় ষাইতেন। 

হোসেন শাহ হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন, ইহা! দ্বারা তাহার হিন্দু- 
মৃূলমানে সমদিতা প্রমাণিত হয় না। হিহ্দুদের গুরত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা 
ইলিয়াস শাহী আমল হইতেই চলিয়া আধিতেছিল। সব সময়ে সমস্ত পদের 
জন্য যোগ্য মুললমান কর্মচারী পাওয়া যাইত না, অযোগ্যদের নিয়োগ করিলে 
শাসনকার্ষের ক্ষতি হঈবে,এই কারণে স্থলতানরা এ সব পদে হিন্দুদের নিয়োগ 
করিতেন। হোসেন শাহও তাহাই করিয়াছিলেন। স্ৃতরাং এ ব্যাপারে তিনি 
পূৰবর্তী স্ুলতানদের তুলনায় কোনরূপ স্বাতন্ত্র্ের পরিচয় দেন নাই। 

হোঁসেন শাহের রাঁজত্বকাঁলে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। টচতন্তচরিত- 
রসথগুলি হইতে জানা যায় যে, চৈতন্তদেব যখন গোড়ের নিকটে রামকেলি 
গ্রামে আমেন, তখন কোটালের মুখে চৈতন্যর্দেবের কথা শ্রনিয়া হোমেন শাহ 
'চৈতগ্যদেবের অসাঁধারণত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন | কিন্তু ইহ] হইতেও তাহার 
ধর্মবিষয়ে উদারত। প্রমাণিত হয় না। কারণ চৈত্তন্তদেব হোসেন শাহের কাজীর 
কাছে দুর্বযবহার পাঁইয়াছিলেন। হোসেন শাহের সরকার তাহার অস্থ্যদ্বয়ে কোন- 
রূপ সাহাষ্য করে নাই, বরং নানাভাবে তীহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। এ 
ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ষে স্যাসগ্রহণের পরে চেতন্তদেব আর বাংলায় 
থাকেন নাই, হিন্দু রাজার দেশ উড্ভিস্যায় চলিয়া গিয়াছিলেন ; বাংলায় থাকিলে 
বিধর্মী রাজশক্তি তাহার ধর্মচর্চার বিগ্ব ঘটাইতে পারে ভাবিয়াই তিনি হয়তো 
উড়িস্তায় গিয়াছিলেন। হোসেন শাহ কর্তৃক চৈত্ন্তদেবের মাহাত্ম্য স্বীকার ঘষে 
একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সে কথা৷ চৈত্গ্যচরিতকারেরাই বলিয়াছেন। ইহাঁও লক্ষণীয় 
যে হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের ক্ষতি না করিবার আশ্বাস দিলেও তাহার হিচ্ু 
কর্মচারীর! তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। 

চৈতম্কচরিতগ্রন্থগুলির রচয়িতা! কোন সময়েই বলেন নাই যে হোসেন: শাঙ্ক- 
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ধর্মবিধয়ে উদার ছিলেন । বরং তীহার1 ইছার বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। 
কুদাধনদাস *চতগ্তভাগবতে' হোসেন শাহকে "পরম ছূর্বার” “ধন রাঙা” 
বলিয়াছেন এবং চৈতন্যদেব ও তাহার সম্প্রদায় যে হোসেন শাহের নিকটে রামকেলি 
গ্রামে থাকিয়া হরিধ্নি করিতেছিলেন, এজন্য তাহাদের সাহসের প্রশংসা 
করিক্লাছেন। চৈতন্তচরিতগ্রন্থগুলি পড়িলে বুঝ! যায় যে, 'ছাসেন শাহকে তাহার 
সমসাময়িক হিন্দুরা মোটেই ধর্মবিষয়ে উদার মনে করিত না, বরং তীহীকে অত্যন্ত 
ভয় করিত। অবৈষণবরা প্রায়ই বৈষবদের এই বলিয়া ভয় দেখাইত যে, "্যবন 
রাজা” অর্থাৎ হোসেন শাহ তীহাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য লোক 
পাঠাইতেছেন। 

সমসাময়িক পতুগিজ পর্যটক বারবোস! হোসেন শাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 
'্টাহার ও তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্তাদ্দের আম্কৃল্য অর্জনের জন্য প্রতিদিন বাংলা 
'অনেক হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিত। স্থতরাঁং হোসেন শাহ ষে হিন্দু-মুদলমাঁনে 
সমধর্শী ছিলেন, সে বথা! বলিবাঁর কোন উপাঁয় নাই। 

উড়িস্তার “মাদল। পাঞ্ধী” ও বাংলা'র চৈতন্যচরিতগ্রস্থগুলি হইতে জানা যাঁয় যে, 
হোসেন শাহ উড়িস্তাঁঅভিযানে গিয়া! বু দেবমন্দির ও দেবমু্তি ধ্বংস করিয়া" 
'ছিলেন। শেষবারের উড়িস্যা-অভিযানে হোঁসেন শাহ সনাতনকে তাহার সহিত 
যাইতে বলিলে সনাতন বলেন যে স্থুলতান উড়িস্তায় গিয়৷ দেবতাকে ছুঃখ দিবেন, 
এই কারণে তীহার সহিত তিনি যাইতে পারিবেন না। 

যুদ্ধের সময়ে হোসেন শাহ হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধ! দেখাইয়াছেন দেবমঙ্দির 
ও দেবমূতি ধ্বংস করিয়া । শাস্তির সময়েও তীহাঁর হিন্দুর প্রতি অনুদার ব্যবহারের 
নিদর্শন পাওয়া যায় । বান্যকালে তাঁহার মনিব সুবুদ্ধি রায় তীহাকে বেত্রাঘাত 
করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি তাহার জাতি নষ্ট করেন। হোসেন শাহ যখন কেশব 
ছত্রীকে চৈতন্যদেবের কথা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, তখন কেশব ছত্রী তাঁহার কাছে 
চৈতগ্কাদেবের মহিমা লাঘব করিয়া! বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয়, হিন্দু 
সাধু-সন্্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহার খুব সন্তোষজনক ছিল ন1। 

হোসেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাঁজকর্মচারীদের আঁচরণ 
সগ্ষদ্ধে যে সব তথ্য পাই, সেগুলি হইতেও হোসেন শাহের হিন্দু-মুপলমানে 
নমদশিত1 সম্ব্বীয় ধারণ! লমধিত হয় না। “চৈতন্ততাগবত' হইতে জানা যায়, 
খন চৈতত্যঘেব নবহ্ধীপে হরি-সরধীর্তন করিতেছিলেন এক: তীহার দৃষ্টান্ত অনুসরণে 
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অস্থোরাও কীর্তন করিতেছিল, তখন নবন্বীপের কাজী কীর্তনের উপর নিবেধাজা 
জারী করেন। “চৈতগ্কচরিতাম্বভে'র মতে কাজী একজন কীর্ভনীয়ার খোল 
ভাঙিয়! দিয়াছিলেন এবং কেহ কীর্তন করিলেই তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
করিয়! জাতি নষ্ট করিবেন বলিয়া! শাসাইয়াছিলেন। 

“চৈতন্তচরিতীম্ৃত' হইতে জান! যায় যে, হোসেন শাহের অথবা! তাহার পুত্র 
নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বেনাপোলের জধিদার রামচন্দ্র খানের" রাজকর বাকী 
পড়ীয় বাংলার স্থলতানের উজীর তাহার বাড়ীতে আগিয়! তাহাকে স্্ী-পুক্র সমেত 
, বন্দী করেন এবং তীহার ছুর্গামগ্পে গরু বধ করিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মাংস 
রন্ধন করান ; এই তিন দিন তিনি রামচন্দ্র খানের গৃহ ও গ্রাম নিঃশেষে লুষঠন্ 
করিয়া, তাহার জাতি নই করিয়া অবশেষে তাহাকে লইয়! চলিয়া! যান। “চৈতন্য 
চরিতামত' হইতে আরও জান! যায় যে, সপ্তগ্রীমের ধুসলমান শাসনকর্তা নিছক 
গায়ের জোরে এঁ অঞ্চলের ইজারাদার হিরণ্য য্জুমদার ও গোবর্ধন মজুমদারের 
স্থলতাঁনের কাছে প্রাপ্য আট লক্ষ টাকার ভাগ চাহিয়াঁছিলেন, তাহার মিথা। নালিশ 
শুনিয়া হোসেন শাহের উজীর হিরণ্য ও গোবর্ধনকে বন্দী করিতে আপিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের না পাইয়া গোবধনের পুত্র নিরীহ রঘ্ুনীথকে বন্দী করিয়াছিলেন ; 
সর্বাপেক্ষ। আশ্চর্যের বিষয়, স্থলতানের কারাগারে বন্দী হইবার পরেও অসপ্তগ্রামের 
শাসনকর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতি-প্রদর্শন করিতে থাকেন। 

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের “মনসামক্্ল' হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। 
এই গ্রন্থের “হানন-হুসেন” পালায় লেখা আছে যে মুসলমানরা “জুলুম” করিত এবং 
“ছৈয়দ মোল্লা"রা হিন্দুদের কলমা পড়াইয়! মুসলমান করিত। 

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাহার মুঘলমাঁন কর্মচারীরা হিন্দুদের ধর্মকর্ষ 
লইয়া উপহাস করিত। বৈষ্ণবদ্দের কীর্তনকে তাহার। বলিত “ভূতের সংকীর্তন”। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন ষে হোসেন শাহের মুসলমান কর্মচারীদের বা! 
প্রজাদের হিন্দু-বিদ্বেষ হইতে সুলতানের হিন্ু-বিষবেষ প্রমাণিত হয় না। কিন্ত 
হোঁসেন শাহ যদি হিন্দুদের উপর সহাম্ুভূতি-সম্পন্ন হইতেন, তাহা হইলে তাছার 
কর্মচারীর! বা অন্ত মুদলমাঁনর। হিদ্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিতে ও হিন্দুদের উপর 
নির্যাতন করিতে সাহস পাইত বলিয়া মনে হয় ন1। তাহ! ছাড়া, হোসেন শাহ 
থে খুব বেশী হিন্দুদের প্রতি প্রলন্ন ছিলেন না সে কথাও চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলিতে 
লেখা আছে। “চৈতন্তচরিতামতে'র এক জায়গায় দেখা যায়, নবদ্ধীপের মুসলমানরা 
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স্থানীয় কাজীকে বলিতেছে যে ন্বহ্ীপে হিম্কুরা “হরি হুরি* বলিয়া কোলাহল 
করিতেছে এ কথ! শুনিলে বাদশাহ ( অর্থাৎ হোসেন শাহ ) কাজীকে শাস্তি দিবেন। 
“চচিতন্তভাগবতে” দেখা যায়, হোসেন “শাহের হিন্দু কর্মচারীরা বলিতেছে ষে 
হোসেন শাহ্‌ “মহাকালযবন” এবং তাহার ঘন ঘন “্মহাতমৌগুণবুদ্ধি জন্মে”। 
নৈষ্ঠিক বৈষাবরা হোসেন শাহকে কোনদিনই উদার মনে করেন নাই। তীহাদেব 
মতে হোসেন শাহ ছ্বাপর যুগে কৃষ্ণলীলার সময়ে জরাসন্ধ ছিলেন। 

স্থতরাং হোদেন শাহ যে অসাশ্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ম ছিলেন এবং হিন্দুদের 
প্রতি অপক্ষপাত আঁচরণ করিতেন, এই ধারণ! একেবারেই ভূল। 

অবশ্ট হোসেন শাহ যে উৎকট রকমের হিন্দু-বিদ্বেষী বা ধর্মোন্সাদ ছিলেন না, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । তিনি ষদদি ধর্মোন্মাদ হইতেন, তাহা! হইলে নবদ্ীপের 
কীর্তন বন্ধ করায় সেখানকার কাজী ব্যর্থতা বরণ করার পর স্বয়ং অকুস্থলে 
উপস্থিত হইতেন এবং বলপূর্বক কীর্তন বন্ধ করিয়া দ্িতেন। তীহার 
রাজত্বব্টিল কয়েকজন মুসলমান হিন্ু-ভাঁবাপন্ন হুইয়া। পড়িয়াছিলেন। চৈতত্ত- 
চরিতগ্রন্থগুলি হইতে জানা! যায় ষে শ্রীবাদের 'মুসলমান দর্জি চৈতন্যদেবেব রূপ 
দেখিয়া প্রেষটমান্সাদ হইয়া! মুসলমানদেব বিবোধিতাকে অগ্রাহ করিয়া হরিনাম 
কীর্তন করিয়াছিল; উৎকল সীমান্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ খ্রীষ্টান 
চৈতন্তদেবের ভক্ত হইয়া! পড়িয়াঁছিল $ ইতিপূর্বে-নির্যাতিত বন হরিদাম হোসেন 
শীহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া৷ বেডাইতেন এবং নবন্ীপে নগর-সঙ্কীর্তনের 
সময়ে সম্মুখের সারিতে থাকিতেন। তাহাব পর, হোসেন শাহেরই রাজত্বকালে 
চট্টগ্রামের শীসনবর্তা পরাগল খান ও তীহার পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 
মহাভারত শুনিতেন। হোসেন শাহের রাজধানীর খুব কাছেই রামকেলি, কানাই- 
নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করিতেন। শ্রিপুরা- 
অভিযানে গিয়! হোঁসেন শাহের হিন্দু সৈম্তেবা! গোঁমতী নদীর তীরে পাঁথরের প্রতিমা 
পুজা করিয়াছিল। হৌসেন শাহ ধর্মোন্সীদ হইলে এ লব ব্যাপার সম্ভব হইত ন|। 

আসল কথা, হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচতুর নরপতি। হিন্ু- 
ধর্মের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের পরিচয় দিলে অথব! হিন্দুদের মনে বেদী আঘাত 
ছিলে তাঁহার ফল ঘে বিষময় হইবে, তাহা তিনি বুধিতেন। তাই তীহার হিন্দু 
বিরোধী কার্যকলাপ সংখ্যায় অল্প না হইলেও তাহা! কোনদিনই একেবারে মাত 
স্ছাঁড়াইস্সা যায় নাই। 


হোসেন শাহী বংশ ৯৫ 


অনেকের ধারণা, হোসেন শাহই বাংলার শ্রেষ্ট হথলভান এবং তাহার রাজতব- 
কালে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি চরম সমৃদ্ধি লাভ করিয্বাছিল। এই ধারণ! 
একেবারে অমূলক নয়। তবে বাংলার অন্তান্ত শ্রেষ্ঠ স্থলতানদের সম্বন্ধে হোসেন 
শাহের মত এত বেশী তথ্য পাওয়1 যাঁয় না, সে কথাও মনে রাখিতে হুইবে। 
হোসেন শাছের রাজত্বকাঁলেই চৈতগ্দ্দেবের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল বলিয়া চৈতন্তচরিত- 
্রস্থগুলিতে প্রনঙ্নক্রমে হোসেন শাহ ও তাঁহার আমল সম্বন্ধে বু তথ্য লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । অন্ত হুলতানদের রাজত্বকালে অনুরূপ কোন ঘটন! ঘটে নাই বলিব! 
তাহাদের সম্বন্ধে এত বেশী তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং হোসেন 
শাহই যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতান, এ কথা জোর করিয়া বল! যায় না। ইলিয়াস 
শাহী বংশের প্রথম তিনজন স্থলতান এবং রুকন্গুদ্দীন বারবক শাহ কোন কোন 
দিক্‌ দিয়! তাহার তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পাবেন। 

হোঁসেন শাহের শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, তিনি ১৫১৯ গ্র্টাঙ্ের 
আগস্ট মীন পর্যস্ত জীবিত ছিলেন । সম্ভবত তাহার কিছু পরে তিনি পরলোক" 
গমন করিয়াছিলেন। বাঁবরের আত্মকাহিনী হইতে পরিক্ষারভাবে জান] যায় যে, 
হোমেন শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছেল। 


২।' নাসিরুদ্দীন নসর শাহ 


আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পব তাহার স্থষোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ 
শাহ সিংহাসনে আরোহণ কবেন। মুদ্রার সাক্ষ) হইতে দেখা যায় যে পিতার 
মৃত্যুর অন্তত তিন বৎসর পূর্বে নসরৎ শাহ যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিজ 
নামে মুদ্রা প্রকাঁশ করিবার অধিকার লাভ করেন। কোন কোন ইতিহাসগ্রন্থের 
মতে নসরৎ শাহ হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং পিতার 
সৃত্যার পরে তিনি তাঁহার ভ্রাতাঁদের কোন অনিষ্ট না করিয়া তাহাদের পিত্দত্ত বৃত্তি 
ছিগুণ করিয়! দেন। 

রিয়াজ-উস-সলাতীন” এবং অন্য কয়েকটি সুত্র হইতে জান! যাঁয় যে, নসরৎ 
শাহ ত্রিতের রাজা কংসনারায়ণকে বন্দী করিয়া বধ করেন এবং ভিত 
সম্পূর্ণভাবে অধিকার করার জন্য তাহার ভগ্মীপতি মখদুয় আলমকে নিযুক্ত করেন। 
বি্তে গ্রচনিত একটি গ্নোকের মতে ১৫২৭ খ্রীষ্টান এই ঘটন। ঘটিয়াছিল। 


৯৬ বাংনা দেশের ইতিহাস 


হোসেন শাহের রাজ্য বাংলার সীম! অতিক্রম করিয়া বিহারের ভিতরেও 
অনেকখানি পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিল বটে, কিন্ত পাশেই পরাক্রান্ত লোষী 
ক্মপভানদের রাজ্য থাকায় বাংলার স্থলতানকে কতকটা সশক্কভাবে থাকিতে হইত $ 
নসরৎ শাহের সিংহাসনে আরোহণের ছুই বৎসর পরে লোঁদী সুলতানদের রাজ্যে 
ভাঁঙন ধরিল; পাটন। হইতে জৌনপুর পর্যস্ত সমন্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হইল এবং 
এই অঞ্চলে লোহানী ও ফর্ুলী বংশীয় আফগান নায়কর! প্রীধান্ত লাভ করিলেন। 
নসরৎ শাহ ইহাদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন । 

এদিকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাঁণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইত্রাহিম লোদীকে পরাস্ত 
ও নিহত করিয়া দিলী অপ্বিকার করিলেন এবং ক্রুত রাজ্যবিস্তার করিতে 
ল্মগিলেন। আফগান নায়কের! তীহাঁর হাতে পরাজিত হইয়! পূর্ব ভারতে 
পলাইয়া গেলেন। ক্রমশ ঘর্ধর1 নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল বাবরের রাজ্যভৃক 
কইল। ঘর্ধরা নগীর এপার হইতে নসরং শাহের রাজ্য আরম্ভ। বাঁবর কর্তৃক 
পরাস্ত ও বিতাড়িত আফগানদের অনেকে নসরৎ শাহের কাছে আশ্রয় লাভ 
করিল। কিন্তু নসরৎ গ্রকান্তে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। বাবর নসরতের 
কাছে দূত পাঠাইয্া তাহার মনোভাব জানিতে চাঁহিলেন, কিন্ত & দূত নসর 
শান্ের সভায় বংসরাধিককাঁল থাক! সত্বেও নসরৎ শাহ খোলাখুলিভাবে কিছুই 
বলিলেন না। অবশেষে খন বাবরের সন্দেহ জাগ্রত হুইল, তখন নসরৎ 
বাবরের দূতকে ফেরৎ পাঠাইয়৷ নিজের দৃতকে তাহার লঙ্গে দিয়া বাবরের কাছে 
অনেক উপহার পাঠাইয়! বন্ধুত্ব ঘোষণা করিলেন। ফলে বাবর বাংল! আক্রমণের 
স্জ্প ত্যাগ করিলেন। 

ইহার পর বিহারের লোহানী-প্রধান বহার খানের আকম্মিক মৃত্যু ঘটায় 
তাহার বালক পুত্র জলাল খান তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। শের খান স্থর 
ঘরক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইত্রাহিম লোদীর ভ্রাতা 
যাহু্দ নিজেকে ইত্রাহিমের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোঁধণা করিয়াছিলেন। তিনি 
জৌনপুর অধিকার করিলেন এবং বালক জলাল খান লোহানীর রাজ্য কাড়িয়া 
লইলেন। জলাল খান হাজীপুরে পলাইয় গিয়! তাঁহার পিতৃবন্ধু নসরৎ শাহের 
কাছে আশ্রয় চাহিলেন, কিন্ত নসরৎ শাহ তাহাকে হাজীপুরে আটক করিয়! 
রাঁখিলেন। শের খান প্রমুখ বিহারে আফগান নায়কের! মাহ-মুদের সহিত 
যোগ দিলেন। অতঃপর তাহার] বাবরের রাঙ্য আক্রমণ করিলেন । কিন্ত শের খাঁন 


হোসেন শাহী বংশ ৯ণ 


শীপ্ই বস্তা স্বীকার করিলেন। অন্যদের দমন করিবার জন্য বাবর সৈশ্যবাহিনী 
সমেত বল্সারে আসিলেন। জলাঁল লোহানী অন্ুচরবর্গ সমেত কৌশলে নদরতের 
কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বল্পারে বাবরের কাছে আত্মসমর্পণ করিবার 
জন্য রওনা হইলেন । 

€রিয়াজে'ব মতে নসরৎ শাহও বাবরের বিরুদ্ধে এক বর প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঁবরের আত্মকাহিনীতে এরূপ কোনি কথা পাওয়া যায় 
না। বাবর নসরতের নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্ঠ প্রমাণ পান নাই। 
তিনি তিনটি সর্তে নসরৎ শাহের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। এই 
সর্তগুলির মধ্যে একটি হইল, ঘর্ঘরা নদী দিয়া বাঁববের সৈগ্যবাহিনীর অবাধ 
চলাচলের অধিকার দিতে হইবে । কিন্তু বাবর বারবার অন্রোধ জানানো সত্বেও 
নসরৎ শাহ সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না অথবা অবিলম্বে এই প্রস্তাবের 
উত্তর দিলেন না। এদিকে বাবর চরের মারফৎ সংবাদ পাইলেন যে বাংলার 
সৈন্তবাহিনী গণ্ডক নদীর তীরে যখদুম-ই-আঁলমের নেতৃত্বে ২৪টি স্থানে লমবেভ 
হইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা স্বদূঢ করিতেছে এবং তাঁহারা বাববের নিকট 
আতুলমর্পণেচ্ছ আফগানদের আটকহিয়া রাখিয়া নিজেদের দলে টাঁনিতেছে। 
বাঁবর নসরৎ শাহকে ঘর্ধঘরা নদীর এপার হইতে সৈম্ত সরাইয়া লইয়া ভাহার পথ 
খুলিয়া দিতে বলিয়া! পাঁঠাইলেন এবং নসরৎ তাহা! না করিলে তিনি যুদ্ধ 
করিবেন, ইহাঁও জানাইয়া দিলেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন 
বাবর নসরতের কাছে কোন উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত 
করিলেন । 

বাবর বাংলার সৈন্দেব শক্তি এবং কামান চালনায় দক্ষতার কথা জাঁনিতেন, 
সেইজন্য বক্মারে খুব শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী লইয়া! আসিয়াছিলেন। এই 
সৈন্যবাহিনী লইয়া বাবর জোর করিয়া ঘর্ঘর। নদী পার হইলেন। তাহার 
ফলে ১৫২৯ গ্রীঃর রা! মে হইতে ৬ই মে পর্যস্ত বাংলার সৈম্তবাহিনীর সহিত 
বাবরের বাহিনীর যুদ্ধ হইপ। বাংলার সৈন্তের৷ প্রশংসনীয়ভীবে যুদ্ধ করিল; 
' তাহাদের কামান-চাঁলনার দক্ষতা! দেখিয়া! বাবর মুদ্ধ হইলেন; তিনি দেখিলেন 
বাঙালীদের কামান-চাঁলনার হাত এত পাকা যে লক্ষ্য স্থির না করিয়া 
যথেচ্ছভাবে কামান চালাইয়া! তাহারা! শক্রদের পধুিস্ত করিতে পারে। দুইবার 
বাঙালীর! বাবরের বাহিনীকে পরাম্ত করিল। কিন্ত তাহারা শেষ রক্ষা করিতে 
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পাঁরিল না, বাবরের বাহিনীর শক্তি অধিক হওয়ায় তাহারাই শেষ পর্যস্ত জয়ী 
হইল। যুদ্ধের শেষ দিকে বসস্ত রাঁও নামে বাংলার একজন বিখ্যাত হিন্দু বীর 
'অশ্থচরবর্গ সমেত বাবরের সৈন্যদের হাতে নিহত হইলেন। ৬ই মে দ্বিপ্রহরের 
মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। বাবর তীহার সৈম্তবাহিনী সমেত ঘর্ধর! নদী 
পার হইয়া সারণে পৌছিলেন। এখানে জলাল খান লোহানী তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন; বাবর জলালকে বিহারে তাহার সামস্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। , 
কিন্ত নসরৎ শাহ এই সময়ে দূরদশিতার পরিচয় দিলেন। ঘর্ঘবাব যুদ্ধের 
কয়েকদিন পরে মুক্েরের শাহজাদা ও লম্কর-উজীর হোসেন খান মারফৎ তিনি 
বাববের কাছে দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে বাবরের তিনটি সর্ভ মানিয়া সন্ধি 
করিতে তিনি সম্মত। এই সময়ে বাবরের শত্র আফগান নীয়কদের কতকাংশ 
পধুর্দেন্ত, কতক নিহত হইয়াছিল, কয়েকজন বাবরের নিকট বস্তা স্বীকার 
করিয়াছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিল ; তাহাঁব উপর বর্যাও আসন্ন 
হইয়! উঠিতেছিল। তাঁই বাবরও সন্ধি করিতে রাজী হইয়া অপব পক্ষকে পত্র 
দিলেন। এইভাবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শাস্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিল। 
ধাঁবরের সহিত সংঘর্ষের ফলে নসবৎ শাহকে কিছু কিছু অঞ্চল হাঁরাইতে হইল 
এবং এইট অঞ্চলগুলি বাবরের বাজ্যতূক্ত হইল। 

“রিষ়াজ-এর মতে বাবরের মৃত্যুর পরে যখন হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তাহার কিছুর্দিন পরে নসরৎ শাহেব কাছে সংবাদ আসে ঘষে হুমায়ুন বাংল! 
আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন) তখন নসরৎ হুমীয়ুনের শক্র গুজরাটের 
সুলতান বাহাদূব শাহের কাছে অনেক উপহার সমেত দূত পাঠান _উদ্দেশ্ট তীহাঁর 
সহিত জোট বীধ। । এই কথা সতা বলিয়া মনে হয় এবং সত্য হইলে ইহ! হইতে 
নসরৎ শীতেব কুটনীতিজ্ঞানের একটি প্রকুষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। 

বাঁবর ভিন্ন আর যেসব শক্তির সহিত নসরৎ শাঁহেব সংঘর্ষ হইয়াছিল, 
তন্মধো ত্রিপুরা! অন্যতম | “বাজমাঁলা'র মতে নসরৎ শাহেব সমসাময়িক তরিপুরারাজ 
দেবমীপিক্য চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন । পক্ষান্তরে মৃহম্মদ খাঁন “মক্ুল হোসেন? 
কাব্যে লিখিয়াছেন ঘে তীহার পূর্বপুরুষ হামজা খান ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে বিজয়ী 
হুই্য়াছিলেন। হাঁমজা খাঁন সম্ভবত চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সময়ের 
দিক্‌ দিয়া তিনি নসরৎ শাহের সমসামক্সিক । শ্ুতরাঁং নসরৎ শাছের সহিত 


হোসেন শাহী বংশ ৯৯ 


জিপুরারাজের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা! যাইতেছে, তবে এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই 
জয়ের দাবী করায় আঁসলে ইহাঁর ফল কী হইয়াছিল তাহ! বল! কঠিন । 

“অহোঁম বুরপ্তী'তে লেখা আছে যে, নসরৎ শীহের বাঁজত্বকালে--১৫৩২ হ্রীষ্টাবে 
বাংল] কর্তৃক আসাম আক্রীস্ত হইয়াছিল; এঁ বৎসরে *তুরবক* নামে বাংলার 
স্থলতানের একজন মুসপমান সেনাপতি ৩০টি হাঁতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বনু 
কামান লইয়া অহোঁম বাঁজা আক্রমণ কবেন এবং তেমেনি ছুর্গ জয় করিয়া সিঙ্গরি 
নামক ছৃর্ভেগ্ক ঘাঁটির সম্মুখে তীবু.ফেলিযা অপেক্ষা কবিতে থাকেন। বরপাজ 
গোহাইন এবং বাঁজপুত্র স্থকেেনেব নেতৃত্বে অহৌমবাঁজের সৈন্যের! সিঙ্গরি রক্ষা 
করিতে থাকে। অগল্পকালের মপ্যেই ছুট পত্ক্ষ খগ্চযুগ্ধ স্থুরু হইয়া গেশ। কিছু 
দিন খণ্ডযুদ্ধ চলিবাব পর ক্রেন ব্রহ্ম পুত্র সদ পাব হইন্বা মুন্লমানদিগকে আক্রমণ 
কবিলেন। মুদলমানণা৷ প্রথমে তুমুল যুদ্ধে ফলে বাতিবাস্ত হইয়া! পড়িলেও শেষ 
পর্যন্ত জয়ী হইল। এই যুদ্ধে আটজন অহোম সেনাপতি নিহত হইলেন, রাঁজপুক্র 
ুকরেন কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিলেও মাঁবাত্মকভাঁবে আঁহত হইলেন, বহু অহোঁষ 
সৈম্ত জলে ডূবিযা মরিল, অন্যেবা সাঁপা নামক স্থানে পলাইশা গেল। অহোম- 
বাঁজ সৈন্যবাঁহিনী পুনর্গঠন কবিষা! ববপাত্র গোহাইনের অধীনে রা খলেন। 

নসরৎ শাহের বাঁজত্বকীলে প্তুপীজবা আব একবার বাংল! দেশে ঘাঁটি 
স্থাপনের ব্যর্থ ১] কবে। পিন'ভবাঁৰ আগমনের পর হইতে পরু্ীক্গবা প্রতি 
বংসবেই বাংলাদেশে একটি কবিয়া জাহাজ পাঁঠাইত। ১৫১৬ খ্রীষ্টাবধে রুই-ভাজ- 
পেবেরার অধিশায়কত্বে এইৰপ একটি পতুগীজ জাহাঞ্জ চট্টগ্রামে আসে। 
পেবেরা চট্টগ্রাম বন্দবে পৌছিয়া সেখানে অবস্থিত খাঁজ৷ খিহীবুদ্দীন নামে একজন 
ইবানী বণিকের পতুতীজ বীতিতে নিগ্িত একটি জাহাঁজ কাঁড়িয়া লইয়! চলিয়া! 
যান। 

১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মাতিম-আকন্সো-দে-মেলোঁব পবিচাঁলনাধীন একটি পরৃর্ণীজ 
জাহাঁজ ঝড়ে লক্ষ্যব্র্ট হয়! বাংলাব উপকূলের কাঁছে আসিদা পড়ে। এখানকার 
কয়েক ভন ধীবর এ জাহাজের পর্তৃচিজদেব চট্টগ্রামে পৌছাইয়া দিবার নাঁম করিয়া 

'চকরিয়ায় লইয়া ষাঁয়। চকরিয়ার শাসনকর্তা খোদা বখশ খান জনৈক প্রতিবেন 
ভূম্বামীব মহিত যুদ্ধে এই পতৃিজদের নিয়ৌজিঠ করেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের পর 
ছুঁতিনি তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অন্থ্ঘায়ী মুক্তি ন! দিয়! সৌরে শহরে বন্দী করিয়া 
রাঁখেন। ইহার পর আর এক দল পতুরগীজ অন্ত এক জাহাজে করিয়। চকরিয়ার 
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মাসিলেন এবং ভীহাদের সব জিনিস থোদ| বখশ্‌ খানকে দিয়া আফন্সো দে” 
মেলোকে মুক্ত করিবার চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু খোদা বখশ. খান আরও অর্থ 
চাহিলেন। পর্তৃগীজদের কাছে আর কিছু ছিল ন1। দে-মেলো৷ সদলবদলে পলাইয়' 
ইহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিয় ব্যর্থ হইলেন ; তাহার রূপবান তরুণ 
আতুষ্পুত্রকে ব্রাহ্মণের! ধরিয়! দেবতার নিকট বলি দিল্‌। অবশেষে পূর্বোক্ত খাজা 
শিহাবুদ্দীনের মধ্যস্থতায় আফলো-দে-মেলো প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হন এবং 
পতৃগিজর! শিহাঁবুদ্দীনকে তাঁহার লুঠ্ঠিত জাহাক্ত জিনিসপত্র সমেত ফিরাইয়! দেয়। 
শিহাঁবুদ্দীন বাংলার স্থলতানের 'সহিত একট! বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার জন্য ও 
ওরমুজ যাইবার জন্য পতুগীজ জাহাজের সাহাধা চাহেন এবং তাহার বিনিময়ে 
পতৃ্গীজদের বাংলায় বাণিজ্য করিবার ও চট্টগ্রীমে ছুর্গ নির্যাণ করিবার অঙ্গুমতি 
দিতে ননরৎ শাহকে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রত হন। গোয়ার 
পতূিজ গভর্নর এই প্রস্তাবে সম্মত হলেও এ সম্বন্ধে কিছু ঘটিবার পূর্বেই নসরৎ 
শাহের মৃত্যু হইল। 

নসরৎ শাহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। গৌডে তিনি অনেকগুলি মসজিদ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন । তাহার মধ্যে বিখ্যাত বারছুয়াবী বা সোনা মসজি? 
অন্যতম । অনেকেব ধারণা গোঁড়ের বিখ্যাত “কদ্‌ম্‌ বস্থল” ভবনও নসরৎ শা 
নির্মীণ করাইয়াছিলেন ; কিন্তু আসলে এটি শামহ্ব্দীন যুন্থৃফ শাহেব আমলে 
নিষ্িত হইয়াছিল। নসরৎ শী কেবলমাত্র এই ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি মঞ্চ 
নির্যাণ করান এবং তাহার উপবে ভরত মুম্মদের পদ্চিহ-সংবলিত একটি কালো 
কারুকার্ধখচিত মর্মরবেদী বসান । শসরৎ শাহ অনেক প্রাদাদও নির্যাণ 
করাইয়াছিলেন । 

নসরৎ শীহের নাম সমসাময়িক বাংল সাহিভোর কয়েকটি রচনায়--যেমন 
শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে এবং কবিশেখরের পদে-+উল্লিখিত দেখিতে পাওয়। যায় । 
কবিশেখর নসরৎ শীহের কর্মচারী ছিলেন। 

নসরৎ শাহের রাজোর আয়তন খুব বেশী ছিল। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, 
ত্রিহ্ত ও বিহারের অধিকাংশ এবং উত্তর প্রর্দেশের কিয়ণংশ নসরৎ শাহের 
অধিকারভূক্ত ছিল। 

“রিয়াজ'-এর মতে নসর শাহ শেষজীবনে জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার 
করিয়। তাহার রাজত্বকে কলঙ্কিত করেন ; এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ 


হোসেন শাহী বংশ ১৩১ 


পাওয়া ষায় নাই । বিভিন্ন বিবরণের মতে নসবৎ শাহ আততায়ীর হস্তে নিহত 
হইক্লাছিলেন $ রিক়্াজে'র মতে তিনি পিতার সমাধিক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছিলেন, 
এমন সময়ে তাহার দ্বারা দণ্ডিত জনৈক খোজা তাহাকে হত্যা করেঃ বুকাননের 
বিবরণীর মতে নসধৎ শাহ নিদ্রিতাবস্থায় প্রাসাদের প্রধান খোজার হাতে নিহত 
হন। 


আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (দ্বিতীয় ) 


নাসিরুদ্দীন নসবৎ শাহেব মৃত্যুব পব তাহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহ 
পংহাঁসনে আরোহণ করেন। ইনি দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, কারণ এই 
নামেব আর একজন সুলতান ইতিপৃবে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাঁননে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। 

সুলতান হইবার পূর্বে ফিরৌজ শাহ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন স্বীহার 
আদেশে শ্রীধ৫র কবিবাজ নাষে জনৈক কবি একখানি 'কালিকামন্ল' বা 
“বিছ্যান্িন্দর' কাব্য রচনা করেন--এইটিই প্রথম বাংল! “বিদ্যাঙ্ন্দর কাব্য; এই 
কাব্যটিতে শ্রীধর তাহার আজ্ঞাধাত! যুববাঁজ “পেবোজ শাহা” অর্থাৎ ফিরোজ শাহ 
এবং তাঁহার পিতা নৃপতি “নসীর শাহ” অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের নাম 
উল্লেখ কবিয়াছেন। শ্রাধর সম্ভবত্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক, কারণ তীহার 
'কালিকামঙ্গলে'ব পুঁথি চট্টগ্রা়্ অঞ্চলেই পাওয়া গিয়াছে। ইহা] হইতে মনে 
ইয়, নসবৎ শাহের রাজত্বকালে যুববাজ ধিবোজ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা 
ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি শ্রাধর কবিরাজকে দিয়া এই কাব্যথানি লেখাঁন। 

অসমীয়। বুবজী হইতে জানা যায়, নমবৎ শাহ আলামে যে অভিষান প্রেরণ 
করিয়াছিলেন, তাহা নপরতের মৃত্যুব পরেও চলিয়াছিল। ফিবোজ শাহের 
বাজত্বকালে বাংলার বাহিনী আসামেব ভিতর দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর 
বর্ধীর আগমনে তাহাঁদেব অগ্রগতি বন্ধ হয়। ১৫৩২ খ্রীঃর অক্টোবর মাসে তাহার 
ধীলাধরিভে (দরং জেলা ) উপনীত হয়। অহোঁমরাঁজ বুবাই নর্দীর মোহানা 
পাহার! দিবাৰ জন্য শক্তিশালী বাহিনী পাঠাইলেন এবং পরিখা কাটাইঙেন। 
মুদলমানর] তথন ব্র্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে সরিয়া গিয়! লাল! দুর্গ অধিকার করিতে 
চেষ্ট। করিল, কিন্তু দুর্গের অধ্যক্ষ তাহাদের উপর গরম জল ঢালিয় দিয়া তাহাদের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিলেন । ছুই মান ইতত্তত খণ্ডযুদ্ধ চলার পর উভয় পক্ষের মধ্যে 


১০২ বাংল দেশের ইতিহাস 


একটি বৃহৎ স্থলযুদ্ধ হইল। অছোমর। ৪০ হাতী লইয়! মুসলমান অশ্বারোহী গু 
গোলন্দাজ সৈম্তের সহিত যুদ্ধ করিল এবং এই যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত 
হইয়1 ছুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রায় এই সময়েই ফিরোজ শাহ এক 
বৎসর (1) রাজত্ব করিবাঁর পর তাহার পিতৃব্য গিয়াস্দ্জীন মাহযুদের হস্তে 
নিহত হন। অতঃপর গিয়াহ্ুদ্দীন সিংভাসনে আরোহণ করেন। 


৪। গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ 


“রিয়াজ-এর মতে গিয়ান্দ্দীন মাহমুদ শাহ নসবং শাহের কাছে “আমীর? 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাহমুদ শাহ সম্ভবত নসরৎ শাহের বাজত্ব- 
কালে বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়াঁছিলেন-_মুদ্রার সাক্ষা হইতে এই কথ মনে হয়। 
গিয়াহদ্দীন মাহ্্দ শাহের পূর্ব নাম আবছুল বদ্রু। তিনি আব্‌দ্‌ শাহ ও বদ্‌র 
শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন। 

গিয়ান্ুদ্দীন মাহমুদ শাহ শের শাহ ও হুমাযুনের সমসাময়িক। তাহাদের 
সহিত মাহমুদ শাহের তাগ্য পরিণামে এক সুত্রে জড়িত হইয়! পড়িয়াছিল। 
প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রস্থগুলি হইতে এ সম্বন্ধে ধাঁহা জান! যায়, তাঁহার সারমর্ম নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 

গিয়ান্গদ্দীন মাহমুদ শাহ বিহার প্রদেশ আফগানদের নিকট হইতে জয় 
করিবার পরিকল্পন। করেন এবং এই উদ্দেশ্টে কুত্ব খাঁন নামে একজন সেনাপতিকে 
প্রেরণ করেন। শের খান স্থর ইহার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যর্থ প্রতিবাদ জাণান, 
তারপর অন্ান্ত আফগানদের সঙ্গে মিলিয়! কু্ব. খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তীহ1কে 
বধ করেন। বাংলার স্থলতানের অধীনস্থ হাজীপুরের সরলস্কর মখদুম-ই-আলম 
(মাহ্দ শাহের ভগ্মীপতি )--মাহতদ শাহ ত্রাতুঙ্গুত্রকে হত্যা করিয়া স্বলতান 
হওয়ার জন্য তাহার বিরুদ্ধে ত্রিছুতে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন ; মথদূম-ই-আঁল্ 
ছিলেন শের খানের বন্ধু। তিনি কুত্ব্‌ খানকে সাহাধ্য করেন নাই, এই অপরাধে 
মাহমুদ শাহ তাহার বিরুদ্ধে এক সৈম্যবাহিনী পাঠাইলেন। এই সময়ে শের খান 
বিহারের অধিপতি নাবালক জলাল খান লোহানীর অমাত্য ও অভিভাবক 
ছিলেন। শের খানের কাছে নিজের ধনসম্পত্তি জিন্মা রাখিয়া মখদুম-ই-আলঙ 
মাহ মু শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেলেন, এই যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। 


হোসেন শাহী বংশ ১৪০৩ 


এদিকে জলাল খান লোহানী শের খানের অভিভাবকত্ব সনু করিতে না 
পারিয়! মাহযুদের কাছে গিয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তীহাকে 
অন্থবোধ জানাইলেন শের খানকে দমন করিতে। মাহমুদ জলাল খানের 
সহিত কুত্ব, খানের পুত্র ইব্রাহিম খানকে বছ সৈম্, হাতী ও কামান সঙ্গে দিয়! 
শের খানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। শের খানও সসৈম্তে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব 
বিহাঁবের সথরজগড়ে দুই পক্ষের সৈম্ত পরস্পরের সম্মুখীন হইল। শের খান 
চারিপিকে স্রাটির প্রাকার ঠয়ারী করিয়া ছাউনী ফেণিলেন ; এ ছাউনী ঘিরিয়া 
ফেলিয়া ইব্রাহিম খান তোপ বসাইলেন এবং মাহমুদ শাহকে নৃতন দৈস্থ 
গাঠাইতে অনুরোধ জানাইলেন। প্রাকারের মধ্য হইতে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া 
শের খান ইত্তাহিমকে দূত মারফত জানাইলেন যে পর দ্বিন সকালে তিনি আক্রমণ 
করিবেন $ তাঁরপর তিনি 'প্রাকাবের মধ্যে অল্প দৈন্য রাখিয়া অন্য সৈম্তদের লইয়া! 
উচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । সকালে ইত্তাহিম খানের সৈন্যদের 
প্রতি একখার তীর ছু'ড়িয়া শের খানের অশ্বারোহী সৈন্তেএ! পিছু হটিল ; তাহার! 
পলাইতেছে ভাবিয়া বাংলার অশ্বারোহী দৈম্তেণা তাহার্দের পশ্চান্ধাবন করিল। 
তখন থের খান তাহার লুক্কায়িত গৈম্তাদের লইয়া বাংলার সৈন্যদের আক্রমণ 
করিলেন, তাহারা স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্যস্ত পরাঞ্জিত হইল 
এবং ইব্রাহিম খান নিহত হইলেন। বাংলার বাহিনীর হাতী, তোপ ও অর্থ 
তাগ্ডার সব কিছুই শের থানের দখলে আমিল। ইহার পর শের খান তেলিয়াঁ- 
গড়ি ( সাহেবগঞ্জের নিকটে অবস্থিত ) পযন্ত মাহমুদ শাহের অধিকারতুক্ক 
সমস্ত অঞ্চল অধিকার কারলেন। মাহুন শাহের সেনাপতিরা-_ 
বিশেষত পর্তুগীজ বীর জোআ-দে-ভিজ্লালোবোদ ও জোআ-কোরীআ--শের 
খানকে তেলিয়াগড়ি ও সকরিগলি গিরিপথ পার হইতে ধিলেন না। তখন শের 
খান অন্য এক অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত পথ দিয়! বাংলাদেশে প্রবেশ করিলেন এবং 
৪৯১০৯ অশ্বারোহী সৈন্য, ১৬১৭৭ হাঁতী, ২০১০০ পদাতিক ও ৩০* নৌক। 
লইয়! রাজধানী গৌড় আঞমণ করিলেন। নির্বোধ মাহ শাহ তখন ১৩ 
লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া শের খানের সহিত সন্ধি করিলেন। শের খান তখনকার মত 
ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি মাহ্‌ত্্দ শাহেরই অর্থে নিজের শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়! এক বদর বাদে মাহ-স্দের কাছে “সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে তাহার প্রাপ্য 
নজরান। বাব” এক বিরাট অর্থ দাবী করিলেন এবং মাহ-ম্রধ তাহা দিতে রাজী 
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না হওয়ায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করিলেন। শের খানের পুত্র জলাল 
খান এবং সেনাপতি থওয়াঁন খানের নেতৃত্বে প্রেরিত এক সৈম্তবাহিনী গৌড় 
নগরীর উপর হান দিয়া নগরীটি ভন্মীভূত করিল এবং সেখানে লুঠ চাঁলাইয়া যাট 
মশ সোন। হস্তগত করিল। 

এই সময়ে হুমায়ুন শের খানকে দমন কবিবার জন্য বিহার অভিমৃথে রওন। 
হুইয়াছিলেন। তিনি চুনাঁর ছুর্গ জয় করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া শের খান 
বিচলিত হইলেন । তিনি ইতিমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রোটান হৃর্গ জম্ম করিয়া 
ছিলেন। মাহমুদ শাহ গৌড নগরীকে প্রাকার ও পরিথ দিয়া ঘিরিয়া আত্মরক্ষা 
করিতেছিলেন। শের খানের সেনাপতি খওয়াস খান একদিন পরিখায় পড়িয়া 
মারা গেলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসাহেব খানকে খিওয়াম খান+ উপাধি 
দ্বিয়। শেব খাঁন গৌড়ে পাঠাইলেন। ইনি ৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীঃ তারিখে গৌড় 
নগরী জয় করিলেন । তখন শর খানেব পুত্র জলাল খান মাহমুদের পুত্রদের বন্দী 
করিলেন ? মাহ,মুদ শাহ স্বয়ং পলায়ন করিলেন, শের খান তাহার পশ্চাদ্ধাবন 
করায় মাহমুদ শের থানের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং এই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত 
ইইলেন। শের খান হুমাফুনের নিকট দূত পাঠাইলেন, কিন্তু মাহমুদ হুমায়ুনের 
সাহাষ্য চাঁহিলেন এবং তীহাকে জ+নাইলেন যে শের খান গৌড় নগরী অধিকার 
করিলেও বাংলার অধিকাংশ তাহারই দখলে আছে। হুমায়ুন মাহ যুদের প্রস্তাবে 
রাজী হইয়া গড়ের দিকে রওনা হইলেন । শের খান বহ্‌রুকুণ্ড দুর্গে গিয়াছিলেন 3 
তাঁহার বিকদ্ধে হুমায়ুন এক বাহিনী পাঁঠাইলেন। তখন শের খান তাহার বাহিনীকে 
(রাটাস ছুর্গে পাঠাইয়া স্বয়ং পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। শোণ ও গঙ্গার 
সঙ্গমস্থলে আহত মাহযৃদ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! হুমায়ুন গৌড়ের দিকে 
রওনা হইলেন। জলাল খান হুমাধুনকে তেলিয়াগড়ি গিরিপথে এক মাস 
আটকা ইয়? রাখিয়া অবশেষে পথ ছাঁডিয়। দিলেন! এই এক মাসে শের খান 
গৌড় নগরের লুঠনলব্ধ ধনসম্পত্তি লইয়া ঝাঁড়খণ্ড হইয়া রোটাঁস ছুর্গে গমন করেন। 
ক্মাযুন তেলিয়াঁগড়ি গিরিপথ অধিকাঁর করিবার পবেই গিয়াস্থদ্দীন মাহমুদ শাহের 
মৃত্যু হঈল। অতঃপর হুমাঁযুন বিন1 বাধায় গৌড় অধিকাঁর করেন (জুলাই, 
১৫৩৮ খ্বী )। 

মসরৎ শাহের রাঁজত্বকাঁলে বাংজার সৈম্তবাহিনী আসামে যে অভিযান সুরু 
করিয়াছিল, মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তাহা ব্যর্থতার মধ্য দিয়! সমাণ হয় 
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ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া! বাহিনীকে পবাশু করিয়া! 
সাল। দুগে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য কবিয়াছিল। অসমীয়া বুরঞজী হইতে জানা 
ষাষ, ১৫৩৩ শ্রীঃর মার্চ মাসেব মাঝামাঝি সমযে বাংলার মুমলমানরা জল ও স্থলে 
তিন দিন তিন রাজি অবিবাম আক্রমণ চালাইয়াও সাল! দুর্গ অধিকার করিতে 
পারে নাই। ইহার পর অসমীয়া বাহিনী বুরাই নদীর মোহানায় মুসলমাঁশ নৌ- 
বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে। মুঘলমানরা আব একবার সাল! জয় কবিবার চেষ্ট! 
করিয়! ব্যর্থ হয়। ইহাব পব তাহাব। ছুইমুনিখিলার যুদ্ধে শোঁচনীয়ভাঁবে পরাজিত 
হয়, তাহাদেব ২০টি জাহাজ অসমীয়াবা জয় কবে এবং মুসলমানদের অন্ততম 
সেনাপতি ও ২৫০ সৈন্য শিতত হয 

ইহাব পব (হাসেন খানেব “নতৃত্বে একদল নতন শক্তিশালী সৈন্ত যুদ্ধে যোগ 
দেয। ইহাতে মুদলমানব৷ উৎসাহিত হইয়া অপেকদুব অগ্রসর হয়। কিছুদিন 
পবে ডিকবাই নদীর মোহশাঁঘ ছুহ পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হহল। এই যুদ্ধে মুসপমানরা 
পরাজিত হইল + তাহাণ্বে মধ্যে অনেকে নিহত হইল», অনেকে শক্রদের হাতে 
ধবা পডিল। ১৫৩৩ হীঃব "সপেম্বব মাসে হালেন খান অশ্বাবোহী পৈম্য লইয়! 
ভবালি নধধীব কাঁছে অলমীষ। বাহিনীকে দুঃ'সাশসিব ভাবে আক্রমণ কবিতে গিক়। 
নিহত হহলেন, তাঠাৰ বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হহয়। পড়িল। 

আনগাম-অভিষানে বার্থতাঁব পৰে মুনলমানবা পূর্বদিক হইতে অলমীষাদদের এবং 
পশ্চিম দিক হইতে কাচদেব চাপ সহ কবিতে না পাবিষা বামরূপও ত্যাগ 
কবিতে বাঁধ্য হইল। 

গিষাহদ্দীন মাহ-মূদ শাহেব বাজত্বকালেই পতু গীজবা বাণলা দেশে প্রথম 
বাণিজ্যে ঘটি স্থাপন কবে। পডঙগাজ বিববণগু।ণ ১5০৯ জান! যাঁয় যে, ১৫৩৩ 
খ্রীষ্টাব্দে গোয়াব পরৃগীজ গভনব ন্ুনোদা কুন্হা খাজা শিহাবুদ্দীনকে সাহাষ্য 
কবিবাব ও বালা বাণিজ্য আবস্তভ কবিবাঝ জঙ্য মারতিম-আফন্দো-দে-মেলোকে 
পাঠান । পীচটি ক্রাহাজ ও ৯০০ লাঁক লইয়া চট্টগ্রামে পৌছিয়! দে-মেলে! 
বা'লাব শ্ুলতানকে ১২০০ পাউগ্ড মূল্যেণ উপহাঁব পাঠান । সগ্য ভ্রাতুদ্পুত্র হত্যা- 
কারী মাহমুদ শানেব মন তখন খুব খাবাপ। পত্রগীজদের উপহারের মধ্যে 
মুলমানদেব জাহাজ হইতে লুঠ কূর1 কষেক বাক্স গোলাপ জল আছে, আবিষ্কার 
করিয়া তিনি পতুগীঞ্দের বধ কবিতে মনস্থ কবেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত ভিনি 
পতৃগীজ দুতদেব বধ না করিযা বন্দী কবেন। অন্ান্ত পতুগিজদেব বন্দী করিবার 
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জন্য তিনি চট্টগ্রামে একজন লোক পাঠান। এই লোকটি চট্টগ্রামে আসিঙ্া 
আফল্লো-দে-মেলে! ও তাহার অন্থচরদের নৈশভোজে নিমন্ত্রথ করিল। ভোজ- 
সভায় একদল সশস্ত্র মুসলমান পতু্গিজদেব আক্রমণ করিল। দে-মেলে! বন্দী 
হইলেন। তাহার ৪* জন অন্ুচরের অনেকে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন, অগ্তযের। 
বন্দী হইলেন $ ধাহার! নিমন্তরণে আসেন নাই, তাহার! সমুদ্রতীরে শুকর শিকার 
করিতেছিলেন। অতফিতভাবে আক্রান্ত হইয়া! তীহাঁদের কেহ নিহত, কেহ বন্দী 
হইলেন । পতৃগীজদের এক লক্ষ পাঁউও মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়! হতাবশিষ্ট 
ভ্রিশজন পতু্গীজকে লইয়া মুসলমানরা প্রথমে অন্ধকুপেব মত ঘরে বিনা চিকিৎসায় 
আটক করিয়া রাঁখিল, তাহার পর সাবাবান্রি হাটাইয়া মাওয়া নামক স্থানে 
লইয়া! গেল এবং তাহার পর তাহাদের গৌড়ে লইয়া গিয়া! পশুর মত ব্যবহার 
করিয়া নরক-তুল্য স্থানে আটক কাঁরয়া রাখিল। 

পর্তুগীজ গভর্নর এই কথা শুনিয়' জ্ুদ্ধ হইলেন। তাহার দুত আস্তোনিও-দে- 
সিল্ভা-মেনেজেস নটি জাহাজ ও ৩৫* জন লোক লইয়া চট্টগ্রামে আসিয়া মাহমুদ 
শাহের কাঁছে দূত পাঠাইয়া বন্দী পতুগিজদেব মুক্তি দিতে বলিলেন, না দিলে 
বুদ্ধ কবিবেন বলিয়াও জানাইপেন ; মাহমুদ ইহার উত্তরে গোয়ার গভর্নরকে ছুতার, 
মণিকার ও অন্থান্ত মিস্ত্রী পাঠাইতে অগ্নরোধ জানালেন, বন্দীদের মুক্তি দিলেন 
না। মেনেজেসের দূতের গৌড় হুইঙে চট্টগ্রামে ফিরিতে মাঁপাধিককাল দেরী 
হইল ; ইহাতে অধৈধ হইয়া মেনেজেস চট্টগ্রামের এক বুহৎ অঞ্চলে আগুন 
লাগাইলেন এবং বহু লোককে বন্দী ও বধ করিলেন। তখন মীহমুদ মেনেজেসের 
দূতকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু দূত ততক্ষণে মেনেজেদের কাছে 
পৌছিয়া গিয়াছে) 

ঠিক এই সময়ে শের খান স্থব বাংলা আক্রমণ করেন। তাহার ফলে মাহমুদ 
শাহ গড়ের পতু'গীজ বন্দীদের বধ ন। করিয়া তাহাদের কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে পরামর্শ চাছিলেন | ইতিমধ্যে দিয়োগো-রেবেলো৷ নামে একজন পতুগীজ 
নায়ক তিনটি জাহাজসহ গোয়া হইতে সগ্থগ্রীমে আসিয়া মাহ্দ শাহকে বলিয়া 
পাঠাইলেন ষে পতুগীজ বন্দীদের মুক্তি না দিলে তিনি অপ্তগ্রামে ধ্বংসকাণড 
বাঁধাইবেন। মাহমৃদ তখন অন্য মাহুষ। তিনি পতুগীজ দূতকে খাতির 
কবিলেন এবং রেবেলোকে খাতির করিবার জন্য সধ্গ্রামের শাসনকর্তাকে বলিয়া 
পাঠাইলেন। গোয়ার গভর্নরের কাছে দূত পাঠাইয়া তিনি শের খানের বিরুদ্ধে 


হোসেন শাহী বংশ ১, 


সাহায্য চাঁহিলেন এবং তাহার বিনিময়ে বাংলায় পতুগীজদের কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ 
করিতে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । রেবেলোর কাঁছে তিনি ২১ জন পর্তুগীজ বন্দীকে 
ফেরৎ পাঠাইলেন এবং আফলো1-দে-মেলোর পরামর্শ গ্রয়োজন বলিয়া তাহাকে 
রাখিয়া দিলেন। মাহমুদ ও দে-মেলো৷ উভয়ের নিকট হইতে পত্র পাইয়া পর্তুগীজ 
গভর্ন্ মাহ-মুদ্কে পাহাধ্য পাঠাইয়া দিলেন। শের খানের বিরুদ্ধে জো! দে- 
ভিপ্লালোবোস ও জো! কোরীআর নেতৃত্বে ছুই জাহাজ পর্তুগীজ সৈন্ত যুদ্ধ করিল, 
তাহারা শের শাহকে “গরিজ" ( “গড়ি” অর্থাৎ তেলিয়াগড়ি ) দুর্গ ও “ফারান্ডুজ" 
(পাতুয়া? ) শহর অধিকার করিতে দিল না। শের খানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেও মাহমুদ পতৃগিজদের বীরত্ব দেখিয়া খুশী হইলেন। আফলো-দে- 
মেলোকে তিনি বিশ্তর পুরস্কার দিলেন। তাহার নিকট হইতে পতৃগীজরা অনেক 
জমি ও বাড়ী পাইল এবং কুঠি ও শু্গৃহ নির্মাণের অনুমতি পাইল। চট্টগ্রাষ 
ও অগ্তগ্রামে তাহারা দুইটি শ্ুপ্কগৃহ স্থাপন করিল ; টট্টগ্রামেরটি বড় শুন্বগৃহ, অপরটি 
ছোঁটি। পতুগীজরা স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের কাছে খাজনা! আদায়ের 
অধিকার এবং আরও অনেক সথযোগ-মুবিধা লাভ করিল। স্থলতান পতুগীজদের 
এত হ্ৃবিধা ও ক্ষমতা ধিতেছেন দেখিয়া মকলেই আশ্চর্য হইল । বলা বাহুল্য ইহার 
ফল ভাল হয় নাই। কাবণ বাংলাদেশে এইরূপ শক্ত ঘণটি স্থাপন করিবার পরেই 
পর্তগীজরা বাংলার নদীপথে ভয়াবহ অত্যাচার করিতে স্থরু করে। 

পরীর! ঘাঁটি স্থাপনের পরে দলে দলে পতুগীজ বাংলায় আমিতে 
লাগিল। কিন্তু কান্বের সহিত পতুগীজদের যুদ্ধ বাধায় পতুগীজ গভর্নর আফলো- 
দে-মেলোৌকে ফেরৎ চাহিলেন এবং মাহমুদকে বলিলেন ষে এখন তিনি বাংলায় 
নাহাষ্য পাঠাইতে পারিতেছেন না, পরের বদর পাঠাইবেন। মাহুদ পাঁচজন 
পর্তুতগীজকে সাহাধাদানের প্রতিঙ্রতির জামিন ম্বরূপ রাখিয়া! দে-মেলো সমেত 
অন্তান্থাদের ছাঁড়িয়! দিলেন। ইহার ঠিক পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ 
ও অধিকার করেন। পর্তুগিজ গভর্নর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অন্ধযায়ী মাহমুদকে সাহাধ্য 
করিবার জন্য নয় জাহাজ সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্ত এই নয়টি জাহাজ 
ষখন চট্টগ্রামে গৌছিল, তাহার পূর্বেই মাহআু্দ শের থানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হুইয়া পরলৌকগমন করিয়াছেন। 

গিয়াহ্ুদ্দীন মাহমুদ শাহ নিষ্্রভাবে নিজের ভ্রাতুন্পুত্রকে বধ করিয়া সুলতান 
হুইয়াছিলেন। তিনি ষে অত্যন্ত নির্বোধও ছিলেন, তাহ! তাহার সমস্ত কার্যকলাপ 


৩৪৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


হইতে বুবিতে পারা যায়। ইহা ভিন তিনি হংপরোনাস্তি ইন্তিয়পরায়ণও 
ছিলেন। ধনসাময়িক পতুগিজ বণিকদের গতে তাহায় ১০,০০৮ উপপর্ী ছিল। 

মাহ শাহের কর্মচারীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট বাকি ছিলেন। বিখ্যাত 
পাকর্ত কবিশেখর-বিদ্তাপতি যে মাহতুদ শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাহা 
£বিষ্ভাপতি' নামাস্কিত একটি পদেব ভনিত। হইতে অনুমিত হয়| 


বাংলার সুসলিম ব্রাজত্রেত্ প্রথম যুগেত্র . 
ত্রাজ্যশাসনব্যবস্থা ১২০৪-১৫৩৮ ধরণ) । 


১২০৪ খ্রীষ্টাবে মৃহ্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম রাজত্বের 
গ্রতিষ্ঠী করেন । এই সময় হইতে ১২২৭ গ্রীঃ পর্যন্ত বাংল কার্ধত স্বাধীন থাকে, 
দিও বখতিয়ার ও তীহাঁর কোন কোন উত্তরাধিকারী দিলীর স্থবলতানের নামমাত্র 
অধীনতা! স্বীকাঁব করিয়াছিলেন। এই সময়কার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানা যায় না। এইটুকু মাত্র জান৷ ষাঁষ যে, বাংলার এই মুসলিম রাজ্যের দবৃ-উল্‌- 
মূল্ক্‌ (রাজধানী) ছিল কখনও লখনৌতি, কখনও দেবকোটি এবং এই রাজ্য কতক- 
গুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; এই অঞ্চলগুলিকে “ইক্তা" বলা হইত এবং 
এক একজন আমীর এক একটি ইক্তা"র “মোক্তা” অর্থাৎ শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন । 
রাঁজ্যটি 'লখনৌতি” নামে পরিচিত ছিল | এই সময়ের মধ্যে বেধ হয আলী মর্দানই 
প্রথম নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোঁধণা করেন এবং নিজের নাঁমে খুব পাঠ 
করান। তীহার পরবর্তী স্লতাঁ গিয়াঙ্দ্দীর্ন ইউয়জ শাহ মুদ্রাও উৎকীর্ণ 
করাইয়াছিলেন। তীহার মুদ্রা পাঁওয়৷ গিয়াছে । সে সব মুদ্রায় স্থলতানের নামেব 
সঙ্গে বাগদাদের খলিফাঁর নামও উৎকীর্ণ আছে । 

১২২৭ হইতে ১২৮৫ খ্রীঃ পধস্ত লখনৌতি রাজ্য মোটামুটিভাবে দিল্লীর 
স্থলতানের অধীন ছিল, যদিও মাঝে মাঝে কোন কোন শাসনকর্তা স্বাধীনতা! 
ঘোষণ! করিয়াছিলেন। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতিই রাজ্যই দিল্লীর অধীনে একটি 
“ইক্তা' বলিয়! গণ্য হইত । 

বলবন তুগ্িল খার বিদ্রোহ দমন করিয়] তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খানকে 
বাংলার পাসনকর্তীর পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১২৮০ প্রীঃ)। ১২৮৭ গ্রীষ্টাবে 
বলবনের মৃত্যুর পর বুঘর! খান স্বাধীন হন। লখনৌতি রাজ্যের এই খ্বাধীনত 
১৩২২ খ্রীঃ পর্যন্ত অক্ষুঞন ছিল। এই সময়ে সমগ্র লখনৌতি রাজ্যকে 'ইকলিষ 
লখনৌতি' বল! হইত এবং উহা অনেকগুলি “ইক্তা'য় বিভক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গের মে 


১১৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অংশ এই বাঁজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাকে “অর্সহ বঙ্গীলহ বলা হইত। 
এই বময়ে কোন কোন আঞ্চলিক শীননকর্ত। অত্যন্ত ক্ষমতাবান হইয়া! 
উঠিয়াছিলেন । ৭ 8 ৯সঈীৎ ০ এ 

১৩২২ থরীষ্টাঝে মুহশ্মদ তুগলক বাংলাদেশ অধিকার করিয়া উহাকে লখনৌতি, 
লাতর্ণীও ও সোনারগাঁও --এই তিনটি 'ইক্তীয়' বিভক্ত করেন। 

১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দ্বিশতবর্ষব্যাপী স্বাধীনতা স্থক হয় এবং ১৫৩৮ শ্রী্াবে 
তাহার অবসান ঘটে। সমসাময়িক পাহিতা, শিলালিপি ও মুদ্রা হইতে এই 
সময়ের শাসনব্যবস্থা সম্বদ্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 

এই সময় হইতে বাংলার মুঘলিম রাজ্য 'লখনৌতি'র পরিবর্তে *বঙ্গালহ» নাঁমে 
অভিহিত হইতে নুরু করে। এই রাজ্যেব স্থলতানরা ছিলেন স্বাধীন এবং সর্ব- 
শক্তিমান । প্রথম দ্বিকে তাঁহারা খলীফাঁর আ্ুষ্ঠানিক আশ্বগত্য স্বীকার করিতেন; 
জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ কিন্তু নিজেকেই “খলীফৎ আল্লাহ» (আল্লার খলীফা) বলিয়া 
ঘোষণা! করেন এবং তীহাঁর পরবর্তী কয়েকজন স্থলতান এ ব্যাপারে তাঁহাকে 
অন্ুমরণ করেন । 

স্থলতান বাস করিতেন বিরাট রাজপ্রাসাদে । পেখানেই প্রশস্ত দরবার-কক্ষে 
তাহার সভা অনুষ্ঠিত হইত। শীতকালে কখনও কখনও উন্মুক্ত অঙ্গনে সুলতানের 
লভা বদিত। সভায় স্থলতানের পাত্রমিত্রসভাপদরা উপস্থিত থাঁকিতেন। চীনা 
বিবরণী “শিং-ছা-শ্বংলান" এবং কৃত্বিবাসের আত্মকাহিনীতে বাংলার সুলতানের 
লতার মনোরম বর্ণনা পাওয়। যায়। 

স্থলতীনের প্রীপাঁদে সুলতানের “হাঁজিব” সিলাহাঁব”, শিরানদাঁর 'জমাদাবঃ 
“ববান' প্রভৃতি কর্মচারীবা থাকিতেন | “হাঁজিব'রা সভাঁব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের 
ভারপ্রাঞ্ধ ছিলেন ; ধিলাহ-্রীররা"ব! সুলতানের বর্ম বহন করিতেন 3 "শরাবদার'বা 
জুলতীনের অরাঁপানের ব্যবস্থা করিতেন $ 'জমাদীর'রা ছিলেন তীহার পোষাকের 
তত্বীবধায়ক এবং দরবান'র1 প্রাধাদের ফটকে পাহারা দিত। ইহ]! ভিন্ন 
লমণাময়িক বাংল! সাহিত্যে “ছত্রী” উপাধিধাবী এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়; ইহারা সম্ভবত সভাক্স যাঁওয়ার সময় সুলতানের, ছত্র ধারণ 
করিতেন ; মাঁলাধর বন্ধ ('গুণরাজ খান ), কেশব বস্তু (কেশব খান) প্রন্ঠৃতি 
হিন্দুর! বিভিন্ন লময়ে ছত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । স্থুলতাঁনের চিকিৎসক 
লাধারণত বৈদ্-জাতীয় হিন্দু হইভেন $ 'ডীহার উপাধি হইত “অন্তর । 
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কয়েকজন সুলতানের হিন্দু সভাপগ্ডিতও ছিল। স্থলতানের প্রানাদে অনেক 
ক্রীতদাস থাকিত। ইহারা সাধারণত খোজা অর্থাৎ নপুংসক হইত। 

স্বলতানের অমাত্য, সভাঁদদ ও অস্ভান্ত অভিজাত রাঁজপুরুষগণ আমীর, 
মালিক প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হঈতেন। ইঠাঁদের ক্ষমতা নিতাস্ত অল্প ছিল না, 
বহুবার ইহাদের ইচ্ছায় বিভিন্ন হুলতানেব সিংহাসনলাঁভ ও পিংহাঁসনচ্যুতি 
থটিয়াছে। কোন হ্বলতীনের মৃত্যুর পর তাঁহার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীর 
সিংহাসনে আরোঁহণের সমযে আমীর, মালিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচাঁপীদের 
আনুষ্ঠানিক অনুমোদন আবশ্যক হইত। 

রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকাঁরিগণ “উজীর" আধ্যা লাঁভ করিতেন । 'উিজীর* বলিতে 
লাধারণত মন্ত্রী বুঝ|য়, কিন্তু আলোচা সময়ে অনেক সেনাশায়ক এবং আঞ্চলিক 
শাদনকর্তাও উজীর আখ্যা লাভ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়! যায়। যুদ্ধবিগ্রহের 
সময়ে বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে সাঁমরিক শাসনকর্তা শিষুক্ত করা হইত; তাহাদের 
উপাধি ছিল “লম্কর-উজীর ১ কখনও কখনও তাহারা শুধুমাত্র 'লঙ্কর' নাঁমেও 
অভিহিত হইতেন । স্থলতানের প্রধান মন্ত্রীরা (অন্তত কেহ কেহ) খান-ই-জহাঁন” 
উপাঁধি লাঁভ কবিতেন। প্রধান আমীবকে বলা হইত “আমীর-উল-উমীরা?। 

স্থলতাঁনের মন্তী, অমান্য ও পদস্থ কর্মচাঁরিগণ খান মজলিন”, “মগলিম-অল- 
আলা, “মজলিস-আঁজম' মজলিস-অল-মুন্সীজ্জম', 'মজলিদ-অল-মজাঁলিস', “মজলিল- 
বারবক' প্রস্ৃতি উপাধি লাভ করিতেন। 

স্থলতাঁনের সচিব (সেক্রেটারী)-দের বলা হইত “বীর । প্রধান সেক্কেটারীকে 
গবীর খাস” (দবীর-ই-খাঁস) বলা হইত | 

বঙ্গালহ্‌। রাজ্য আলোচ্য সময়ে কতকগুলি ইকলিম' -এ বিভক্ত ছিল। 

প্রতিটি ইকলিম'-এর আবার কতকগুলি উপবিভাঁগ ছিল, ইহাদের বলা হইত 
অর্মহ১। সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যে রাঁজোব উপবিভাগগুলিকে দমুলুক+ এবং 
ত্তাহাঁদের শীদনকর্তাদিগকে “মূলুক-পতি' ও “গধিকারী” বল! হইম়াছে। 'মুলুক' ও 
“অরসহ, সম্ভবত একার্থক কিংব! হয়ত “অর্পহর উপবিভাঁগের নাম ছিল 'মূলুক' 
(মুলক্)। কোন কোন প্রাচীন বাঁংলা গ্রন্থে (যেমন বিজয় গুপ্তের মনসাঁমঙগলে ) 
'মুলুক+এর একটি উপবিভাঁগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার নাম “তকসিষ। 

আলোচ্য যুগে ছুর্গহীন শহরকে বল হইত “কস্বাহ্‌* এবং ছুর্গযুক্ত শহরকে বলা 
হইত “খিট্টাহও। সীমাস্তরক্ষার ঘ'ঁটিকে বলা হইত 'থানা'। বঙ্গালহ রাজ্যটি 
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অনেকগুলি রাজন্ব-খঞ্চলে বিভক্ত ছিল ; এই অঞ্চলগুলিকে “মুল” বলা হইত; 
কয়েকটি “মহল, লইয়া! এক একটি 'ণিক' গঠিত হইত; "শিকদার" নামক কর্মচারীরা 
ইছাদের ভারপ্রাপ্ত হছইতেন। রাজস্ব দুই ধরণের হইত--“গনীমাহ,, অর্থাৎ লুন- 
লন্ধ অর্থ এবং 'খিবজ' অর্থাৎ খাজন1। সাঁধাবণত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সৈন্যেরা লুঠ 
করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাঁহার চারি-পঞ্চমাংশ সৈত্যবাহিনীর মধ্যে বন্টিত 
হইত এবং এক-পঞ্চমাংশ রাঁজকোষে যাইত, ইহাহি "গনীমাহ | 'খরজ' এক বিচিত্র 
পদ্ধতিতে সংগৃহীত হইত । সুলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির 
উপর এ অঞ্চলের খরজ" সংগ্রহের ভাব দিতেন--যেমন হোসেন শাহ দিয়াছিলেন 
. ছিরণ্য ও গোবর্ধন মজজুমদাঁরকে, ইহার] সপ্তগ্রাম মূলুকের জন্য বিশ লক্ষ টাকা 
রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া হোসেন শাহকে বাব লক্ষ টাক দিতেন এবং বাকী আট লক্ষ 
টাকা নিজেদেব আইনগঙ্গত প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেন। স্থলতানের প্রাপ্য 
অর্থ লইয়! যাইবার জন্য বাঁজধানী হইতে যে কর্মচাবীরা আমিত, তাহাদেব 
'আরিন্দা” বলা হইত। স্থলতাঁনের বাঁজশ্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 
'সর-ই-গুমাঁশতাহত। জলপথে যে সব জিশিব আমিত, সুলতানের কর্মচারীবা 
তাহাদের উপর শুদ্ধ আদায় কবিতেন, ষে সব ঘাটে এই শুন্ধ আদায় কব! হইত, 
ভাঁহাঁদের বলা হইত “কুতঘাঁট'। বিভিন্ন শহবে ও নদীর ঘাটে সুলতানের বন্ধ 
কর্মচারী বাজন্ব আদ|য়ের জন্য নিযুক্ত ছিল । সে যুগে 'হাটকর', “ঘাটকব", “পথকর, 
প্রভৃতি করও ছিল বলিয়া মনে হয়। অনেক জিনিষ অবাধে বাহির হইতে বাংলায় 
লইয়া আসা বা বাংলা হইতে বাহিবে লইয়া যাঁওয়া যাইত না, যেমন চন্দন। 
আলোচ্য সময়ে বাংলায় অমুমলমানদের নিকট হইতে “জিজিয়া কর' আদায় করা 
হইত বলিয়া কোন প্রমাণ মিলে না। 

রাজ্যের সৈম্বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুলতান স্বয়ং | বিভিন্ন অভিযানের 
সময়ে যে সব বাহিনী প্রেরিত হইত, তাঁহাদের অধিনায়কর্দিগকে “সর-ই-লস্কর? 
বল! ছইত। 

সৈশ্তবাঁহিনী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল--অশ্বারোহী বাহিনী, গজারোহী বাহিনী, 
পদাতিক বাহিনী এব নৌবহর । বাংলার পদাতিক গৈম্দের বিশিষ্ট নাম ছিল 
পাইক” ইহারা সাধারণত স্থানীয় লোক হইত এবং খুব ভাল যুদ্ধ করিত । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যস্ত বাংলার সৈগ্ভের। প্রধানত তীর-ধক দিয়াই 
যুদ্ধ করিত। ইহ ভিন্ন তাহারা বর্শা, বল্লম ও শূল প্রভৃতি অস্ত ব্যবহাঁর করিত 
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শর ও শুল ক্ষেপণের যন্ত্রের নাম ছিল যথাক্রমে “আঁরাদা” ও *মপ্রালিক*। যোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম দ্দিক হইতে বাংলার সৈম্তেরা কামন1! চালনা করিতে শিখে 
এবং ১৫২৯ গ্রীষ্টাব্বের মধ্যেই কামান-চালনায় দক্ষতার জন্য দেশবিদেশে খ্যাতি 
অর্জন করে। 

বাংলার সৈম্তবাহিনীতে দশ জন অশ্বারোহী সৈন্থ লইয়! এক একটি দল গঠিত 
হুইত। তাহাদের নায়কের উপাধি ছিল 'দর-ই-খেল'। বুঘরা খান তাহার পুত্র 
কায়কোঁবাদকে বলিয়াঁছিলেন, প্রত্যেক খানের অধীনে দশজন মালিক, প্রত্যেক 
মালিকের অধীনে দশজন আমীর,প্রত্যেক আমীরের অধীনে দশজন সিপাহ-সাঁলাঁর, 
প্রত্যেক নিপাহ.সালারের অধীনে দশজন সর-ই-খেল এবং প্রত্যেক সর-ই-খেলের 
অধীনে দশজন অশ্বারোহী সৈন্য খাকিবে। এই নীতি ঠিকমত পানি হইত 
কিনা» তাহ! বলিতে পারা ষায় না। 

বাংলার নৌবহরের অধিনাঁয়ককে বল! হইত “মীর বহর্‌”। বাংলার সৈ্গ- 
বাহিনীর শক্তি জোগাইত রণহস্তীগুলি। (স সময়ে বাংলার হস্তীর মত এত ভাল 
হস্তী ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যাইত না। 

সৈন্যরা তখন শিয্নমিত বেতন ও খাগ্য পাইত। সৈন্বাহিনীর বেতনদাতার 
উপাধি ছিল “আরিজ-ই-লস্কর” | 

আলোচ্য সময়ের বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না । কাজীবা 
বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্য নিযুক্ত ছিলেন এবং ত!হারা এন্সামিক বিধান অনুসারে 
বিচার করিতেন, এইটুকু মাত্র জান যায়। কোন কোন স্থলতাঁন স্বয়ং কোন 
কোন মামলার বিচার করিতেন। অপরাধীদের জন্য যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, 
তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিল বংশদণ্ড দিয়! প্রহার ও নির্বাদন। রাঁজপ্রোহীকে 
মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। কোন মুসলমান হিন্দুর দেবতার নাম করিলে তাহাকে 
কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে লইয়া 
গিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইত। স্থলতানদের “বন্দিঘর'-ও ছিল, 
কখনও কখনও হিন্দু জমিদার দিগকে সেখানে আটক করা হইত। 

স্বাধীন সুলতানদের আমলে শুধু মুদলমানর! নহে, হিন্দুরাঁও শাসনকার্ধে গুরুত্ব 
পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেন। এমন কি, তীহারা বহু মুদলমীন কর্মচারীর উপরে 
“ওয়ীলি” (প্রধান তত্বাব্ধায়ক)-ও নিযুক্ত হইতেন। বাংলার জুলতানের মন্ত্রী 
সেক্রেটারী, এমনকি সেনাপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। 


সপ্তম পরিচ্ছোদ 
সমায়ুন ও আফগান ন্রাজত 


১। হুমায়ুন 

গোঁড়ে প্রবেশের পর হুমায়ুন এই বিধ্বস্ত নগরীর সংস্কারসাঁধনে ব্রতী হন। 
তিনি ইহার রাস্তাঘাট, প্রাসাদ ও দেওয়ালগুলির মেরামত করিয়া এখানেই 
কয়েকমাস অবস্থান করেন। গৌড নগরীর সৌন্দর্য এবং এখানকার জলহ1ওয়ার 
উৎকষ দেখিয়া। হুমায়ুন মুগ্ধ হইলেন। বাংলার বাজধানীব “গৌড়” নামের অর্থ ও 
এত সম্বন্ধে হুমায়ুন অবহিত ছিলেন না । তিনি ভাঁবিলেন যে এ শহরের নাম 
“গোর” (অর্থাৎ “কবর? )। এইজন্য তিনি পগৌড” নগনীব নাম পরিবর্তন 
করিয়া 'জন্নতাঁবাঁ?' ( স্বর্গীয় নগর ) রাঁখিলেন। অবশ্য এ নাম বিশেষ চলিয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় শা। অতঃপর হুমায়ুন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে ভ্রীহার 
কর্মচারীদের জায়গীর দান করিয়। এবং বিভিন্ন স্থানে সৈম্তবাহিনী মোতায়েন করিয়। 
বিলাসব্যমনে মগ্ন হইলেন। 

কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই আফগান নীয়ক শেব খান স্থুর দক্ষিণ বিহার 
অধিকার করিয়া! লইলেন এবং কাশী হইতে বহবাইচ পর্যন্ত যাবতীয় মোগল 
অধিকারভূক্ত অঞ্চলে বারবার হানা দিতে লাঁগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী 
সৈস্কেরা গৌড় নগরীর আশপাশের উপরেও হানা দিতে লাগিল এবং এ নগরীর 
খাগ্ঘ*সরবরাহ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত কবিতে লাগিল। ইয়াক্ব বেগের অধীন ৫০০৯ 
মোগল অশ্বারোহী সৈগ্ঠের বাহিনীকে তাহাঁর। পরাস্ত করিল, কিন্তু শেখ বায়াঁজিদ 
তাহাদিগকে বিতাঁড়িত করিলেন। হুমায়ুনের সৈশ্যবাহিনী বাংলাদেশের আর্জর 
জলবাঁষু এবং ভোগবিলামের ফলে ক্রমশ অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে লাঁগিল। এদিকে 
হুমীযুনের ভ্রাতি। মির্জা হিন্দাল আগ্রায় বিদ্রোহ করিলেন। হ্মাঁযুনের অপর ভ্রাতা 
আসকারি হুমীয়ুনের কাছে ক্রমাগত বাংলার মসলিন, থোজা৷ এবং হাতী চাহিয়া 
চাহিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন এবং আঁসকাঁরির অধীন কর্মচারী ও 
লেনানীয়কের! বধিত'বেতন, উচ্চতর পদ এবং নগদ অর্থ প্রভৃতির দাবী জানাইতে 
লাগিলেন। হ্মীয়ুনের অমাত্য ও সেনানায়কেরাও খুবই ছূর্ধিনীত হইয়া 


হুমায়ূন ও আফগান রাজত্ব ১১৫ 


উঠিয়াছিলেন। ইহাদের অন্ততম জাহিদ বেগকে যখন হুমীযুন বাংলার শান কর্তা 
নিযুক্ত কবিলেন, তখন জাহিদ বেগ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন । 

শেষ পথস্ত হুমাযুন জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাদনকর্তা নিধুক্ত করিলেন 
এবং স্বয়ং গৌড ত্যাগ করিলেন । মুঙ্গেরে তিনি আঁসকাঁবিৰ অধীন বাহিনীর সহিত 
মিলিত হইলেন এবং গঙ্গার তীর ধরিয়া মুঙ্গেরে গেলেন। চৌমায় হুমাযুনের 
সহিত শেব খানেব যে যুদ্ধ হইল, তাহাঁতে হুমাধূন পবাঁজিত হইলেন এবং কোনি 
বকমে প্রাণ বাচাইয়! পলায়ন কবিশেন ( ১৫৩৭ খ্রীষ্টান )। 


২। শের শাহ 


ম্ীযুনেব মহিত যুদ্ধে সাফলা লাঁত +বিবাঁধ পর আফগান বীর শেব খাঁন স্ব 
বাংলাঁৰ দিকে রওন1 হইলেন এবং 'অধিণান্দেই গৌড় পুনরবিকার করিলেন। হুমাযুন 
কর্তৃক শিষুক্ত গৌডেব শাঁদনকর্ত।'লা হাঙ্গীব কুলী বেগ ,শব খাঁনেৰ পুত্র জলাল খান 
এবং হাঁজী খান বটনী ক পবাজিত ও নিহত হইলেন ( অক্টোবর, 
১৫৩৯ গ্রীঃ)। বাঁংলাদেশেব অন্তান্য অঞ্চলে মোতায়েন মোগল সৈহ্থাদেরও শেব 
খানেব সৈন্বেবা পবাজিত কবিল এবং এ সমস্ত অঞ্চল আধকাঁব করিল। টট্টগ্রাম 
অঞ্চন তখনও গিয়ান্দ্দীন মাঁহমৃধ শাহেব কর্মচাঁবীদের হাঁতে ছিল এবং ইহাদের 
মধ্যে ইজন--খোদা। বখ.এ খান ও হাম্জ! খান ( পতুগীজ বিববণে কোদাবস্কাষ 
এবং আমব্জাকীও নামে উল্লিখিত ) চট্টগ্রামে অধিকাৰ লইয়! বিবাদ করিভে- 
ছিনেন। ইহাদের বিবাদের স্বযোগ পইশা “নোগাজিল” €?) নামে শেব 
খানের একজন সহকারী চট্টগ্রাম অধিকার কবিলেন, কিন্ত পতুগিজ কুঠির অধ্যক্ষ 
সুনো ফানান্দেজ ফ্রীয়াব তীহাকে বন্দী করি,লন। “নোগাঁজিল” কোনক্রমে 
মুক্তিলাঁভ করিয়া পলায়ন কবিলেন । চট্টগ্রাম তথা৷ ব্রহ্মপুত্র ও সুবম! নদীর মধ্যবর্তী 
অঞ্চল আর কখনণড শেব খানেব অধিকারভৃক্ত হয় নাই। ইহার কিছুদিন পৰ 
আরাঁকানবাঁজ চট্টগ্রাম অধিকাৰ কবেন এবং ১১৬ গ্রীঃ পযন্ত চট্টগ্রাম আরাঁকান- 
রাঁজের অধীনেই থাকে । 

বিহার ও বাংল! অধিকার করিবার পরে শের খান ১৫৩৯ শ্রী্টাবে গৌড়ে 
ফরিছুদ্দীন আবুল মুজীফফর শের শাহ নাঁম গ্রহণ করিয়া! সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। প্রায় এক বৎসরকাল গৌড়ে বাস করিয়া এবং বাংলাদেশ শাসনের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়ু! শের শাহ হুমাফুনের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 


১১৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ক্যায়ুনকে কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (১৫৪* ্রীষ্টাৰ ) ভারতবর্ষ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এই সব যুদ্ধ বাংলার বাহিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
বলিয়া এখানে তাহাদের বিবরণ দান নিপ্রয়োজন। অতঃপর শের শাহ ভারতবর্ষের 
সআাট হইলেন এবং দিল্লীতে তাহার রাজধানী স্থাপিত করিলেন । পাঁচ বৎসর রাজত্ব 
করিবার পর ১৫৪৫ স্রীষ্টান্দে শের শাহ কালিগ্রর দুর্গ জয়ের সময়ে অগ্নিদগ্ধ হইয়! 
প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে যে সমস্ত ঘটন1 ঘটিয়াছিল, 
তাহাদের অধিকাংশেরই বিশদ বিবরণ পাওয়া] যায় না । ১৫৪১ গ্রীষ্টার্ে শের শাহ 
জানিতে পারেন যে তীঁহারই দ্বারা নিষুক্ত বাংলার শাসনকর্তা খিজ.ব্‌ খাঁন গৌডের 
শেষ স্থলতান গিয়ান্দ্দীন মাহ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বাধীন 
সুলতানের মত আচরণ করিতেছেন এবং সিংহাসনের তুল্য উচ্চামনে বসিভেছেন ; 
এই সংবাদ পাইয়া শের শাহ ত্বরিতে পঞ্জাব হইতে রওনা হইয়া গৌঁড়ে চলিয়। 
আসেন এবং খিজ.বু খানকে পদচ্যুত কবিয়া কাঁজী ফজীলৎ বা ফজীহৎকে গৌড়ের 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 

শের শাহেব রাজত্বকালে বাংলাদেশ অনেকগুলি গ্রশাননিক অঞ্চলে 
বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রতি খণ্ডে একজন করিক্া আমীর শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিদ্রোহ বন্ধ করিবার জন্যই এই 
পস্থাঁ গৃহীত হইয়াছিল। শের শাহ ভারতবধষের শাঁদনপদ্ধতির সংস্কার সাধন 
করিয়াছিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের স্বন্দোবন্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র রাজ্যকে 
১১৬০০টি পরগণায় বিভক্ত করিয়া তিনি প্রতিটি পরগণায় পাঁচজন করিয়] কর্মচারী 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশও তাহার শীাসন-সংস্কারের সফল 
ভোগ করিয়াছিল। শের শাহ“সিন্কুনদের তীর হইতে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও 
পর্যস্ত একটি রাঁজপথ নির্মীণ করাঁন*। ব্রিটিশ আমলে এ রাজপথ গ্রযাওড ট্রাঙ্কি রৌড 
নামে পরিচিত হয়। তবে এ রাজপথের সোনারগীও হইতে হাওড়া পর্যস্ত অংশ 
অনেকদিন পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়ীছে। 


৩। শের শাহের বংশধরগণ 


শের শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জলাল খান স্থর ইসলাম শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়া সুলতান হন এবং আট বংসর কাঁল রাজত্ব করেন ( ১৫৪৫-৫৩ শ্রী্টাব্য )। 


এই রাজপথের মধ্যের অংশ শের শাহের বহু পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। 





হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ১১৭ 


কালিদাস গজদানী নামে একজন বাইস বংশীয় রাজপুত ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া 
সুলেমান খান নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইপলাম শাহের রাজত্বকালে 
বাংলাদেশে আনেন এবং পূর্ববঙ্গের অংশবিশেষ অধিকার করিয়া সেখানকার 
স্বাধীন রাজ! হুইয়া বসেন। ইসলাম খান তাহাকে দমন করিবার জন্য তাজ খাঁন ও 
দরিয়া খান নামে ছুইজন সেনানায়ককে প্রেরণ করেন। ইহারা তুমুল যুদ্ধের পরে 
সুলেমান খানকে বশ্ঠতা স্বীকাঁরে বাধ্য করেন। কিন্তু কিছুর্দিন পরেই স্থুলেমান 
আবার বিদ্রোহ করেন। তখন তাজ খান ও দরিয়া খাঁন আবার মৈল্যবাহিনী 
লইয়। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং স্থলেমাঁনকে সাক্ষাৎকারে আহ্বান 
করিয়া বিশ্বাঘঘাতকতার সহিত তাহাকে হত্যা করেন। অতঃপর সুলেমান 
খানের ছুইটি পুত্রকে তাহার! তুরানী বণিকদের কাছে বিক্রয় করিয়া দেন। 

অসমীয়া! বুরঞ্লীর মতে ইসলাম শাহের রাঁজত্কালে সিকন্দর সুরের ভ্রাতা 
কালাপাহীড় কামরূপ আক্রমণ করেন এবং হাজে৷ ও কামাখ্যার মন্দিরগুলি বিধ্বস্ত 
করেন। | 

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে তাহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ফিরোজ শাহ ফিংহাঁসনে 
অধিষ্ঠিত হুনঃ কিন্তু মাত্র কয়েকপিন রাজত্ব করার পরেই শের শাহের ভ্রাতুপুত্র 
মুনারিজ খাঁন কর্তৃক নিহত হন। মুবারিজ খান মুহম্মদ শাহ আদ্দিল নাম গ্রহণ 
কপিয়। সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার নিষ্টর আচরণের ফলে আফগান 
নায়কদের মধ্যে অনেকেই তীহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং আফগানদের মধ্যে 
আভ্যস্তরীণ কলহ চরমে উঠে 7; অনেক ক্ষেত্রে তাহাঁর। প্রকাশ সংগ্রামে লিপ্ত হন 
এবং অনেক প্রীর্দেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনত1 ঘোষণা করেন। দুর্বল মুহম্মদ শাহ 
আদিল ইহাদের কোন মতেই দমন করিতে পারিলেন ন1। 


৪। রাজনীতিক গোলযোগ 


এই সময়ে (১৫৫৩ খ্রীঃ ) বাংলার আফগান শাসনকর্তা ছিলেন মুহম্মদ খান। 
তিনি এখন স্বাধীনতা৷ ঘোবণ! করিলেন এবং শামসুদ্দীন মৃহ্মদ শাহ গাজী নাম 
গ্রহণ করিয়৷ বাংলার সুলতান হইলেন। অতঃপর তিনি একদিকে আরাকানের 
উপর হান। দিলেন এবং অপরদিকে জৌনপুর অধিকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন। কিন্ত মূহন্মদ শাহের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাহাকে ছাপরঘাটের 


১১৮ বাংল দেশের ইতিহাস 


যুদ্ধে পবাজিত ও নিহত করিলেন ( ১৫৫৫ খ্রীঃ )। এই বিজয়ের পর মৃহণ্মদ শাহ 
আদিল শাহবাজ খাঁনকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়! পাঠাইলেন। 

শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহের পুত্র বিজ. খান পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
ঝুসিতে ( এলাহাবাদের পরপারে অবস্থিত ) গিয়ান্থদ্দীন বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ 
করিয়৷ নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং শাহবাজ খানকে পরাভূত 
করিয়! এই দেশের অধিপতি হইলেন ( ১৫৫৬ খ্রীঃ )। 

ইতিমধ্যে হুমায়ুন আফগাঁন স্থলতাঁন সিকন্দর শাহ স্থরকে পরাঁজিত করিয়া 
দিল্লী ও পঞ্জাব পুনরধিকাঁর করিয়াছিলেন এবং তাহার অল্প পরেই পরলোকগমন 
করিয়াছিলেন ( ২৬ে জাঙ্চয়ারী, ১৫৫৬ খ্রীঃ )। ইহার কয়েক মাস পরে হুমায়ূনের 
বালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী আকবর এবং তাহার অভিভাবক নৈরাম খানের 
সহিত মুহম্মদ শীহ আদ্লের সেনাপতি হিমুর পাণিপথ প্রাঙ্গণে সংগ্রাম হইল এবং 
তাহাতে হিমু পরাজিত ও শিহত হইলেন ( €ই নভেম্বব, ১৫৫৬ খ্রীঃ )। মুহম্মদ 
শাহ আদিল স্বয়ং পরাজিত হইয়া পূর্বদিকে পশ্চাঁদপসরণ করিলেন, কিন্তু (্ুবজ- 
গড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ) ফতেহপুরে বাংলার স্থলতান গিয়াস্তদ্দীন 
বাহাদুর শাহ তীহাকে আক্রমণ কবিঘা পলজিত ও নিহত করিলেন। 

অত:পর বাংলার স্থলতান গিয়াস্থদ্দবীন "জীনগুরের দিকে অগ্রসর হইলেন, 
কিন্তু অযোধ্যায় অবস্থিত মোগল সেন।পতি খান-ই-জাঁমাঁন তাঁহাকে পরাজিত 
করিয়! তাহার শিবির লুষ্ঠন করিলেন। তখন গিয়াহ্থদ্দীন স্বস্থানে ফিরিয়া 
আগিলেন এবং বাংলা ও ত্রিহুতের অধ্রিপতি থাঁকিয়াই সন্তষ্ট রহিলেন। ইহার 
পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি শাস্তিতেই কাটাইলেন এবং খাঁন-ই-জামানের সহিত 
পরিপূর্ণ বন্ধুত্ব রক্ষা! করিলেন। তবে পূর্ব-ভারতের এখানে সেখানে ছোটখাট 
স্বানীয় ভৃম্বামীদের অত্যুখান তাঁহাকে ছুই একবার বিব্রত করিয়াছিল। ১৫৬০ 
শ্ীটাবে তাহার মৃত্যু হয়। 

গিয়ানুদ্দীন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা জলালুদ্দীন দ্বিতীয় 
গিয়াহুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া সুলতান হইলেন ( ১৫৬০ শ্রীঃ)। মোগল শক্তির 
সহিত তিনি বন্ধুত্ব রক্ষ/ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে কররানী ব'শীয় 
আফগানর! দক্ষিণ-পূর্ব বিহার এবং পশ্চিম বঙ্গের অনেকখানি অংশ অধিকার 
করিয়া দ্বিতীয় গিয়াস্দ্দীনের নিকট স্থায়ী অশান্তির কারণ হইয়া ঈাড়াইয়াছিল। 

১৫৬৩ গ্রীষ্টাবধে ঘিতীয় গিয়াহুদ্দীনের মৃত্যু হয় এবং তাহার পুজজ তাহার 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ১৬৯ 


স্থলাভিষিক্ত হন। এই পুত্রের নাম জান। যায় না; ইনি কয়েক মাস রাজত্ব করার 
পরে এক ব্যক্তি ইহাকে হত্যা করেন এবং তৃতীন্ন গিয়াঙ্দ্দীন নাম লইয়া সুলতান 
হন। ইহার এক বৎলর বাদে কররাশী-বংশীয় তাজ খান তৃতীয় গিয়াহ্দ্দীনকে 
নিহত করিয়া বাংলার অধিপতি হুন। 


৫। কররানী বংশ 


(১) তাজ খান কররানী 


কররানীবা! আফগান বা পাঠান জাতির একটি প্রধান শাখা । তাহাদের আদি 
নিবাঁদ বঙ্গাশে (আধুনিক কুররম )। শেখ খানের প্রধান প্রধান অমাত্য ও 
কর্মচারীদের মধ্যে কবরানী বংশেব অনেকে ছিলেন ; তন্মধ্যে তাজ খান অন্যতম | 
ইনি মুহম্মর শাহ আদিলের দিংহাঁসনে আরোহণেব পরে তাহার রাজধানী ছাড়িয়া 
পলাইয়া যান এনং বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গের় অঞ্চলের একাংশ অধিকার 
কবেন। কিন্ত মুহম্মদ শাহ আদিল তীহার পশ্চাদ্ধীবন করিয়া ছব্বামাউ-য়ের 
( ফরাক্কাবাঁদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ) যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন। 
তখন তাজ খান কররাশী খওয়ানপুর টাগাতর পলাইয়া আসিয়া তাহার ভ্রাতা 
ইমাদ, স্থলেমান ও ইলিয়।সের সহিত মিলিত হন। ইহারা এই অঞ্চলের 
জায়ুগীরধার ছিলেন । ইহাঁব পর এই চারি ভ্রাতা জনসাধারণের নিকট হইতে 
রাজস্ব আদায় কবিতে থাকেন এবং সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামগুলি লুঠপাঁট করিতে 
থাকেন। মুহম্মদ শাহ আদিলের এক শত হাতী উহার! অধিকার করিয়া লন। 
বহু আফগাঁন বিদ্রোহী ইহাদের দলে যোগদান করে। কিন্তু চুনারের নিকটে 
মৃহন্মদ আল খানের সেনাপতি হিমু ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন (১৫৫৪ খ্রী:)। 
তখন তাজ খান ও স্থুলেমাঁন বাংলাদেশে পলাইয়া আনেন এবং দশ বৎসর ধরিয়! 
অনেক জৌোরজবরদস্তি ও জাল-জুয়াচুরি করার পরে তাঁহার! দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও 
পশ্চিম বঙ্গের অনেকাংশ অধিকার করেন। ইহার পর তাঁজ খান তৃতীয় 
গিক়াহুদ্দীনকে নিহত করিয়! বাংলার অধিপতি হইলেন ( ১৫৬৪ থ্রীঃ)। কিন্তু 
ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পরলৌকগমন করিলেন এবং তাহার ভ্রাতা 
স্থলেখ্সান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। 


১২০ বাংল! দেশের ইতিহাস 
(২) সুলেমান কররানী 


স্থলেমাঁন কররানী অত্যন্ত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার 
রাজ্যের সীমাও ক্রমশ দক্ষিণে পুরী পর্যস্ত। পশ্চিমে শোন নদ পর্যন্ত, পূর্বে 
্শ্মপুত্র নদ পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । স্থর বংশের বিভিন্ন শাখা বিধ্বস্ত হইয়া 
যাওয়ার ফলে আঁফগাঁনদের মধ্যে সলেমানের যোগ্য প্রতিদবন্বী এই সময়ে কেহ 
ছিল ন1। দিল্লী, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল মোগলদের হাতে 
পড়ার ফলে হতাঁবশিষ্ট আফগান নায়কদের অধিকাংশই বাংলাদেশে স্থলেমান 
কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহাদের পাইয়া সুলেমান বিশেষভাবে 
শক্তিশালী হইলেন। ইহা৷ ভিন্ন তাহার সহন্রাধিক উৎকষ্ট হন্তী ছিল বলিয়াও 
তাহার সামবিক শক্তি অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। 

বাংলা দেশের অধিপতি হইয়া স্থলেমান এই রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিলেন। 
ইহার ফলে তাহার রাজন্বের পরিমাঁণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল। স্থলেমান ন্যায়- 
বিচারক হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান আলিম 
ও দূরবেশদের পৃ্টপোণ কবিতেন। এদেশে তিনি শরিয়তের বিধান কার্যকবী 
করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই বিধান নিষ্ঠার সহিত অন্থুমরণ করিতেন । 

শোন নদ ছিল মোগল অধিকাঁব ও স্থলেমানের অধিকারের সীমারেখ!। 
ক্থলেমান মোগল সম্রাট আকবর এবং ত্ীহাঁর অধীনস্থ (স্বলেমানের রাঁজ্যেব 
প্রতিবেশী অঞ্চলে ) শাসনকর্তা খান-ই-জমান আলী কুলী খাঁন ও খান-ই-খানান 
মুনিম খানকে উপহার দিয় সন্তষ্ট বীখিতেন। তিনি ছুই একবাব ভিন্ন আর 
কখনও প্রকাশ্তে মোগল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তবে ভিতরে ভিতরে 
অনেকবার মোৌগল-বিরোধীদের সাহাধ্য করিয়াছেন । ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে খান-ই-জমান 
আলী কুলী খান আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং হাঁজীপুরে অবস্থান 
করিয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। তিনি সুলেমান কররানীর কাছে সাহাধ্য 
প্রার্থনা করেন। আকবর সথলেমানকে আলী কুলী খানের সহিত যোগদান না 
করিতে অস্থরোৌধ জীনাইবার জন্য হাজী মৃহম্মদ খান সীন্তানী নামে একজন দূতকে 
প্রেরণ করেন। কিন্ত এই দূত স্থলেমানের নিকট পৌছিভে পাঁরেন নাই; 
তিনি রোটাম ছুর্গের নিকটে পৌছিলে একদল বিদ্রোহী আফগান তীহাকে বন্দী 
করিয়। আলী কুলী খানের নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর সুলেমান কররানী 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ব ৯২১ 


আলী কুলী খানের সহিত যোগ দিয়! ঘোটাস ছুর্গ জয়ের জন্ত এক সৈগ্ঘবাহিনী 
প্রেরণ করেন। রোটাস ছুর্গের পতন আসন্ন হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে 
সংবাদ আসিল থে আঁকবরের বাহিনী আসিতেছে । তখন স্থলেমাঁন রোটাস 
হইতে তাহার সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইলেন। ইহার পর আলী কুলী খানঃ হাজী 
মুহম্মদ সীন্তানী ও খান-ই-থানান মুনিম খানের মধ্যস্থতায় আকবরের সহিত 
সদ্ধিস্থাপন করেন। সন্দিস্তাপনের পূর্বাহ পরস্ত স্বলেমান কররানীর অন্যতম 
সেনাপতি কাঁলাপাহাঁড় আলী কুলী খানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর 
১৫৬৭ খ্রীষ্টাবধে আলী কুলী খান আবার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং 
আকবর কর্তৃক পরিচালিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধ কবিঘ! পবাঁজিত্ত ও নিহত 
হন। তখন আলী কুলী খাশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমানীয়া নগরের ভারগ্রাঞ্ধ 
অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ, সুলেমান কররাঁনীর নিকটে লোক পাঠাইয়া জমানীয়া নগর 
হ্থলেমীনকে সমর্পণ করিবার, প্রস্তাব করেন। স্থলেমান এই প্রস্তাব গ্রহণ 
কবেন এবং জমাশীয়া নগর অধিকারের জন্য এক সৈম্যধাহিনী প্রেরণ করেন। 
কিন্তু ইতিমধ্যে খান-ই-খাঁনান মুনিম খাঁন দূত প্রেরণ করিয়া আঁসাছুল্লাহকে 
বশীভূত করেনঃ তখন স্থুলেমানের সেনাবাহিনী প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
তয়। সুলেমানের প্রধান উজীর লোদী খান এই সময়ে শোন নদীর তীরে 
উপস্থিত ছিলেন; তিনি খান-ই-খানানের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পর 
শ্ললেমান কররানী খান-ই-খানান মুনিম খানের সহিত পাঁটনার নিকটে দেখ! 
কবিলেন এবং আকবরের নামে মুদ্রাঙ্কন করাইতে ও খুতবা পাঠ করাইতে 
প্রতিশ্রত হইলেন। এই প্রতিশ্রতি স্বলেমাঁন বরাবর পালন করিয়াছিলেন। 
স্থলেমানের সহিত যখন মুনিম খান সাক্ষাৎ করেন, তিনি তাহার লোকজন 
লইয়! পাঁটনার ৫1৬ ক্রোশ দুরে পৌছিলে হুলেমান স্বয়ং গিয়া তাহাকে স্বাগত 
জানান এবং তাঁহার সহিত আলিঙনবন্ধ হন। অতঃপর মুনিম খাঁন স্থলেমানিকে 
নিজের শিবিরে নিমন্ত্রর করিয়া এক ভোজ দেন। পরদিন তিনি সুলেমানের 
শিবিরে যান। এই পময়ে কোন কোঁন আফগান নায়ক মুনিম খানকে বন্দী করিতে 
পরামর্শ দেন, কিন্তু লোদী খানের পরামর্শ অন্ুসারে স্থলেমান এই প্রস্তাব অগ্রান্থ 
করেনঃ অতঃপর লোদী খান ও সুলেমানের পুত্র বায়াজিদ মুনিম খানের শিবিরে 
যান। ইহার পর মুনিম খান জৌনপুরে এবং সুলেমান বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
স্থলেমান ইহার পর আর কখনও আকবরের অধীনতা। অন্বীকার ঘরেন নাই। 


১২২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তিনি সিংহীসনেও বসেন নহি, যদিও "আল! হুজরৎ উপাঁধি লইয়াছিলেন এবং 
সম্পূর্ণভাবে রাজার মতই আচবণ করিতেন। বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত গ্রধান উজীব লোদী 
খানের পরামর্শের দকণই সুলেমান কুটনৈতিক বাপাবে সাফল্য অর্জন 
করিয়াছিলেন এবং কোন বিপজ্জনক অভিষাঁনে প্রবৃত্ত হন নাই। ন্ুলেমানের 
আমলে গৌড নগপী অত্যন্ত অস্বাস্থ্াকর হইয়া! পডাঁয় স্থলেমাঁন টাগীতে তীহাঁৰ 
রাজধানী স্থানাস্তবিত করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে বাংলার প্রতিবেশী হিন্দু রাজ্য উডিস্যা একেব পব এক শক্তিহীন 
রাঙ্গার দিংহাননে আবোহণ এবং অমাত্য ও সেনানাষকদেব আভান্তবীণ কলহেব 
ফলে দুর্বল হইয়! পড়িয়াছিল। হবিচন্দন মুকুন্দদেব নামে একজন মন্্ী এই সমষে 
খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিযাঁছিলেন । চক্রপ্রতাপ দেব ও নবপিংহ জেন! নামে 
দুইজন রাজা অল্পকাল বাক্তত্ব করিয়া নিহত হইবাব পব মুকুন্দদেব বঘুবাম জেনা 
নামে একজন বাঁজপুত্রকে সিহাঁসনে বসাইলেন। কিন্তু ৯৫৬০-৬১ খ্রাষ্টাবঝে 
মুকুন্দদেব নিজেই সিংহাসনে আরোহণ কবিলেন এবং বাঁ শৃঙ্খলা আনয়ন 
করিলেন। ইত্রাহিম স্থব নামে মুহম্মদ শাহ আঁদিলেব একজন প্রতিদ্বন্দী উডিস্তায় 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। মুকুন্দদেব তাহাকে জমি দিয়াছিলেন এবং বাংলাব 
স্থলতানের নিকট তাঁহাকে সম্পণ কবিতে বাজী হন নাই। ১৫৬৫ গ্রীষ্টাবে 
মুকুন্দদেব আঁকবরেব আশ্গত্য খ্বীকাঁৰ কবেন এবং আঁকববকে প্রতিশ্রতি দেন যে, 
সুলেমান কববানী যদি আঁকনবেব শক্রত। কবেন, তবে তিনি ইত্রাহিম স্থবকে দিযা 
বাংলা! আক্রমণ কবাঁইবেন। মুকুন্দদ্বে নিজে একবাঁব পশ্চিমবঙ্গেব সাতরগাও 
পর্যস্ত অগ্রসর হন এবং গঙ্গীব কুলে একটি ঘাট শির্মাণ করাঁন। 

১৫৬৭-৬৮ গ্রীষ্টাব্বের শীতকাঁলে আকবব যখন চিতোর আক্রমণে লিখ্ু- সেই 
সময়ে স্থলেমান তাহার পুত্র বাঁধাজিদ এবং ভূতপূর্ব মৌগল সেনাধ্যক্ষ সিকন্দব 
উজবকের নেতৃত্বে উড়িষ্য।য় এক সৈন্যবাহিনী পাঠাঁইলেন। ইহাঁবা ছোটনাগপুর 
ও ময়ুরভঞ্জেব মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন । ইহাঁদেব গ্রতিবোধ কবিবাব জন্ত 
মুকুন্দদেব ছোট রায় ও বধুতগু নামক ছুই ব্যক্তির অধীনে এক নৈম্যবাহিনী 
পাঠাইলেন? কিস্ত এই ছুই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! তাহারই বিরুদ্ধত করিল। 
মুকুন্দদেব তখন কটসামা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অর্থ দ্বার! বায়াজিদের 
অধীন একদল সৈম্তকে বশীভূত করিলেন। অতঃপর মুকুন্দদেবের সহিত 
বিশ্বাসঘাতকদের যুদ্ধ হইল এবং এই যুদ্ধে মুকুদ্দদেব ও ছোট রায় নিহত হুইলেন। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত ১২৩ 


সারঙ্গগড়ের সৈন্তাধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভঞ্জ ( বা ছুর্গ। ভঞ্) উড়িস্তার পিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন, কিন্তু স্থলেমান বিশ্বাঘাতকতা৷ করিয়া তাহাকে বন্দী ও বধ করিলেন । 
এইভাবে তিনি ইত্তাহিম সুরকেও প্রথমে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া তাহার পর 
হাতের মুঠীর মধ্যে পাইয়া! বধ কবিলেন। 

জাজপুর অঞ্চল হইতে স্থলেমানের অন্যতম সেনাপতি কালাঁপাহাড়ের* অধীনে 
একদল অশ্বারোহী আফগান দৈন্ত পুবীর দিকে অনম্ভব দ্রুতগতিতে রওন! হইল 
এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহারা এএকরূপ বিনা বাধায় পুরী অধিকার করিল। 
তাহারা জগন্নাথ-মন্দিরেব ভিতর সঞ্চিত বিপুপ ধনরত্র অধিকাঁর করিল, মন্দিরটি 
আংশিকভাবে বিধ্বস্ত করিল এবং মৃতিগুপিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নোৎবা স্থানে 
নিক্ষিপ্ত কর্িল। বহু সোনার মুতি সমেত অনেক মণ সোনা তাহারা হস্তগত 
করিল। মোটের উপর, অল্প কিছু কালের মধ্যেই সমগ্র উড়িস্তা স্থলেমান 
কররাণীর অধিকাঁরভূক্ত হইল। এই প্রথম উড়িস্তা মুনলমানের অধীনে আমিল। 


শি পপর পর পা এ রি ৯, সপ পসরা এ পা পপ স্পা এপ শপ মা জা পিএ 


* টুলেসান বব্রানীর সেপাপ।৩ কাশাপাহাড ইন্দু গাজে)র বিঞদ্ধে আযান এবং 1হন্দু-দর 
মন্দর ও দেবমুতি ধ্বংস করার জগ্ঠ ইচ্হাসে খ্যাত হহয়] আছেম। ইনি প্রথম জীবনে হিন্দু 
ও ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং পরব্তী'কালে মুমপমান ইহয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। শিস্ত এই 
কিংবদস্তীপ কোন ডিভি পাহ। আবুল ফগুলের 'আকবর-নামা+, বদাওপীর এস্তখব্‌-উৎ- 
তওয়ারিখ' এবং নিয়ামতুল্তাহর “মথজান-হ-আফগাশী' হইতে প্রামাশ্িকভাবে জানিতে পারা যার 
যে, কালাপাহাড় জন্ম মুলমান ও আফগান ছিপেন। তিশি মিকন্দর সুরের ভ্রাতা ছিলেন ; 
তাহার নামাস্তর “রাজু” 7 শেষোস্ত' বিষয়টি হইতে অনেকে কাণলাপাহাড়কে হিন্দু মনে করিয়াছেন, 
কিন্তু “রাজু” নাম হিন্দু ও মুসলমান ডস্কগ সপ্প্রদায়ের মধ্যেই গ্রচপিত। এই কালাপাঞকাড 
হসলাম শাহের বাজত্বকাল হহতে সু করিয়। দাউদ কররান'র প্লাজত্বকাল পধস্ত বাংলার সৈগ্য- 
বাহিনীর মম্যতম অধিনায়ক ছিলেন। দাউদ কররানীর মৃত্যুর নাত ব্নর পরে ১৫৮৩ শ্রী্টার্ডে 
মোগল রাজশক্তির সহিত বিদ্রোহী মাশুম কাবুপীর যুদ্ধে কালাপাহাড় মানুমের হইয়! নংগ্রাম 
করেন এবং তাহাতেই নিহত হন। ইনি ভিন্ন আরও একজন কালাপাহাড় ছিলেন, তিনি পঞ্চদশ 
শতাব্দীর পের পাদে বর্তমান ছিলেন। তিনি বাহলোল লোদী ও দিকদর লোদীর সমনামগ্লিক 
এবং তাহাদের রাজত্বকালে গুরত্বপূর্ণ রাজপন্সমুহে অধিষ্ঠিত [ছিলেন। কেন এহ ছুইজনের 
“কালাপাহাড়” নাম হইয়াছিল, তাহ বলিতে পার। যায় না। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এর মতে 
কালাপাহাড় বাবরের অন্যতম আমীর ছিলেন এবং আকবরের মেনাপতিরূপে উড়িব্য। জয় 
করিয়াছিলেন ; এই সব কথ! একেবারে অমুলক। হুর্গাচরণ সান্যাল তাহার 'বাঙ্গালার 
সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থে কালাপাহাড় নন্বদ্ধে যে বিধরণ দিয়াছেন, তাহ! সম্পূর্ণ কাজ্সনিক, 
সতে)র বিন্দুযাষ্পও তাহার মধ্যে নাই । 


১২৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


স্থলেমান কররানীব রাজত্বকালের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারে এক 
মৃতন রাজবংশের অভ্যদয় হইয়াছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ অত্যন্ত 
শক্তিশালী বৃপতি ছিলেন এবং “কাঁমতেশ্বর” উপাধিগ্রহণ কবিয়াছিলেন, কিন্ত 
বাংলার সুলতান ও অহোম বাজার সহিত তিনি মৈত্রীব সম্পর্ক রক্ষা 
করিয়াছিলেন। তাহাব দ্বিতীয় পুত্র নরনাঁবায়ণ ( রাজত্বকালি আঙ্গমানিক ১৫৩৮- 
৮৭ খ্রীঃ) ও তৃতীয় পুত্র শুরুধবজ (নামাস্তব “চিলা রা” ) এই নীতি অন্মবণ 
করেন নাই । ভাহাবা! অহোমবাঁজকে কয়েকবার আক্রমণ করিয়া পবাঁজিত 
করিলেন এবং অবশেষে সুলেমান কববানীব বাজ্য আক্রমণ কবিলেন। কিন্তু 
লেমাঁনেব বাহিনী তাহাদের পরাজিত কবিল এবং শুর্ুধবজকে বন্দী কবিল। 
অতঃপব হুলেমানেব বাহিনী কোচবিহাৰ আক্রমণ কবিল এবং স্ুদূব তেজপুব 
পর্যস্ত হানা দ্দিল, কিন্তু কোঁচবিহাঁৰ ও কামবপে স্থাধী অধিকাঁব স্থাপন না কিয়া 
তাহাবা কেবলমাত্র হাজো, কামাখ্যা ও অন্ান্ত স্থানেব মন্দিবগুলি ধ্বংদ কখিয়া 
ফিবিয়া আপিল। কিংবদন্তী অন্নুসাবে কালপাহাড এই অভিযানে নেতৃত 
কবিয়াছিলেন। সুলেমান স্বযং কোঁচবিহাবের বাজধাঁনী অববোধ কবিয়া প্রা 
জয় কবিযা ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু উডভিস্তায় এক অভ্য্ুথীনের সংবাদ পাইয়া তিনি 
অববোধ প্রত্যাহাব কবিষ! ফিবিয়া আনিতে বাধ্য হন। কযেক বসব বাদে 
লোঁদী খাঁনের পবামর্শে স্থলেমান শুরুধবজকে মুক্ত কবিয়া দেন। এই সমষে 
মৌগলঘদেব বাঁংলা আক্রমণ আসন্ন হইয়! উঠিতেছিল , কোচবিহাবকে খুশী বাখিতে 
পাবিলে হয় তো এই আক্রমণে তাহাব সাহাধ্য পাঁওযা যাইবে_এইবপ চিন্তাই 
শুরুধ্বজকে মুক্তি দেওয়ার কারণ বলিয়া মনে হয। যাহা! হউক, স্থলেমানের 
জীবদ্দশায় মৌগলেবা বাংলা আক্রমণ কবে নাই । স্থলেমান ১৫৭২ শ্রীঃব ১১ই 
অক্টোবব তারিখে পরলোকগমন কবেন | 


(৩) বায়াজিদ কররানী 


স্থলেমানের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াঁজির তাহাব স্থলাভিষিক্ত 
হুইলেন। কিন্তু বাক়্াজিদ তাহার উদ্ধত আচবণ ও কর্কশ ব্যবহাবের জন্য অল্প 
সময়ের মধ্যেই অমাত্যদের নিকট অপ্রিষ্ হুইয়। উঠিলেন। ফলে একদল অমাত্য 
»-ইহীদের মধ্যে লোহানীরাই প্রধান--ভীহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলেন। 


হুমায়ূন ও আফগান রাজত্ব ১২৫ 


সুলেমানের ভাগিনেয় ও জামাতা হুন্হ ইহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বায়াজিদকে 
হত্যা করিলেন + কিন্তু তিনি হ্বয়ং লোদী খাঁন ও অন্তান্ঠ বিশ্বস্ত অমাত্যদের হাতে 
বন্দী হইয়া নিহত হুইলেন। বায়াজিদ কর্রানী স্বক্পকালীন রাজত্বের মধ্যেই 
আকবরের অধীনতা! অস্বীকার করিয়! নিজের নামে খুত্বা পাঠ ও মুক্তা উৎকীর্ণ 
করাইয়াছিলেন । 


(৪) দাউদ কররানী 


হন্স্থকে বধ করিয়া অমাত্যের! স্থলেমানের দ্বিতীয় পুত্র দাউিদকে সিংহাসনে 
বসাইলেন। তুরুণবয়স্ক দাউদ করবানী অত্যন্ত নির্বোধ ও উত্তপ্তমস্তিষধ প্রকৃতি 
ছিলেন; উপরস্ত তিনি ছিলেন অতিমাতায় ছুশ্রিত্র ও মগ্ধপ। অমাত্যদের 
অপমান করিয়া! এবং সস্তাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞাতিদ্িগকে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্য। 
করিয়া তিনি অনতিবিলঘ্বেই বহু “ক্র স্থি করিলেন। কুত্ব, খাঁন, গুজ.র্‌ কররানী 
প্রভৃতি স্বার্থপর অমাত্যদের কুমন্ত্রণায় দাউদ লোদী খাঁনের মত সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত 
মন্ত্রীর গতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং লোদী খানের জামাতা ( তাজ খানের পুত্র ) 
যুস্তফকে হত্যা করিলেন। দাঁউদও বায়াঁজিদের মত আকবরের অধীনতা অস্বীকার 
করিয়া নিজের নামে খুত্ব1 পাঁঠ ও মুদ্রা! উতৎকীর্ণ করাইলেন। 

দাউদ বাংলার সিংহাঁননে বমিবাঁর পর আফগানরের প্রধান েনাঁপতি গুজব 
খান বায়াজিদের পুত্রকে বিহারের সিংহাসনে বসাইলেন। এ কথা শুনিয়া দাউদ 
বিহার নিজের দখলে আনিবাঁর জন্য লোদী খানের অধীনে এক বিশাল পৈন্তবাহিনী 
বিহাবে পাঠাইলেন ; ইতিমধ্যে আঁকবরও বিহার অধিকার করিবার জন্য খান-ই- 
খানান মুনিম খানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া! লোধী খান ও 
গুজরু থান নিজেদের বিরোধ মিটাইয়া! ফেলিলেন এবং মূনিম খানকে অনেক 
উপহার দিয়া ও আন্গত্যের শপথ গ্রহণ করিয়। শান্ত করিলেন। 

তখন দাউদ লোদী খানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তীহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং 
এক*সৈন্যবাহিনী লইয়! বিহারে গেলেন; কোন কোন বিরোধিপক্ষীয় লোককে 
তিনি দমনও করিলেন। ইতিমধ্যে আকবর তাহার গুজরাট অভিযান সমাপ্ত 
করিয়া মুনিম খানকে আরও অনেক সেন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের পাইয়! 
মুনিম খান যুদ্বযাত্রা করিলেন এবং ত্রিমোহনী (আরার ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত) 


১২৬ বাং দেশের ইতিহাস 


পর্যন্ত অগ্রসব হইলেন। তখন দাউদ কুত্লু লোহানী ও গুজরু খানের এবং শ্রীহরি 
নামে একজন হিন্দুব পরামর্শে লোদী খানেব কাছে খুব করুণ ও বিনীতভাবে 
আবেদন জানাইয়! বলিলেন যে তাহাব বংশেব প্রতি আনুগত্য ষেন তিনি ত্যাগ 
না করেন» লোদী খানকে তাহাব খিবিবে আমিবাব জন্য তিনি বিনীত অন্ুবোধ 
জানাইলেন। কিন্তু লোদী খান তীহাব শিবিবে আপিলে দাউ তাহাকে বধ 
কবিলেন। ইহাঁব ফলে আফগানদেব মধ্যে বিবাঁট ভাঙন ধবিল। এদিকে 
মোগল বাহিনী সাবধানতাব সহিত হুশুঙ্খলভা”ব অগ্রসব হইয়! পাটনাব শিকটে 
পৌছিল। পাটনায় দাউদ প্রতিবক্ষা-বৃাৃ বচন কবি! অবস্থান কবিতেছিলেন। 

অভ্রঃপর আকবব স্বয়ং বহ কামান ও বিশাল বণহস্তী সমেত এক নৌবহব 
লইয়া বিহাঞ্ে আমিযা মুনিম খানের সহিত যৌগ দিলেন ( এবাঁ আগস্ট, ১৫৭৪ 
যীঃ)। আকবব দেখিলেন যে পাঁটনব (গঙ্গা ) পপাঁবে অবস্থিত হাঁজীপুব হুর্গ 
অধিকাব করিতে পাঁবিলে পাটন। অধিকাৰ কব সহশসাধ্য হইবে । তাই তিশি 
৬ই আগষ্ট কষেক ঘণ্টা যুদ্ধেব পব হাঁঈ'পুব দুর্গ অধ্বিকাঁব কবিলেন এবং তাহাতে 
আগুন লাঁগাইয়! দিলেন। ইহাঁতে দাউদ অত্যন্ত ভয পাইয+ 'গলেন এবং «সই 
বাঁজ্রেই সদলবলে জলপথে বালাষ পলাইমা গণেন১ পলাইবাৰ সময অনেক 
আফগান জলে ডুবিযা মবিল। দাউদের টৈম্তদেৰ লইযা সেনাপতি গুজব খান 
স্থলপথে বাংলা গেলেন । মোঁগলেব। পব দিন সকালে পাটনাব পবিত্যন্ত ছুগ 
অধিকার করিল। তাঁবপব আকবব স্বযং মোগল বাহিনীব নেতৃত্ব করিয়া এক 
দিনেই দবিষাঁপুবে (পাটিনা ও মুঙ্গেবেব মধ্যপথে অবস্থিত ) 'পীছিলেশ। উহাব 
পর আঁকবব ফিরিষ1 গেলেন, কিন্তু মুনিম খাঁন ১৩ই আগস্ট তাঁবিখে ২০০০৬ 
সৈন্য লইয়া বা"লার দিকে বওনা হইলেন এন* বিনা বাধায় স্বজগড, মুক্েব, 
ডাঁগলপুর ও কহলগ।ও অধিকাৰ কবিষা /তলিযাগডি গিবিপথেব পশ্চিমে 
পৌছিলেন। দাউদ এখানে প্রতিরোধ-ব্যুহ বচনা কবিয়াছিলেন। তাহার 
সেনাপতি খান-ই-থানান ইসমাইল খান সিলাহদ্রাব মোগল বাহিনীকে সাময়িক- 
ভাঁবে প্রতিহত কবিলেন। কিন্তু মজনূন খান কাকশালেব নেতৃত্বে মৌগল 
অশ্বারোহী বাহিনী স্থানীয় জমিদাবদের সাহায্যে বাজমহল পর্বতমালাব মধ্য দিয়ূ 
তেলিয়াগড়িকে দক্ষিণে ফেলিয়া বাখিয়া চলিয়া গেল। তখন আফগানবা যুদ্ধ না 
করিয়াই পলাইয়া! গেল এবং মুনিম খান বিনা বাধায় বাংলার রাজধানী টাপ্তায় 
প্রবেশ করিলেন ( ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৫৭৪ খ্রীঃ )। 


হুমায়ুন ও আফগান রাজত্ ১২৭ 


দাউ? কররানী তখন সাঁতগীও হুইয়া উড়িস্তায় পলায়ন করিলেন । মুনিম 
খান রাজ! তোড়রমল্ল ও মৃহম্মদ কুপী খাঁন বরলাঁনকে তাহার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত 
করিলেন। অন্যান্ত আফগান নায়কেরা উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গে গিয়। 
সমবেত হইলেন $ কালাপাহাঁড়, সুলেমান খান মনক্লী ও বাবুই মনর্লী ঘোঁড়াঁঘাঁটে 
গেলেন ॥ তাহাদের দমন করিবার জন্য মুনিম খাশ মজনূন খাঁন কাঁকশালকে 
ঘোড়াঘাটে পাঠাইলেন ; মজনূন খান স্থলেমান খাঁন মনক্লীকে নিহত এবং অন্যান্য 
আফগানদের পরাজিত ও বিতীড়িত করিয়া ঘোড়াঘাট অধিকার করিলেন ; 
পবাঁজিত আফগানর! কোচবিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ইমাদ খান কররানীর 
পুত্র জুণৈদ খান করগানী ইতিপূর্বে মোগলদের দল যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্ত 
এখন তিনি বিদ্রোহী হইলেন এবং ঝাডণণ্ডের জঙ্গণ হইতে বাঁহিব হইয়া রায় 
বিহাবমল্ল ও নুগন্মদ খান গথরকে পরাজিত ও শিহত কবিলেন | এদিকে মাহ.মুব 
খান ও মৃহম্মদ খান নামে দুইজন নায়ক নবকার মাহ.মুদাবাদের অন্তর্গত সেলিমপুব 
নগর অধিকার করিয়াছিলেন। রাজা তোড়বম্ল্ল কক প্রেরিত একদল 'সৈন্ 
মাহমণ খানকে পরাজিত ও মুহম্মদ খানকে নিহত করিয়া সেপিমপুর অধিকার 
করিল। তখন জনৈদ খান আবার ঝাঁড়খ্ডেবন্জঙ্গলেম' মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 

এদিকে মোগল নৈন্াধ্যক্ষ মুহম্মদ কুলী খাঁন বধলাঁস সাতরগাওয়ের ৪ মাইল 
দুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আফগশিবা সাতগীঁও ছাড়িয়া পলায়ন 
কবিল। মোগল বাহিনী সাঁতগীও অধিকার করিবার পর অংবাঁদ আলিল যে 
দ[উদের অন্যতম প্রধান কর্মচারী ও পরামর্শধাতা শুহরি (প্রতাপাধিতোর পিতা ) 
“চতর” (যশোর ) দেশের দিকে পণীয়ন করিতেছেন £ ভখন মুহম্মদ কুলী খাঁন 
প্রীহরির পশ্চান্ধাবন করিলেন, কিন্তু তাহাকে বন্দী করিতে পারিলেন না। রাঁজ। 
তোড়রমন্ত বর্ধমান হইতে রওনা! হইয়া মান্দারণে উপস্থিত হইলেন ; দাউ ইহার 
২০ মাইল দূরে দেবরাকসারী গ্রামে শিধির ফেলিয়াছিলেন। তোড়রমল্প মুনিম 
খানের নিকট হইতে সৈন্য আনাইয় মান্দারণ হইতে কোলিয়া গ্রামে গেলেন। 
দাউদ তখন হরিপুর ( দীতনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব অবস্থিত ) গ্রামে চলিয়া 
গেলেন। তখন তোঁড়রমন্্ মেদিনীপুরে গেলেন। এখানে মুহম্মদ কুলী খাঁন 
বরলাস দেহত্যাগ করিলেন, ফলে মোগল সৈন্যের! খুব হতাশ ও বিশৃঙ্খল হইয়া 
পড়িল। তখন তোড়রমন্প বাধ্য মইয়া! মান্দারণে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই 
সংবাঁদ পাইয়া মুনিম খান নৃতন একদল সৈম্ত লইয়া বর্ধমান হইতে রওনা হইলেন, 


১২৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


তোড়রমলও মান্দারণ হইতে সপৈম্ে রওন! হইলেন, চেতোতে মুনিম খাঁন ও 
তোড়রমল্প মিলিত হইলেন। তাঁহাদের কাছে সংবাদ আসিল যে, দাউদ হরিপুরে 
পরিথ! খনন, প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্মাণ, এবং বনময় পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি 
অবরুদ্ধ করিয়া! প্রস্তুত হইয়| আছেন। মোগল সৈন্যেরা এই কথা শুনিয়া ভর 
মনোরথ হইয়! পড়িল এবং আর যুদ্ধ করিতে চাঁহিল না। মুমিম খান ও তোড়রমন্ত 
তাহাদের অনেক করিয়া বুঝাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন এবং স্থানীয় লোকদের 
সাহায্যে জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটি ঘুর-পথ আবিষ্ষীর করিলেন । এই পথ চলাচলের 
উপযুক্ত করিয়া! লইবার পরে মোগল বাহিনী ইহা দিয়। দক্ষিণ-পূর্বে অগ্রসর হুইল 
এবং নানজুর ( ্লীঁতনের ১১ মাইল পূর্বে অবস্থিত ) গ্রামে পৌছিল। এখন দাউিদকে 
পশ্চাঁৎ দিক হইতে আক্রমণের সুযোগ উপস্থিত হইল। দাউদ ইতিপূর্বে তাহাব 
পরিবারবর্গকে কটকে পাঁঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া 
মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিলেন। স্থবর্ণ-রেখ! নদীর নিকটে তৃকরোই 
( দীতনের ৯ মাইল দূরে অবস্থিত ) গ্রামের প্রাস্তরে ওরা! মার্চ, ১৫৭৫ শ্বীঃ তারিখে 
উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হইল । এই যুদ্ধে দাউদের বাহিনীই প্রথমে আক্রমণ চাঁলাইয়া 
আশাতীত সাফল্য অর্জন করিল। তাহার! খান-ই-জহানকে নিহত কিল ও মুনিম 
খানকে পশ্চাদপনরণে বাধ্য কবিল। কিন্ত দাউদের নিবুর্দিতার ফলে ওাহার বাহিশী 
শেষ পর্যস্ত পরাজিত হইল। তাহার প্রধান সেনাপতি গুজরু খান যুদ্ধে 
অসংখ্য সৈন্য সমেত নিহত হইলেন। পরাজিত হইয়া দাউদ পলাইয়া গেলেন। 
তাহার বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হইয়। পলাইতে লাগিল। মোগল সৈন্যের! তাহাদের 
পশ্চাদ্ধীবন করিয়। বিনা! বাঁধায় বেপরোয়া! হত্য। ও লুষ্ঠন চাঁলাইতে লাগিল এবং 
বহু আফগাঁনকে বন্দী করিল । পরের ধিন ৮২ বৎসর বয়স্ক মোগল সেনাপতি 
মুনিম খান অভূতপূর্ব নিষ্টুরতার সহিত সমস্ত আফগান বন্দীকে বধ করিয়। 
তাহাদের ছিব্নমৃণ্ড সাঞজাইয়! আটটি হ্উচ্চ মিনার প্রস্তুত করিলেন। 

তোঁড়রমল্প দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন । দাউদ কোথাও ফ্াড়াইতে না 
পারিয়া শেষ পর্যস্ত কটকে গিয়। সেখানকার ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু 
মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যলাভেব কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া 
তিনি ১২ই এপ্রিল তারিখে কটকের দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আদিলেন এবং 
মুনিম খানের কাছে বস্ঠতা শ্বীকার করিলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে মুনিম 
খান দাউদকে উড়িস্তায় জায়গীর প্রদান করিয়া টাগ্ডায় ফিরিয়া আঁসিলেন। 


হুমায়ূন ও আফগান রাজত্ব ১২৯ 


দাউদ খান নতি স্বীকার করিলেও ইতিমধ্যে ঘোড়াঘাটে মোগল বাহিনীর 
শোচনীয় বিপর্যয় ঘটিয়াছিল $ মুনিম খানের রাজধানী হইতে অনুপস্থিতির সুযোগ 
লইয্! কাঁলাপাহাড় ও বাবুই মনবী প্রভৃতি আফগান নাক্ধকেরা কুচবিহার হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোড়াঘাটে অবস্থিত মোগলদের পরাজিত ও বিতাড়িত 
করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া! মুনিম খান সৈম্বাহিনী লইয়া ঘোড়াঘাটের 
দিকে রওনা হইলেন । কিন্তু ঘোড়াঘাটে পৌছিবাঁর পূর্বে তিনি" গৌড় জয় 
করিলেন। বর্ধার দময় টাগডার জলো জমিতে থাকার অন্থ্বিধা হইত বলিয়। 
মুনিম খান ভাবিয়াছিলেন গৌড় জয় করিয়া! দেখাঁনেই রাজধানী স্থাপন করিবেন। 
কিন্তু গৌড় নগরী বহুকাল পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল বলিয়! দেখাঁনকার ঘর- 
বাড়ীগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে কয়েকদিন থাকার ফলে মুনিম 
থানের লোকর! অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং কয়েক শত লোঁক মারা গেল। 
ফলে মুনিম খানের আর ঘোড়াঘাটে যাওয়া হইল না, তিনি টাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। প্রত্যাবর্তনের দশদিন পরে ২৩শে অক্টোবর, ১৫৭৫ গ্রীঃ তারিখে 
মুনিম খান পরলোকগমন করিলেন। তাহার ফলে মোগলদের মধ্যে চরম আতঙ্ক 
€ বিশৃঙ্খল! দেখা দিল। তাহাদের এঁক্যও নই হইয়া! গেল। তখন শত্রুরা 
চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল । বেগতিক দেখিয়া মোগলরা সকলে 
গৌড়ে সমবেত হইল এবং দেখান হুইতে বাংলা দেশ ছাড়িয়া সকলেই ভাগলপুর 
চলিয়! গেল। সেখানে গিয়া! তাহার! দিল্লী ফিরিবার উদ্কোগ করিতে লাগিল। 

এই সময়ে আকবর হাঁসাঁন কুলী বেগ ওরফে খান-ই-জহানকে বাংলার 
শদনকর্ত! নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তিনি ভাগলপুরে পৌছিয়। কিছু মুস্িলে 
পড়িলেন। তিনি শিয়া বলিয়া! সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সৈন্যাধ্যক্ষেরা তাহার কথ শুনিতে 
চাহিত না। তোড়লমন্স মধ্যস্থ হইয়া মিষ্ট বাঁক্য, চতুর ব্যবহার এবং অকুপণ 
অর্থদানের দ্বারা তাহাদের বশীভূত করিলেন । | 

খান-ই-জহান সংবাদ পাইলেন যে দাউদ কররানী আবার বিদ্রোহ করিয়াছেন 
এবং ভদ্রক, জলেশ্বর প্রভৃতি মোগল অধিকারভূক্ত অঞ্চল জয় করার পরে সমগ্র 
বাংলাদেশ পুনরধিকার করিয়াছেন ; ঈশ! খান পূর্ব বঙ্গের নদীপথ হইতে শাহ বরদী 
কর্তৃক পরিচানিত মোগল নৌবহরকে বিতাড়িত করিয়াছেন; জুনৈদ কররানী দক্ষিণ- 
পূর্ব বিহারে দৌরাত্্য করিতেছেন এবং গন্পতি শাহ ভাঁকাঁতি করিতেছেন, কেবলমাজ 
হাঁজীপুরে মুজাফফর থান তুরবতী অনেক কষ্টে মোগল ঘাঁটি রক্ষা করিতেছেন। 


৬৬৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


যু্ধ করিতে অনিচ্ছুক সৈষ্াখ্যক্ষদের তোড়রমল্লের সাহাধ্যে অনেক কষ্টে 
বুধাইফার পরনে খান-ইস্জহাম তাহাদের লইম্া বাংলার দিকে অগ্রলর হইনেন। 
তেেলিয়াগড়ি তাহারা সহজেই অর্ধিকার করিলেন এবং এখানকার আফগান 
সষ্ঠাধ্যক্ষকে তাহারা বধ করিলেন । দাউদ পশ্চাদপনরণ করিয়া রাঁজমহলে গিয়া 
সেখামে পরিখ! খনন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। খান-ই-জহান তাহার 
মুখোমুখি হইয়া! অনেকদিন রহিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিতে পারিলেন না। তখন 
আঁকবর বিহারের সৈন্তবাছিনীকে খান-ই-জহানের সাহাধ্যে ঘাইতে বলিলেন এবং 
খান-ইন্জহানকে কয়েক নৌকা বোঝাই অর্থ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম পাঠাইলেন। 
গজপতির ভাকাঁতির ফলে মোঁগলদের খোগাষোগ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইতেছিল, 
আকবর তাহাকে দমন কৰিবার জন্ত তাহার অগ্যতস সভাসদ শাহবাঞ্জ খাঁদকে 
প্রেরণ কষিলেন। 

১০ই জুলাই, ১৫৭৬ খ্রীঃ তাঁবিখে বিহারের মোগল সেন্বাহিনী রাজমহলে 
খান-ই-জহানের সহিত যোগ দিল। ১২ই জুলাই মোৌগলদের সহিত আফগানদের 
এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। বন্ক্ষণ যুদ্ধ কবিবার পরে আফগানবা সম্পূর্ণভাবে 
পরাজিত হইল । এই যুদ্ধে জুনৈদ কর্রানী গোঁলার আঘাতে নিহত হইলেন, 
উভিস্তার শাসনকর্তা জহান খানও মার] পড়িলেন, কালাপাহাড় ও কুত্লু লোহানী 
আহত অবস্থায় পলায়ন করিলেন । দাউদ কররাঁনী বন্দী হইলেন। খান-ই-জহাঁন 
তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত আমীরদের নির্বদ্ধে তিনি 
দাউদকে সন্ধিন্গের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দর্তিত করিলেন । দাউদের মাখা কাটিয়! 
ফেলিয়া আঁকবরের নিকট পাঠাঁনে! হইল। 

অতঃপর খান-ই-জহান সপ্তগ্রামে গেলেন এবং ঘে সব আফগান সেখানে 
তখনও গোলযোগ বাধাইতেছিল, তাঁহাদের দমন করিলেন। দাউদের সম্পদ ও 
পরিবারের জিম্মাার মাহ খান থাঁস-খেল ওরফে মাটি" তীহার নিকট পয়ুন্িত্ত 
হইলেন। তখন আফগানদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ বাঁধিল এবং তাহাদের 
অন্যতম নেতা জমশেদ তাহার প্রতিদন্ীদের হাতেই নিহত হুইলেন। অবশেষে 
দাউদের জননী নৌলাখ|! ও দাউদের পরিবারের অন্থান্ট লোকেরা খান*ই-জহানের 
কাঁছে আত্মসমর্পণ করিলেন। “মাঁটি* আত্মসমর্পণ কবিভে আপিয়া খান-ই-জহানের 
আজ্ঞায় নিহত হইলেন। 

বাংলার প্রথম আফগান শাক শের শাহ এবং শেষ আফগান শাসক ঘাউিদ 





টা $ঘথাদ রা 


ঝাী। ছানা ডা এ ধান ধান 11 
ঠা গাগা ওমান দা না গা জানা গা 
মামাটা। ঘঃ গার গা জানান ঘর 
গাগা না ঘাস গাগা টা 
ছানা দাবির ধা ঘন গা গমি। 
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টন রর বিরান 


চন নারী ঢায গতি ।াধা।। ছা মা 
যাগ বা খানাটী। দ্য 


অইম পরিচ্ছেদ 
সুঘল (মোগল ) যুগ 


১। মুঘল শাসনের আরম্ত ও অরাজকত। 

১৫৭৬ শ্রীষ্টাবে দাউদ খানের পরাজয় ও নিধনের ফলে বাংল] দেশে মুল 
লম্রাটের অধিকার প্রবর্তিত হইল। কিন্তু গ্রায় কুড়ি বৎসর পর্যন্ত মুঘলের রাঁজয- 
শাসন এদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বাংলাদেশে একজন মুঘল সুবাধার 
ছিলেন এবং অল্প কয়েকটি স্থানে সেনানিবা স্থাপিত হুইয়াছিল। কিন্তু কেবল 
রাজধানী ও এই সেনানিধাসগুলির নিকটবতী জনপদসমূহ মুঘল শাসন মানিয়। 
চলিত। অন্যত্র অরাজকত| ও বিশৃঙ্খল! চরমে পৌছিয়াছিল। দলে দলে 
আফগান সৈন্ভ লুঠতরাঁজ করিয়া ফিরিত--মুঘল সৈন্তেরাও এইভাবে অর্থ উপার্জন 
করিত। বাংলার জমিধারগণ স্বাধীন হইয়। "জোর যার মুন্তুক তার” এই নীতি 
অন্ুদরণপূর্বক পার্বতী অঞ্চল দখল করিতে দর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এক কথায় 
বাংল! দেশে খাটশত বংসর পরে আবার মাংস্ত-্তায়ের আবির্ভাব হইল। 

দাউদ খানকে পরাজিত ও নিহত করিবার পরে, তিন বৎসরের অধিককাল 
দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর খান-ই-জহানের মৃত্যু হইল (১৯ ডিসেম্বর” 
১৫৭৮)। পরবর্তী সুবাদার মুজীফফর খাঁন এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। 
এই সময় সম্রাট আকবর এক নূতন শাসননীতি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত 
করেন--সমগ্র দেশ কতকগুলি সুবায় বিভক্ত হইল এবং প্রতি স্থবায় সিপাহআলার 
ব1 স্থবাদার ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষগণ দিগ্লী হইতে নির্বাচিত হইয়া 
'আসিল। রাজদ্ব আদায়েরও নৃতন ব্যবস্থা হইল। এতদিন পর্যস্ত প্রাদেশিক 
মুখল কর্মচারিগণ যে রকম বেআইনী ক্ষমতা! যথেচ্ছ পরিচালন! ও অন্তান্ রকমে 
অর্থ উপার্জন করিতেন তাহা রছিত হইল। ফলে স্থুবে বাংলা ও বিহারের মুঘল 
কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আকবরের ভ্রাতা, কাবুলের শাসনকর্তা 
শ্রীর্জ। হাকিম একদল ষড়যস্ত্রকারীর প্ররোচনায় নিজে দিল্লীর সিংহাসনে বিবার 
উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার দলের লোকের! বিদ্রোহীদের সাহাঁষ্য করিল। 
সুজাঁফফর খাঁন বিজোহীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। বিদ্রোহীর! তাহাকে 
বধ করিল (১৪ এগ্রিল, ১৫৮* )। মীর্জা হাঁকিম সম্রাট বলিয়া! রিঘোষিক্ 
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হুইলেন। বাংলায় নৃতন স্থযাঁদার নিযুক্ত হইল। মীর্জ| হাকিমের পক্ষ হইতে 
"একজন উকীল রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইবূপে বাংল] ও বিহার মুঘল 
সাপ্াজা হইতে: বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার ফলে আবার অরাজকতা! উপস্থিত হুইল। 
'ফগান বা পাঠানরা আবার উড়িস্ত। দখল করিল। 

এক বৎসরের মধ্যেই বিহারের বিজ্োহ অনেকটা প্রশধিত হইল। ১৫৮২ ত্রীঃ 
এপ্রিল মাসে আকবর খান-ই-আজমকে স্ববাদাব নিযুক্ত করিয়া! বাংলায় 
পাঠাইলেন। তিনি ভেলিয়াগডির নিকট যুদ্ধে মাম কাঁবুলীব অধীনে সম্মিগিত 
পাঠান বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত কবিলেন (২৪ এপ্রিল, ১৫৮৩)। কিন্তু বিদ্রোহ 
একেবারে দমিত হইল না। মান্থম কাবুলী ঈশ1 থানেব সঙ্গে যোগ দিলেন । 
পববর্তী সৃবাদার শাহবাজ খান বহুদিন যাবৎ ঈশ! খাঁনের সন্ধে যুদ্ধ করিলেন। কিন্ত 
তীহাকে পবাস্ত করিতে ন! পারিয়া বাজধানী টাগ্ডায় ফিরিয়া গেলেন। স্যোগ 
বুঝিয়া মান্থম ও অন্যান্ত পাঠান নায়কেরা মালদহ পর্যস্ত অগ্রনর হইলেন। 
উডিস্তায় পাঠান কুতলু খান লোহানী বিদ্রোহ করিয়া প্রায় বর্ধমান পর্যস্ত অগ্রসর 
হইয়াছিলেণ--কিস্ত পরাজিত হয়! মুধলের বন্ঠতা ম্বীকার করিলেন (সু, 
১৫৮৪ )। 

১৫৮৫ শ্রীষ্টান্দে বাংলায় বিদ্রোহ দমন করিবার অন্ত আকবর অনেক নৃতন 
ব্যবস্থা করিলেন, কিন্ত বিশেষ কোন ফল হইল না। অবশেষে শাহবাজ খান যুদ্ধের 
পরিবর্তে ভোষণ-নীতি অবলম্বন ও উৎকোচ প্রদান হবার! বহু পাঠান বিদ্রোহী 
নায়ককে বশীভূত করিলেন। ঈশ! খান ও মাম কাঁবুলী উভয়েই মৃঘলের বন্ঠতা 
স্বীকার করিলেন ( ১৫৮৬ হ্ীঃ)। কিন্তু পাঠান নায়ক কুনু উড়িস্তায় দিরুপজ্জবে 
রাজ্য করিতে লাঁগিলেন। তিনিও বাংলার দিকে অগ্রনর হইলেন না-স্শাহবাজ 
খানও তাহার বিরুদ্ধে সৈম্ক পাঠাইলেন না। নৃতরাং ১৫৮৬ শ্রীষ্টাবে বাংলায় মুঘল 
'আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৫৮৭ প্রীঃর শেষভাগে বাংলা! দেশে অন্থান্ত 
দ্বার স্তায় নৃতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য কতক- 
গুলি বিভাগে বিভক্ত হুইল এবং প্রত্যেক বিভাগ নির্দিষ্ট একজন কর্মচারীর 
অধীনস্থ হইল। নর্বোপরি সিপাহসালার (পরে স্থবাদার নামে অভিহিত) 
এবং তীহাঁর অধীনে দিওয়ান (রাজন্ব বিভাগ ), বখ.সী ( নৈন্ত বিভাগ ), সদর ও 
কাজী (দিওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ), কোতোয়াল (নগর রক্ষা) প্রতৃতি 
'ধ্যক্ষগণ নিযুক্ত হইলেন। 


২৬ বাংলা দেশের ইত্ডিহাস 

"* নৃষ্ঠন ব্যবস্থা! অনুলারে ওয়াজির খান প্রথম লিপাহদাঁলার হ্রিযুক্ত হইলেন 
ক্িদ্ত অনতিকালের মধ্যেই গীহার মৃত্যু হইলে (অগস্ট, ১৫৮৭ ) লৈয়র খান এ 
'পদে নিষুক্ত হইলেন। তীহার কুদধীর্থ শাসনকাঁলে ( ১৫৮৭-১৫৯৪ ) বাংলাদেশে 
আবার পাঠানর1 ও জমিদীরগণ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। 

২। মানসিংহ ও বাংলাদেশে মুঘল রাজ্য গোড়াপত্তন 
১৫৯৪ শ্রীষ্টাবে রাজা মানসিংহ বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। পীচ 
হাজার মুঘল সৈন্তকে বাংলাদেশে জায়গীর দিয়! প্রতিষ্ঠিত কর হইল। রাজধানী 
টাণ্ডায় পৌছিয়্াই তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য চতুদিকে সৈন্য 
পাঠাইলেন। তাহার পুণ্র হিম্মৎনিংহ ভূষণ! ছুর্গ দখল করিলেন ( এপ্রিল, ১৫৯৫ )। 
১৫৯৫ শ্রীঃর ৭ই নভেম্বর মানসিংহ রাঁজমহলে নৃতন এক রাজধানীর পত্তন 
করিয়া ইহার নাম দিলেন আকবরন্গব। শীগ্রই এই নগরী সমৃদ্ধ হুইয়। উঠিল। 
অতঃপর তিনি ঈশ1 খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং পাঠানদিগকে ব্র্দপুত্বের 
পূর্বে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। শশা খানের জমিদারীর অধিকাংশ মুল 
রাজ্যের অন্ততূক্ত হইল। অন্তান্ত স্থানেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। ১৫৯৬ 
প্রীঃর বর্ষাকালে মানসিংহ ঘোড়াঘাটের শিবিরে গুরুতররূপে পীড়িত হন । এই সংবাদ 
পাইয়া মান্ছম খান ও অন্যান্ত বিভ্রোহীরা বিশাল রণতরী লইয়া অগ্রমর হ্ইল। 
মুঘলদের রণতনী না৷ থাকায় বিদ্রোহীর। বিনা বাধায় ঘোড়াঘাটের মাত্র ২৪ মাইল 
দুরে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে জল কমিয়৷ যাওয়ায় তাহার! ফিরিয়া 
ষাইতে বাধ্য হইল। মানসিংহ সুস্থ হইয়াহ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। 
তাহার বিতাড়িত হুইয়!। এগারসিন্দুবের ( ময়মনসিংহ ) জঙ্গলে পলাইয়া আত্মরক্ষা 
করিল। 
অতঃপর ঈশা খাঁন নৃত্তন এক কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। শ্রপুরের জমিদার 

-্বারে ভূঞার অন্যতম কেদার রায়কে ঈশা খান আশ্রয় দিলেন। কুচবিহারের 
রাজী লক্ষমীনারায়ণ মুঘলের পক্ষে ছিলেন। তাহার জাতি ভ্রাতা রদুদেবের সঙ্গে 
একযোগে ঈশা খাঁন কুচবিহার আক্রমণ করিলেন। লব্ষ্মীনারায়ণ যানসিংছের 
সাহাঁধ্য প্রান! করিলেন। ১৫৯৬ শ্রীঃর শেষভাগে মানসিংহ সৈন্ত লইয়। অগ্রসর 
হওয়ায় ঈশা খান পলায়ন করিলেন । কিন্তু মুল সৈন্র ফিরিয়া গেলে আবাঁর রধুদেব 
ও রশ খান কুচবিষার আক্রমণ করিলেন । ইহরি প্রতিকোধের জনক মানসিংহ 
গাহার পুত্ধ দুর্জনসিংহের অধীনে ঈশ। খানের বাসস্থান কজাতু দখল করিবার নু, 
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সথলপথে ও জলপথে বৈস্ত, পাঠাইলেন । ১৫০৭ প্র ৫ই সেপ্টেম্বর ঈশ! খান ও 
ফাহম খানের সমবেত বিপুল রূণতরী মুঘল যুপতরী ঘিরিয়া ফেলিন। ছুর্ধনসিংহ 
নিহত হইলেন এবং অনেক মুঘল সৈম্ত বন্দী হইল। কিন্তু চতুর ঈশা খান 
বন্দীর্দিগকে মুক্তি দিয়া এবং কুচবিহার আক্রমণ বন্ধ করিয়া মুঘল সম্রাটের বস্তা 
স্বীকাঁর পূর্বক সন্ধি করিলেন। ইহার ছুই বৎসর পর শা খানের মৃত্যু হইল 
( সেপ্টেম্বর, ১৫৯৯ )। 

ভূষণা-বিজেত! মানঘিংহের বীর পুত্র হিম্মৎসিংহ কলেরায় প্রাণত্যাগ করেন 
( মার্চ, ১৫৯৭ )। ছয় মাস পরে দুর্জনসিংহের মৃত্যু হইল। দুই পুত্রের মৃত্যুতে 
শোকাতুর মানপিংহ সম্রাটের অন্মতিক্রমে বিশ্রামের জন্য ১৫০৮ শ্রীষ্টাৰে আজমীর 
গেলেন। তাহার জ্োষ্ট পুত্র জগৎসিংহ তাহার স্থানে নিষুক্ত হইলেন। কিন্ত 
অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে আগ্রায় তাহার মৃত্যু হইলে ত্ীহাঁর বাঁলক পুত্র 
মহাঁসিংহ মানসিংহের অধীনে বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই 
স্থঘোগে বাংলা দেশে পাঠান বিদ্রোহীরা আবার মাথ! তুলিল এবং একাধিকবার 
সুখল সৈন্যকে পরাজিত করিল । উড়িস্তার উত্তর অংশ পর্ধস্ত পাঠানের হস্তগত 
হইল । 

এই মমূদয় বিপর্যয়ের ফলে মানসিংহ বাংলায় ফিরিয়া আমিতে বাধ্য হইলেন। 
পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীরা! গুরুতর রূপে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৬*১)। পরবর্তী 
বৎসর মানসিংহ ঢাক1 জিলায় শিবির স্থাপন করিলেন। শ্রীপুরের জমিদার কেদার 
রায় বশত স্বীকার করিলেন। মাঁনসিংহের পৌত্র মালদহের বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত 
করিলেন। এদিকে উড়িস্যার পরলৌকগত পাঠান নায়ক কুতলু খানের ভ্রাতুন্দুত্ 
উনমান ত্রন্বপুত্র নদী পার হইয়া মুঘল থানাদারকে পরাজিত করিয়া তাওয়ালে 
আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। মাঁনসিংহ তৎক্ষণাৎ ভাওয়াল যাত্রা করিলেন এবং 
উপমা গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন । অনেক পাঠান নিহত হইল এবং বহুসংখ্যক 
পাঠান রণতবী ও গোলাবারুদ মানসিংহের হস্তগত হইল। ইতিমধ্যে কেদার রায় 
বিভ্বোহী হইয়া ঈশা খানের পুত্র মুষ! খান, কুৎলু খানের উজ্ীরের পুত্র দাউ 
খান এবং অন্তান্ত জমিদারগণের সহিত যোগ দিলেন। মানসিংহ ঢাকাছ 
পৌছিয়াই ইহাদের বিরুদ্ধে সৈস্ভ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত 
তাহার! ইছামতী নদী পার হইতে ন! পারায় মানসিংহ ন্বয়ং শাহপুরে উপস্থি 
হইয়া) নিজের হাঁরী,ইছামৃত্রীতে, নামাইয়|! ছিবেন। মৃঘুল দৈনিকের! ঘোড়ায় 


১৩৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


চড়িয়া হার অঙ্গসরণ করিল। এইরপ অসম সাহসে নদী পার হইন়্া মানসিংহ 
বিজ্রোহীদিগকে পরাত্ত করিয়া বহুদূর পধস্ত তাহাদের পশ্চান্ধাবন করিলেন 
(ফেব্রুয়ারী, ১৬০২)। 

এই সময় আরাকানের মগ জঙ্ান্থ্যরা জলপথে ঢাক! অঞ্চলে বিষম উপজ্রব 
স্থ্টি করিল এবং ভাজায় নামিয়া কয়েকটি মুঘল ঘটি লুঠ করিল। মানসিংহ 
তাহাদের বিরুদ্ধে সৈম্ পাঠাইয়া বহুকষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং 
তাহারা নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় তাহার নৌবহর লইয়া! মগদের 
সঙ্গে যোগ দিলেন এবং শ্রীনগরের মুঘল ঘাঁটি আক্রমণ করিলেন। মানমিংহও 
কামান ও সৈন্ত পাঠাইলেন। বিক্রমপুরের নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায় 
আহত ও বন্দী হইলেন । তাহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া যাইবার পূর্বেই তাহার 
মৃত্যু হইল (১৬০৩)। তাহার অধীনস্থ বহু পর্ত,্ীজ গলদন্ুয ও বাঙ্গালী নাবিক হত 
হইল। অতঃপর মানসিংহ মগ রাজাকে নিজ দেশে ফিরিয়! যাইতে বাধ্য করিলেন । 
তারপর তিনি উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন । উসমান পলাইয়া 
গেলেন। এইরূপে বাংলাদেশে অনেক পরিমাণে শাস্তি ও শৃঙ্খল। ফিরিয়া আসিল । 


৩। জাহাঙ্গীরের রাজব্ের প্রারস্তে বাংল। দেশের অবস্থা 


মুঘল সমাট আকবরের মৃত্যুর পর ভাহার পুর সেলিম 'জাহাঙীর” নাম ধারণ 
করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৬০৫)। এই সমন শের আফকান 
ইত্তলজু নামক একজন তৃকাঁ জায়গীরদার বর্ধমানে বাস করিতেন । তাহার পত্থী 
অসামান্য পবতী ছিলেন। কথিত আছে, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহের পূর্বেই 
দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই নারীরত্ব হম্তগত করিব: জগ্কই মানসিংহকে 
সরাইয়া জাহাঙ্ীর তীঁহার বিশ্বস্ত ধাত্রী-পুর্র কৃত্বুদ্দীন খান কোকাকে বাংল! 
দেশের হবাদার নিযুক্ত করিলেন। কৃৎবুদ্ধীন খান বর্ধমানে শের আফকানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বচসা ও বিবাদ হয় এবং উভয়েই নিহত হন 
(১৬০৭)। শের আফকানের পত্বী আগ্রায় মুঘল হারেমে কয়েক বৎসর অবস্থান 
করার পর জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার বিধাহ্‌ হয় এবং পরে নূরজাহান নামে 
তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হুন। 

কুৎবুঙ্গীনের মৃত্যুর পর জবাহান্দীর কুলী খান বাংল! দেশের স্থবাদার হই! 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৩৭ 


'সসেন। কিন্তু এক বৎসয়ের মধ্যেই তাহার যৃত্যু হয় এবং তীহার স্থলে ইসলাম খান 
বাংলার হুবাদার নিযুক্ত হইয়! ১৬০৮ শ্রীঃর জুন মাসে কার্যভার গ্রহণ করেন। 
তাহার কার্ধকাল মাত্র পাঁচ বংসর-কিস্ত এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি 
মানসিংহের আরন্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া! বাংল দেশে মুখলরাজের ক্ষমত। দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। 

ইসলাম খানের স্বাদারীর প্রারস্তে বাংলা দেশ নামত মুঘল সাঁতাঁজ্যের অন্তত 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাজধানী রাজমহল, মুল ফৌজদারদের অধীনস্থ অল্প 
কয়েকটি থান! অর্থাৎ সুরক্ষিত সৈন্যের ঘটি ও তাহার চতুর্দিকে বিস্তৃত সামান্ 
ভূখণ্ডেই মুঘলরাঁজের ক্ষমতা সীমাবন্ধ ছিল। ইহার বাহিরে অসংখ্য বড় ও ছোট 
জমিদার এংং বিদ্রোহী পাঠান নায়কের! প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্য পরিচালনা 
কবিতেন। মুঘল থানাঁব মধ্যে করতোয়া নদীর তীরবর্তী ঘোড়াঘাট (দিনাজপুব 
জিলা), আলপসিংও সেরপুর অতাই (ময়মনসিংহ), ভাওয়াল ( ঢাঁক! ), ভাওয়ালের 
২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত টোক এবং পল্লা, লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর সঙ্গবস্থলে 
অবস্থিত বর্তমান নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী ভ্রিমোহানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

যে সকল জমিদার মুঘলের বশ্ঠতা স্বীকার করিলেও সুযোগ ও সুবিধা 
পাইলেই বিভ্রোহী হইতেন, তাহাদের মধ্যে ইহারা সমধিক শক্তিশালী ছিলেন। 

১। পূর্বোক্ত ঈশ! খানের পুর মুল! খান--বর্তমাঁন ঢাকা ও ত্রিপুর! জিলার 
অর্ধেক, প্রায় সমগ্র মৈমনসিংহ জিল! এবং রংপুর, বগুড়া! ও পাবনা জিপার 
কতকাংশ তাহার জমিদারীর অন্তভূরক্ত ছিল। বাঁংল৷ দেশের তৎকালীন জহিদার- 
গণ বারে! ভূঞা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যদিও সংখ্যায় তাহার! ঠিক বারো! জন 
ছিলেন না। মুনা খান ছিলেন ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও অনেকেই 
তাহাকে নেত| বলিয়! মানিত। এই সকল সহায়ক অমিদারের মধ্যে ভাওয়ালের 
বাহাছুর গাজী, সরাইলের হন! গাজী, চাটমোহরের মীর্জা মুমিন (মান্য খান 
কাবুলীর পুত্র ), খলনির মধু রায়, চাদ প্রতাপের বিনোদ রায়, ফতেহাবাদের 
€ ফরিদপুর ) মজলিস কুত্ব, এবং মাঁতঙ্গের জমিদার পলওয়াঁনের নাম কর! যাইতে 
পারে। 

»| ভূষণার জমিদার সত্রাজিৎ এবং সুসঙ্গের জমিদার রাজ] রছুনাথ 
হীরা নহজেই মুঘলের বন্তা স্বীকাঁর করেন এবং অন্তান্ত জমিঘারঘের বিকদে 
সুধল গৈল্তের সহাক্কতা করেন। সত্রাজিতের কাহিনী পরে বল! হইবে। 


৮৬৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


" ও.) তাজা প্রতাপাদিত্য--বর্তমান ঘশোহর, খুলনা ও বাঁখয়গ্জ জিলা 
অধিকাংশই 'াহার জমির্ধারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বর্তমান হমুদা! ও ইছাষত্থী 
নদীর সঙ্গমপ্থলে ধৃমঘাট নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ ও উমবিংখ' 
শতাবীর বাংলা সাহিত্যে তাহার শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির যে উচ্দৃমিত বর্ণনা 
দেখিতে পাওয়! যায়, তাহার অধিকাংশেরই কোন এতিহাসিক ভিত্তি নাই। 

৪। বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বাকলার জগিদার রামচন্ত্র--ইমি রাজা 
প্রতাপাদিত্যের প্রতিবেশী ও সম্পর্কে জামাতা ছিলেন। ইনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ 
রাজনীতিবিদ ছিলেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ “বৌঠাকুরাণীর হটি* নামক উপন্তাসে 
তাহার যে চিত্র জাঁকিয়াছেন তাহ! সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক। 

৫ | ভুলুয়ার জমিদার অনস্তমাণিক্য--বর্তমান নোয়াখালি জিলা তাঁহার 
জযিদারীর অস্তভূ্ত ছিল। ইনি লক্ষ্পণমীণিক্যেব পুত্র । 

৬। আবও অনেক জমিদার--তাঁহাদের কথ প্রসন্থক্রমে পৰে বল] হইবে। 

41 বিস্দ্রোহী পাঠান নার়কগণ--বর্তমান শ্রীহট্ট (সিলেট ) জিলাই ছিল 
ইহাদের শক্তির প্রধান কেন্তরস্থল। ইহাদের যধ্যে বায়াজিৰ কবরানী ছিলেন সর্ব- 
প্রধান । ক্ষুদ্র ক্ষত্র অনেক পাঠান নায়কই তাহাকে নেতা! বলিয়া স্বীকার করিত। 
তাহার প্রধান সহঘোগী ছিলেন খাজা উসমান । বদ্ধিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে 
ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। উদমানেব পিতা! খাজা ঈশা উড়িন্তার শেষ পাঠান 
রাজ। কুত্লু খানের ভ্রাত! ও উত্জীর ছিলেন এবং মীনসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া- 
ছিলেন। দগ্ধির পূর্বেই কুত্লু খানের মৃত্যু হইয়াছিল। খাঁজ ঈপার মৃতার পর 
পাঠানের। আবার বিদ্রোহী হইল । মানসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। 
শধিষ্তৎ নিরাপতার জদ্ভ তিমি উসমান ও অন্ত কয়েকজন পাঠান নায়ককে 
উড়িস্তা হইতে দূরে রাখিবার জঙ্ পূর্ব বাংলায় জমিদারি দিলেন; পরে 
উড়িস্তার এত নিকটে তাহাদিগকে রাখা নিরাপদ মনে ন1 করিয়া এই আদেশ 
নাকচ করিলেন। ইহাতে বিদ্রোহী হইয়! তাহারা সাতর্গাওয়ে লুঃপাট করিতে 
আয়গ্ত করিল, দেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া! ভূষণ লুঠ করিল এবং ঈশা 
খানের সঙ ধোগ দিল। ব্রন্বপুত্রের পূর্বে বর্তমান মৈমনসিংহ জিলার অন্তর্গত 
বোকাঁই নগরে উপধাঁন ছুর্গ নির্সাণ করিলেন। স্তিমি আজীবন ঈশ। খাঁন ও 
মুল খানৈর সহায়তায় দুদের বিকদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। পাঠান নায়ক পুর্বোক 
বাঙ্জাজিদ, বাঁনিযাচনের আনওয়ার খান -ও শ্ীহটের 'অন্তান্ত পাঠান দেকদের 


" সঘল (মোগল) যুগ ১৬৯ 


সঙ্গে উ্নমানের বন্ধুত্ব ছিল। এইরূপে উড়িস্তা হইতে বিভাঁড়িভ হইয়া পাঠাদ 
শক্তি শদ্ধপুত্রের পুর্বতাঁগে গ্রতিষ্িত হইল। 

বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজধানী রাজমহল হইতে পূর্বে 
জিপুরা ও চট্টগ্রাফের সীম! পর্যন্ত বিস্তৃত ভুভাঁগের অধিকাংশই মুঘল রাজশক্তির 
বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহী নায়কদের অধীন ছিল। রাঁজমহলের দক্ষিণে ভাগীরখীর পদ্চিম 
তীরে তিনজন বড় জমিদার ছিলেন-_মন্পতূম ও বাকুড়ার বীর হাস্বীর, ইহার দক্ষিণ 
পশ্চিমে পাচেতে শাম্স্‌ খান এবং ইহার দক্ষিণ-পূর্বে হিজলীতে সেলিম খান। 
ইহারা মুখে মুখলের বশ্তা স্বীকার করিতেন, কিন্তু কখনও ন্বাদার ইসলাম খাঁনের 
দরবারে উপস্থিত হইতেন ন1। 


৪। ইসলাম খানের কার্ধকলাগ--বিদ্বোহী জমিদারদের দমন 


স্থবাদার ইসলাম খান রাঁজমহলে পৌছিবার অল্পকাল পরেই সংবাদ আসিল যে 
পাঠান উসমান খান সহসা আক্রমণ করিয়া মুঘল থানা আলপসিং অধিকার 
করিয়াছেন ও থানাদারকে বধ করিয়াছেন। ইসলাম খান অবিলঘে সৈন্ত পাঠাইয়! 
খানাটি পুনরুদ্ধার করিলেন এবং বাংলাদেশে মুঘল প্রতৃত্বের স্বরূপ দেখিয়! ইহা দৃঢ় 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিলেন। 

ইসলাম খান প্রথমেই মুসা খানকে দমন করিবার জন্য একটি স্থৃচিস্তিত 
পরিকল্পনা! ও ব্যাপক আয়োজন করিলেন। রাজ প্রতাপার্দিত্য মুঘলের বস্তা 
শ্বীকার করিয়! কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিতাকে উপঢৌকনসহছ ইসলাম খানের দরবারে 
পাঠাইলেন। স্থির হইল তিনি সৈন্তলামস্ত ও যুদ্ধের সরঞ্জাম লইয়া ন্বয়ং আলাইপুরে 
গিয়া ইসলাম খানের সহিত সাক্ষাৎ এবং মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগদান 
করিবেন। জামিন স্বরূপ সংগ্রামাঁদিত্য ইললাম খানের দরবারে রহিল । বর্ষ! শেব 
হইলে ইসলাম খান এক বুহৎ সৈগ্থাদল, বুমংখ্যক রণতরী ও বড় বড় ভারবাহী 
নৌকায় কামান বন্দুক লইয়া! রাজমহল হইন্তে ভাটি অর্থাৎ পূর্ব বাংলার দ্বিকে 
অগ্রসয় হইলেন । মালদহ জিলায় গৌড়ের নিকট পৌছিয়া ইসলাম খাঁন পশ্চিম 
বাংলার পৃর্ধোক্ত তিনজন জমিদারের বিরুদ্ধে নৈগ্ পাঠাইল্েন। বীর হাম্বীর, 
"ও, সেলিম খার্শ খিনী ধুদ্ধে এবং শাম্স্‌ খান পক্ষাধিক কাল গক্ষতর যুদ্ধ করার, 
'পর মুখলের বন্ঠতা স্বীকার করিলেন। মালধহ' হইতে দক্ষিণে মৃশিদাবার জিলা 


বু. বাংল। দেশের ইতিহাস 


মধ্য দিয়! অগ্রসর হইয়া ইসলাম খান পদ্ম! নদী পার হইলেন এবং রাজসাহী জিলার 
অন্তর্গত পদ্মা-তীরবর্তা আলাইপুরে পৌছিলেন (১৬০৯)। নিকটবর্তী পুটিয় 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জমিদার পীতান্বর, ভাতুড়িয়া রাঁজ-পরগণার অন্তর্গত চিলা- 
চ্ুয়ারের জমিদার অনস্ত ও আলাইপুরের জমিদার ইলাহ. বখ.শ, ইসলাম খানের 
বশ্ঠুতা স্বীকার করিলেন। 

আলাইপুবে অবস্থানকালে ইসলাম খান ভূষণাঁর জমিদাব রাজ সত্াজিতের 
বিরুদ্ধে সৈম্ত পাঠাইলেন। জক্রাজিতের পিতা৷ মুকুদ্দলাল পার্খ্ববতাঁ ফতেহাবাদের 
' ফবিদপুর ) মুঘল ফৌজদারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া উক্ত 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মানলিংহের নিকট বস্তা স্বীকার করিলেও তিনি 
স্বাধীন বাজাব স্ভায় আঁচরণ করিতেন। তিনি ভূষণ! ছূর্গ স্থদৃঢ় করিয়াছিলেন । 
মুঘল সৈন্ত আক্রমণ করিলে সত্রাজিৎ প্রথমে বীর বিক্রমে তাহাদিগকে বাঁধ! দিলেন, 
কিন্তু পরে মুঘলেব বস্তা! স্বীকার করিলেন এবং ইসলাম খানের সৈম্তের সঙ্গে যোগ 
দিয় পাবনা জিলার কয়েকজন জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। 

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত রাজা প্রভাপাদিত্য আত্রাই নদীর তীরে ইসলাম খানের 
শিবিরে উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল তিনি নিজ রাজ্যে ফিরিয়াই চাঁরিশত 
রণতরী পাঠাইবেন। পুত্র সংগ্রামাদিত্যের অধীনে মুঘল নৌ-বহরের সহিত একত্র 
মিলিত হুইয় তাহার! যুদ্ধ করিবে । তারপর ইসলাম খান যখন পশ্চিমে ঘোড়াঘাট 
হইতে মুসা খানের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, সেই সময় প্রতাপাদিত্য আড়িয়ান খা 
নদীর পাড় দিয়া ২০১১ পাইক, ১,১০৯ ঘোড়সওয়ার এবং ১০০ রণতরী লইয়। 
'ঈশা খানের রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিবেন । 

বর্যাকাল শেষ হুইলে ইসলাম খান প্রধান মুঘল বাহিনী সহ করতোয়ার তীর 
দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়! পদ্মা, ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদীর সঙগমস্থল 
কাটাসগড়ে উপস্থিত হইলেন--সুঘল নৌ-বাহিনীও তাহার অঙ্থসরণ করিল। ইহার 
“নিকটবর্তী খাত্রীপুরে ইছামতীর তীরে মুনা! খানের এক সুদৃঢ় চুর্গ ছিল। এইচূর্গ 
'আক্রমণ করাই মুঘল বাহিনীর উদ্দেস্ত ছিল। কিন্তু মুসা খানকে বিপথে চালিত 
করিষার জন্ত ক্ষুত্র একদল সৈচ্ঠ ও রণতরী ঢাক! নগরীর দিকে পাঠানো হইল | 

মূল! খান হাত্রীপুর রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বিশ্বস্ত ১০১২ জন জমিদারের 
সঙ্গে ১০০ বণতরী লইক্স! কাটানগড়ে মুঘলের শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রথব 
রন যুদ্ধের পর মস! খানি রাতারাতি নিকটবর্তা ভাকচেরা নামক স্থানে পরিখাবৈটিস 


মুঘল (মোগল) যুগ্গ ১৪৯ 


একটি সুরক্ষিত মাটির দুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং পর পর ছুই ছিন প্রভান্ডে 
এই ছুর্গ হইতে বাহির হইয়া ভীমবেগে মুঘল সৈন্তদিগকে আক্রমণ করিলেন? 
গুরুতর যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বছ সৈশ্বা হতাহত হইল। অবশেষে মস! খান ডাঁকচেরা 
ও যাত্রীপুর ছুর্গে আশ্রয় লইলেন। মুঘল সৈন্য পুনঃ পুনঃ ভাকচের ছুর্গ আক্রমণ 
করিয়্াও অধিকার করিতে পারিল না। কিন্ত যখন মুসা খান ডাকচের! রক্ষা 
ব্যাপূত তখন অকন্মাৎ আক্রমণ করিয়া ইসলাম খান যাত্রীপুর দুর্গ দিখল করিলেন । 
তারপর অনেকদিন যুদ্ধের পর বহু দৈন্য ক্ষয় করিয়! ভাঁকচেরা! ছুর্গও দখল করিলেন। 
এই দুর্গ দখলের ফলে মূস! খানের শক্তি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট হাঁস পাইল। ঢাকা 
নগরীও মুঘল বাহিনী দখল কবিল। ইসলাম খাঁন ঢাকায় পৌঁছয়! শ্রীপুর ও 
বিক্রমপুর আক্রমণের জন্ত সৈম্য পাঠাইলেন। মুসা খান রাজধানী রক্ষার বাবস্থা 
করিয়! লক্ষ্যা নদীতে তাহার রণতরী মমবেত করিলেন । এই নদীর অপর তীরে 
শক্রুদলের সম্মুখীন হইয় কিছুদিন থাঁকিবার পর মুঘল দৈম্ভ রাত্রিকালে অকস্মাৎ 
আক্রমণ করিয়া মুসা খানের পৈত্রিক বাসস্থান কত্রাতু এবং পর পর আরও কয়েকটি 
দুর্গ দখল করায় মুসা খান পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং তীহাব রাজধানী 
সোনারগাঁও সহজেই মুঘলের করতলগত হইল। মুস! খাঁন ইহার পরও মুঘলদের 
কয়েকটি থানা আক্রমণ করিলেন, কিন্ত পরাস্ত হইয়া মেঘনা! নদীর একটি স্বীপে 
আশ্রয় লইলেন। তীহাব পক্ষের জমিদীরেরাও একে একে মুঘলের বশ্তা স্বীকার 
করিলেন। 

অতঃপর ইসলাম খান তুলুয়ার জমিদার অনস্তমাণিক্যের বিরুদ্ধে সৈঙক' 
পাঠাইলেন। আরাকানের রাজা অনস্তমাণিকাকে সাহাষ্য করিলেন। অন্স্বমাণিক্য 
একটি সুদৃঢ় দুর্গের আশ্রয়ে থাঁকিয়া৷ ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। মুঘল সৈন্ত এ ছূর্গ 
দখল করিতে ন1 পারিয়া উৎকোচদানে ভূলুয়ার একজন প্রধান কর্মচারীকে হম্তগত 
করিল। ফলে অনস্তমাণিক্যের পরাজয় হইল। তিনি আরাকান রাজ্যে পলাইয়া 
গেলেন। এখন তাঁহার রাজ্য ও সম্পদ সকলই মুঘলেব হস্তগত হইল। 

অনস্তমণিক্যের পরাজয়ে মুসা খাঁন নিরাশ হইয়! মুঘলের নিকট আত্মদমর্পণ 
করিলেন। ইসলাম খান মুনা খান ও তীহাঁর মিত্রগণের রাজ্য তাহাদিগকে জায়গীর 
রূপে ফিরাইয়। দিলেন । কিন্তু মুঘল সৈন্য এই সকল জায়ম্গীর রক্ষায় শিযুক্ত হুইল, 
জায়নীরদারদের রণতরী মুঘল নৌ-বহরের অংশ হইল এবং সৈগ্ভানের বিদায় 
রুরিয়! দেওয়া হইল। মূল! খানকে ইসলাম খানের দরবারে ন্জরবন্দী করিয়া রাখ 


১৪২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


'জুইল। এইলসগে এক বৎসরের ( ১৬৯-১৯) যুদ্ধের ফলে বাংলা দেশে মুঘলের 
প্রধান শত্রু দূরীভূত হইল । 

মুলা খাঁনের সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই ইসলাম খান দিনার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন । উসমান পদে পদে বাধ! দেওয়। সত্বেও মুঘল বাছিনী 
তাঁহার রাজধানী বোঁকাইমগর দখল করিল ( নভেম্বর, ১৬১১ )। উসর্মান শ্রীহটের 
পাঠান নায়ক বায়াজি্র কররানীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রুষে অন্তান্ত 
বিজ্রোহী পাঠান নায়কেরাও মুঘলের বস্তা স্বীকার করিল । কিন্তু পাঠান বিদ্রোহী- 
ঘের সমূলে ধ্বংস করা আপাতত স্থগিত রাখিয়া ইসলাষ খান যশ্হরের বাঁজা 
প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন । 

প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁনকে কথা দিয়াছিলেন যে তিনি সসৈন্যে অগ্রনর হইয়া 
মুন! খানের বিরুদ্ধে যৌগ দিবেন। কিন্ত তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। 
সুতরাং ইসলাম খান তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিলেন। মুসা খান ও 
অস্ঠান্ত জমিদারদের পরিণাম দেখিয়া প্রতাপাদিত্য ভীত হইলেন এবং ৮০টি রণতরী 
অহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ক্ষম প্রার্থনা কৰিবাঁর জন্য ইসলাম খানের নিকট 
পাঠাইলেন। কিন্ত ইসলাম থান ইহাতে কর্ণপাত ন! করিয়া উক্ত রণতরীগুলি 
ধ্বংস করিলেন । 

প্রতাপাদদিত্য খুব শক্তিশালী রাজ! ছিলেন; সতরাং ইসলাম খাঁন এক বিরাট 
সৈম্তদলকে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঁঠাইলেন ১ সঙ্গে সঙ্গে প্রভাঁপাদিত্যের 
জামাত! বাঁকলার রাজ! রাঁমচন্দ্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন । এই সময় 
চিলাজুয়ারেধ জমিদার অনস্ত ও গীতান্বর বিদ্রোহ করায় যশোৌহর-অভিযানে 
কিছু বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু এ বিজ্বোহ দমনের পরেই জলপথে ও স্থলপথে মুঘল 
সৈষ্ঠ অগ্রসর হইল। মুঘল নৌযাহিনী পদ্মা, জলঙ্গী ও ইছামতী নদী দিয়! বনগাঁ 
দশ মাইল দক্ষিণে যমুনা! ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের নিকট শালকা (বর্তমান টিবি 
নামক স্থানে পৌছিল। এইখানে প্রভাপাদিত্যের জযোষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য একটি 
গদৃঢ তুর্গ নির্মাণ করিয়া! তীহীর সৈগ্তের অধিকাংশ, বহু হস্তী, কামান এবং ৫০* 
রণতরী সহ অপেক্ষা! করিতেছিলেন। তিনি সহসা মুঘলের রণতরী আক্রমগ 
করিয়া ইহাকে বিপর্ধস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ইছামতীর ছুই তীর হইতে 
'গ বাহিনীর গোলা ও বাণ বর্ষণে উদয়াদিত্যের নৌবহর বেনী দূর অগ্রসর হইতে 
পারিল ন| এবং ইহার অধ্যক্ষ খাঁজ! কামালের সতত ছত্রতজ হইয়া পড়িল 


সুধঘল (গোগাদ) যুগ ১৪৩ 


উদয়াছিভ্য শালকার দুর্গ তাগ করিয়া! পলায্বন করিলেন। অধিকাংশ রণতরী, 
গোলাগুলি প্রভৃতি মুত্বলের হস্তগত হুইল। 

ইতিমধ্যে বাকলার বিরুদ্ধে অভিযান শেব হইয়াছিল। বাঁকলার অল্পবয়স্ক 
রাজ! রামচন্দ্র মাঁতাঁর অনিচ্ছাঁসত্বেও মুখল বাহিনীর সহিত সাতদিন পর্যন্ত একটি 
দুর্সের আশ্রয়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । মুঘলেরা এ হুর্গ অধিকার করিলে রামচন্ত্রে 
মাতা পুক্পকে বগিলেন মুঘলের সঙ্গে সন্ধি না করিলে তিনি বিষ পাঁন করিবেন। 
রামচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিলেন। ইসলাম খাঁন তাহাকে ঢাকায় বনী করিয়া! 
রাখিলেন এবং বাঁকলা মৃঘল রাজ্যের অস্তভূন্ত হইল। বাকলার যুদ্ধ শেষ করিস্লা 
মুঘল বাহিনী পূর্বদিক হইতে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল। 

এই নূতন বিপদের সম্ভাবনায়ও বিচলিত না হইয় গ্রতাঁপাদিত্য পুনরায় 
রাজধানীর পাঁচ মাইল উত্তরে কাগরঘাটায় একটি ছূর্গ নির্মাণ করিয়া! ঘুখল- 
বাছিনীকে বাধ! দিতে গ্রস্তত হইলেন। কিন্তু মুঘল সেনানায়কগণ অপূর্ব সাহস 
ও কৌশলের বলে এই ছুর্গটিও দখল করিল। প্রতাপাদিত্য তখন মুষলের নিকট 
আত্মনমর্পণ করিলেন। স্থির হইল যে মুঘল সেনাপতি গিয়াস খান নিজে তাহাকে 
ইসলাম খানের নিকট লইয়া যাইবেন, এবং ষতদিন ইসলাম খান কোন আদেশ না 
দেন, ততদিন পর্যন্ত মুঘল বাহিনী কাগরঘাটায় এবং উদয়াদিত্য রাজধানী ধৃ্ঘাটে 
থাকিবেন। ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যকে বন্দী এবং তাহার রাজ্য দখল করিলেন । 
প্রবাদ এই ষে, প্রতাপাদিত্যকে ঢাকায় একটি লোহার খাঁচায় বন্ধ করিয়া রাখ! 
হইয়াছিল এবং পরে বন্দী অবস্থায় দিল্লী পাঠান হয়, কিম্ত পথিমধ্যে বারাঁণসীতে 
তাহার' মৃত্যু হয়। 

প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন--এবং শেষ অবস্থায় 
মুঘগদের সহিত বীরত্বের লক্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ভীহাঁকে 
থে প্রকান্প বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, উদ্লিথিত 
কাছিনী তাহার সমর্থন করে ন1। 

এক মাসের মধ্যেই (ডিষেম্বর, ১৬১১- _জাহুয়ারী, ১৬১২) ঘশোহর ও বাঁকলার 
যুন্ধ শেষ হইল। কিন্তু শ্রীপুর, বিক্রমপুর ও তুলুয়! ছাড়িয়া মুঘল বাহিনী চলিয়া 
আপার হুযোগ পাইয়! আরাকানের মগ দহ্থযগণ এই সমৃদয় অঞ্চল আক্রমণ করিয়া 
বিগবস্ত করিল। ইনলাম খাল তাহাদের বিরুদ্ধে সৈম্ম পাঠাইলেন। কিন্তু সৈন্য 
্বৌছযার পূর্বেই তাহারা পলায়ন করিল। 


১৪৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অতঃপর ইসলাম খান পাঠান উপমামের বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈগ্বাহিনী 
প্রেরণ করিলেন । শ্রীহটের অন্তর্গত দৌলম্বাপুরে এক ভীষণ যুদ্ধ হয় । এই যুদ্ধে উস- 
মানের অপূর্ব বীরত্ব ও রণকৌশলে মুঘল বাহিনী পরাস্ত হইয়া! নিজ শিবিরে প্রস্থান 
করে। কিন্ত হুর্তাগ্যক্রমে উসমান এই যুদ্ধে নিহত হন এবং রাত্রে তাহার সৈম্তের? 
ুন্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে (১২ই মার্চ, ১৬১২)। উমমানের পুত্র ও ভ্রাতাগণ প্রথমে 
যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হুইয়াছিল/কিস্ত পাঠান নায়কদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের 
ফলে তাহ হইল না---ভীহার মুঘলের বস্ঠতা স্বীকার করিলেন। ইসলাম খান 
উপমানের রাজ্য দখল করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ও পুনত্রগণকে বন্দী করিয়া 
রাখিলেন। শ্রী/হট্রের অন্যান্য পাঠান নায়কদের বিরুদ্ধেও ইসলাম খান সৈন্ত প্রেরণ 
করিক্ীছিলেন। তাহার! প্রথমে মুঘল বাহিনীকে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু উনমানের 
পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া! বন্যা স্বীকার করিলেন। শ্রীহট্ট সবে বাংলার 
অন্তভূক্ত করা হইল এবং প্রধান প্রধান পাঁঠানদের বন্দী করিয়া রাখা হইল। 
অতঃপর ইসলাম খাঁন কাছাড়ের রাজ! শক্রদমনের বিরুদ্ধে নৈম্ত প্রেরণ করিলেন। 
শক্রদমন কিছুদিন যুদ্ধ করার পর বশ্ঠতা দ্বীকার করিলেন এবং মুঘল সম্রাটকে 
কর দিতে ক্বীকৃত হইলেন (১৬১২)। 

এইরূপে ইসলাম খান সমগ্র বাংলা দেশে মুঘল শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। এই সমুদয় অভিযানের সময় ইসলাম খান অধিকাংশ সময় ঢাক! 
নগরীতেই বাদ কবিতেন, কারণ তিনি নিজে কখনও “সন্ত চালনা অর্থাৎ যুদ্ধ 
করিতেন না। মানসিংহও প্রায় দুই বদর ঢাকায় ছিলেন (১৬০২৪) এবং 
ইহাকে স্থ্রক্ষিত করিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁন ঢাকায় একটি নৃতন ছূর্গ ও ভান 
ভাল বাস্ত। নির্মাণ করিয়াছিলেন। ওদিকে গঞ্জানদীর শ্োত পরিবর্তনে রাজধানী 
রাজমহলে আর বড় বড় রণতরী যাইতে পারিত না । আরাকানের মগ ও পতুগীজ 
জলবযদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জগ্যও ঢাকা রাজমহল অপেক্ষা অধিকতর 
উপধোগী স্থান ছিল। এই সমুদয় বিবেচন! করিয়া! ১৬১২ গ্রীঃর এপ্রিল মাসে ইসলাম 
খান রাজমহুলের পরিবর্তে ঢাকায় সবে বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং 
সম্রাটের নামাহ্থুসারে এই নগরীর নৃতন নাম রাঁখিলেন জাহাঙ্গীরনগর | 

রাংল! দেশে মুঘল রাজ্য দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইসলাম খান অতংপর 
কামরূপ রাজ্য জয়ের আপ্োজন করিলেন। কামরূপে পূর্বে যে মুসলমান রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা হয়, পরে কুচবিহারের হিন্থু রাজা উহা দখল করেন। কুচবিহার 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৫ 


রাজবংশের এক শাঁখ! কামরূপে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা 
পশ্চিমে সন্কোশ হইতে পূর্বে বর! নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার অধিপতি 
পরীক্ষিৎ নারায়ণের বহু সৈস্ভ, হস্তী ও রণতরী ছিল। তিনি মুঘলদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিলেন। ইপলাম খাঁন তাহাকে পরান্ত করিয়া কামরূপ রাজ্য স্থবেবাংলার 
অস্ততুক্ত করিলেন (১৬১৩)। 

ইসলাম খান মুঘলেব আশ্রিত কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ইহার কিয়দংশ 
অধিকার করিয়াছিলেন এবং মুঘলের অধীনস্থ সুসঙ্গের রাজার পরিবারবর্গকে, বন্দী 
করিয়াছিলেন। এখন স্সঙ্গের রাজার অন্গরোধে ইসলাম খান কামরূপ আক্ক হণ 
করিলেন। কুচবিহারের রাজ! পরীক্ষিৎনারায়ণ তাহাকে সাহাধ্য করিলেন । 

ইহাই ইপলাম খানেব শেষ বিজয়। কামবপ জয়ের অনতিকাল পরেই ঢাকার 
নিকটবর্তী ভাওয়ালে তীহার মৃত্যু হয় (অগস্ট, ১৬১৩)। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যে 
ইসলাম খান সমগ্র বাংল! দেশে মুঘল রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তি, শৃঙ্খলা ও 
স্থশামনের প্রবর্তন করিয়া অস্ভুত দক্ষতা, সাহদ ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। আকবরের সময় মুঘলেবা বাংলাদেশ জয় করিয়াছিল বটে, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে বাংল! জয়ের গৌবব ইসলাম খানেরই প্রাপ্য এবং তিনিই বাঁংলাঁদেশের 
মুঘল সুবাদারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পবিগণিত হইবার যোগ্য। অবশ্ত ইহাও 
সত্য যে মাঁনসিংহই তাহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। 


৫€। সুবাদার কাশিম খান ও ইব্রাহিম খান 


ইসলাম খানের মৃত্যুব পর তীঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশিম খান তীহার স্থানে 
বাংলার হথবাদার নিষুক্ত হইলেন। কিন্তু জোষ্ঠের বুদ্ধি ও যোগ্যতার বিন্দুমাত্র 
তাহার ছিল না! তিনি স্বীয় কর্মচারী ও পরাজিত রাজাদিগের সঙ্ষে ছুর্যবহার 
করিতেন। কুচবিহার ও কামরূপের ছুই রাজাকে ইনলাম থান ষে প্রতিশ্রুতি 
দিক্লাছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়া! কাখিম খান তীহাদিগকে বন্দী করিলেন । ইহা 
ফলে উভয় রাজ্যেই বিদ্রোহ উপস্থিত হুইল এবং তাহা দমন করিতে কাশিম 
খানকে বেগ পাইতে হইল। অতঃপর কাঁশিম খান কাছাড়ের বিরুদ্ধে সেম্ 
পঠাইলেন। সম্ভবত কাছাড়ের রাজা শত্রদমন মুঘলের অধীনতা! অন্বীকার 
করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেখান হইতে মুঘল দৈম্ত বার্থ হইয়! 


১৪৬ রাংল। দেশের ইতিহাস 


করিয়া আনিল-_শক্রদ্জন বহুদিন পর্বস্ত খ্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। দীনমতূমের 
জমিদরগগণও সগ্তবতঃ মুঘলের অধীনতা! অত্বীকার করিয়াছিলেন । কাশিম খান 
ভীছাদের বিরুদ্ধে সৈন্ঘ পাঠাইলেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল লাভ হইল না। 
আরাকানের মগ রাজ। ও বন্দীপের অধিপতি পতৃ্গীজ জলান্থ্য সিবাহিমাম 
গোঞালেস একযোগে আক্রমণ করিয়া তুলুয়া প্রদেশ বিধ্বস্ত করিলেন (১৬১৪)। 
পর বৎসর 'আরাকানরাজ পুনরায় আক্রমণ করিলেন, কিন্তু দৈবদুবিপাঁকে 
মুখলের হস্তে বন্দী হইলেন এবং নিজের সমস্ত লোকজন ও ধনসম্পত্তি মুঘলদের 
হাতে সমর্পণ করিয়! মুক্তিলাত করিলেন । 

কাশিম খান আসাম জয় করিবার জগ্য একদল সৈগ্ক পাঠাইলেন। তাহারা 
অহোম্রাজ কর্তৃক পরাত্ত হইল। টট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরিত মৃয্ব বাহিনীও 
পরাস্ত হই ফিরিয়া! আসিল । এইরূপে কাশিম খানের আমলে (১৬১৪-১৭) 
বাংলায় মৃঘল শাসন অত্যন্ত চুর্বল হইয়া পড়িল। 

পরবর্তাঁ সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহ. জঙ্গ ভরিপুর1 দেশ জয় করিয়া ত্রিপুরার 
রাজাকে সপরিবারে বন্দী করেন। এদিকে আরাকানরাজ মেঘনার তীরবর্তী 
গ্রামগ্ুলি আক্রমণ করেন কিন্তু ইত্রাহিম তাঁহাকে তাড়াইয়! দেন। মোটের 
উপর ইব্রাহিম খানের আমলে বাংল! দেশে সুখ ও শাস্তি বিরাজ করিত এবং 
মুঘলরাজের শক্তি ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। 

কিন্তু এই সময়ে এক অস্তুত ব্যাপারে বাংল! দেশের ছুবাদার ইব্রাহিম খান 
এক জটিল সমক্ফায় পড়িলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান পিতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং পরাজিত হইয়া! বাংল! অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। শাহজাহান বাংলার পুরাতন বিদ্রোহী মুসা খানের পুত্র এবং শক্ত 
আরাকানরাজ ও পতুগিজ জলদস্যুদের সহায়তায় বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিতে বন্ধপরিকর হইলেন। ইন্রাহিম প্রভূ-পুত্রের সহিত বিবাদ করিতে প্রথমত 
ইতণ্ত্ঃ করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু অবশেষে শাহজাহান রাজমহল দখল করিলে 
ঘুই পক্ষে বুদ্ধ হইল। ইত্রাহছিম পরাজিত ও নিহত হইলেন এবং শাহজাহান 
রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর অধিকার করিয়া খ্বাধীন রাজার স্তায় রাজস্ব করিতে 
লাঁগিলেন ( এপ্রিল, ১৬২৪ )। তিনি পূর্বেই উ়িস্তা অধিকার করিয়াছিলেন। 
এবার তিনি বিহার ও অযোধ্যা অধিকার করিলেন । কিন্তু কিছুকারের খঝোই 
যাঁদশাহী ফোৌজের হন্তে পরাজিত হছইয়। তিনি বাংলা বেশ ত্যাগ ক্রিক 
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দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন ( অক্টোবর, ১৬২৪ )। ইহার ঢায়ি বৎসর পরে 
পিতার মৃত্যুর পর শাহজাহান সম্রাট হইলেন। 


৬। সম্রাট শাহজাহান ও গুরঙগজেবের আমলে 
বাংল! দেশের অবস্থা 


সআাট শাহজাহানের পিংহাসনে আরোহণ (১৬২৮) হইতে আওরজজেবের 
মৃত্যু (১৭০৭) পর্যস্ত বাংল! দেশে মুঘল শাসন মোটামুটি শাস্তিতেই পরিচালিত 
হুইগ্লাছিল। এই হুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনজন নুবাদারের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । (0১) শাহজাহানের পুত্র শুজা (১৬৩৯-১৬৫৯), (২) শায়েন্ত 
খান (১৬৬৪-১৬৮৮) এবং 0) আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুস্সান (১৬৯৮- 
১৭*৭)। এই যুগে বাংলার কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস ছিল না। ইহা! মুঘল 
সাম্রাজ্যের ইতিহামেরই অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার শাসনপ্রণালীও 
মুঘল সাম্রাজ্যের অন্থান্ স্থধার ন্যায় নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত। 

শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগে হুগলী বন্দর হুইতে পতৃীজদিগকে 
বিতাড়িত কর! হয় (১৬৩২)। এ বিষয়ে পরে আলোচন করা হইবে । অহোম্‌- 
দিগের সহিতও পুনরায় যুদ্ধ হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সৈন্য অহোম্‌ রাজার 
হস্তে পবাজিত হয়। কামরূপের রাজী পরীক্ষিৎনারায়ণ কাশিম খানের হন্যে 
বন্দী হওয়ায় ষে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ধেই উক্ত হইয়াছে । 
১৬১৫ শ্রীষ্টান্ে তাহার মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিনারায়ণ মুঘখল-বিজয়ী 
অহোম্‌ রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ফলে অহোঁম্‌ রাজ ও বাংলার 
মুল সুবাদারের মধ্যে বহুবর্ষব্যাগী যুদ্ধ চলে। বলিনারায়ণ মুঘল সৈন্যদের পরাঞ্জিত 
করিয়া কামনধূপের ফৌজদারকে বন্দী করেন। বহুদিন যুদ্ধের পর অবশেষে 
মুঘলদেরই জয় হইল। মৃঘলের! কামরূপ জয় করিয়া অহোম্‌ রাজার সহিত সন্ধি 
করিল (১৬৩৮)। উত্তরে বরা নদী ও দক্ষিণে অনুরালি' ছুই রাজ্যের সীমান! 
নির্দিষ্ট হইল। 

অতঃপর শুজার সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শামনের ফলে বাংলা দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
ও ধনসম্প্ধ বুদ্ধি হয় ( ১৬৩৯-৫৯)। কিন্ত সিংহাসন লাভের জন্য আতা 
'উরঙ্জজেবের সহিত বিবাদের ফলে শুজা থাজুমার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া! পলায়ন করেন 


১৪৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


(জানুয়ারী, ১৬৫৯)। মুঘল সেনাপতি মীরজুমল তাঁহার পশ্চান্ধাবন করিয়া! ঢাকা 
নগরী দখল করেন (মে, ১৬৬০) । শুজা আরাকানে পলাইয়া গেলেন। ছুই বৎসর 
পরে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে চক্তাস্ত করার অভিযোগে তিনি নিহত হইলেন। 

অতঃপর মীরজুমল! বাংলার হুবাদীর নিযুক্ত হইলেন ( জুন, ১৬৬০ )। শুজা 
হখন ওরঙ্জজেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত ছিনোন, তখন ছুযোঁগ বুঝিয়া 
কুচবিহারের রাজা কামক্ধপ ও অহোম্রাঞ্জ গৌহাঁটি অধিকার করিলেন (মার্চ 
১৬৫৯)। তার পর এই ছুই রাজার মধ্যে বিবাঁদের ফলে অহোম্‌ রাঁজ কুচবিহাঁব- 
রাজকে বিতাড়িত করিয়া! কামরূপ অধিকার করেন (মার্চ, ১৬৬০ )। 

মীরজুমলা স্থুবাদার নিযুক্ত হুইয়াই কুচবিহাঁর ও কামরূপের বিরুদ্ধে এক বিপুল 
অভিযান প্রেরণ করিলেন (১৬৬১)। কুচবিহাররাঁজ পলাম্মন করায় বিনা যুদ্ধে 
মীরজুমল1! এই রাজ্য অধিকার করিলেন এবং অহ্বোম্রাজের বিরুদ্ধে অগ্রসব 
হইলেন। অহোঁম্রাজও পলায়ন করিলেন এবং তীহার রাজধানী মীরজুমলার 
হস্তগত হইল (মার্চ, ১৬৬২ )। বর্ষ! আঁসিলে সমস্ত দেশ জলে ডুবিয়। যাওয়ায় 
মুঘল ঘাঁটিগুলি পরস্পর হুইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়৷ পড়িল এবং খাছ্য সরবরাহেরও 
কোন উপার বহি ন1। মুঘল শিবির জলে ডুূবিয়া গেল, খাগ্ভাভাবে বছ অশ্ব 
মারা গেল, সংক্রামক ব্যাধি দেখ! দিল এবং বহু সৈম্তের মৃত্যু হইল। সুযোগ 
বুঝিয়া অহোম্‌ সৈগ্য পুনঃপুনঃ মুঘল শিবির আক্রমণ করিল। অবশেষে 
বর্ধার শেষ হইলে এই ছুঃখকষ্টের অবসান হইল। মীরজুমলা সৈন্তসহ অহোম্‌ 
রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর ছইলেন। কিন্তু অকম্মাৎ তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত 
হুইয়! পড়িলেন। তখন অহোম্রাজের সহিত সন্ধি করিয়া মুঘল সৈন্য বাঁংল! দেশে 
ফিরিয়া আসিল । কিন্তু ঢাঁকায় পৌছিবার পূর্বে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তীহ্থার 
স্তত্যু হইল ( মার্চ, ৯৬৬৩)। এই সমুদয় গোলযোগের মধ্যে কুচবিহারের রাজ। 
তাহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। 

মীরজুমলার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় এক বৎসর যাবৎ বাংলা দেশের 
শীসনকার্ষে নানা বিশৃঙ্খল! দেখা! দিল। ১৬৬৪ শ্রীঃর মার্চ মাসে শায়েস্তা থান 
বাংল! দেশের স্থবাঁদার হইয়া আসিলেন। মাঝখানে এক বৎসর বাঁদ দিয়া মেট 
২২ বৎসর তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। শায়েন্ত খান বাজোচিত এইর্য ও 
জ1কজমকের সহিত নিরুদ্েগে জীবন কাঁটাইতেন এবং সজাটকে বনু অর্থ 
পাঠাইয়। খুলী রাখিতেন। বল! বাহুল্য নান! উপায়ে প্রজার রক্ত শোষণ 


মুঘল (মোগল) যুগ ১৪৯ 


করিয়াই এই টাকা আমায় হইত। একচেটিয়া! ব্যবদায়েন্ দ্বারাও অনেক টাকা 
আয় হুইত। সমসাময়িক ইংরেজনের রিপোর্টে শীয়েম্ত1! খানের অর্থগৃষ্ন,তার 
উল্লেখ আছে। তীহার স্থবাদারীর প্রথম ১৩ বৎসরে তিনি ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন। তাহার দৈনিক আয় ছিল ছুই লক্ষ টাক! আর ব্যন়্ ছিল এক 
লক্ষ টাক1। 

বৃদ্ধ শায়েত্তা খন নিজে যুদ্ধে যাইতেন না এবং হারেমে” আরামে দিন 
কাটাইতেন, কিন্তু উপযুক্ত কর্মচারীর সাহায্যে তিনি কঠোঁর হন্যে ও শৃঙ্খলার সহিত 
দেশ শাসন করিতেন। তিনি কুচবিহারের বিদ্রোহী রাজাকে তাঁড়াইয়! পুরান 
এঁ রাজ্য মুঘলের অধীনে আনয়ন করিলেন এবং ছোটখাট বিস্োহ কঠোর হস্তে 
দমন করিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটন। চট্টগ্রাম বিজয়। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে আরাকানের বাজ! চট্টগ্রাম জয় করিয়াছিলেন এবং ইহা মগ ও 
পতুগ্সিজ জলরন্থ্যদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহার বাঁংল1 দেশ হইতে বনু 
লোক বন্দী করিয়া মিত, তাহীদ্রে হাতে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বেত 
চালাইয়া, অনেককে এক সঙ্গে বাঁধিয়া নৌকার পাঁটাঁভনের নীচে ফেলিয়া! রাঁখিত 
_ প্রতিদিন উপর হইতে কিছু চাউল তাহাদের আহারের জন্য ফেলিয়া দিত। 
পতুগীজর! ইহাদিগকে নানা বন্দরে বিক্রী করিত - মগেরা তাহাদিগকে ক্রীতদাস ও 
ক্রীতদাসীর স্ভাঁয় ব্যবহার করিত। শায়েন্ত। খান প্রথমে সন্দীপ অধিকার করিলেন 
€ নভেম্বর, ১৬৬৫ )। এই সময় চট্টগ্রামে মগ ও পতৃগিজদের মধ্যে বিবাদ বাধিল 
এবং শায়েস্তা খান অর্থ ও আশ্রয় দান করিয়া প্তুগীজদিগকে হাত করিলেন। 
প্রধানতঃ তাহাদের সাহাঁধ্যেই তিনি চট্টগ্রাম জয় করিলেন (জানুয়ারী, ১৬৬৬.)। 
গুরজজেবের আজ্ঞায় চট্টগ্রামের নৃতন নামকরণ হইল ইললাঁমাবাদ এবং এখানে 
একজন মুঘল ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। নান! কারণে ইংরেজ বণিকদের সহিত 
শায়েস্তা খানের বিবাদ হয়। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাবধে জুম মালে তাহার স্থবাদারী শেষ 
হয়। 

শায়েস্তা থানের নাম বাংলাদেশে এখনও খুব পরিচিত । তীহার সময় বাংল! 
দেশে টাকায় আট মণ চাউল পাঁওয়! যাইত । ১৬৩২ ত্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের চাউলের 
দাম ছিল টাকায় পাঁচ ম। পূর্ববঙ্গে বহু চাউল উৎপন্ন হয় স্থতরাং ঢাকায় চাউল 
আরও অস্ত] হইবার কথা । এই চাঁউলের দাষের কথা ম্মরণ রাখিলে শায়েস্তা 
খানের দৈনিক আয় ছুই লক্ষ আর দৈনিক ব্যয় এক লক্ষ টাকার প্রকৃত তাৎপর্য 


১৫৯ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বোঁরা যাইবে । এই এক লক্ষ টাক! ব্যয়ের পশ্চাতে যে দালানি-মাবত নির্মাণ 
জ1কজমক, দান-দক্ষিণা, আশ্রিত-পোধণ প্রভৃতি ছিল তাহাই সম্ভবত শায়েন্া 
খানের লোকপ্রি্নতার কারণ । 

শায়েস্ত। খানেব পর ওরঙগজেবেব ধাত্রীপুত্র অপদার্থ খাঁন ই-জহান বাহাদুর 
বাংলার স্থবাদার হইলেন। এক বৎসর পরেই এই অপদার্থকে পদচ্যুত কর! হইল। 
কিন্ত তিনি যাওয়ার সময় ছুই কোটি টাক] লইয়া গেলেন । তাঁহার পর আসিলেন 
ইত্তাহিম খান। ইহার শাসনকালের প্রধান ঘটন! মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত 
খাটালের চন্দ্রকোণ! বিভাগেব একজন সাধারণ জমিদাব শোভাপিংহের বিদ্রোহ । 
রাজ! কৃষ্ণরাঁম নামে একজন পাঞ্জাবী বর্ধমান জিলার বাজন্ব আদাযেব ইজাঁর! লইয় 
ছিলেন। শোভা সিংহ পাশ্ববর্তী স্থানে লুঠতরাজ আবন্ভ করিলে কষ্ণরাম তীহাকে 
বাধ! দিতে গিয়! নিহত হুন ( জাঙ্গয়ারী, ১৬৯৬) এবং খোভাবাঁম বর্ধমান দখল 
করেন। এইরূপে অর্থসংগ্রহ কবিয়া! শোভামিংহ অন্চরের সংখ।। বৃদ্ধি করেন এবং 
রাঙা উপাধি ধারণ করেন। উড়িস্তাব পাঠান সর্দাৰ রহিম খাঁন তাহার 
সহিত যোগদান করায় তাহার শক্তি বুদ্ধি হয এবং গঙ্গানদীব পশ্চিম তীবে 
হুগলীর উত্তর ও দক্ষিণে ১৮* মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড ভাহাব হস্তগত হয। 
স্থবাদার ইব্রাহিম খান এই বিদ্রোহের ব্যাপাবে কোনরূপ গুরুত্ব আবোপ না 
করিয়া পশ্চিম বাঁংলাব ফৌজদারকে বিদ্রোহ দমন করিতে আদেশ দিলেন। 
উক্ত ফৌজদার প্রথমে হুগলী ছুর্গে আশ্রয় লইলেন, পবে বেগতিক দেখিয়! 
এক রাত্রে পলায়ন করিলেন। শোভাসিংহের সৈম্ভ হুগলীতে প্রবেশ করিয়া 
শহব লুঠ করিল। ওলন্দাজ বণিকেরা পলায়মাঁন ফৌজদাব ও হুগলীর লোকদের 
কাতব প্রার্থনায় একদল টসম্া পাঁঠাইলে শোভাসিংহ হুগলী ত্যাগ করিয়া 
বর্ধমানে গেলেন। তিনি রাজ] কৃষ্ণরামের কন্তারি উপর বলাৎকার করিতে উদ্যত 
হইলে এই তেজেন্িনী নারী প্রথমে ছুরিক! হারা শোভাসিংহকে হত্যা করেন- 
তারপর নিজের বুকে ছুরি বসাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। শোভামিংহের পর তাহার 
ভ্রাতা ছিম্দৎসিংহ দলের কর্তা হইলেন, কিন্তু সৈন্তেরা রহিম খানকেই নায়ক 
মনোনীত করিল । রহিম খান রহিম শাহ নাম ধারণ করিয়া নিজেকে রাজপদে 
অভিধিক্ত করিধেন। চারিদিক হইতে নান! শ্রেণীর লোক দলে দলে আলিয়া 
তাহার লঙ্গে যোগ দিল এবং ক্রমে তিনি দশ লহ ঘোড়নওয়ার ও ৬৭,৯৪৯ 
পদাতিক দংগ্রহ কথ্য! নদীয়ার মধ্য দিক্সা যখ-জুধাবাদ (বর্তমান মৃখিধাবাদ ) 


মুঘল (মোগন্দ) যুগ ১৫১ 


অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে একজন জায়গীরদার ও পাচ হাজার মুঘল 
নৈম্ককে পরাজিত করিয়া! তিনি মধ-্দাবাদ লুণ্ঠন করিলেন এবং রাঁজমৃহল 9 
মালদহ অধিকার করিলেন। তীহার অন্ুচরের] ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়! 
চারিদিকে লুঠপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল ( ১৬৯৬-৯৭ )। 

এই মংবাদ পাইয়া ওরক্জজেব ইত্রাহিম খানকে পদচ্যুত করিয়া পরবর্তীকালে 
আঁজিমুম্ান নামে পরিচিত নিজের পৌত্র আজিমুদ্দীনকে বাংলার স্বাদ নিধৃক্ত 
করিলেন এবং রহিম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে অবিলদ্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। জবরদস্ত ধান বিদ্রোহী রহিম শাহকে পরাজিত 
করিয়! রাজমহল, মালদহ, মখ-হদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান অধিকার করিলেন। 
রহিম শাহ পলাইয়৷ জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। 

আজিমুস্সান বাংলাদেশে পৌছিয়া৷ জবরদস্ত খানের কৃতিত্বের সম্মান কর! দুরে 
থাকুক, তীহার প্রতি তাচ্ছিলেরর ভাব দেখাইলেন। ইহাতে কু হইয়! জবরদস্ত খান 
বাংল! দেশ ত্যাগ করিয় চলিয়া গেলেন। ফলে রহিম শাহ জঙ্গল হইতে বাহির 
হইয়া আবার লুঠপাট আরম্ভ করিলেন এবং বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হইয়৷ সদ্ধির 
প্রস্তাব আলোচনার ছলে স্থবাদারের প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করিলেন। তখন 
আজিমুস্সাঁন তাহার বিরুদ্ধে এক সৈগ্ঘবাহিনী পাঠাইলেন। এই বাহিনীর সহিত 
যুদ্ধে রহিম শাহ পরাজিত ও নিহত হুইলেন। বিদ্রোহীদের দল তার্গিয়।৷ গেল 
( আগষ্ট, ১৬৯৮ )। 

উরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বাংল! (€ ও অন্তাস্ত ) স্থবার শাসনপ্রণীলীর 
কিরূপ অবনতি হইয়াছিল, তাহ। বুঝাইবার জন্য শোভানিংহের বিদ্রোহ বিস্তৃতভাষে 
বণিত হইল। আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য । এই বিদ্রোহের সময় কলিকাতা, 
চন্দননগর ও চু চূড়ার ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকের সবাদারের অনুমতি 
লইয়! নিজেদের বাণিজ্য-কুঠিগুলি হুর্গের স্থায় সুরক্ষিত করিল এবং এই সমজ্ 
স্থানই এই ঘোর ছুর্দিনে বাঙ্গালীর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। 
বাংলার ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহার প্রভা অত্যস্ত গুরুতর হইয়াছিল । 

আজিমুস্মান ১৬৯৭ হইতে ১৭১২ খ্রীঃ পর্যস্ত বাংলার স্ুবাদার ছিলেন। শেষ 
দশ বৎসর তিনি বিহারেরও স্থবাদার ছিলেন এবং ১৭০৪ খ্রীঃ হইতে পাটনায় বাঁস 
করিতেন। তিনি জাঁমিতেন যে বুদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হইলেই পিংহাসন লইয়। যুদ্ধ 
বাধিবে এবং এই জন্যই তিনি নানা অবৈধ উপায়ে এবং অনেক সময় প্রজাদের 


১৫২ বালা দেশের ইতিহালি 


উরপীড়ণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন | কিন্তু দিওয়াম মুরিদ কুললী খান খুব 
বক্ষ & নিরাধান কর্মচারী ছিবেদ। তিনি 'আজিমূদ্গানেয় অবৈধ অর্থসংগ্রহের 
।পীধ বধ ধরিয়া দিলেন। ইহাতে ভুদ্ধ হইয়া আজিমুদ্লান মুরিদ ফুলী খানকে 
হত্যা। করিবার জন্তু বড়ঘন্ত্র কবিলেন। ইহা ব্র্থ হইল, কিন্তু মূগ্সিদ কুণী খান 
সমন্ত ব্যাপার সম্রাটকে জানাইয়! অবিলম্গে ঘিওয়ানী বিভাঁগ মখস্্দাবাদে সবাইয়! 
নিলেন। বছ বসব পবে সম্রাটেব অন্থমতিক্রমে মুপিদ কুলীব নাম অঙ্কুপাঁবে এই 
নগবীব নাম হয়সমুপিদাবাদ। 
ওরজুজেবেব মৃত্যুর পর বাহাদুব শাহ সাট হইলেন (১৭০৭ ত্রীঃ)। পুত্র 
আজিমুস্সানের প্ররোচনায় সম্রাট মুশিদ কুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দিওয়ান কবিয়া 
পাঠাইলেন। কিন্তু বাংলা নৃতন দিওযান বিদ্রোহী সেনাব হস্তে নিহত হওযায় 
মুশিদকুলী খান পুনবাঁধ বাংলাব দিওধাঁন নিযুক্ত হইলেন (১৭১০ শ্রীঃ )। 


নবম পরিচ্ছেদ 
মন্াণী মাম 


১। মুর্িদকুলী খান 


১৭১৭ ্রীষটাবে মুশিদকুলী খান বাংলাব স্থবাদাব বা নবাব নিযুক্ত হইলেন । 

এই সময়ে দিশ্লীব অকর্মণ্য সঘাটগণেব ছুর্দলতাঁয় ও আত্মকলহে মুঘল সাহাজ 
চবম ছুর্শায গৌছিয়াছিল। স্ৃতরাঁ এখন হইতে বাংলাব স্ুবাদারেরা*্রায় 
্বাধীন তাঁবেই কার্য কবিতে লাগিলেন এবং বংশাহুক্রমে শুবাঁদাব বা নবাবের পদ 
অধিকার কবিতে লাগিলেন। ইহার ফলে বাংলায় নবাবী আমল আবস্ত হইল। 
কিন্তু বাংল! হইতে দিল্লী দববারে বাজন্ব পাঠান হইত এবং বাঁদশাহী সনদের 
বলেই স্ববাদাঁবী-পদে নৃতন নিযোৌগ হইত। 

মুণিদকুলী খান ্রাঙ্মণ পবিবাবে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাঁজ্যকাঁলে একজন 
মূদলমাঁন তাহাকে ক্র কিয়! পুত্রবৎ পাঁলন করেন এবং পাবস্ত দেশে লইযা যাঁন। 
সেখান হইতে ফিরিয়া আসিযা মুখিদকুলী খান বন্থ উচ্চ পদ অধিকাঁব কবেন এবং 
অবশেষে বাংলাব স্থবাদাব নিযুক্ত হন। মুগশ্রিদকুলী বহুকাল স্ুযোগ্যতার মহিত 
দিওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন, হতরাং সুবাদাঁব হুইয়াও রাজন্ব-বিভাগের দিকে 
তিনি খুব বেশী ঝৌক দিতেম। পরে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। 
তাহাঁব সময়ে দেশে শাস্তি বিবাঁজ করিত এবং ছোটখাট বিশ্বোহ সহজেই দমিত 
হইত। এইবপ ঘটনার মধ্যে সীতাবাঁম রায়ের সহিত যুদ্ধই প্রধান। ইহাও পরে 
আলোচিত হইবে। মুশ্দিকুলী খানেব শাঁদনকালে আর কোনও উল্লেখযোগ্য 
বাজনৈতিক ঘটন| ঘটে নাই। 


২। শুজাউন্ধীন মুহম্মদ খান 


মুরশিদ কুলী খাঁনের কোন পুত্র-সন্তান ছিল ন1। তাঁহাব মৃত্যুর পয় তাহার 
জামাতা! শ্রজাউদ্দীন মুহন্দদ খান মুসিদকুনীর দৌহিত্র ও মনোনীত উত্তরাধিকারী 
সরফরাজ খানকে না মানিয়! নিজেই বাংল] ও উড়িগ্তার অবাদারের পদে অধিষ্ঠিত 


সপ এজ 


৯৫৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হইলেন (জুন, ১৭২৭)। হাঁজী আহমদ এবং আলীবদ নামক দুই ভ্রাতা, রাজস্ব- 
বিভাগের বিচক্ষণ কর্মচারী আলম এবং বিখ্যাত ধনী জগংশেঠ ফতেচাদ তাঁহার 
নতায় খুব প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। 

শুজাউদ্দীনেব অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তিনি বিলাসী ও ইন্রিয়পরায়ণ হওয়ায় 
ক্রমে রাজকার্য বিশেষ কিছু দেখিতেন না এবং উপরো্ক চারিজনের উপরই নির্ভর 
করিতেন। দিল্লীর বাদ্‌শাহও প্রাদেশিক ব্যাপারে কোন প্রকাব হস্তক্ষেপ করিতেন 
ন1। স্ৃতরাং নবাবের অঙ্গগ্রহভাজন 'বিশ্বস্ত' কর্মচারীর! নিজেদের স্বার্থ সাধন 
করার প্রচুর স্থযোগ পাইলেন এবং ইহার পূর্ণ সঘ্ধযবহার করিলেন। নিজেদের স্বার্থ 
অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য ইহারা নবাবেব সহিত তাহীব পুত্রদ্বয়ের কলহ ঘটাইতেন। 

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিহীর প্রদেশ বাংল! স্থবাব সহিত যুক্ত হইল । তখন শুজাউদ্দীন 
বাংলাকে ছুই ভাগ করিয়! পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাংলাঁৰ কতক অংশের শাঁসনভাব 
নিজের হাতে রাখিলেন পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তব বাংলাব অবশিষ্ট অংশেব জন্য ঢাঁকায় 
একজন এবং বিহার ও উড়িস্তা শাসনেব জন্য আরও দুইজন নায়েক নাজিম নিযুক্ত 
হুইলেন। আলীবর্ধা খাঁন বিহারের প্রথম নায়েব নাজিম হইলেন । মীর হবীব 
নামে ঢাকার নাঁয়েব নাজিমের একজন দক্ষ কর্মচারী ব্রিপুবার রাঁজপরিবাবে 
অস্তর্কলহের সুযোগ লইয়া সহসা ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া! রাজধানী চণ্তীগড় ও 
রাজ্যের অন্থান্ত অংশ দখল ও বহু ধনরত্ব লুষ্ঠন করিয়া আনিলেন। বীরভূমের 
আফগান জমিদার বদিউজ্জমান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু শীত্রই বস্তুত! স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলেন। শুজাউন্দীনের শাসনকালে ঢাকায় চাউলের দর আবাব 
টাকায় আট মণ হইয়াছিল। 


৩। অরফরাঁজ খান «* 


শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তীহার পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হইলেন 
(মার্চ) ১৭৩৯)। সরফরাজ একেবারে অপদার্থ এবং নবার্ধী পদের সম্পূর্ণ 
অযোগ্য ছিলেন এরং অধিকাংখ সময়ই হারেমে কাটাইতেন। হ্ৃতরাং শান 
কার্ধে বিশ্ব্খলা। উপস্থিত হইল এরং নান! প্রকার বড়ঘয়ের কুটি হইল। হাজী 
আহমদ ও আলীব্দী খান এই ছযোগে বাংলাদেশে প্রতুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। হাজী আভূমদ মুশিদাবাধ দরবার নবাবের বিশদ কর্মচারীরূপে স্তাহাঁকে 


মধাবী আমল ১৫৫ 


স্তোকবাক্যে তুষ্ট রাঁখিলেন--ওবিকে আলীবর্ধী খাঁন পানা হইতে লসৈচ্চে 
বাংলার দিকে ধাত্রা করিলেন ( মার্চ, ১৭৪৭ )। হাজী আহমদ মিথ্যা আশ্বাসে 
নবাবকে তুলাইয়! অবশেষে সপরিবারে আলীবর্দীর সঙ্গে ষোগ দিলেন । 

সরফরাজ খান সসৈম্থে অগ্রসর হইস। বর্তমান স্থৃতীর নিকটে গিরিয়াতে 
পৌঁছিলেন। ১৭৪৩ স্রীষ্কীর্মের ১৭ এপ্রিল গিরিয়াতে ছুই পক্ষের মধ্যে ভীষণ 
যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। ছুই তিন দিন 
পরে আলীবদী মুণিদাবাদ অধিকার করিলেন। তিনি মৃত নবাবের পরিবারবর্গের 
প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করিলেন এবং তাহার] যাহাতে ঘথোচিত মর্যাদার সহিত 
জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থ। করিলেন। আলীব্দী তাহার 
উপকারী প্রভুর পুত্রকে হত্যা করিয়া মহাঁপাঁপ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । 
তিনিও তাহা ম্বীকার করিয়া! সরফরাজের আত্মীয় ত্বজনের নিকট দুঃখ ও 
অস্থতাপ প্রকাশ করিলেন । তাহার দু্্মের জন্য তাহার প্রতি জনসাধারণের 
বিরাগ ও অশ্রদ্ধা দূর করিতে তিনি সকলের নহিত সদয় ব্যবহার ও অনেককে 
অর্থ দিয়! তুষ্ট করিলেন। দিশ্লীর বাদশাহ এবং তাঁহার প্রধান সভাঙদগণকে প্রচুর 
উৎকোচ প্রদান করিয়া! তিনি সুবাদারী পদের বাদশাহী সনদ পাইলেন। মুঘল 
সাম্রাজ্যের যে কতদূর অবনতি ঘটিয়াছিল ইহা! হইতেই তাহা বুঝ! ফায়। 


8৪। আলিবদরশ খান 


আলীবদাঁ খানও স্থখে বা! শান্তিতে বাংলার নবাবী করিতে পারেন নাই । নবাব 
শুজাউদ্দীনের জামাতা রুস্তম জং উড়িস্তার নায়েব নাজিম ছিলেন--ভিনি সসৈন্তে 
কটক হইতে বাংলা দেশ অভিমুখে ধাত্রা করিলেন ( ডিসেম্বর, ১৭৪* )। "আলীবদী 
নিজে তাহার ধিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া বালেশ্বরের অনতিদূরে ফলওয়ারির যুদ্ধে 
তাহাকে পরাজিত করিলেন (মার্চ, ১৭৪১)। আলীবদী তাহার শ্রাতুণ্পুত্রকে 
উড়িস্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিয়! মুশিদাবাদে ফিরিলেন। কিন্তু এই নৃতন 
নায়েব নাজিমের অধোগ্যতা! ও দূর্ব্বহারে প্রজ্জাগণ অসন্তষ্ট হওয়ায় রন্তম ছং 
একদল মারাঠ| সৈম্ধের লাহায্যে পুনরায় উড়িস্তা দথল করিলেন। নূতন নায়েব 
নাজিম সপরিধায়ে বন্দী হইলেন ( আইষ্ , ১৭৪১)1 আলিব্দী আবার উড়িস্তায 
গিয়! রুষ্তম জংয়ের ৈল্গারহিনীকে পরাজিত করিলেন ( ডিসেম্বর, ১৭৪১ )) 


১৫৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মুশিদাবাদ ফিছ্সিবার পথে আলিবরদী সংবাদ পাইলেন যে নাগপুত্র হইতে ভেসলা- 
রাজ্জের মারাঠ| সৈন্য বাংল! দেশের অভিমুখে আপিতেছে। 

মারাঠ! সৈম্ব পাঁচেতের মধ্য দিয়া বর্ধমান জিলায় পৌছিয়া৷ লুঠপাট আরম্ত 
করিল। নবাব ক্রুতগতিতে বর্ধমানে পৌছিলেন ( এপ্রিল, ১৭৪২ ), কিন্ত অসংখ্য 
মীরাঠা সৈগ্ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহার সঙ্গে ছি্ধ মাত্র তিন হাজার 
অশ্বীরোহী ও এক হাজার পদাতিক-_বাঁকী সৈশ্ পূর্বেই মুপিদাবাদে ফিরিয়া 
গিয়াছিল। আলীবর্দী বর্ধমাঁনে অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন এবং মারাঠার! তীহাঁর রসদ 
সরবরাহ বন্ধ করিয়া ফেলিল। অবশেষে কোন মতে মারাঠ! ব্যহ তেদ করিয়া 
বছ কষ্টে তিনি কাটোয়ায় পৌঁছিলেন। মারাঠা৷ বাহিনীর নায়ক ভান্কর পণ্ডিত 
ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু পরাজিত ও বিতাডিত কুম্তম জংয়ের বিচক্ষণ 
নায়েব মীর হবীরের পরামর্শে ও সাহাযে; পুনরায় যুদ্ধ চীলাইলেন। একদল 
মারাঠ! নবাবের গশ্চাদ্ধাবন করিল--_বাঁকী মাঁরাঠার! চতুর্দিকে গ্রাম জালাহিয়! ধন- 
সম্পত্তি লুঠ করিয়া ফিরিতে লাগিল । মীর হবীরের সহায়তায় মাঁরাঠা নায়ক ভাস্কর 
পণ্ডিত এক রাত্রির মধ্যে ৭০* অস্থারোহী সৈন্যসহ ৪০ মাইল পাঁর হইয়া মুশিদাবাদ 
শহর আক্রমণ করিয়। সারাদিন লুঠ করিলেন--পরদিন সকালে €৭ মে, ১৭৪২) 
আলীবর্দী মুশ্িদাবাদে পৌছিলে, মারাঠি সৈন্ভ কাঁটোয়া অধিকার করিল এবং 
ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও জলেশম্বর পর্যস্ত নিস্তৃত 
ভূখণ্ড মাঁরাঠাদদের শাসনাধীন হইল। এই অঞ্চলে মারাঠারা অকথ্য অত্যাচার 
করিতে লাগিল । ব্যবসায় বাঁণিজ্য ও শিল্প লোপ পাইল । লোকেরা ধন, প্রাণ ও মাঁন 
রক্ষার জন্য দলে দলে ভাগীরথীর পূর্ব দিকে পলাইতে লাগিল । সমসাময়িক ইংরেজ 
ও বাঙ্গালী লেখকেরা এই বীভৎস অত্যাচারের ষে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহা চিরদিন মারাঠা জাতির ইতিহাসে কলঙ্কের বিষয় হইয়! থাকিবে। বাঙালীর 
মারাঠ! সৈষ্ঠিগকে 'বর্গী বলিত। বাংল! দেশে মারাঠা সৈম্তাধের মধ্যে এক শ্রেণীর 
নাঁম ছিল শিলাদাঁর । ইহারা নিজেদের ঘোড়! ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিত। নিয়- 
শ্রেণীর যে সমুদয় সৈন্যদের অ্থ ও অস্ত্র মীরাঠ! সরকার দিতেন তাহাদের নাম ছিল 
বাগাঁর ! “বগা” এই 'বা্গীরে'রই অপত্রংশ | বর্গা্দের অত্যাচার সন্বদ্ধে সমসামস্সিক 
গঙ্গারাম কর্তৃক রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণ হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি ঃ 

“ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল। 
বরগির ভয়ে (তাঁর! ) সব পলাইল ॥ 


নবাবী আমন ১৫ 


চারদিকে লোক পলাক্ ঠাই ঠাই। 

ছন্রিশ বর্ণের লোক পলাক্ষ তাঁর অস্ত নাই ॥ 

এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে । 

আঁচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা ভাথে ॥ 

মাঠে ঘেরিয়া ববগগী দেয় তবে সাডা। 

সোণা রূপ লুটে নেয় আর সব ছাভা ॥ 

কারও হাত কাটে কারও কাটে নাক কান । 

একই চোটে কারও বধয়ে পবাণ ॥ 

ভাঁল ভাল স্ত্রীলোক ঘত ধইর। লইয়া যায়। 

আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বান্ধি দেয় তার গলায় ॥ 

একজন ছাড়ে তাবে আর জনা ধবে। 

রমবের ভরে (তারা ) ত্রাহি শব্দ করে ॥ 

এই মতে বরগি কত পাপ কম্দম কইর!। 

সেই স্ব আ্্ীলোকে ঘত দেয় সব ছাই ॥ 

তবে মাঠে লুটিয়! বরগী গ্রামে সাধায় । 

বড বড ঘরে আইস আগুন লাগায় ॥ 

বাঙ্গাল। চৌয়ারি যত বিজু মণ্ডপ । 

ছোট বড় ঘব আদি পোড়াইল সব ॥ 

এইমতে যত সব গ্রাম পোভাইয়। | 

চতুদ্দিকে ববগি €েভায় লুটিয়। ॥ 

কাউিকে বাধে বরগি দ্িগ্না পিঠ মোড়া । 

চিৎ কইর। মারে লাখি পায়ে জুতা চড়া ॥ 

রূপি দেহ ক্রপি দেহ বলে বারে বারে 1 

বূপি না পাইয়া তবে নাকে অল ভরে ॥ 

কাউকে ধরিয্া বরগী পখইরে € পুকুরে ) ভূবায় । 

ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ বায় ৪” 
--দাহিত্য পরিষৎ্ পক্সিকা, ৪র্থ সংখা, সন ১৩১৩, 
২২.৩-২.৪ পৃষ্ঠা € কক্সেকটি শব্রের বানান ঈষৎ, 
পরিবতিত কৰা হইয়াছে । ) 


98৮ বাস্ল! দেশের ইতিহাস 


আঁলীবর্দী নিশ্চিস্ত ছিলেন নাঁ। বর্ষাকালে পাঁটনা ও পুণিয়া হইতে সৈন্ত 
ক্ংগ্রহ করিয়া বর্ধাশেষে তিনি কার্টে! আক্রমণ করিলেন । মারাঠার1 লুঠ 
পাটের টাকায় খুব ধুমধাঁমের সহিত ছূর্গা পৃজ! করিতেছিল--কিন্তু সারারাত্রি 
চলিয়। ঘোরাঁপথে আসিয়৷ আলীবর্দীর নৈচ্ নহমা। নবমী পূজার দিন সকালবেলা 
নিদ্রিত মারাঠা সৈম্তকে আক্রমণ করিল । মারাঠার1 বিনা যুদ্ধে পলাইয়! গেল। 
ভাস্কর পণ্ডিত পলাতক মারাঠা সৈম্ত সংগ্রহ করিয়! মেদিনীপুর অঞ্চল লুঠিতে 
লাগিলেন এবং কটক অধিকার করিলেন। আলীবর্দী সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া 
কটক পুনরধিকাঁর করিলেন এবং মারাঠার! চিক! হুদেনু দক্ষিণে পলাইয়া গেল। 
€ ডিসেম্বর, ১৭৪২ )। 

ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ মারাঠরাজ লাঁসছকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তায় 
চৌথ আঁদাঁয় করিবার অধিকার দিবেন এইক্ধপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং সা 
নাঁগপুবেন্ন মারাঠারাজ রঘুজী ভৌসলাকে এ অধিকাৰ দ্রান করিয়াছিলেন। 
কিন্তু দি্লীর বাদশাহ এই বিপদ হইতে বক্ষ! পাইবার জন্য পেশোয়৷ বালাজী 
রাঁওর সাহায্য প্রীর্থন! করিলেন। বাঁলাজী ও রঘুজীর মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। 
স্বতরাং বালাজী অভয় দিলেন ষে ভোসলার মারাঠা সৈম্কদেব তিনি বাংল! দেশ 
হইতে ভাড়াইয়! দিবেন ( নভেম্বর, ১৭৪২ )। 

১৭৪৩ স্ত্রীর প্রথম ভাগে রথুজী ভৌসল! ভাম্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়৷ 
বাংল! দেশ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং মার্চ মাসে কাটোয়ায় পৌছিলেন। 
ওদিকে পেশোয়! বালাজী রাও বিহারের মধ্য দিয়া বাংল! দেশের দিকে যাত্রা 
করিলেন। সারা পথ তীহার সৈগ্ভের1! লুঠপাঠ ও ঘর-বাড়ী-গ্রামম জালাইতে 
লাঁগিল-্্ষীহারা পেশোয়াকে টাকা-পয়সা ব। মূল্যবান উপচৌকন দিয় খুসী 
করিতে পারিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। 

ভাগীরখীর পশ্চিম তীরে বহরমপুরের দশ মাইল দক্ষিণে নবাব আলীব্দী ও 
পেশোয়া বালাজী রাওয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল € ৩০ মার্চ, ১৭৪৩)। স্থির হইল 
'ষে বাংলার নবাব মারাঠারাজ সাহুকে চৌথ দিবেন এবং বালাজী রাঁওকে তাঁহার 
সামরিক অভিযানের ব্যয় বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দিবেন । পেশোয়া কথ! দিলেন 
ঘে ভোসলার অত্যাচার হইতে বাংল দেশকে তিনি রক্ষা করিবেন। 

রধুজী ভৌসলা এই সংবাদ পাইন্না কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া বীরভূমে 
গেলেন। বালাজী রাও স্তাহাঁর পশ্চান্ধাবর করিলেন এবং রঘুজীকে বাংলা 


নবাবী আমল ১৫৯ 


গেশের সীমার বাহিরে তাড়াইয়! দিলেন। এই উপলক্ষে কনিকা তার বণিকগণ 
২৫১০০৯ টাঁকা চাদ তুলিয়া কলিকাতা রক্ষার জঙ্য "মারাঠা ভিচ? নামে খ্যাত 
পদ্বঃপ্রপালী কাটাইয়াছিলেন। ১৭৪৩ গ্ীঃর জুন মাঁদ হইতে পরবর্তী ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত বাংলা! দেশ মারাঠা উৎগীড়ন হইতে বক্ষা পাইল। 

ইতিমধ্যে মারাঠা রাজ লাছ ভৌসলা ও পেশোক্াকে ডাকাইয়া উভয়ের 
মধ্যে গোলমাল মিটাইয়া দিলেন (৩১ আগষ্ট, ১৭৪৩)। বাংলীর চৌথ 
আদায়ের বাটোয়ারা হইল । বিহারের পশ্চিম ভাগ পদ্চিল পেশোয়ার ভাগে, 
আর বাংলা, উড়িস্তা $ বিহারের পূর্বভাগ পড়িল ভৌঁসলার ভাগে। স্থির 
হইল যে, উভয়ে নিজেদের অংশে যথেচ্ছ লুঠতরাজ করিতে পারিবেন। একজন 
'অপরজনকে বাধ! দিতে পাব্িবেন না। 

এই বন্দোবস্তের ফলে ভাম্কর পণ্ডিত পুনরায় মেদিনীপুরে প্রবেশ করিলেন 
( মার্চ, ১৮৪৪ )। মস্ত ব্যাপার শুনিয়। আলীব্দী প্রমাদ গণিলেন। বালাজী 
রাওকে যে উদ্দেস্তে তিনি টাক! দিয়াছিলেন, ভাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল এবং আবার 
মারাঠাদের অত্যাচার আরম্ত হইল। এদিকে তাহার রাঁজকোষ শৃত্ত ) পুনঃ পুনঃ 
বর্গীর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত এবং সৈশ্তদল অবসাধগ্রন্ত তখন নবাব আলীর 
শঠে শাঠযং মমাঁচরেৎ” এই নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি চৌথ সম্বন্ধে একটা 
পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিবার জন্ত ভাস্কর পণ্ডিতকে তাহার শিবিরে আমন্ত্রণ 
করিলেন। তাস্কর পণ্ডিত নবাবের তাবুতে পৌঁছিলে তীহার ২১ জন সেনা 
নায়ক ও অন্চর সহ তাহাকে হত্যা করা হইল (৩১ মার্চ, ১৭৪৪ )। অমনি 
মারাঠা সৈম্ত বাংলা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 


নবাব আলীবদদীর অধীনে ৯০০* অশ্বীয়োহী ও কিছু পদাতিক আফগান সৈন্য 
ছিল। এই সেম্বধলের অধ্যক্ষ গোলাম মুস্তাফা থান নবাবের অনুগত ও বিশ্বাস- 
ভাজন ছিলেন এবং তীহারই পরামর্শে ও সাহায্যে ভাস্কর পণ্তিতকে নবাবের 
ভাবুতে আন! মস্তবপর হুইম্মাছিল। ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
ইতত্তত করিলে মুস্তাফা কোরানের শপথ করিয়া তাহাকে অভয় দেন এবং 
সঙ্গে করিয়া নবাবের তীবুতে আনিয়া হত্যা করেন। নবাব অঙ্গীকার করিয়া 
ছিলেন ধে মুস্তাফা ভাস্বর পণ্ডিত ও মারাঠ সেনানাম্বকদের হত্য। করিতে পারিলে 
তাহাকে বিহাক্স প্রদেশের শীসনকর্ত নিযুক্ত করিবেন। নধাব এই প্রতিশ্রুতি 
পালন ন। করান মুন্তাফা বিহারে বিদ্রোছ করেন ( ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৫ ) এবং রধুভী 


১৬০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ভোঁসিলাকে বাংলা দেশ আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করেন। মুস্তাফা পাটনার 
নিকট পরাজিত হন কিন্তু রঘুজী বর্ধমান পর্যস্ত অগ্রসর হন। 

বর্মানে রাঁজকোধের সাত লক্ষ টাঁকা লুঠ করিয়া রঘুজী বীরভূমে বর্ধাকাল 
যাঁপন 'করেন এবং সেপ্টেম্বর মানে বিহারে গিয়া বিদ্রোহী মুস্তাফার সঙ্গে যোগ 
দেন। নবাবের সৈন্য যখন বিহারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখন উড়িস্তার 
ভূতপূর্ব নায়েব মীর হুবীবের সহযোগে মারাঠা সৈন্য মুশিদাবাদ আক্রমণ করে 
(২১ ডিসেম্বর, ১৭৪৫ )। আলীবর্দা বনু কষ্টে দ্রুতগতিতে মৃশিদাবাদে প্রত্যাবর্তন 
করিলে রঘুজী কাঁটোয়ায় প্রস্থান করেন ৪ আলীবর্দীর দুস্তে পরাজিত হন। পরে 
তিনি নাগপুরে ফিরিয়! যান কিন্ত মীর হুবীর-মারাঠা সৈগ্তারহ কাটোয়াতে অবস্থান 
করেন। পরে আলীব্দা তাহাকেও পরাজিত করেন ( এপ্রিল, ১৭৪৬ )1। এই 
নব গৌলমালের সময় আলীবর্দার আরও ছুইজন আফগাঁন সেনানায়ক মারাঠাদের 
লহিক্চ গোপনে ফড়ঘন্ত্র করায় নবাব তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয। বাংলা দেশের 
সীমানার বাহিরে বিতাড়িত করেন। 

বিতাড়িত আফগান সৈন্যের পরিবর্তে নৃতন সৈম্ নিযুক্ত করিয়া আলীবদী 
উড়িস্তা পুনরধিকার করিবার জন্য সেনাপতি মীর জাঁফরকে প্রেরণ করেন। মীব 
জার মীর হবীরের এক সেনা নায়ককে মেদিনীপুরের নিকট পরাজিত করেন 
(ডিসেম্বর, ১৭৪৬)। কিন্তু বালেশ্বর হইতে মীর হুবীব একদল মারাঠা গৈন্ত লহ 
অগ্রসর হইলে মীর জাফর বর্ধমানে পলাইয়া! যান। অতঃপর মীর জাফর ও রাজ- 
মহলের ফৌজদার নবাব আলীব্দীকে গোপনে হত্যা করিবার চক্রীস্ত করেন এবং 
নবাব উভয়কেই পদ্দচ্যুত করেন। তারপর ৭১ বৎসরের বৃদ্ধ নবাব স্বয়ং অগ্রসর 
হইয়া মারাঠ1 সৈম্বাহিনীকে পরাজিত করিলেন এবং বর্ধমান জিলা! মারাঠাদের 
হাত হইতে উদ্ধার করিলেন (মার্চ, ১৭৪৭)। কিন্তু উড়িস্যা ও মেদিনীপুর মারাঠা 
দের হন্তেই রহিল। 

১৭৪৮ শ্রীঃর আরস্তে আফগান অধিপতি আহষদ শাহ ছুররাঁণী পঞ্জাব আক্রমণ 
করেন। এই স্থযোগে আলিবদীরি পদচ্যুত ও বিদ্রোহী আফগান সৈন্তদল তাহাদের 
বাসস্থান ঘবারতাঙ্গা জিল৷ হইতে অগ্রসর হইয়! পাঁটনা অধিকার করে। আলীব্দাঁর 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদের পুত্র জৈহ্ুদ্দীন আহমদ (ইনি আলীবর্ধীর জামাতাও) 
বিহারের নায়েব নাঁজিম ছিলেন। বিদ্রোহী আফগানেরা জৈহদ্দীন ও হাজী 
আহম্মদ উভয়কেই বধ করে এবং আলীব্দীর কন্তাকে বন্দী করে। হলে দলে 
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আফগান সৈগ্য বিপ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয় । উ়িস্তা হইতে মীর হবীবের অধীনে 
একদল মারাঁঠা সৈম্তও পাটনার দিকে অগ্রসর হয়। আলীবর্ণা অগ্রসর হুইয় 
ভাগলপুরের নিকটে মীর হবীবকে এবং পাটনার ২৬ মাইল পূর্বে গব্ার তীরবর্তী 
কালাদিয়ার। নামক স্থানে আঁফগানদের ও তাহাদের সাহাধ্যকারী মারাঠা সৈম্তদের 
পরাজিত করিয়া পাটন! অধিকার করেন এবং বন্দিনী কন্তাকে মুক্ত করেন (এপ্রিল, 
১৭৪৮)। 

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে আলীবর্দী উডিস্তা' আক্রমণ করেন এবং এক প্রকার 
বিন! বাধায় তাহ পুনক্ষ্ধীষ্ধ করেন । কিন্ত তিশি ফিরিয়া আসিলেই মীর হবীবের 
মারাঠা সৈগ্ঘরা পুনরায় উহ! অধিকার করে। 

অতঃপর উড়িত্া হইতে মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আলীবরি 
স্থায়িভাঁবে মেদিনীপুবে শিবির সন্নিবেশ করিলেন (অক্টোবর, ১৭৪৯)। কিন্তু ইহা 
সত্বেও মীর হবীব পরবর্তী ফেব্রুয়াবী মাঁদে আবার বাংলাদেশে লুঠপাটি আরস্ত 
কবিলেন এবং রাজধানী মুশিণাবাদের নিকটে পৌছিলেন। নবাব সেদিকে অগ্রসর 
হইলেই মীর হবীব পলাইয়৷ জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন---আলীবর্দাঁ মেদিনীপুরে ফিরিয়া! 
গেলেন (এপ্রিল, ১৭৫০ ) এবং সেখানে স্থায়িভাবে বণবাঁসের বন্দোবস্ত করিলেন। 
ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল ষে মৃত জৈন্ুন্দীনের পুত্র এবং নবাবের দৌহিত্র সিরাজ-' 
উদ্দৌন্প। পাঁটন! দখল করিবার জন্ত সেখানে পৌছিয়াছেন। আলীবদ্গ পাটনায় 
ছুটিয়! গেলেন, এবং গুরুতরক্ূপে পীড়িত হইয়! মুণিবাবাদে ফিরিলেন। কিন্ত 
মারাঠা আক্রমণের ভয়ে--সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই আবার তাহাকে কাটোয়া! 
যাইতে হইল (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫১) । 

বিশ্বাসঘাতকতা করিয়! মুশিদাবাদের নিংহাঁসন অধিকার করার পর হুইতেই 
উড়িস্তার আধিপত্য লইয়া ভূতপূর্ব নবাবের জামাতা রুস্তম জঙ্গের সহিত 
আলীবর্দীর সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। মারাঠা আক্রমণকে তাহার অবাস্তর ফল বলা 
ষাইতে পারে, কারণ রুস্তম জঙ্গের নায়েব মীর হবীবের সাহাধ্য ও সহযোগিতার 
ফলেই তাহার! নিবিস্গে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া! বাংল1 দেশে আঁসিত। স্থতরাং 
বিগত দশ বৎসর যাবৎ আলীবদর্গীকে মীর হুবীব ও মারাঠাদ্দের সঙ্গে ষে অবিশ্রীম 
যুদ্ধ করিতে হয়, তাহ! তাহার পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত বলা যাইতে পারে। অবশ্তঠ 
আলীবর্ধী যে অপুর্ব সাহন, অধ্যবসায় ও রখকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহ! 


নর্বথা প্রশংসনীয় । কিন্ত ৭৫ বৎসরের বুন্ধ আর যুদ্ধ চালাইতে পাঁরিলেন না। 
৯১ 
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মারাঠারাও রণর্লাস্ত হইন্কা পড়িয়াছিল। সুতরাং ১৭৫১ প্রীষ্টাষের মে মাষে উভয় 
পক্ষের মধ্যে নিয়লিখিত তিন্টি শর্তে এক সন্ধি হইল। 

১। মীর হ্বীব আলীবদ্ণর অধীনে উড়িস্তার নায়েব নাজিম হইবেন-_ 
কিন্ত এই প্রদেশেব উদ্ধত রাজস্ব মারাঠা সৈন্যের ব্যায় বাবদ রঘুজী ভোসলে 
পাইবেন । 

২। উহা! ছাঁড়া চৌথ বাবদ বাংলার রাঁজন্ব হইতে প্রতি বৎসর ১২ লক্ষ 
টাক] রঘুজীকে দির্তে হইবে। 

৩। মারাঠা সৈল্ত কখনও সবর্ণরেখা নদী পার়্ই্‌ইয়! বাংল! দেশে প্রবেশ 
করিতে পারিবে ন1। 

সন্ধি হুইবাঁৰ এক বতমর পরেই জনোজী ভৌমলেব মারাঠ! সৈন্তর! মীব 
হবীষকে বধ করিয়া বঘুজীব এক সভাঁনদকে উড়িস্তার নাঁয়েব নাজিম পদে বদাইল 
(২৪শে মাগষ্ট, ১৭৫২)। স্থৃতরাং উড়িস্তা। মারাঠি! রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়া গেল। 

বাংলা দেশে আবার শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু দ্রিজীর বাঁদশাহী 
হইতে স্বাধীনতার 'প্রথম ফলম্বরূপ বিগত দশ বারো বৎসবের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অস্ত- 
ঘবন্ত্রে বাংলার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আলীবীঁ শাসন- 
সংক্রান্ত অনেক ব্যবস্থা করিয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন ন1। তাঁর- 
পর ১৭৫9 খ্রীষ্টাবে তাহার এক দৌহিত্র ও পর বৎসর তীহার ছুই জামাতা ও 
্রাতুদ্ুত্রের ম্বৃত্যু হইল। আশী বৎসবের বুদ্ধ নবাব এই সকল শোকে একেবারে 
ভাঙ্গিয়। পড়িলেন। ১৭৫৬ ্রীষ্টাব্ের ১,ই এপ্রিল তীহাঁর মৃত হইল। 


৫। বাংলায় ইউরোগীয় বণিক সম্প্রদায় 


পঞ্দশ এতান্ধীর এেবভাগে পতুগিজদেশীয় ভাস্কো-দা-গায়া আফ্রিকার পশ্চিম 
ও পূর্ব উপকুল ঘুবিয়া ববাঁৰর সমৃদ্রপথে ভারতবর্ষে আঁনিবার পথ আঁবিষ্ষার 
করেন। ষোড়শ শতাবীর প্রথম ভাঁগেই পর্তুগিজ বণিকগণ বাংলাদেশের 
সহিত বাণিজা করিতে আরম্ভ করেন। ১৫১৭ শ্রীষ্টাবে তাহার! চট্টগ্রামে ও 
সপ্তথামে বাণিজ্য কুঠি তৈয়ারী করিবার অনুমতি পায়। ১৫৭৯-৮০ শ্্ীষ্টাঙে সম্রাট 
আঁকরর ভাগীরথী-ভীরে হুগলী নামক একটি নগণা গ্রামে পত্ৃতীজদিগকে কুটি 
এতগ়্াহী করিবার অনুমতি দেন এবং ইহাই ক্রমে একটি সমৃদ্ধ সহর ও বাংলা 
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পতুীজদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্জর হইয়া উঠে। ইহা! ছাড়া বাংলায় হিজলী, 
শীপুর, ঢাক, ষশোহর, বরিশাল ও নোয়াখালি জিলার বহুস্থানে পর্তু গীজদের 
বাণিজা চলিত। যৌড়শ শতাবীর শেষে চট্টগ্রাম ও ডিয়াঙ্গা৷ এবং সণ্চদশ শতাব্দীর 
প্রথমে সন্দীপ, দক্ষিণ শাহবাজপুর প্রভৃতি স্থান পতুদিজদের অধিকীরতূক্ত হয়। 
কিন্ধু বাংলায় প্ৃগীজ প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ পতুগীজদের 
বাঁণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুইটি জিনিষ বাংলায় আমদানী হয়_প্রীষরীয 
ধর্মপ্রচারক এবং জলদন্থ্য। এই উভয়ই বাঙ্গালীর আতঙ্কের কারণ হইয়া 
উঠিয়াছিল। আরাকানের রাঁজা ডিয়াঙ্গা পতৃগীজদের হত্যা করিয়া! সন্বীপ 
অধিকার করেন। পর্তৃগীজদেব আগ্নেয় অস্ত্র ও নৌবহর কেবল বাংলার নহে 
মুঘল বাদশীহেরও ভয়ের কারণ হইয়1 উঠিয়াছিল, কারণ এই ছুই শক্তিৰ বলে 
তাহার! দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়া স্বাধীন জাতির ভ্তায় সাচরণ করিত। শাহজাহান যখন 
বিদ্রোহী হইয়া বাংল| দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পর্তৃগিজরা প্রথমে 
নৌবহর লইয়! তীঁহাঁকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হয় ; কিন্তু পরে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়া তাহাকে ত্যাগ করে। ফিরিবার পথে তীহার। শাহজাহানের বেগম 
মমতাজমহলের ছৃষ্টজন বাদীকে ধরিয়া অকথ্য অত্যাচার করে। এই সমুদয় 
কারণে শাহজাহান সম্রাট হইয়া কাশিম খানকে বাংলাদেশের স্্বাদার নিযুক্ত 
করার সময় এই নির্দেশ দিলেন যে অবিলম্বে হুগলী দখল করিয়া পতুগিজ শক্তি 
সমূলে ধ্বংদ কবিতে হইবে এবং যাবতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ। স্ত্রী, শিশু ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত অথবা ক্রীতদানরূপে মম্রাটের দববারে প্রেরিত হইবে। ১৬৩২ শীষ্টাবে 
কাঁশিম খাঁন হুগলী অধিকাঁর কৰিলেন। ৪** ফিরিঙ্গি স্ত্ী-পুরুষকে বন্দী করিয়া 
আগ্রা পাঠানো হইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে 
তাহার! মুক্তি পাইবে 1% নচেৎ আজীবন ক্রীত্দাসরূপে বন্দী হইয়া থাকিতে 
হুইবে। অধিকাংশই মুমলমান হইতে আপত্তি করিল এবং আমরণ বন্দী হইয়াই 
রহিল। হুগলীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে পতুগিজ গ্রাধান্তের শেষ 
হইল। 

পত্তৃর্গীজদের পৰে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় বণিকদল বাংলাদেশে বাণিজ্য 
বিস্তার করে। সঞদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ওলন্দাজেরা বাংলায় বাণিজ্য 
করিতে আরপ্ত করে। ১৬৫৩ শ্রীষ্টাকে হুগনীর নিকটবর্তী চু চুড়ায় তাহাদের 
প্রধান বাণিজ্য কেন্ত্র দৃকপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাহাঁর অধীনে কাশিমবাঁজার ও 


১৬৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


পাটনায় আরও ছুইটি কুঠি স্থাপিত হয়। দিল্লীর বাদশাহ ফারুখশিয়র 
ওলন্াাজদিগকে শতকর! সাড়ে তিন টাঁকার পরিবর্তে আড়াই টাক] শু দিয়া 
বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। ফরামী বণিকেরাও সম্াটকে ৪০১০০ 
টাক1 এবং বাংলার নবাবকে ১৯০০০ টাক] ঘুস দিয়া এ সুবিধা লাভ করেন। 
কিন্তু ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্ের পূর্বে তাহারা বাংলায় বাণিজ্যের স্থবিধা করিতে পারেন 
নাই। হুগলীর নিকটবর্তী চন্দননগরে তাহাদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। 

ইংরেজ বণিকেব প্রথমে পতৃগিজ ও ওলন্দাজ বণিকদেব প্রতিযোগিতায় 
বাংলা দেশে বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ১৬৫০ খ্রীষ্টাবে 
ঠাহার1 নবাবের নিকট হইতে বাংল! দেশে বাণিজ্য করিবাব সনদ পান 
এব পরবর্তা বত্নর হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৬৮ ্রীষ্টাব্দে টাকা এবং 
অনতিকাঁল পরেই রাজমহল এবং মাঁলদছেও তীহাঁদেব কুঠি স্থাপিত হয়। এই 
সমুদয় অঞ্চলে তাহাদের বাণিজ্যের খুব স্থবিধা হয়। ১৬৫৬ গ্রীষ্টাব্দে বাংলার 
হুবাদার সুজা ইংরেজদিগকে বাধিক তিন হাজার টাঁকাব বিনিময়ে বিন] শুক্কে 
বাংলায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। কিন্তু বাংলার মুঘল কর্মচারীরা নান 
অজুহাতে এই সুবিধা হইতে ইংবেজদিগকে বঞ্চিত কবে। ইংবেজ বণিকগণ 
শায়েতন্া খান ও সআাট ওঁবঙ্গজজেবেব নিকট হইতেও ফরমান আদায় করেন ; কিন্ত 
তাহাতেও কোন স্থৃবিধা হয় না। ইংরেজরা তখন নিজেদের শক্তিবুদ্ধির দ্বারা 
আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে হুগলীর মুঘল শাসনকর্তা ১৬৮৬ 
খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মাঁসে ইংরেজদের কুঠি আক্রমণ করিলেন । ইংরেজরা বাধা দিতে 
সমর্থ হইলেও ইংরেজ এজেণ্ট জব চার্ণক সেখানে থাক! নিরাপদ মনে না করিয়া, 
প্রথমে সুতাঁুটি (বর্তমান কলিকাঁতার অস্তর্গত ), পরে হিজলীতে তাহাদের প্রধান 
বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত করিলেন এবং তাহাদের ক্ষতির প্রতিশোধন্বূপ বালেশ্বব 
সহরটি পোড়াইয়া দিলেন । মুঘল সৈম্য হিজলী অববোঁধ করিলে উভয় পক্ষের মধ্যে 
সন্ধি হইল এবং ১৬৮৭ গ্রীষ্টাবে ইংরেজরা স্থতানুটিতে ফিরিয়। গেলেন (সেপ্টেম্বর, 
১৬৮৯ )। কিন্ত লগ্ুনের কর্তৃপক্ষ পূর্ব সিদ্ধাস্ত অন্থ্যাঁয়ী বাংলায় একটি স্থদৃঢ় ও 
হুরক্ষিত স্থান অধিকার হার! নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে মনম্থ করিলেন। 
জব চার্ণকের আপত্তি সত্বেও ইংরেজর1 হৃতানুটি হইতে বাণিজ্য কেন্্র উঠাইয়া, 
সমব্ত ইংরেজ অধিবাসী ও বাণিজা-্রব্য জাহাজে বোঝাই করিয়া! জলপথে চট্টগ্রাম 
আক্রমণ করিলেদ। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হইয়া! মা্রাজে (১৬৮৮) ফিরিয়া 


নবাবী আমল ১৬৫ 


গেলেন। আবার উত্ভয় পক্ষে সন্ধি হইল। বাংলার স্থ্বাদার বাধিক তিন 
হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদিগকে বিনাশুক্ষে বাণিজ্য করিতে অনুমতি 
দিলেন। ১৬৯০ গ্রীষ্টান্দের আগষ্ট মাসে ইংরেজরা আবার স্ৃতানুটিতে ফিরিয়! 
আপিয়া সেখানে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিলেন। ১৬৯৬ গ্রীষ্টাকে শোভাসিংহের 
বিদ্রোহ উপশক্ষে কলিকাতার ছূর্গ দৃঢ় করা হইল এবং ইংলগডের রাজার নাঁম 
অচ্ুসাঁবে ইছার নাম রাখা হুইল ফোট উইলিয়ম। বাঁধিক ১২,০** টাকায় 
স্থতাচুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুব, এই তিনটি গ্রামের ইজার! লওয়া হইল । 
১৭০০ খ্রীষ্টাবে মান্্রীজ হইতে পৃথকভাবে বাংল! একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেলসীতে 
পরিণত হইল । ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকগণেব প্রতিনিধি স্থবম্যানকে 
পআট ফারুখশিয়র এই মর্মে এক করমান প্রধান করেন যে ইংরেজগণ শুক্র 
পরিবর্তে মাত্র বাঁধিক তিন হাজীর টাক! দিলে সাব! বাংলায় বাণিজ্য করিতে 
পারিবেন, কলিকাতার নিকটে জমি কিনিতে পারিবেন এবং যেখানে খুসী 
বঘবাম করিতে পারিবেন । বাংলার স্থুবাধার ইহা সত্বেও নানাবকমে ইংরেজ 
বণিকগণের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন । কিন্তু তথাপি কলিকাতা ক্রমশই সমৃদ্ধ 
হইয়া! উঠিল। ইহার ফলে মারাঠ। আক্রমণের সময় দলে দলে লোক কলিকাতায় 
নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ইহাও কলিকাতারি উদ্নতিব অন্যতম কারণ । 

কিন্ত মুঘল পাআজ্যের পতনেব পরে যখন মুখিদ কুলী খান স্বাধীন বাজার 
হ্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন তখন নবাব ও তীহার কর্মচারীরা সমৃদ্ধ 
ইংরেজ বণিকদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে অর্থ আদায় করিতে লাগিলেন। 
নবাণদের মতে ইংরেজদের বাণিজ্য বহু বুদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদের কর্মচারীরাও 
বিনা শুক্কে বাণিজ্য কবিতেছে, হৃতরাং তাহাদের বাধিক টাকার পরিমাণ বুদ্ধি 
কর! সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ইহ লইয়া প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হইত আবার পরে 
গোলমাল মিটিয়া যাইত । কারণ বাংলার নবাব জানিতেন ষে ইংরেজের বাঁণিজ্য 
হইতে তাহার থে লাভ হয়--ইংরেজরাও জানিতেন যে নবাবের সহিত শক্রতা 
করিয়া বাণিজ্য কর] সম্ভব হইবে না। সুতরাং কোন পক্ষই বিবাঁদ-বিসংবাঁদ চরমে 
পৌছিতে দিতেন না। নবাব কখনও কখনও টাক! না পাইলে ইংরেজদের মাল 
বোঝাই নৌকা আটকাইতেন। ১৭৩৬ ্রীষ্টান্ষে এইরূপ একবার নৌকা৷ আটকানো 
হয়। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালরা ৫৫,১** টাকা দিলে নবাব নৌকা, 
হাঁড়িয়া দেন) 


১৬৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


নবাব আলীবর্দী ইউরোপীয় বণিকদের পহিত সন্ভাঁষ রক্ষা করিয়া চলিতেন 
এবং তাহাদের প্রতি যাহাতে কোন অন্যায় বা অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য 
রাঁখিতেন। কারণ ইহাদের ব্যবসায় বজায় থাকিলে যে বাংলা সরকারের বনু 
অর্থাগম হইবে, তাহা তিনি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। তবে অভাঁবে পড়িলে 
টাঁক1 আদায়ের জন্ত তিনি অনেক সময় কঠোরতা! অবলম্বন করিতেন। মারাঠ! 
আক্রমণের সময়ে তিনি ইংরেজ, ফরাঁনী ও ওলন্দাজ বণিকদের নিকট হইতে টাকা 
আদায় করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে সৈম্ভের মাহিনা বাঁকী পড়ায় তিনি ইংরেজদের 
নিকট হইতে ত্রিশ লক্ষ টাক1 দাবী করেন এবং তাহাদের কয়েকটি কুঠি আটক 
করেন। পরে অনেক কষ্টে ইংরেজরা মোট প্রায় চারি লক্ষ টাক! দ্রিয়। রেহাই 
পান। ইংরেজরা বাংলার কয়েকজন আর্মেনিয়ান ও মুঘল বণিকের জাহাজ 
আটকাইবাঁর অপরাধে আলীবদ্দা তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ দেন ও 
দেড় লক্ষ টাকা জরিমান! করেন। 

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকেরা যেমন স্থানীয় রাজাদের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়। ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইতেছিলেন, বাংলাদেশে যাহাতে সেক্প না 
হইডে পারে সে দিকে আলীবর্ধীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে তিনি ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন 
যে তাহার রাজ্যের মধ্যে যেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ন 
হয়। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদিগকে বাংলায় কোন ছুর্গ নির্মণ করিতে দিতেন 
না, বলিতেন “তোমরা বাণিজ্য করিতে আসিয়াছ,--তোমাদের ছুর্গের প্রয়োজন 
কি? তোমর! আমার রাজ্যে আছ, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব” ১৭৫৫ 
শ্রীষ্টাবধে তিনি দিনেমার (ডেনমার্ক দেশের অধিবাসী ) বণিকগণকে শ্রীরামপুরে 
বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করিতে অন্থমতি দেন। 


৬। সিরাজউন্দোল্প' 


নবাব আলীবর্দার কোন পুঞ্জ সন্তান ছিল না। তাঁহার তিন কন্তার সহিত 
তাহার ত্বিন ভাতুপ্পুত্রের (হাজী আহমদের পুর) বিবাহ হইয়াছিল। এই 
ভিন জামাতা বথাক্রমে ঢাকা, পু্িয়া ও পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন। আলীবদ্দার 
জীবদ্ঘশায়ই তিন জনের মৃত্যু হয়। জো! কন্তা মেহেবুউদ্‌-নিস। খসেটি বেগম 
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নামেই ,স্থপরিচিত ছিলেন। তাহার কোন পুত্র সস্তান ছিল ন' কিন্তু বু ধন- 
সম্পত্তি ছিল এবং ম্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ঢাঁকা হইতে আসিয়। মুশিধাঁবাদে 
মতিঝিল নামে সুরক্ষিত বৃহৎ প্রালাদ নির্মাণ করিয়া সেখানেই থাকিতেন। 
মধামা কম্ার পুত্র ওকৎ জঙ্গ পিতার মৃত্যুর পর পৃণিয়ার শাননকত্তা হন। 

কনিষ্ঠ কন্যা আমিন। বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌন্প। মুশিদাবাঁদে মাতাঁয়হের 
কাছেই থাকিতেন। তীহার জন্মের পরেই আলীবদ্দী বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। সুতরাং এই নবজাত শিশু.কই তাহার সৌভাগোর মূল কারণ মনে করিয়া 
তিনি ইহাকে অত্যধিক জেহ করিতেন। তীহার আদরের ফলে সিরাজের 
লেখাপড়া কিছুই হইল ন", এবং বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুর্দাস্ত, শ্থেচ্ছাচারী, 
কামাসক্ত, উদ্ধত, ছুধিনীত ও নিষ্ঠুর যুবকে পবিণত হইলেন। কিন্ত তথাপি 
আলীবদ্ধা মিরাঞ্কেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন । আলীবদ্দীব 
মৃত্যুর পর সিরাজ বিনা বাধায় নিংহীসনে আরোহণ করিলেন । 

ঘলেটি বেগম ও শওকখ্জঙ্গ উভয়েই পিরাঁজের পিংহাননে আরোহণের বিরুদ্ধে 
ছিলেন। নবাব-মৈন্যের মেনাগতি মীরজাফর আলী খানও সিংহাসনের স্বপন 
দেখিতেন। আলীবদ্থাঁর ন্তায় মীরজাফরও নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে আসেন এবং 
আলীবধ্ধীর অন্ুগ্রহেই তাহার উন্নতি হয়। মীরজাফর আলীবর্ধীর বৈমাজেয় 
ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং ক্রমে সেনাপতির পদ লাভ করেন। আলীব্দা 
প্রতিপালক প্রতুর পুত্রকে হত্যা করিয়া নবাবী লাভ করিয়াছিলেন । মীরজাফর 
তাহারই দৃষ্টান্ত অন্থরণ করিয়া সিরাজকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নবাব হবার 
উচ্চাকাজ্ষ1! মনে মনে পোধণ করিতেন । 

ঘসেটি বেগষের সহিত দিরাজে বিরোধিত। আলীবর্ণার মৃত্যুর পূর্ধেই আরম 
হইয়াছিল। তীহার স্বামী ঢাকার শালনকর্তা ছিলেন, কিন্ত তিনি ভগ্নস্বাস্থা ও 
অতিশয় হুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন ছিল না1। সুতরাং 
ঘসেটি বেগমের হাতেই ছিল প্ররুত ক্ষমতা এবং তিনিই তাহার অনুগ্রহভাজন 
দিওয়ান হোসেন কুলী খানের সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন । হোসেন কুলীর 
শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সিরাজ ভীত হইয়। উঠিলেন এবং একদিন প্রকাশ্য দরবারে 
আলীবদীর নিকট অভিযোগ করিলেন যে হোগেন কুলী তাহার (সিরাজের ) 
প্রাণনাশের জগ্ক বড়যন্ত্র করিতেছে । আঁলীবদী প্রিয় দৌহিত্রকে (কোনমত্তে 
বুধাইপ্স| প্রকাস্ত্ে কোন হঠকারিতা করিতে নিরস্ত করিলেন। সেটি 
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বেগমের সহিত হোসেন কুলীর অবৈধ প্রণয়ের কথাও সম্ভবত সিরাজ ও আলীবদী 
উভয়েরই কানে গিয়াছিল। সম্ভবত সেইজগ্ভই আলীব্ী সিরাজকে তাহার 
ঢুরভিসদ্ধি হইতে একেবারে নিবৃত্ত করেন নাই। পিতামহের উপদেশ সত্বেও 
সিরাজ গরকান্ত রাজপথে হোসেন কুলি খানকে বধ করিলেন ( এপ্রিল, ১৭৫৪ )। 
অতঃপর ঘসেটি বেগম পাজবল্পভ নামে বিক্রমপুরের একজন হিন্দুকে দিওয়ান নিষুক্ত 
করিলেন । রাজবল্লভ সামান্ত কেরানীর পদ হইতে নিজের যোগ্যতার বলে 
নাঁওয়ারা ( নৌবহর ) বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াঁছিলেন। হোসেন কুলীর 
মৃত্যুর পর তিনিই ঘসেটির দক্ষিণ হত্ত এবং ঢাকায় সর্বেপর্বা হইয়া! উঠিলেন। 
সিরাজ ইহাঁকেও ভালচক্ষে দেখিতেন না। হ্তরাং ঘসেটি বেগমের স্বামীর 
মৃত্যু পরই পিরাঁজ রাজবল্লভকে তহবিল তছরুপের অপরাধে বন্দী করিলেন এবং 
তাহার নিকট হিসাঁব-নিকাশের দাবী করিলেন (মার্চ, ১৭৫৬)। বৃদ্ধ আলীবদঁ তখন 
মৃত্যুণয্যায়, তথাপি তিনি রাজবল্লভকে তখনই বধ ন। করিয়া হিসাব-নিকাশ পর্যন্ত 
তাহার প্রাণ রক্ষার আদেশ করিলেন । সিরাজ রাঁজবল্লভকে কারাগারে রাঁখিলেন 
এবং রাজবল্পতের পরিবারবর্গকে বন্দী ও তাহার ধনসম্পত্তি লুঠ করিবার জম্ম 
রাঁজবল্লভের বাসভূমি রাজনগবে ( ঢাঁক] জিলায় ) একদল সৈন্য পাঠাইলেন। 
দৈম্যদল রাজনগরে পৌছিবার পূর্বেই রাজবল্লভের পুত্র কুষ্খদান সপরিবারে ও সমস্ত 
ধনরতুসহ পুরীতে তীর্ঘযাঁত্রার নাম করিয়া জলপথে কলিকাতীয় পৌছিলেন এবং 
কলিকাতীর গভর্নঝ ড্রেককে ঘুষ দিয়া কলিকাতী| দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সম্ভবত 
'্ঘসেটি বেগমের ধনরতুও এইরূপে কলিকাতায় স্থবক্ষিত হইল। 

ঘসেটি বেগম ও মীরজাফর উভয়েই আলীব্দীর মৃত্যুর পর শওকত জঙ্গকে 
সাহায্যের আশ্বীস দিয়া মুশিদাবাদ আক্রমণ করিতে উৎদাহিত করিলেন। কিন্তু 
এই উৎসাহ ব1 প্ররোচনার আবশ্টক ছিল না। শওকত জঙ্গ আলীবদীর মধ্যম! 
কন্তার পুত্র, সুতরাং কনিষ্ঠ কন্তার পুত্র সিরাজ অপেক্ষা সিংহাসনে তাহারই 
দাবী তিনি বেশী মনে করিতেন এবং তিনি দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে তাহার 
নামে স্থবেদারীর ফরমানের জনক আবেদন করিলেন । 

সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তীহাঁর অবন্থী উপলদ্ধি করিতে 
পাঁরিলেন। মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা সম্ভবত তিনি জানিতেন না। ঘসেটি 
বেগম ও শওকত জঙ্গকেই প্রধান শক্র জান করিয়া তিনি প্রথমে ইহার্দিগকে দমন 
করিধার ব্যবস্থা করিলেন। মতিঝিল আক্রমণ করিয়া সিরাজ ঘসেটি বেগষকে 
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বন্দী করিলেন ও তীছার ধনরত্ব লুঠ করিলেন। তারপর তিনি সসৈম্তে শওকৎ 
জন্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু ছুইটি কারণে ইংরেজদের গ্রতিও তিনি 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট ছিলেন। প্রথমত, তাহার! রাজবন্পতের পুত্রকে আশ্রয় দিয়াছে। 
দ্বিতীয়ত, তিনি শুনিতে পাইলেন ইংরেজরা তাহার অন্থুমতি না লইয়াই কলিকাতা 
দুর্গের সংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধি করিতেছে । শওকত্জঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার 
পূর্বে তিনি কলিকাঁতাঁর গভর্নর ড্রেকের নিকট নারায়ণ দাঁস ন[মক একজন দূত 
পাঠাইয়া আদেশ করিলেন যেন তিনি অবিলম্বে নবাবের প্রজ! কৃষ্দদাসকে পাঠাইয়! 
দেন। কলিকাতার দ্র্গের কি কি সংস্কার ও পবিবর্তন হইতেছে, তাহা লক্ষ্য 
করিবার জন্যও দূতকে গোপনে আদেশ দেওয়া হইল । 

১৭৫৬ খ্রীষ্টান্ষের ১৬ই (ম সিপাঁজ মুধিদাবাঁদ হইতে সসৈন্যে শওকৎ জঙ্গের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ষাঁত্রা করিলেন। ২০শে মে রাঁজমহলে পৌছিয়। তিনি সংবাদ পাইলেন 
ষে তীহাঁর প্রেরিত দূত গোপনে কলিকাতা সহরে প্রবেশ করে, কিন্তু কলিকাতার 
কর্তৃপক্ষের নিকট দৌত্য কার্ধের উপযুক্ত দলিল' দেখাইতে না পারায় গগতছর মনে 
করিয়া তাহাকে ভাড়াইয়৷ দওয়া হইয়াছে। এই অঙ্জুহাতিটি মিথ্য! বলিয়াই 
মনে হয়। কলিকাঁতাঁর গভর্নর 'ডুক সাহেব ঘুষ লইয়া রুষ্*দানকে আশ্রয় 
দিয়াছিলেন এবং তাহার বিশ্বীনম ছিল পরিণামে ঘনেটি বেগমের পক্ষই জয়লাভ 
করিবে। এই জন্থই তিনি সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভরস! পাইয়া” 
ছিলেন। 

কলিকাতার সংবাদ পাইয়া সিরাজ ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং ইংরেজ- 
দিগকে সমুচিত শান্তি দিবার জন্ত তিনি রাঁজমহল হইতে ফিরিয়া ইংরেজধিগের 
কাশিমবাজার কুঠি লুঠ ও কয়েকজন ইংরেজকে বন্দী করিলেন। ৫ই জুন ভিনি 
কলিকাতা আক্রমণের জন্য ধাত্রা করিলেন এবং ১৬ই জুন কলিকাতার উপকণ্ঠে 
পৌছিলেন। কলিকাতা দুর্গের সৈগ্ঘ সংখ্যা তখন খুবই অল্প ছিল-কার্ধক্ষম 
ইউরোপীয় সৈম্তের সংখ্যা তিন শতেরও কম ছিল এবং ১৫* জন আর্মেনিয়ান ও 
ইউরেশিয়ান সৈন্য ছিল সৃতরাং নবাব সহজেই কলিকাতা৷ অধিকার করিলেন। 
গভর্নর নিজে ও অগ্যান্ত অনেকেই নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন এবং 
ফলতায় আশ্রয় লইলেন। ২*শে জুন কলিকাতার নৃতন গভর্নর হলওয়েল 
আুসমর্পণ করিলেন এবং বিজয়ী সিরাজ কলিকাত! ছুর্গে প্রবেশ করিলেন। 

পিরাঁজের সৈম্েরা ইউরোপীন্গ অধিবাসীদের বাড়ী লুঠ করিয়াছিল? কিন্ত 


১৭৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


কাহারও প্রতি অত্যাচার করে নাই। সিরাজও হুলওয়েলকে আশ্বস্ত করিয়া” 
ছিলেন। সন্ধ্যার *মময় কয়েকজন ইউবোপীয় সৈন্ত মাতাল হইয়। এ-দেখী 
লোককে আক্রমণ করে। তাহার! নবাবের নিকট অভিযোগ করিলে নধাব 
জিজঞাগা করিলেন--এইরূপ হুবৃত্ত মাতাল সৈম্তকে সাধারণত কোথায় আটকাইয়া 
রাখা হয়? তাহার' খলিল--অন্ধকূপ (9190 [3016 ) নামক কক্ষে। সিরাজ 
হুকুম দিলেন যে, এ সৈন্র্দিগকে সেখানেই রাত্রে আটক রাখ! হউক। ১৮ফুট 
দীর্ঘ ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রশস্ত এই কক্ষটিতে এ সমুদয় বন্দীকে আটক রাখা 
হইল | পরদিন প্রভাতে দেখা গেল দম বন্ধ হইয়া অথব। আঘাতের ফলে 
তাহাদের অনেকে মার] গিয়াছে । 

এই ঘটনাটি অস্ধকৃপ-হত্য। নাঁমে কুখ্যাত। প্রচলিত বিবরণ মতে মোট 
কয়েদীর সংখ্যা ছিল ১৪৬, তাহার মধ্যে ১২৩ জনই মার! গিয়েছিল। এই 
সংখ্যাটি যে অতিরঞ্জিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবত ৬* কি ৬৫ 
জনকেই এ কক্ষে আটক কর! হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জনের মৃত্যু 
হইয়াছিল, তাহা! সঠিক জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ২১ জন যে বীচিয়াছিল, 
ইহা নিশ্চিত। 

ইতিমধ্যে শওকৎ জঙ্গ বাদশাহের উজীরকে এক কোটি টাঁকা ঘুস দিয়া 
স্থবাদারীর ফরমান এবং সিরাজকে বিতাড়িত করিবার জন্য বাঁদশাহের অস্থুমতি 
পাইয়াছিলেন। স্থৃত্রাং তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে যুন্ধধাত্রা করলেন। পিরাজও 
কলিকাতা! জয় সমাপ্ত করিয়া ১৭৫৬ গ্রীষ্টাব্বেব সেপ্টেম্বরের শেষে সসৈন্যে পৃথিয়া 
অভিমুখে অগ্রমর হইলেন। ১৬ই অক্টোবর নবাবগঞ্জের নিকট মনিহারী 
গ্রামে দুই দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শওকৎ জঙ্গ পরাজিত ও নিহত 
হইলেন। 

ছষ্পাবয়স্ক হইজেও সিরাঁজ মাতামহের মৃত্যুর ছয়মাঁসের মধ্যেই ঘসেটি বেগম, 
ইংরেজ ও শওকৎ জঙ্গের স্তায় তিনটি শত্রুকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন-- 
ইহা তাহার বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লাফল্য- 
লাভের পর তীহার নকল উদ্যম ও উৎসাহ থেন শেষ হইয়া গেল। 

কলিকাতা! জয়ের পর ইছার রক্ষার জন্ত উপযুক্ত কোন বন্দোবস্ত কর! হইল 
না। ইংয়েজের সঙ্গে শক্রতা আরস্ভ করিবার পর যাহাতে তাহার! পুরা 
বাংল! দেশে শক্তি ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ন পারে, তাহার সুয্যবস্থ। করা অবনত 


নবাবী আমল ১৭১ 


কর্তব্য ছিল; কিন্তু তাহাঁও কর! হইল না। ইংরেজ কোম্পানী মাদ্রাজ হইতে 
ক্লাইবের অধীনে একদল সৈম্ক ও ওয়াটসনের অধীনে এক নৌবহর কলিকাতা 
পুনরুদ্ধারের জন্ত পাঠাইল । নবাবের কর্মচারী মাণিকচীদ কলিকাতার শাসন- 
কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইব ও ওয়াটসন বিন! বাধায় ফল্তাঁয় উদবাস্ত 
ইংরেজদের সহিত মিলিত হইলেন €১৫ ডিসেম্বর, ১৭৫৬) | ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্ের ২৭শে 
ডিসেম্বর ইংরেঞ্জ দৈন্ত ও নৌবহর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। নবাবের 
বজবজে একটি ও তাহীর নিকটে আর একটি হুর্গ ছিল। মাণিকাদ এই ছুইটি দুর্গ 
বক্ষার্থে অগ্রসর হইতেছিলেন--পথে ক্লাইবের নৈম্ভেব সঙ্গে তীহার সাক্ষাৎ হইল। 
সহসা আক্রমণেব ফলে ইংবেজদেব কিছু সৈম্ত মাবা গল । কিন্তু মাণিকচাঁদের 
পাগড়ীর পাশ দিধা একটি গুলি যাওযাব শবে ভীত হইয়া তিনি পলায়ন 
করিলেন। ইংরেজর! বজবজ দুর্গ ধ্বংস কবিল এবং বিনা যুদ্ধে কলিকাতা 
অধিকার করিল €২রা! জান্্ধাবী, ১৭৫৭ )। ইংবেজরণ যে পূরেই ঘুষ দিয়া 
মাঁণিকচাধকে হাত করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। মাঁণিকচীদেয 
সহিত ক্লাইবেব পত্র বিনিষস্স হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কলিকাতা হইতে 
ইংরেজর| বিতাড়িত হইয়া ফলতায় আশ্রয় গ্রহণে পবেই মাণিকচাঁদ্দ নবাবের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া! গোপনে ইংরেজদেব পক্ষ অবলম্বন করেন। অর্থের 
প্রভাব ছাডা1 ইহার আর কোন কারণ দেখা যায় না। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকশ 
টা্দের পুত্রকে ইংরেজ গত্মেণ্ট উচ্চ পদে নিযুক্ত কবেন--এই প্রপঙ্গে কাগজ- 
পত্রে লেখা আছে যে মাঁণিকচাদ 'ত্রশ বৎসব যাব ইংবেজের অনেক উপকার 
করিয়াছেন । 
কলিকাতা অধিকাৰ করিয়াই ইংরেজবা সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করিল (৩র! জ্াঙ্ছুমারী, ১৭৫৭ )। ওদিকে দিরাজও কলিকাত। অধিকারেব 
ংবাদ পাইয়। যুদ্ধযাজজা করিলেগ। ১০ই জান্ছয়ারী ক্লাইব হুগলী অধিকার করিয়া 
সহরটি লুঠ করিলেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পোড়াইয়া৷ দিলেন । সিরাজ 
১৯শে জাঞ্ছয়ারী ছগলী গপৌছিলে ইংরেজর! কলিকাতায় প্রস্থান করিল। ওরা 
ফেব্রুয়ারী পিরাঁজ কলিকাতার সহবঙুলীতে পৌছিয়া৷ আমীরটাদের বাগানে 
শিবির স্থাপন করিলেন । 
৪ঠ1 জুন ইংরেজরা সন্ধি গ্রত্তাব করিয়! ছুই জন দূত পাঠাইলেন। নবাব সন্ধ্যার 
সময় ভাহাদেয় পে কথাবার্ত! বলিলেন কিন্তু পরদিন প্ন্ত আলোচন! মৃবতুবী 


১৭২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


রহিল। কিন্তু ইংরেজ দূতেরা রাত্রে গোঁপনে নবাবের শিবির হইতে চলিয়া 
গেল। শেষ রাজে ক্লাইব অকম্মাৎ নবাবের শিধির আক্রমণ করিলেন। অতর্কিত 
আক্রমণে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০* লোক হত হইল, কিন্তু গ্রাতঃকাঁলে নবাবের 
একদল গৈ্য সুসজ্জিত হওয়ায় ক্লাইভ প্রস্থান করিলেন । মনে হয়, ইংরেজ দৃতেরা 
নবাবের শিবিরের সন্ধান লইতেই আসিয়াছিল এবং তাহাদের নিকট সংবাদ পাইয়া 
ক্লাইব অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া নধাবকে হত অথবা বন্দী করার জন্যই এই 
আক্রমণ করিয়াছিলেন | কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কুয়াসায় পথ তৃল করিয়া নবাবের 
তাবুতে পৌছিতে অনেক দেরী হইল এবং নবাব এই সুযোগে এ তীবু ত্যাগ 
করিয়া গেলেন। 

এই নৈশ আক্রমণের ফলে ইংরেজরা যে সব দাবী করিয়াছিল নবাব তাহা 
সকলই মানিয়া লইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন ( ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ )। 
নবাবের সৈম্তমংখ্যা ৪৫০০০ ও কামান ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। 
কিধাপি তিনি এইকূপ হীনতা শ্বীকার করিয়া ইংরেজদের সহিত সগ্ধি করিলেন 
কেন, ইহার কোন সুনঙ্গত কারণ খুঁজিয় পাঁওয়া যায় না। তবে দুইটি ঘটনা 
নবাবকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। প্রথমত, এই সময়ে সংবাদ আপিয়াছিল 
যে আফগাণরাঞ্জ আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি বিধ্বস্ত 
করিয়া বিহার ও বাংল দেশের দিকে অগ্রসর হইতেছে । ইহাতে নবাব অতিশয় 
ভীত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে ইংরেজদের সহিত মিজ্রতা স্থাপন করিতে 
সঙ্কল্প করিলেন। 

দ্বিতীয়ত, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতীর! প্রায় সকলেই সন্ধি করিতে 
উপদেশ দিলেন। ইহারা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়ঘন্ত্র করিতেছিলেন এবং সম্ভবত 
নবাব তাহার কিছু কিছু আভাসও পাইয়াছিলেন। কারণ ষাহাঁই হউক এই 
সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি অনেক কিয়া গেল এবং ইংরেজের শ্তি, 
প্রতিপত্তি ও উদ্ধত্য যে অনেক বাড়িয়৷ গেল, পে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
কতকট! ইহারই ফলে রাজ্যের প্রধা প্রধান ব্যক্তিগণ তাহাকে পিংহাঁসনচ্যুত 
করিবার জস্ত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন । 

দিরাজ নবাব হুইয়! সেনাপতি মীরজাফর ও দিওয়ান রায়ছুর্নভকে পদ্চ্যত 
করেন এবং জগৎশেঠকে প্রকাস্তে অপমানিত করেন। _এই তিন জনই ছিলেন 
সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্মোক্তা। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘলেটি বেগমের 
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ষথেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল--সুতরাং তিনিও অর্থ দিনা ইহাদের সাহায্য করিতে 
প্রদ্তত হইলেন। উমিটাদ নামক এক জন ধনী বণিক সিরাজের বিশ্বাসভাজন 
ছিলেন। তিনিও বড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। 

এই সময় ইউরোপে ইংলগু ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম হইল। ইংরেজবা 
ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র ন্দননগর অধিকার করিয়! বাংলার ফরাসী পক্তি নির্মল 
করিতে মনস্থ করিল। দিরাজউদ্দৌল্লা ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং হুগলীর 
ফৌজদার নন্দকুমারকে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে বাধা 
দিতে আদেশ করিলেন। উমিটাদ ইংবেজদের পক্ষ হইতে ঘুষ দিয়! নন্দকুমারকে 
হাত করিলেন এবং ক্লাইব চন্দননগর অধিকাঁর করিলেন ( ২৩শে মার্চ ১৭৫৭ )। 

এই সময় হইতে সিরাজউদ্দৌল্লার চরিত্রে ও আচরণে গুরুতর পরিবর্ডন লক্ষিত 
হয়। তিনি ক্লাইবকে ভয় দেখাইয়াছিলেন ষে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ, 
করিলে তিনি নিজে ইংরেজেব বিরদ্ধে ুদ্ধঘাত্রা করিবেন। ক্লাইব তাহাতে 
বিচলিত ন1 হইয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। চন্দনন্গর আক্রমণের সময় 
রায়ছু্লভ, মাঁণিকাদ ও নন্দকুমারের অধীনে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য ছিল। 
তাহার কোন বাধ! দিলেন না এবং নবাঁবও ইহার জন্থা কোন কৈফিয়ৎ তলব 
করিলেন না। তিনি নিজে তো! ইংবেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! করিলেনই না, বরং 
চন্দননগরের পতন হইলে ক্লাইবকে অভিনন্দন জানাইলেন ৷ তারপর ক্লাইব খন 
নবাবকে অনুরোধ করিলেন ঘে পলাতক ফরাসীদের ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
ইংরেজদের হাঁতে দিতেহইবে, তখন তিনি প্রথমত ঘোরতর আপত্তি করিলেন। এবং 
কাঁশিমবাঁজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জ'যা ল সাহেবকে অন্ুচরসহ লাদর অভ্যর্থনা 
করিয়া আশ্রয় দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি তাহার বিশ্বামঘাতক অমাত্যদের 
পঠামর্শে জা ল সাহেবকে বিদায় দিলেন। সম্ভবতঃ ইহার অন্ত কারণও ছিল। 
দিরাঁজ জীনিতেন যে ফরাসীরা দাক্ষিণাত্য নিজামের রাজ্যে কর্তা হইয়া! বসিয়াছে। 
বাংল দেশে যাহাতে ইংরেজ বা ফরাসী কোন পক্ষই একপ প্রতৃত্ব করিতে না পারে, 
তাহার জন্য তিনি ইহাদের একটির সাহায্যে অপরটিকে দমনে রাঁখিবাঁর চেষ্টা করিত্তে- 
ছিলেন। এই জন্য তিনি যখন গুনিলেন যে ফরামী সেনাপতি বুসী দাক্ষিণাতা 
হইতে একদল সৈন্ত স্ুইয়। বাংলার অভিমুখে খাত্রা করিয়াছেন, তখন তিনি ইংরেজ 
কোম্পানীর সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। আবার ইংরেজ খন ফরাঁসীদের চদ্দননগর 
অধিকার করিল, তখন তিনি কুুদ্ধ হইয়া একদল সৈম্য পাঁঠাইলেম এবং বুসীকে 
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“দুই হাজার সৈগ্ক পাঠাইতে লিখিলেন | এই সময়ে (১০ই মে, ১৭৫৭ ) পেশোয়। 
বালাজী রাও ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতার গভর্নরকে লিখিলেন ষে তিণি 
ইংরেজকে ১২০,০০০ সৈন্য দিয়া সাহ্াধ্য করিবেন এবং বাংল! দেশকে ছুই ভাগ 
করিয়া ইংরেজ ও পেশোয়৷ এক এক ভাগ দখল করিবেন । ক্লাইব নিরাজকে 
ইহ জানাইলে তিনি ইংবেজের প্রতি খুসী হইয়। নৈগ্য ফিরাইয়া আশিলেন। 

বেশ বোঝা ঘায় যে ইহার পূর্বেই সিরাজের বিরুদ্ধে গুরুতর ফড়ঘন্ত্র চলিতেছিল 
এবং ষড়ঘন্ত্রকারীর! ইংরেজের সহায়তায় পিরাজকে সিংহাঁসনচ্যুত করিবার জন্য 
তাহাদের শ্বার্থ অন্থ্ধায়ী নবাবকে পরামর্শ দিতেছিলেন। পিরাজ কুটরাজনীতি 
এবং লোকচরিত্ত্র এই উভগ্ন বিষয়েই বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন । ঘদিও মীরজীফরকে 
তিনি সন্দেহ করিতেন, তথাঁপি তাহাকে বন্দী করিতে সাহস করিতেন ন|। 
নবাঁধ একবার ক্রুদ্ধ হইয়া! মীরজীফবকে লাঞ্ছিত করিতেন আবার তীহাব স্ভোক 
বাক্যে ভূলিয়! তাহাব সহিত আপোষ করিতেন। রায়ছুর্লত, উমিচাদ প্রভৃতি 
বিশ্বাসঘাঁতকদের কথায় তিনি ফবাঁীদেব বিদায় কবিধা দিলেন অর্থাৎ একমাত্র 
যাহার! তাহাকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহীষ্য করিতে পাঁরিত তাহার্দিগকে দুব 
করিয়৷ দিয়া তিনি চক্রাস্তকারীদের সাহায্য করিলেন । 

মিরাজের অস্থিরমতিত্ব, অদুরদশিতা, লোৌকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা' প্রভৃতি ছাডাও 
তাঁহার চরিত্রে আবও অনেক দৌষ ছিল। , তীহাকে সিংহাসনচাত করিবাব জন্ত 
যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাদের বিচার করিবার পূর্বে সিবাজের চরিত্র নন্বদ্ধে 
আলোচন। কর! প্রয়োজন । এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরম্পরবিরোধী মত দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহবেজ এ্তিহাসিকর! তীহাব চরিত্রে বু কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছে । 
ইহা ষে অন্তত কতক পরিমীণে সিরাজের প্রতি তাহাদের বিশ্বাঘাতকতার 
সাফাই ম্বরূপ লিখিত, তাহ! অনায়াদেই অন্মান কর! যাইতে পারে। লমসামদ্মিক 
্রতিহাপিক পৈয়দ গোলাম হোদেন লিখিয়াছেন যে সিরাজের চপলমতিত্ব। 
দুশ্রিব্রতা, অপ্রিয়ভাবণ ও নিষ্ঠ্রতার জন্য সম্ভাসদেরা সকলেই তাহার প্রতি 
অমন্ধষ্ট ছিল। এই বর্ণনাও কতকটা পক্ষপাতছষ্ট হইতে পারে। কিন্তু 
বাংল! দেশের কবি নবীনচন্ত্র সেন তীহাঁর “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজের যে 
কলঙ্কময়, চিত্র আকিয়াছেন তাহাও যেমন অতিরঞ্জিত, এঁতিহাসিক অক্ষয়কুষার 
“মৈজেয় এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোঁধও নিরাজউদ্দৌন্লাকে যে প্রকার শ্বদেশবৎসল 
+৪ মহাঁনুভব বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাঁও ঠিক তন্রপ। দিরাজের চরিত্রের 
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বিরুদ্ধে বহু কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে ভাহাঁও নিধিচারে। গ্রহণ করা যায় না। 
কিন্তু ফরাঁনী অধ্যক্ষ জ'য! ল সিরাজের বন্ধু ছিলেন, জুতরাং তিনি সিরাজের সম্বন্ধে 
যাহা লিখিয়াঁছেন, তাহ] একেবারে অগ্রাহা কব! ধায় না। তিনি এসম্বন্ে 'যাহ। 
লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এইঃ “মালীবদীর মৃত্ার পূর্বেই দিরাজ অত্যান্ত 
দুশ্চরিত্র বলিয়া কুখাত ছিলেন। তিনি ষেমন কামাঁপক্ত তেমনই” নিষ্ঠুর ছিলেন। 
পাঙ্গার ঘাটে যে সকল হিন্দু মেয়েবা আন করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে সুন্দরী 
কেহ থাকিলে পিরাজ তাহার অনুচর পাঁঠাইয! ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া তাহাদের 
ধরিয়া আনিতেন। লোক-বোঝাই ফেবী নৌকা ডুবাইয়া দিয়া জলমগ্ন পুরুষ, স্ত্রী 
ও শিশুদেব অবস্থা দেখিয়া সিরাজ আনন্দ অনুভব করিতেন। কোন সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলীবরঁ একাকী সিরাজের হাতে ইহার 
ভার দিয়া নিজে দুবে থাকিতেন, যাঁাতে কোন আর্তনাদ তাহার কানে না খাঁয়। 
সিরাজের ভয়ে সকলের অস্তরী বা! কীপিত এবং তাহার জঘন্য চরিত্রের জন্য সকলেই 
তাঁহাকে দ্বণ। করিত ।” 

সুতরাং সিরাজের কলুধিত চরিত্রই যে তীহার প্রতি লোকের বিমুখতার 
অন্যতম কাঁরণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের অধিকাংশ 
প্রধানত ব্যক্তিগত কারণেই দিরাঁজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষডযন্ত্র করিয়া" 
ছিলেন। এরূপ ষড়যন্ত্র নূতন নহে। সতের বৎসর পূর্বে আলীবদ্দী এইরূপ বড়বন্ 
ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বাংলার নবাব হুইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নিজের 
ছুঙ্কৃতি ও মাতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । 

মিরাজকে সিংহাসন্চ্যুত করিবার গোঁপন পরামর্শ মুশিদাবাদে অনেক দিন 
হইতেই চলিতেছিল। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে নবাবের একজন সেনানাঁয়ক 
ইয়ার লতিফফে সিরাঁজের পরিবর্তে নবাব করা হইবে। লতিফ ইংরেজদের 
নাহাধ্য লাতের জন্ত গোপনে দূত পাঠাইলেন। ইংরেজর1 এই প্রস্তাব সানন্দে 
গ্রহণ করিল কারণ তাহাদের বরাবর বিশ্বাস ছিল ঘে সিরাজ ইংরেজের শক্রু। 
সিরাজ ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজকে বাংল দেশ হইতে তাঁড়াইবেন, 
ইংরেজদের সর্বদাই এই ভয় ছিল। সিরাজ তাহাদিগকে খুশী করিবার অগ্য 
আশ্রিত জা ল লাছেবকে বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজর! তাহাতেও অন্তষ্ট না 
ইয়া ল সাছেবের বিরুদ্ধে সৈম্ত পাঠাইল । সিরাজ ক্রোধান্ব হইয়া ইহার তীব্র 
প্রতিবাদ করিলেন এবং পঙলাগীতে একদল সৈন্ত পাঠাইলেন । এই দ্টনাগ্স 
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ইংরেজদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে সিরাজের রাজদ্ছে তাঁহার] বাংলায় নিরাপদে 
বাণিজ্য করিতে পারিবে না! । স্থতরাং সিরাজকে তাড়াইয়৷ ইংরেজের অন্থগত কোন 
ব্যক্তিকে নবাব করিতে পারিলে তাহারা বাংল! দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
পারিবে । ইংরেজদের এই মনোভাব জানিতে পারিয়া মীরজাফর খ্বয়ং নবাবপদের 
প্রাথ্থী হইলেন। তিনি নবাবের ষেনাপতি ; স্থতরাং তিনিই ইংরেজদিগকে বেশী 
সাহা্য করিতে পারিবেন, এই জন্ত ইংরেজরাও তীাহাকেই মনোনীত করিল। 

নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম সর্গে এই বড়যন্ত্রের ষে চিত্র 
আকিম্নাছেনঃ তাহার কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি মাই। সাত আটজন সন্ত্াস্ত ব্যক্তি 
রাত্রিষোগে সপ্মিলিত হয়া অনেক বাদান্বাদের পর অবশেষে সিরাজকে সিংহাসন- 
চ্যুত করিবার প্রন্তাব গ্রহণ করিলেন, ইহা! সর্বেব মিথ্যা । রানী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্র ও 
রাজবল্লভের মুখে নবীনচন্ত্র বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছেন, কিন্তু তাহার! এ যড়যন্ত্ে 
একেবারেই লিপ্ত ছিলেন না। প্রধানতঃ মীরজাফর ও জগৎশেঠ কাশিমবাজারের 
ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটুদ্‌ সাহেবের মারফৎ কলিকাতার ইংরেজ কাঁউনসিলের 
সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করেন। উমিষঠাদ আর রায়ছুর্লভও যড়ঘস্ত্রের বিষয় 
জানিতেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭৫৭ প্রীষ্টাব্দের ১লা যে কলিকাতার 
ইংরেজ কমিটি অনেক বাদীন্ছবাদ ও আলোচনার পর মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সন্ধি 
কর! স্থির করিল এবং সন্ধির শর্তগুলি ওয়াট্‌স্‌ পাছেবের নিকট পাঠানো হইল। 
সন্ধির শর্তগুলি যোটামুটি এই £-- 

১। ফরাসীর্দিগকে বাংলাদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে। 

২। সিরাজউদ্দোল্লার কলিকাতা৷ আক্রমণের ফলে কোম্পানীর ও কলিকাঁভার 
অধিবাসীদের যাহ! ক্ষতি হইয়াছিল, তাঁহ1! পূরণ করিতে হইবে। ইহার জন্ 
কোম্পানীকে এক কোটি, ইংরেজ অধিবাসীর্দিগকে পঞ্চাশ লক্ষ ও অন্থান্ত 
অধিবাসীদিগকে সাতাশ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। 

৩। দিরাজউদ্দৌল্লার সহিত সধ্ধির সব শর্ত এবং পূর্বেকার নবাবদের 
ফরমাঁনে ইংরেজ বণিকদিগকে ষে সমুদয় স্থবিধ। দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলবৎ 
থাকিবে। 

৪।| কলিকাতার সীমানা ৬.* গঞ্জ বাড়ানো হইবে-এবং এই বৃহত্বর 
কলিকাতার অধিধাসীরা সর্ষ বিষয়ে কোম্পানীর শীসনাধীন হইবে। কলিকাতা 
হইতে দক্দিণে কুলপি পর্যন্ত ভূখণ্ডে ইংরেজ জমিদার-ন্বত্ব লাভ করিবে। 
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৫। ঢাক! ও কাশিমবাজারের কুঠি ইংরেজ কোম্পানী ইচ্ছামত সুদৃঢ় করিতে 
এবং সেখানে যত খুশী সৈম্ত রাখিতে পারিবে । 

৬। স্থুবে বাংলাকে ফরাসী ও অন্যান্ত শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা! করিবার 
জন্য কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক দৈন্য নিযুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের 
জন্ত পর্যাপ্ত জমি কোম্পানীকে দিতে হইবে। ূ 

৭। কোম্পানীর সৈন্য নবাবকে সাহীধ্য করিবেন। যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয় 
ভার নবাব দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

৮। কোম্পানীর একজন দুত নবাবের দববাবে থাঁকিবেন, তিমি ষখনই 
প্রয়োজন বোঁধ করিবেন নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন এবং ত্ীহাকে 
যথোচিত সম্মান দেখাইতে হইবে। 

৯। ইংরেজের মিত্র ও শক্র নবাবের মিত্র ও শক্র বপিয়৷ পরিগণিত 
হইবে । - 

১০। হুগলীর দক্ষিণে গঙ্গার নিকটে নবাব কোন নৃতন ছূর্গ নির্মাণ করিতে 
পারিবেন না। 

১১। মীরজাফব যদি উপবৌক্ত শর্তগুলি পালন করিতে স্বীকৃত হন, তবে 
ইংবেজর!1 তাহাকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার স্থবাদা পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য যথাপাধ্য সাহায্য করিবে । 

সদ্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে উমিটাদ বলিলেন যে মুখিদাবাদের রাজকোষে 
ঘত টাঁকা আছে তাহাবৰ শতকরা পাঁচ ভাগ তাহাকে দিতে হইবে নচেৎ তিনি 
এই গোপন সন্ধির কথ। নবাঁবকে বপিক্ষা বিবেন। তাহাকে নিরম্ত করার জন্য 
এক জাল সন্ধি প্রস্তত হইল, তাহাতে এক্বপ শর্ত থাকিল-__কিন্তু মূল সন্ধিতে 
সেন্বপ কোন শর্ত রহিল না । ওয়াটুনন্‌ এই জাল সন্ধি স্বাক্ষর করিতে রাজী 
, ম। হওয়ায় ক্লাইব নিজে ওয়াটমনের নাম শ্বাঁক্ষর করিলেন। 

ধতর্দিন এইক্প যড়ঘস্ত্র চলিতেছিল ততর্দিন ক্লাইব বন্ধুত্বের ভান করিয়। 
নবাবকে চিঠি লিখিতেন, যাহাতে নবাবের মনে কোন সন্দেহ না হয়। কিন্তু 
মীরজাফর কোরান-শপথ করিয়া সদ্ধির শর্ত পালন করিবেন এই প্রতিশ্রুতি 
পাইয়! ক্লাইব নিজমৃতি ধারণ করিলেন । নবাবও মীরজাফরের বড়যন্ত্রের বিষয় 
কিছু'কিছু জানিতে পারিলেন এবং তীহাকে বন্দী করিতে মনস্থির করিয্া! 
একদল লৈগ্ক ও কামান সহ মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিলেন। মীরজাফর 

১২ 
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ক্লাইবকে এই বিপদের সংবাঁদ জানাইন্ব] লিখিলেন ঘে তিনি ব্বেন বিলম্বে যুদ্ধ- 
যাত্রা করেন। মীরজাফর গোপনে ওয়াট্স্ফে লিখিলেন তিনি যেন অবিলম্বে 
মৃপিদাবাদ ত্যাগ করেন। ওয়াস এই চিঠি পাইয়া ১৩ই জুম অনুচরসহ 
মৃিদাবাদ হইতে চলিয়া গেলেন। ক্লাইবও মীরজাফরের চিঠি পাইয়! নবাবকে 
এঁ তারিখে চিঠি লিখিয়া৷ জানাইলেন ঘষে তীহার পহিত ইংরেজদের ঘষে সকল 
বিষয়ে বিরোধ আছে, নবাবের পচ জন কর্মচারীর উপর তাহার মীমাংসার ভার 
দেওয়া হউক এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সসৈন্তে মুপিদাবাদ যাত্ত। 
করিতেছেন। তিনি ষে পাঁচ জন কর্মচারীর নাম করিলেন, তাহারা সকলেই 
বিশ্বাসঘাতক এবং ইংরেজের পক্ষতুক্ত। এই চিঠি পাইয়া এবং ওয়াস 
পলায়নের সংবাদ পাইয়! সিরাজ ইংরেজের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। 
এবং এতদিন পরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বদ্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন | মোহন- 
লাল, মীরমদান প্রভৃতি বিশ্বস্ত অন্ুচরের] পরামর্শ ধিল যে মীরজাফরকে অবিলম্বে 
হত্যা কর! হউক। বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীরা নবাবকে মীরজাফরের সহিত মিটমাট 
করিবার উপদেশ দিলেন । এই বিষম সঙ্কটের সময় দিনাজ তাহার অস্থিরমতিত্ব, 
কুটরাজনীতিজ্ঞান ও দুরদশিতার অভাঁব এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার 
চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। মীরজীফরের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তিনি তীহাকে পরম 
শক্তুতে পরিণত করিয়াছিলেন । অকম্মাৎ তিনি ভাবিলেন যে অনুনয় বিনয় করিয়া 
মীরজাফরকে নিজের পক্ষে আনিতে পার! যাইবে । মীরজাফরের বাড়ীর চারিদিকে 
তিনি ষে কামান ও নৈম্ক পাঠাইয়াছিলেন তাছা৷ ফিরাইয়া আনিয়া তিনি পুনঃ 
খুনঃ মীরজীফরকে লাক্ষাতের জন্ত ডাঁকিয়! পাঠাইলেন। যখন মীরজাফর কিছুতেই 
নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না, তখন নবাব সমস্ত মাঁনমর্যাদা বিস্্ন দিয়! 
স্বয়ং মীরজাফরের বাটিতে গমন করিলেন। মীরজাফর কোরান-স্পর্শ করিয়া 
নিয্ললিখিত তিনটি শর্তে নবাঁবের পক্ষে থাঁকিতে রাঁজী হইলেন। 

১। সমূহ বিপদ কাটিয়! গেলে মীরজাফর নবাবের অধীনে চাকুরী 
করিবেন ন1। 

২। তিনি দরবারে যাইবেন না। 

৩। আকন যুদ্ধে তিনি কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন ন]। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিরাজ এই লমুধয় শর্ত মাঁনিয়া লইলেন এবং উপরোজ্ 
তৃতীস্ব শর্তটি লত্বেও মীরজাফরকেই সেনীপতি করিয়া! তাঁহার অধীনে এক বিপুল 


নবারী আমল ১৭৯ 


সৈন্তদল সহ তুদ্ধযাত্র] করিলেন। পলাঁশির প্রাস্তরে ১৭৫৭ খৃষ্টাবে ২২শে জুন 
তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইব ও নবাবের পৈগ্য পরস্পরের সম্মুখীন হুইল। 
ফ্লাইবের সৈচ্ত সংখ্যা ছিল মোট তিন হাজারি--২২৯* সিপাহী, ৮** ইউরোপীবান 
-স্পদাতিক ও গোলন্দাঞ্জ। নবাবের মোট সৈম্ত ছিল ৫*,০০৯*--১৫১৯০৪ 
অশ্বারোহী এবং ৩৫,০০০ পদাতিক । নবাবের মেটি ৫৩টি কামান ছিল। সিন্ক্রে 
নাঁমক একজন ফরাসী সেনানায়কের অধীনেও কয়েকটি কামান ছিল। মোহনলাল ও 
শীবমপ্ানের অধীনে ৫,০০০ অস্বীবোহী ও ৭,০** পদাতিক সৈন্ত ছিল। ২৩শে জুম 
প্রাতঃকালে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নবাবের পক্ষে সিন্ফ্রে' গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন । 
ইংরেজ টসগ্যও গোলাবর্ষণ কবিল এবং আত্রকাঁননের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ 
কবিল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়! সিন্ফে', মোহনলাঁল ও মীরমদাঁন তাহাদের মৈস্ঠ 
লইয়া! ইংবেজ সৈন্য আক্রমণ কবিলেন। মীরজাফব, ইয়ার লতিফ ও রায়ছুর্লভের 
অধীনস্থ বৃহৎ সৈন্যদল দর্শকেব স্ঠায় চুপ করিয়া ঈাড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্বেও 
নবাবেব ক্ষুদ্র সেনাদল বীর বিক্রমে অগ্রসর হইয়া! ইংরেজ সৈন্যদের বিপর করিয়া 
তুলিল। এই সময় অকস্মাৎ একটি গোঁলার আঘাতে মীরমদানের মৃত্যু হইল । 
ইহাতে নবাব অতিশয় বিচলিত ও মভিচ্ছর হইয়া মীরজাফরকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। মীরজাফর প্রথমে আসেন নাই, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহ্ষানের ফলে 
সশদ্ব দেহবক্ষী সহ নবাবের শিবিরে আপিলেন । নবাব দীনতাবে নিজের পাঁগড়ী 
খুলিয়া মীবজাফরেব সম্মুখে বাখিললেন এবং আলীবর্ীব উপকারের কথা স্থরণ 
করাইয়া নিজের প্রীণ ও মান রক্ষার জন্য মীরজাফরের নিকট করুণ নিষেদন 
জানাইলেন | মীরজাফর আবাব কোরাণ-স্পর্শ কবিয়। নবাবকে অভয় দিলেন এবং 
বলিলেন “দন্ধ্যা আগত প্রায়--আজ আর যুদ্ধের সময় নাই। আপনি মোহন- 
লাঁলকে ফিরিয়া! আসিতে আজ! করুন। কাঁল প্রাতে আমি সমস্ত সৈন্য লইয়া 
ইংরেজ সৈম্ত আক্রমণ করিব ।” নবাব মৌহনলালকে ফিরিতে আদেশ দিলেন। 
মোহনলাল ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিয়া বলিয়! পাঠাইলেন যে “এখন 
ফিরিয়। যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে । এখন ফিরিলেই সমঘ্ত সৈম্ত হতাশ 
হইয়া! পলাইতে আরম্ভ করিবে ।” নবাবের তখন আর হিতাহিতজ্ঞান বা কোন 
রকম বুদ্ধি বিবেচনা ছিল না। তিনি মীরজাফরের দিকে চাহিলেন। মীরজাফর 
বলিলেন, “আহি যাহা ভাল সনে করি তাছা!৷ বলিয়াছি, এখন আপনার বেয়প 
বিবেচনা হয় সেইক্সপ করুন” নির্বোধ নবাব মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার স্পট 


১৮০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


প্রমাণ পাইয়াঁও তীহাঁর মতই গ্রহণ করিলেন, একমান্ত বিশ্বস্ত অন্গুচর যোহন 
লালের উপদেশ গ্রাহ করিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ মোহনলালকে ফিরিবার 
আদেশ পাঠাইলেন। মোহনলাঁল অগত্যা ফিরিতে বাধ্য হইলেন। মোহনলালের 
কথাই ফলিল। নবাবের সৈম্ভরা ভাবিল তাহাদের পরাজয় হইয়াছে এবং তাহারা 
চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল। এই সংবাদ পাইয়া নবাৰ অবশিষ্ট সৈম্তগণকে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে আর্দেশ দিলেন এবং ছুই হাজার অশ্বারোহী মহ নিজেও 
মুশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । এইবার মীরজাফর তাহার বিরাট টসন্তদল 
লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মোহনলাল ও সিন্ফ্রে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত 
যুদ্ধ করিলেন, তারপর যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইংরেজ সৈন্য নবাবের শিবির 
লুঠ করিল। এইরূপে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। এই যুদ্ধে 
ইংরেজদের ২৩জন সৈন্য নিহত ও ৪৯জন আহত হুইয়াছিল। নবাবের ৫০* সৈন্য 
হত হইয়াছিল। 

পরদিন ( ২৪শে জুন ) দাঁউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীর জাফর ক্লাইবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব তাহাঁকে বাংলা» বিহাঁর ও উভিস্তার নবাব বলিয়া! সংবর্ধন! 
করিলেন। মীরজাফর মুশিদাবাদ পৌছিয়৷ শুনিলেন দিরাজ পলায়ন করিয়াছেন। 
অমনি চতুর্দিকে তাহার সন্ধানেব ব্যবস্থা হইল। ২৬শে জুন মুশিদাবাদে মীরজাফরের 
অভিষেক হইল। ২৯শে জুন র্লাইত ২০ ইউরোপীয়ান ও ৫০* দেশীয় সন্ত লইয়া 
বিজয়গর্বে মুশিদাঁবাদে গ্রবেশ করিলেন। ক্লাইভ লিখিয়াছেন যে এই উপলক্ষে বন্ু 
লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তাহারা ইচ্ছা! করিলে শুধু লাঠি ও টিল দিয়াই 
ইউরোপীয় সৈম্যদের মারিয়। ফেলিতে পাঁরিত। কিন্তু বাঙ্গালীর! তাহা করে নাই। 
কারণ তাহারা এই মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল যে-- 

এক রাজা যাবে পুনঃ অন্ত রাজ হবে। 
বাংলার সিংহাসন শুন্ত মাহি রবে। 

৩০শে জুন পিরাজউদ্দৌল্প। রাজমহলের নিকট ধর! পড়িলেন। ২রা জুলাই রাঝে' 
গোপনে তীহাকে মুশিদাঁবাদদে আন1 হইল । তাঁহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যাঁয় স্থির 
করিতে ন৷ পারিয়। মীরজাফর তাহাকে পুত্র মীরনের হেফাঁজতে রাঁখিলেন। মীরন 
সেই রাত্রে তীহীকে হত্যা করাইল। তাঁহার মৃতদেহ যখন হস্তিপৃষ্ঠে করিয়। 
পরদিন নগরের রাজপথে ঘোরাঁন হইল তখনও বাঙ্গালী দর্শকরা! কোনবূপ উচ্ছাস 


প্রকাঁশ করে নাই। 


নবাবী আমল ১৮৮ 


৭। মীরজীফর 


২৯শে জুন প্রাতে ক্লাইব মুশিদাবাদে পৌছিলেন। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় 
ধরবারে উপস্থিত হইয়া ক্লাইব মীরজাফরকে মলনদে বসিতে অন্থরোধ করিলেন। 
সীরজাফর ইতস্তত করায় ক্লাইব নিজে তাহার হাত ধরিয়া তীহাকে মসনদে 
বসাইলেন এবং বাংলা, বিহীর ও উড়িহ্যার স্থবাদার বলিয়া! অভিবাদন করিলেন । 
দিল্লীর বাদশাহও ইছ। অঙ্মোদন করিলেন । 

মীরজাঁফর ইংরেজদিগকে ষে টাঁকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, দেখা গেল 
রাজকোষে তত টাকা নাই। জগংশেঠের মধাস্থতীয় স্থির হইল যে আপাতত 
দাবীর অর্ধেক টাকা দেওয়া হইবে । বাঁকী অর্ধেক তিন বছরে সমান কিন্তিতে শোধ 
দেওয়। হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ শ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে মীরজাফর 
ইংরেজ কোম্পাীকে নগদ দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান ইংরেজ 
কর্মচারীকে আটাম্ন লক্ষ সত্তর হখজার টাক! দিয়াছিলেন। ক্লাইবকে ব্যক্তিগতভাবে 
যে জমিদারী দেওয়! হইয়াছিল তাঁহাঁর বাধষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ 
টাকা। (৩রা জুলাই, ১৭৫৭) সামরিক বাগ সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া 
প্রথম কিস্তির টাকা ছুইশত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা 
হইল। এ দিনই পিরাঁজউদ্দৌল্লার শবদেহ হস্তিপৃষ্টে চড়াইয়া আর একদল লোক 
শোভাযাত্রা করিয়৷ নগর প্রদক্ষিণ করিল। 

তিন জন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই মীরজাফরকে নবাব বলিয়! মানিয়! 
লইল। মেদিনীপুরের রাঁজা রামসিংহ সিরাজের অনুগত ছিলেন। তিনি প্রথমে 
মীরজাফরের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই + কিন্ত শীপ্রই আম্ুগত্য শ্বীকার করিতে 
বাধ্য হইলেন। পুণিয়ায় হীজীর আলী খ1 নিজেকে স্বাধীন নবাব বলিয়া ঘোষণা 
করিপ্েেন, কিন্ত নবাবের সৈন্য তাহাকে পরাজিত করিল। পাটনার শাঁসনকর্ত! 
রামনারায়ণ মীরজাফরের নবাবী স্বীকার না করায় তীহাঁর বিরুদ্ধে নবাব স্বক্সং 
সসৈন্তে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাপন্ন হওয়ায় নবাৰ 
তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পাঁরিলেন ন! | রামনীরায়ণকে তিনি পূর্ব পদেই বহাল . 
রাখিলেন। মীরজাফর সংবাদ পাইলেন যে উল্লিখিত তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে 
ছিলেন রায়ছুর্লভ। কারণ যদিও তিনি রায়হুর্লতের সঙজে চক্রান্ত করিয়াই 
নিরাজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন তখাপি নবাব হইয়! তাছার সন্দেহ হইল থে 
ভবিস্কতে অন্যান্ত হিন্দু ও ইংরেজের লাহায্যে রায়ছুর্লভ তীঁছার বিরুদ্ধে বড়ঘন্ত্র করিতে 
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পারে। সুতরাং তিনি রায়ছুর্নতকে হুত্যা করার ব্যবস্থা করিলেন। রায় 
দুর্লতকেও ক্লাইব রক্ষ! করিলেন । চতুর ক্লাইব জানিতেন যে মীরজাফর ইংরেজের 
সহায়তায় নবাব হইলেও তিনি ইংরেজের কততৃত্ব খর্ব করিতে চেষ্টা! করিবেন। 
ত্ুতরাং তিনিও রায়ছুরললভ, রামনারায়ণ প্রভৃতিকে লইয়া ন্বপক্ষীয় একটি দল 
গাড়িতে চেষ্টা করিলেন । ক্লাইব মুশিদাবাদ হইতে চলিয়' গেলেই মীরজাফরের পুত্র 
মীরন রায়হুর্লভকে দেওয়ানের পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া রাঁজবল্লভকে তাহার স্থানে 
নিযুক্ত করিলেন। রায়ছুর্লভ কলিকাতায় ক্লাইবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 

এই সমুদয় বিদ্রোহ থামিতে না থামিতেই মীরজাফরের পৈন্দল বিদ্রোহ 
করিল। তাহাদের অনেক দিনের বেতন বাকী ছিল স্থতরাং তাহার] পুনঃ পুনঃ 
ইহা! পরিশোধ করিবার জন্য নবাবের নিকট আবেদন করিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া! 
অনেক সৈন্ত বরখাস্ত করিলেন। ইহার ফলে সৈন্বের| তাহার প্রামাদ অবরোধ 
করিল। নবাবের দুর্বযবহারে বিহারের ছুইজন জমিদার হন্দর সিংহ ও বলবস্ত 
লিংহ বিভ্রোহ করিলেন। 

ইতিমধ্যে আর এক গুরুতর সংকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দিশ্ীর 
সাম্রাজ্য নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছিল। দিল্লীব নামপর্বন্ব বাদশাহ দ্বিতীয় 
আলমগীর মাত্র দিল্লী ও তাঁহার চতুরদিকের সামান্য ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেন কিন্ত 
গ্রন্কত ক্ষমতা ছিল তাহার উজীরের হস্তে। ১৭৫৭ গ্রীষ্টাব্ধের জান্য়ারী মাঁদে 
আফগান স্থলতান আহ্মদ শাহ. আব্দালী দিল্লী আক্রমণ করিলেন এবং উজীর 
গাজীউদ্দীন ইমীদ-উল-মুল্ক্‌ আত্মসমর্পণ করিলেন । (জানুয়ারী, ১৭৫৭) আবদালী 
রুহেল। নাঁয়ক নাজীবউদৌল্লাকে দিল্লীতে তাহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া! প্রস্থান 
করিলেন। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে আব্দালীর এই আক্রমণে ভীত হইয়াই 
সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদিগের সহিত ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধি করিয়াছিলেন । 

, আবদালীর প্রস্থানের পরই মারাঠাগণ দিল্লী আক্রমণ করিল ( আগষ্ট, ১৭৫৭ ) 
এবং নাঁজীবউদ্দৌল্লাকে সরাইয়া আবার গাজীউদ্দীনকে উজীর নিযুক্ত করিল। 
গাঁজীউদ্দীন বাদশাহ ও তাহার পুত্র (বাদশাহজাদা ) উভয়ের সেই খুব দুর্ধযবহার 
করিতেন। তাহার হাত হইতে পরিস্রাণ লাভের জন্য বাদশাহজীদ! দিল্লী হইতে 
পলায়ন করিয়া নাঁজীবউদ্দৌন্লার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (মে, ১৭৫৮) 
বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর তাহার পুত্রকে বাংলা বিহার ও উড়িস্তার স্বাদার 
“নিযুক্ত করিয়াছিরেন। বাংলার নবাব পরিবর্তন এবং আত্যতন্তরিক অসন্তোষ ও 
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বিস্বোছের ছ্বযঘোগে অকর্মণ্য মীর জীফরকে পদচ্যুত করিয়! বাংলার মলনদে 
বাদশাহজাদাকে বসাইবার জন্ত এলাহাবাদের সুবাদার মুহশ্বদ কুলীখান ও 
অধোধ্যার নবাব শুজাউদ্দোল্প! বাদশাহজাদাকে সম্মুখে রাখিয়! বিহার আক্রমণ 
করিতে মনস্থ করিলেন। পূর্বোক্ক বিহারের বিজ্বোহী জমিদার ছইজনও তাঁহাদের 
সঙ্গে যোগ দিলেন । 

এই আক্রমণের সংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হুইলেন* কারণ তাহার 
লৈস্বেরা পূর্ব হইতেই বিদ্রোহী ছিল। শাহজাদার সংবাদ শুনিয়! জমিদারদের 
মধ্যে অনেকেই তাহার সঙ্গে যোগ দিতে মনস্থ করিল। নবাব অনগ্ঠোপায় হইয়। 
সোনা"রূপার তৈজসপক্র প্রভৃতি বিক্রয্ন করিয়া সৈম্তগণের বাকী বেতন কতকট। 
শোধ করিলেন এবং ইংরেজ সৈম্ভের সাহাযা প্রার্থনা করিলেন। শাহজাদাঁও 
ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে বাদশাহ উদীরের চাপে পড়িয়া 
শাহজাদার পরিবর্তে বাংলা-বিহাঁর-উড়িস্তার অন্ত স্বাদার নিষুক্ত করিলেন এবং 
মীরজাফরকে আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে শাহজাদাকে আক্রমণ ও বন্দী 
করেন। শাহজাদা পাটন! ছুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন ( মার্চ, ১৭৫৯ )। কিন্তু 
ক্লাইবের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। তখন শাহজাদ। ইংরেজের নিকট কিছু 
অর্থ সাহাধ্য চাহিলেন। ক্লাইব তাহাকে দশহাজার টাক! দিলে তিনি বিহার ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলেন। দিল্লীর উজীর শাহজাদীর পরাজয়ে খুসী হইয়া বাংলায় 
মীরজাফরের কর্তৃত্ব অনুমোদন করিলেন এবং মীরজাফরের অনুরোধে ক্লাইবকে 
একটি সম্মানস্থচক পদবী দিলেন। মীরজাকরও ক্লাইবকে এই পদের 
উপযুক্ত জায়গীর প্রদান করিলেন । 

এই যুদ্ধে মীরজাফরের পুঞ্জ মীরন নবাঁব-সেনার নায়ক ছিলেন। মীরন 
কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রতি দুর্বযবহার করায় তাহার মীরন্র 
প্রস্থানের পরই কয়েকজন জমিদারের সঙ্গে একযোগে বিদ্রোহ কিয়! শাহজাদাকে 
আবার বিহার আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়। 
১৭৫৯ শ্রীষ্টাঝের অক্টোবর মাসের শেষভাগে শাহজাদা আবার বিহার আক্রমণ 
করিবার উদ্দেস্ট্ে যাত্রা করিলেন। শোন নদীর নিকট পৌছিয়! তিনি সংবাদ 
পাঁইলেন যে তাহার পিতা উদ্জীর কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। অমনি তিনি দ্বিতীক্ক 
শাহ আলম নামে নিজেকে সম্রাট বলিয়! ঘোষণ| করিলেন এবং অযোধ্যার নবাধ 
শুজাউদ্দৌললাকে উ্গীর নিযুক্ত কক্ধিলেন। তিনি অভিষেকের আমোদ-উৎলকে 
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বহু সয় কাটাইলেন। এই অবসরে পাটনায় রামনারায়ণ ছুর্গ রক্ষার বন্দোবস্ত 
শেষ করিলেন এবং ক্যাইলোডের অধীনে একদল ইংরেজ সৈম্ পাটনায় পে ছিল । 
ইংরেজ-সৈন্য পৌছিবার পূর্বেই রামনারায়ণ বাঁদশাহী ফৌজকে আক্রমণ করিয়া! 
পরাস্ত হইলেন (ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৬০ )। কিন্তু শাহ আলম পাটনার নিকট 
পৌছিলেও দুর্গ আক্রমণ করিতে ভরসা! পাইলেন ন! এবং ২২শে ফেব্রুয়াবী 
ক্যাইলোডের হস্তে পরাত্ত হইয়া তিনি বিহার সহরে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর 
শীহ আলম মুখিদাঁবাদ আক্রমণের জন্য কামগার খানের অধীনস্থ একদল অশ্বারোহী 
সৈন্য লইয়া পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়। বিষ্পুর পৌছিলেন। 
এইখানে একদল মারাঠা 'সৈন্ত তাঁহার সঙ্গে যৌগ দিল। এই সময় মীরজাঁফরেব 
নবাবীর শেষ অবস্থা এবং বাংল! দেশেরও চরম ছ্রবস্থা। সম্ভবত এই সকল 
সংবাদ শুনিয়াই শাহ আলম বাংলা! দেশ আক্রমণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহার আশ! পূর্ণ হইল না। তীহার কতক সৈন্য দামোদর নদ পাব 
হওয়ার পরই ইংরেজ সৈম্তের সহিত তাহাদের একটি খগ্যুদ্ধ হইল (৭ই 
এপ্রিল, ১৭৬ )। শাহ আলম তখন তাড়াতাডি ফিবিয়া অবক্ষিত পাটনা 
দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন | কিন্ত ইংরেজ সৈন্য পাটনাঁয় পৌছিলে (২৮ 
এপ্রিল, ১৭৬০ ) বাদশাহ পাঁটন৷ ত্যাগ করিয়] রানীসরাই নামক স্থানে উপস্থিত 
হইলেন । এখানে ফরাসী অধ্যক্ষ জা ল সাহেব তীহাব সহিত যোগ দিলেন। 
কিন্ত হাজীপুরে ইংরেজ সৈন্য খাদিম হোসেনকে পরাজিত কবিলে (১৯ জুন) 
বাদশাহ ভগ্নমনোরথ হুইয়া বিহার প্রদেশ হইতে প্রস্থান কবিয়া যমুনা তীরে 
পৌঁছিলেন ( অগস্ট, ১৭৬* )। 

বাদশাহ শাহ আলমের আক্রমণের স্থযোঁগ লইয়। মাঁবাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট 
বৃহৎ একদল সৈম্যসহ কটক আক্রমণ করিলেন। ১৭৬০ গখ্রীষ্টান্ের আরস্তে 
তিনি মেদিনীপুর অধিকার করিলেন্‌। বীরভৃমের জমিদারও তীহাঁর সঙে যোগ 
দিলেন। মীরজাফর তখন ইংরেজ সৈম্তের সাহীষ্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ 
'সৈম্ত অগ্রসর হইব মাত্র শিবভট্র বিনা যুদ্ধে বাঁংল! দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন । 

এই সময়ে পুণিয়ার নায়েব নাঁজিম খাঁদিম হোসেন খানও বিদ্রোহী হইয়া শাহ 
আলমের সঙ্গে যোগ দিবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। মীরন ও ক্যাইলোড 
ছুই দেনাদল লইয়। তীহাঁকে বাধা! দীনের জন্য অগ্রসর হইলেন। ১৬ই জুন 
খাঁদিম হোসেন খাঁন পরাজিত হুইয্ব! পলায়ন করিলেন এবং নধাবের সৈস্ক তীহার 


নবাবী আমল ১৮৫ 


পশ্চাঙ্ধাবন করিল। কিন্তু ৩রা জুলাই অকন্মাৎ শিবিরে বজ্াঘাতে মীরনের 
মৃত্যু হওয়ায় নবাবসৈগ্য ফিরিয়া আসিল। | 

এইরূপে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্ষে শাহ আলম ও শিবভট্রের আক্রমণ এবং খাঁদিম 
হোসেনের বিদ্রোহ বাংল! দেশকে বাতিব্যম্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ 
সৈন্তের সহায়তায় মীরজাফর এই তিনটি বিপদ হইতেই উদ্ধার পাইলেন। 

কিন্তু অচিরেই আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ইংরেজ ও ফরামীদের হ্যায় 
'ওলন্মাজরাও বাংলায় বাণিজ্য করিত এবং হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ায় তাহাদের 
বাঁণিজ্য-কুঠি ছিল। মীর জাঁফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজদের ক্ষমতাও 
গ্রতিপত্তি বাড়িয়৷ যাওয়ায় ওলন্দাজেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং মীরজাফরকে 
নবাবের উপযুক্ত মর্যাদা দেখাইল ন1। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকট 
জবাবদিহি করিলেন। কিন্তু তাহারা ক্রুটি স্বীকার না! করিয়া লম্বা এক দাবী- 
দাওয়ার ফর্ট পেশ করিল । ক্লাইবের পরামর্শমত নবাব ওলন্াজদের বাণিজ্য 
বন্ধ করিবার 'পরওয়ানা বাঁহিব করিবামাত্র ওলম্দাজরা মীরজাফরের প্রাপ্য 
সন্মান দিল। ূ 

কিন্তু ইংরেজদের সহিত ওলন্দাজদের গোঁলমাল যিটিল না। একে তো 
ইংরেজর! বিনা শুক্কে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা পাইত, তাঁরপর 'মীর্জাফরের 
নিকট হইতে তাহারা আরও কতকগুলি অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহার 
বলে ওলন্াজদের যত জাহাজ গঙ্গা দিয়া যাইত, ইংরেজরা তাহা খানাতল্লাসী 
করিত এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির লোককে জাহাজের চালক 
(1110) নিষুক্ত করিতে দিত না। ইহার ফলে ওলন্দাজদের বাণিজ্য অনেক 
কমিয়! যাইতে লাগিল। উপায়স্তর ন! দেখিয়া ওলন্দাজর1 ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ 
করা স্থির করিল এবং এই উদ্দেশ্টে তাহাদের শক্তির প্রধান কেন্ত্র হইতে বনু 
সৈম্ক আনাইবার ব্যবস্থা করিল। ১৭৫৯ গ্রীষ্টাঝের অক্টোবর মাসে ইউরোপীয় ও 
মলয় মৈগ্য বোঝাই ছয় সাঁতখানি জাহাজ গঙ্গায় পৌছিল। মীরজাফর তখন 
কলিকাতায় ছিলেন। তিনি গলন্বাজদিগকে বাংল! দেশ হইতে তাঁড়াইবার 
প্রস্তাব করিলেন। ইংরেজরা! ইহাতে সম্মত হইল না, কারণ ইউরোপে ইংরেজ ও 
ওলন্দাজদের মধ্যে পূর্ণ শাস্তি বিরাজ করিতেছিল। তাহার1 নবাবকে অন্রোধ 
করিল ষেন তিনি ওলন্দাঞ্জিগকে ইংরেঞ্জদের বিরুদ্ধতা হইতে নিবৃত্ত করেন। 
তদহুসারে নবাব কলিকাতা হইতে মুশিদাবাধে যাইবার পথে হুগলী.ও চু'চুড়ার 


১৮৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মাঝামাঝি এক জায়গায় দরবারের আয়োজন করিয়! ওলন্দাজদিগকে উপস্থিত 
হইতে আদেশ দিলেন। দরবারে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নবাবকে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিল যে ইংরেজরাই তাহাব দুর্বলতা ও দেশের দুর্দশার কারণ এবং তীহার অনুগ্রহ 
পাইলে তাহাকে তাহাব এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পাঁরে। নবাবকে চুপ 
করিয়) থাকিতে দেখিয়। তাহার! ভরসা! পাইল এবং প্রার্থনা কবিল যে নবাব 
ভাহাদিগের সেনাদলকে আসিতে দিবেন এবং ইংবেজরা যাহাতে কোন বাধ। ন! 
দেয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। নবাব ইহাতে আপত্তি করায় তাহার! বলিল যে 
সৈম্তবোঝাই, জাহাজগুলি শীগ্রই ফেবৎ পাঠানো হইবে। ইহাতে খুলী হইয়া 
নবাব তাহাদিগকে সংবর্ধনা কবিলেন এবং তাহাদেব বাণিজ্যে সুবিধা করিয়। 
দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

কিন্ত নবাব চলিয়া যাইবা পরই ওলন্দীজরা এমন ভা দেখাইল যে নবাঁৰ 
তাহাদিগকে সৈম্তবোঝাই জাহাজ আনিতে অনুমতি দিযাছেন। তাহারা 
জাহাজগুলি আনিবাব ও নৃতন সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা কবিতে লাগিল। 

ইহাতে ইংরেজদের সন্দেহ হইল যে নবাব তলে তলে ওলন্দাজদের সহায়তা 
করিতেছিলেন । অনেক ইংরেজের দৃঢ় বিশ্বান হইল যে নবাবই গোপনে 
ওলন্বাজদেব সঙ্গে ষডযন্ত্র কবিষ! সৈম্ক আনার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। ক্লাইবও 
নবাবকে এক কড়। চিঠি লিখিলেন যে ওলন্দ।জদেব সহিত মিত্রতা করিলে ভবিষ্যাতে 
ভিনি মীরজাফবের সহিত কোন সম্বন্ধ বাখিবেন না। নবাব প্রতিবাদ করিষ! 
জানাইলেন যে ইংরেজের সহিত ধন্ধুত্বেব প্রমাণ দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তত 
আছেন। ক্লাইব তাহাকে লসৈন্যে ইংবেজদিগেব সঙ্গে মিলিত হইবার আমন্ত্রণ 
করিলেন। নবাব লিখিলেন যে কলিকাতা হইতে মুখিদাবাদে যাঁায়াতের ফলে 
তিনি বড ক্লান্ত, স্ুতবাং নিজে না ষাইয়! পুত্রকে পাঠাইবেন। 

ইতিমধ্যে ওলন্দাজেরা ইংরেজদের সাঁতখানি জাহাজ আটক করিল এবং 
ফলতাঁধ নাঁমিয়! ইংরেজের নিশান ছি'ড়িয়া! ফেলিয়া ঘর বাঁড়ী জালাইয়া দিল। 
ক্লাইব ভাঁধিলেন ধে নবাবেব সহায়তা না থাকিলে ওলম্দাজের! এতদূর সাহস 
করিত না। ম্বতরাৎ তিনি নবাঁবকে লিখিলেন যে তাহার পুত্র বা সৈন্ত পাঠাইবার- 
প্রয়োজন নাই । কিন্ত তিনি ঘর্দি সত্য মত্যই ইংরেজের বন্ধু হন তবে ওলন্দাজদিগের 
যে ভাবে যতদুর সম্ভব অনিষ্ট করিবেন। নবাব তৎক্ষণাৎ রামনারায়ণকে আদেশ 
দিলেন যেন ওলন্বাজদের পাটনার কুটি অবরোধ কর] হয় এবং তাহাদের নানা" 


নবাবী আমল ১৮৭ 


ভাবে উৎ্গীড়ন করা হয়। তীহাঁর পবামর্শদাতাদের অনেকেই তীঁহাকে ওলন্দাজ- 
দের বিরুদ্ধে ধাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু মীরজাফব তাহাদের কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না এবং হুগলীতে ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার জন্য ফৌজদারের 
নিকট পরওয়ানা পাঠাইলেন ৷ ইংরেজরা ওলন্দাজেদের বরাহনগরের কুঠি দখল 
করিলেন । তাঁহার নবাবের নিকট নালিশ করিল, কিন্তু কোন ফল হইল ন]। 

(২১শে নভেম্বর, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) ওলন্বাজরা যুদ্ধের জন্থ গ্রস্ত হুইল এবং ৭০০ 
উউরোপীয় এবং প্রায় ৮** মলয় সৈন্য জাহাজ হইতে নামাইল। ক্লাইভ এই 
সংবাদ পাইয়া ফোর্ডের অধীনে একদল সৈন্ত পাঠাইলেন। চণ্দননগর ও চু'চুড়ার 
মাঝামাঝি বেদারা নামক স্থানে দুই দলে যুদ্ধ হইল এবং অক্পক্ষণের মধ্যেই 
ওলন্দাজেরা সম্পূর্ণরূপে পরান্ত হইয়। বশ্ুতা স্বীকার করিল (২৫শে নভেম্বর)। 

তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে প্রায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বান ছিল যে মীরজাফর" 
ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । ইহীর স্বপক্ষে গ্রধান যুক্তি ছিল 
দুইটি। প্রথমত, মীরজীফরের সহায়তার ভরসা না থাকিলে তাহার কখনও 
ইংবেজের সহিন্ত যুদ্ধ করিতে ভর! পাইত ন1--এবং ওলন্দাজ কোম্পানী তাহাদের 
কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিতে স্পইই এইবূপ সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা জানাইয়া” 
ছিলেন । দ্বিতীয়ত, মীরজাফরের দরবারের একদল অম্াত্য ষে ওলন্দাজদের সাহাঘো 
বাংলার ইংরেজদিগের প্রভাব খর্ব করিয়া নবাবের স্বাধীনভাবে রাজত্ব, 
করিধার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই দলে যে মীরন, রামনারায়ণ 
প্রভৃতিও ছিলেন, এপ মনে করিবাব কাৰণ আছে। 

মীরজাফরের স্বপক্ষেও দুইটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রথমত, সন্দেহ থাকিলেও 
ইংরেজরা মীরজাফরের বিরুদ্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পায় নাই। পাইলে মীর- 
জাফরের প্রতি তাহাদের ব্যবহার অন্যরূপ হইত । দ্বিতীয়ত ১৭৫৯ ্রীষ্টান্বের ২২শে ৃঁ 
আক্টাবর--অর্থাৎ সৈম্তবোবাই ওলন্দাঞ জাহাজগুলি বাংলাদেশে পৌছিবার পর-_. 
কলিকাতার কাঁউনসিল বিলাঁতের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় চিঠিতে জানাইয়া, সঙ্গে- 
সঙ্গে লিধিয়াছেন ধে নবাব এ বিষয়ে কিছু জানিতেন না এবং তিনি ইহাতে 
ওলন্দাজদের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। 

কোঁন কোন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে মীরজাফর মহারাজা রাজজ্লভের সাহাধ্ো' 
ওলম্মাজদিগের সহিত গোপনে বড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। অনেক ইংরেজের 
এরূপ ধারণাও ছিল যে মহারাজ! নদ্দকুষারের চক্রান্তেই বর্ধমান, বীরভূম ও 
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অন্তাস্ত স্থানের জমিদারগণ ও খাদিম হোদেন খান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং 
"শাহজাদা! ও মারাঠ! শিবভট্ট বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে 
অনেকের বিশ্বাস, এই সকলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের অধীনতা! পাশ হইতে 
বাংলাদেশ মুক্ত করা এবং এইজস্য নম্দকুমার শ্বদেশভক্তরূপে সম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
'হুইয়াছেন। স্তরাং নন্দকুমীরের সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানিতে পারা ঘাঁয় তাহার 
আলোচনা প্রয়োজন । 

নন্দকুমার যে সিরাজউদ্দোল্লার প্রতি বিশ্বীসঘাতকতা৷ করিয়া ইংরেজদিগকে 
চন্দমনগর অধিকার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
'্তরাং পিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর নন্দকুমার ইংরেজ ও মীরজাফর উভয়েরই 
প্রিয়পান্ত হইয়া! নিজের উন্নতিসাঁধন করিতে সমর্থ হইলেন। মীরজাফর যখন 
সিংহালনচ্যুত হইলেন তখন নন্দকুমীর তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসভাজন 
হইলেন। ইংব্জে লেখকগণের মতে অতঃপর নন্দকুমাঁর নানা উপায়ে ইংরেজ 
ক্কোম্পানীর অনিষ্টসীধনের চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। গভর্ণর ভ্যান্সিটা্ট 
নন্দকুমারেব বাড়ী হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি গোপনীয় পত্রের সাহায্যে শাহজাদা 
এবং পণ্ডিচেরীর ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত ইংরেজের বিরদ্ধে তাহার চক্রান্তের 
বিষয় কাউনসিলের নিকট উপস্থিত করিয়! তাহাকে নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী 
করিয়া রাখিলেন। কিন্তু যে কোন উপায়েই হউক, নন্দকুমার ৪০ দিন পরে মুক্ত 
হুইলেন। | 

ইংরেজরা ধখন মীর কাঁশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মীরজাফরকে 
আবার নবাব করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন মীরজাফর যে কয়েকটি শ্্ঠ-এই 
পদ গ্রহণে রাজী হইলেন তাহার একটি শর্ত এই ষে নন্দকুমার তীহাঁর দিওয়ান 
হইবেন এবং অনিচ্ছাসত্বেও সেই সন্কটকালে ইংরেজেবা ইহাতে রাজী হইলেন। 

ইংরেজ লেখকেরা বলেন যে দিওয়ান হইবার পরও নন্দকুমার ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । মীর কাঁশিমের সহিত তিনি এই বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন ঘে তিনি ইংরেজ সৈম্তের সম্য সংবাদ মীর কাঁশিমকে জানাইবেন-- 
মীর কাশিম পুনরায় নবাব হইলে নন্বকুমাঁরকে দিওয়ানের পদ দিবেন। এতত্বযতীত 
তিনি কাণীর রাজ। বলবস্ত মিংহকে ইংরেজের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে 
ন্জাউদ্দৌল্লার সন্বে যোগ দিবাব জন্য প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এই দুইটি 
্যকিষোগ সম্বন্ধে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট বন্ধ অন্পদন্ধানের ফলে যে সমুদয় প্রমাণ 
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সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার লত্যত! সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ 
থাকে না। 

নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই যে তিনি শুঙ্গাউদ্দোপ্লাকে লিখিয়া- 
ছিলেন ঘে, তিনি যদি ইংরেজদিগকে বাংল! দেশ হইতে তাঁড়াইতে পারেন, তবে 
তিনি তাঁহাকে এক কোটি টাকা এবং বিহার প্রদেশ দিবেন। শুজ|উদ্দোক্প। রাজী 
ন! হওয়ায় তিনি কয়েক লক্ষ টাকা সহ একজন উকীল পাঠাইয়াছিনেন এবং 
শুজডিদৌল্লা রাজী হইয়াছিলেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই। তবে মীরজাফর ঘষে শুজাউদ্দোল্লাকে মীর কাশিমের পক্ষ 
ত্যাগ করাইয়া তাহার সঙ্গে যোঁগ দেওয়াইবাঁর জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
কতকটা! সফলও হইয়াছিলেন, মে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং নন্দ” 
কুমারের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ মীরজাফরের আচরণ দ্বার! মমধিত হয় না। 
আর মীরজাফবের অজ্ঞাতমারে এবং বিন! সমর্থনে ষে নন্দকুমার এক কোটি টাকা 
ও বিহার প্রদ্দেশ শুজাউদ্দৌল্লাকে দিবার প্রস্তাব করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । 
পূর্ব-অভিজ্ঞতার পরে মীরজীফরও ঘে ইংরেজদ্গকে তাড়াইবার জন্য বড়ঘন্্ 
করিবেন, খুব বিশ্বস্ত প্রমাণ ন1 থাকিলে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে । 

কলিকাতার ইংরেজ কাউিনদিল কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগের বিষয় বিবেচনা 
করিয়া ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্দের মার্চ মালে নন্দকৃমারকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় 
পাঠাইলেন। তাহাকে তাহার নিজের বাড়ীতেই নজরবন্দী করিয়া রাখা হই্ল 
এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার কোন হাত রহিল ন1। কিছুদিন পরে 
তিনি আবার ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

নন্দকুমার ইংরেজকে তাড়াইবার জন্য বড়যন্ত্র করিয়াছিজেন--এই অভিযোগের 
সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান যুগে কেহ কেহ তাহাকে দেশপ্রেমিক 
বলিয়া অভিহিত করেন এবং দশ বৎসর পরে ইংরেজ আদালতে তাহার প্রাণদণ্ড 
হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে দেশের প্রথম শহীদ বলিয়! লম্মানি দিয়া থাকেন। বল! বাহুলা 
তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল জাল করিবার অভিষোগে-স্ইংরেজকে তাড়াইবার 
প্রসঙ্গমাত্রও সেই বিচারের সময় কেহ উচ্চারণ করে নাই। তাহার প্রাণদণ্ড স্বায় 
হইয়াছিল কি অন্তায় হইয়াছিল এ সব্ন্ধে তাহার মৃত্যুর পর দেড়শত বৎসর পর্বস্ত 
বনু বিতর্ক হইয়াছে। এবং এখনও সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। কিন্তু 
এই নুদীর্ঘকাল মধ্যে কেহ কল্পনাও করে নাই যে তিনি দেশের জন্য প্রা, 
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'দিষ্লাছিলেন। কারধ ইংরেজ তাঁড়াইবার অভিযোগ কতদূর সত্য তাহ বলা কঠিন 
এবং সত্য হইলেও তীহার উদ্দেশ্য কী ছিল আজ তাহ! জানিবার কোন উপায় 
নাই। তিনি স্বীয় প্রভূ সিরাজউদ্দৌক্লার বিরুদ্ধে ইংরেজদের"সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া” 
“ছিলেন, তাঁবপর মীরজাফরের স্বপক্ষে ইংয়েজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, 
এবং বীরজীফরের বিপক্ষে মীর কাশিমেব সহিত যড়যন্ত্র করিয়াছিলেন । অতএব 
স্বতাবতই তিনি বে স্বার্থ সাধনের জঙ্ চক্রাস্ত কবিয়াছিলেন একপ অনুমান কর? 
অসঙ্গত নহে। স্থতরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাহার চক্রাস্ত নিছক ্বদেশপ্রেম 
অথব! নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র তাহা কেহই বলিতে পারে ন। এবং তিনি 
সতাই ইংরেজকে তাড়াইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, তাহাঁও নিশ্চিত 
কবিয়া বল! যাঁয় ন!। 
নবাব মীর জাফর, যে অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তীহার দেশপ্রোছিতার ফলেই ষে বাংলাদেশ তখ৷ ভারতবর্ষ 
" ইটরেজের জ্ধীন হইল এই অভিযোগ পুবাপুবি সত্য নহে। রাজ্য লাভের জন্য 
প্রভুর বিরুদ্ধে ষড়ধন্ত্র--ইহা তখন অনেকেই করিত। তীহাব পূর্বে আলীবদী 
"্যং তাহার পরে মীর কাশিম উভয়েই ইহা! করিযাছিলেন। মীরজাফর যখন 
ইংরেজের সাহাষ্য লাভের জন্য যন্ত্র করেন তখন তাঁহার পক্ষে ইছ কল্সন কবাও 
অসভ্ভব ছিল যে ইহার ফলে ইংরেজরা বাংল! দেশের সর্বময় কর্ত! হইবে। 


৮। মীর কাশিম 


মীরজাফরেব অধোগ্যতা৷ ও অকর্মণ্যতায় ইংবেজ কোম্পানী তাহার প্রতি 
খ্মত্যপ্ত অসন্ষ্ট ছিলেন। ত্ীহার পুত্র মীবন ইংবেজদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং 
ইংয়েজের। ইহা জানিত। কিন্তু মীরন কাধক্ষম এবং পিতার প্রধান পরামর্শদাতা 
ছিখেন। নবাবের উপর তাহার প্রভাবও খুব বেশী ছিল) অকন্মাৎ বস্াঘাতে 
মীবনের মৃত্যু হইল ( ওর! জুলাই, ১৭৬০ ) | হইংরেজর! এই ঘটনার সুযোগ লইয়া 
মবাঁষের উপর তাহাদের আধিপত্য আরও কঠোবভাঁবে প্রতিষ্ঠা করার সিন্বাস্ত 
গ্রহণ করিল। 

হদিও মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানী ও ইংরেজ কর্মচাঁরীদিগকে বু অর্থ 
'দিয্াছিলেন--তখাপি তাহাদের দাবী মিটিল না।' ওদিকে রাজকো শৃন্ত। সতয়াং 
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পীর জাফরের আর টাঁকা দিবার সাধ্য ছিল না। নৃতন ইংরেজ গভর্ণর তান্‌সিটার্ট 

প্রস্তাব করিলেন ষে চট্টগ্রাম জিল। কোম্পানীকে ইজারা দেওয়া হউক । কিন্তু মীর- 
জাফর ইহাঁতে কিছুতেই সম্মত হইলেন ন1| নবাবের জামীতা মীর কাঁখিমের হাতে 
অনেক টাঁকা ছিল এবং খন মীরজাফরের সৈন্তেরা বিদ্রোহ করে তখন তিনিই 
টাকা দিয়! তাহ! মিটাইয়। দেন। মীরনের মৃত্যুর পর নবাবের উত্তরাধিকারী 
কে হইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে ছুইজন গ্রতিহন্্ী দাঁডাইল। প্রথম মীরনের পু্ব। 
মীরনের দিওয়ান রাঁজবল্লভ খুব ধনী ছিলেন এবং পূর্ব হইতেই ইংরেজের বন্ধ 
ছিলেন। তিনি মীরনের পুত্রের পক্ষে থাকায় একদল ইংবেজ তাহাকে সমর্থন 
কবিলেন। আব এক দল মীব কাঁশিমের দাবী সমর্থন করিলেন। রাজবন্তত ও 
মীর কাশিম উভয়েই অর্থশালী ও ইংরেজেব অনুগত; স্থুতবাং মীরজাফবরের হাত 
হইতে প্রকৃত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ইহাদের যে কোন একজনের হাতে 
দেওয়| ইংবেজেব প্রধান চেষ্টাৰ বিষয় হইল। মীরজাফর প্রথমে মীরনের পুর 
এবং মীর কাঁশিম উভয়েব স্বপক্ষেই মত দিলেন কিন্তু একজনকে” মনোনীত 
করিতে ইতন্তত কবিলেন--পবে ষখন বুঝিলেন যে মীর কাশিম ও রাজবল্লভ 
ছুইজনেই ইংবেজেব অন্ুগৃহীত--তখন এই ছুইজনকেই বাদ দিয়া মীর্জা 
দাউদ নামক এক তৃতীয় ব্যক্তিব হাতেই আপাতত সমস্ত ক্ষমতা দিতে মনস্থ 
করিলেন। 

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ভ্যান্সিটার্ট ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাত। 
প্রেণিড়েল্সীব গভর্ণর হইয়া আগিলেন। তিনি মীর কাশিমেব পক্ষ লইলেন এবং 
কলিকাতাব কাঁউনসিল তীহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার ভাব গভর্ণরের উপরাদিলেন। 
মীর কাঁশিম বলিলেন যে নবাবের বর্তমান পরামর্শদাতাদিগকে সরাইয়1 যদি তাহার 
উপর শাসনের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া! হয় তাহা হইলে তিনি কোম্পানীকে' 
প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন, কিন্তু বলপ্রয়োগ ভির নবাব কিছুতেই 
এই বন্দোবন্তে রাজী হইঠধন না। অতঃপর ভ্যান্সিটার্ট ও মীর কাঁশিমের মধ্যে 
অনেক গোপন পরামর্শ চলিল। ইহার ফলে মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে এই 
শর্তে এক সন্ধি হইল যে, মীরজাফর নাঁমে নবাব খাকিবেনস্কিদ্ধা মীর কাশি 
নায়েব স্থবাদার হইবেন এবং শাসন সংক্রাস্ত সকল বিষয়েই তাহার পুরাপুরি কর্তৃত্ব 
খঁকিবে। ইংয়েজরাঞঞ্রয়োঞ্জন হইলে মীর কাশিমকে সৈন্য দিয়া সাহাঁঘা করিবেন. 
এবং ইহার বায় নির্যাহার্ধে বর্মান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলা 
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ইংরেক্সদিগকে “ইজার। বন্দোবস্ত" করিয়া দিবেন । ইংরেজের প্রাপ্য টাকা কিন্তিবন্দী 
করিয়া শোধ দেওয়া হইবে। 

কলিকাতাঁর কাউনসিল মীরজাফরকে এই সন্ধির শর্ত শ্বীকার করাইবার জন্য 
গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও দৈদ্যাধ্যক্ষ ক্যাইলোডকে একদল সৈম্যসহ মুপিদাবাদে 
পাঠাইলেন। পাছে নবাব কিছু সন্দেহ কবেন, এইজন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করা. 
হইল যে এ সৈন্যদল পাটনায় যাইতেছে, কারণ বাদশাহ শীহ আলম পুনরায় বিহার 
আক্রমণ করিবেন এইদ্ষপ সম্ভাবনা! আছে। 

ইতিমধ্যে মীরজাফরের ছুরবস্থা চরমে পৌছিয়াছিল (১৪ই জুলাই, ১৭৬০ )। 
তাহার পৈম্বদল আবার বিদ্রোহী হয়, কোষাধ্যক্ষ ও অন্থান্ত কর্মচারীদিগকে পাক্ী 
হইতে জোর করিয়া নামাইয়। নানারপ লাঞ্ছনা করে, নবাবের গ্রাসাদ 
ঘেরাও করে, নবাবকে গালাগালি করে এবং তাঁহাদের প্রাপ্য টাঁকা না দিলে 
সবাবকে মারিয়। ফেলিবে এইক্সপ ভয় দখায়। এই লঙ্কটের সময়েই মীর কাশিম 
তিন লক্ষ টাক নগদ দিয়! এবং বাঁকী টাকার জামীন হইয়া অনেক কষ্টে গোলমাল 
থামাইয়। দেন। পাটনাতেও সৈন্যের] বিদ্রোহী হইয়া রাজবল্পতকে নানাক্বপ লাগছন। 
করে, তাহার বাঁড়ী ঘেরাও করে এবং তাহার জীবন বিপনন করিয়া তোলে । 
রাজকোব শুন্ত থাকায় বাংলার নবাব সৈম্তদলকে বেতন দিতে পারেন নাই, 
হুতরাং বাংল! রাজ্য রক্ষা! করিবার জন্য কোন সৈন্যই ছিল না এবং দূর্বল ও সহায়- 
হীন নবাব পুশুলিকার মত পিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, হার কোন ক্ষমতাই ছিল 
না। এদিকে তাহারই প্রদত্ত অর্থে পরিপুষ্ট ইংরেজ কোম্পানীর নিয়মিত বেতনত্ৃক 
সৈম্ত সংখ্যা ছিল ১৯০১ ইউরোপীয় এবং ৫০০০ ভারতীয়। সুতরাং ইংরেজ 
কোম্পানীকে বাধ দিবার কোন সাধ্যই তাহার ছিল ন|। 

তথাপি ১৪ই অক্টোবর ঘখন ভ্যান্সিটার্ট মুর্শিদাবাদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিষ্না মীর কাশিমের সহিত সন্ধি অন্যায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন, 
মীরজাফর কিছুতেই সম্মত হইলেন না1। পাঁচদিন ধপ্সিয়। কথাবার্ত! চলিল-_- 
ইংরেজ গভর্ণর মীরজাফরকে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার পরিণাম বর্ণন। করিগ্! নানা" 
দ্বপ তয় দেখাইলেন-কিস্ত কোন ফল হুইল না। অবশেষে ২০শে অক্টোবর প্রাতঃ- 
কালে ক্যাইলোড ও মীর কাশিম একদল সৈস্ত লইয়া! মুপশিধাবাদে নবাবের প্রাসাদের 
অত্যন্তরে প্রবেশ করিয়। গতর্ণরের পত্র নবাবের নিকট পাঠাইন্লেন। ইহার পার মর্ম 
এই ১ “আপনার বর্তমান পরামর্শদাতাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে অচিরেই আপনার 
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নিজের ও কোম্পানীর সর্বনাশ হুইবে। ছুই তিনটি লোকের জন্ত আমাদের উভয়ের 
এইরপ সর্বনাশ হইবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। স্তরাঁং আমি কর্নেল কাইিলোভকে 
পাঠাইতেছি--তিনি আপনার কুপরামর্শ্াতাদিগকে তাড়াইয়া রাজ্য শাসনের 
নুন্দোবন্ত করিবেন ।” 

নবাব এই চিঠি পাইয়! বিষম ক্ষুদ্ধ ও উত্তেঞ্জিত হুইলেন এবং ইংরেজকে বাধ 
দিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ঘণ্ট! ছুই পরেই নবাবের মাথা ঠাঁগা হুইল এবং 
তিনি মীর কাশিমকে নবাবী পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তারপর তিনি 
ক্যাইলোডকে বলিলেন যে তাঁহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব তাঁহার (ক্যাইলোডের ) 
হাতেই রহিল। ভ্যান্সিট।ট বলিলেন যে শুধু তাঁহার জীবন কেন তিনি ইচ্ছা 
করিলে তাঁহার রাজও নিরাপদে রাখিতে পারেন, কারণ তাঁহাকে রাজাচ্যুত 
করিবার কোনরূপ অভিপদ্ধি তাহাদের নাই। মীরজাফর বলিলেন “আমার 
রাজ্যের সপ মিটিগ্লাছে। আৰ এখানে থাকিলে মীর কাশিমের হাতে আমার জীবন 
বিপন্ন হইবে, সথতবাঁং কলিকাতায় বাসের ব্যবস্থা করিলে আমি স্থখে শাস্তিতে 
খাঁকিতে পারিব।” ২২শে অক্টোবর মীরজাঁফর একদল ইংরেজ 'ৈন্ত পরিবুত হইয়া! 
কলিকাত। যাত্র! করিলেন । মীর কাশিম বাংলার নবাব হুইলেন। 

মীর কাখিম নবাব হইয়৷ দেখিলেন যে রাজকোষে মণি-মরকতাি ও নগদ মান্ত 
৪৭ কি ৫* হাজার টাকা আছে। তিনি সব মণিরত্ব বিক্রয় করিলেন। ইহা 
ছাড়! প্রাস্» তিন লাখ টাকার সোন! ও রূপার তৈঙ্গদপত্র ছিল, এগুলি গাল ইয়! 
টাক। ও মোহর তৈরী হইল। কিন্তু ইংরেজকে ইহা! অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা 
দিবার শর্ত ছিল--হুতরাং তিনি তাহার বাক্তিগত তহবিল হইতেও অনেক 
টাকা! দিলেন। নবাবী পাঁইবার ছুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইংরেজ সৈন্তের বায 
নির্বাহের জন্ত নগদ দশ লক্ষ টাক! দিলেন এবং মাসিক এক লক্ষ টাক! কিন্তিতে 
আরও দশ লক্ষ টাক! দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পাটনার গৈগ্ভের জগ্ত আরও 
পাঁচ লক্ষ টাক। দিতে হইল। সর্ধির শর্তমত বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই 
তিন জিলার রাজস্ব কোম্পানীর হস্তগত 'হইল। ইছা ছাঁড়া কোম্পানীর বড় বড় 
কর্মচারীকে টাকা দিতে হইল। গভর্নর ভ্যান্লিটার্ট পাইলেন পাচ লক্ষ, ক্যাইলোঁড 
ছুই লক্ষ, এবং আরও পাঁচজন পদানুধারী মোট] টাক! পাইলেন | এই লাঁত জন 
কর্মচারী পাইলেন ১৭,৪৮,*** এবং দৈগ্ভদের জণ্ত নগদ ১৫ লক্ষ লইয়া মোট 
৩২)৪৮১৯৯৪ টাকা মীর কাশিষকে দিতে হই । 


৩ 


১৯৪ বাংল দেশের ইতিহাস 


মীর কপিমের সৌভাগাক্রমে কলিকাতা কাউনলিলের “বিশিষ্ট সহিতিনর 
সবস্কেরাই তখন কেবল তাহার মছিত গোপন বন্দোবস্তের কথা জানিহেন। 
স্থতরাং কাউনপিলের অপরাপর সদশ্ডের1 টাকার ভাগ কিছুই পাইলেন না। অতএব 
তীহারা সাধারণ লোকের স্তায় মীরজাফরকে অপসারণ করিয়া! স্বীর কাঁশিমকে 
নবাব করা অগ্যন্ত গছিত ও নিনানীয় কাজ বলিয়া মত প্রকাশ ক'রলেন। 
মসনদে বসিধার জন্য মীর কাশিমকে বনু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল । সুতরাং 
নান! উপায়ে তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবত হইলেন । যীরজাফরের কয়েকজন অচ্ুচর 
তাহার অস্গ্রহে নিতীস্ত নিক়শ্রেণীর ভৃত্য হইতে রাজন্বসংক্রাস্ত উচ্চ পদে নিযুক্ত 
হইয়] বন্থ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল । মীর কাশিম ইহাদিগকে এবং ইহাদের অধীনস্থ 
কর্মচারীদিগকে পর্ঘচ্যুত ও কাবারদ্ধ করিয়া তাহাদের যথানর্বন্ব বাজ-নরকারে 
বাজেয়াপ্ত করিলেন। তিনি প্রায় সকল কর্মচারীরই হিসাব-নিকাশ তলব 
করিলেন এবং ইহার ফলে বহু লোকের সর্বনাশ হইল ৷ বহু অভিজাত সম্প্রনায়েব 
লোক এমন কি আঁলীবদঁর পরিবারবর্গও নানা কল্পিত মিথ্যা অপরাধের ফলে 
র্বস্ব নবাঁবকে দিতে বাধ্য হইয়া! পথের ফকীর হইলেন । এইবপ নানাবিধ উপায়ে 
অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া মীর কাঁশিম রাঁজকোষ পরিপুষ্ট করিলেন 
এবং ইংরেজের খণ অনেকটা পরিশোধ করিলেন । 
মীরজাফরের দুর্বল শাসন বাদশাহজা্দার বিহার আক্রমণ ও নবাবী পরিবর্তনের 
স্থযোগ লইয়া অনেক জমিদার বিপ্রোহী হইয়াছিলেন--মীর কাঁশিম ইংরেজ সৈন্তের 
সাহাধ্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর 
হইলেন । বীরভূমের জমিদার আসাদ্‌ জামান খ প্রায় বিশ হাঁজার পদ্দাতিক ও 
পাঁচ হাঁজাঁব ঘোঁড়সওয়ার লইয়া এক দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্ত 
অকম্মাৎ আক্রমণে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাঁজিত হুইয়! বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। 
বর্ধমানও সহজেই মীর কাঁশমের পদানত হইল। ুঙ্গেরের নিকটবর্তী করকপুরের 
রাজ! বিদ্রোহী হইয়া! যুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু ইংরেজ ও নবাবের 
সৈশ্েরা তাহাকে পরাজিত করিল। বীরভূম ও বর্ধমানের এই যুদ্ধে মীর কাশিম 
স্বয়ং সেনানায়ক ছিলেন। দুতরাং নবাবী সৈম্ত ষে ইংরেজ পৈম্তের তুলনায় কত 
অপদার্থ ও অকর্মণ্য তাঁহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন । এই উপলন্ধির ফলে, এবং 
অন্তবতঃ ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষের অবস্ঠ ভাবিতা বুঝিতে পারিষ্া! তিনি অবিলদ্ে 
স্ঠীহার সেনাদল ইউরোপীয় পদ্ধতিকে শিক্ষিত করিবার ব্যরস্থা করিলেন। এক্প 


খবাবী আমল ১৪৫ 


স্মামূল পরিবর্তন খুবই কষ্টকর ও সময়সাধ্য সুতরাং ভীহার তিন বংনর রাজ্য 
কালের মধ্যে তিনি ষে কতকট! কৃতকার্য হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার কতিত্বের 
পরিচয়। সম্ভবতঃ তাহার এই নৃতন সামরিক নীতি বথালভ্ভব ইংরেজদিগের মিকট 
হুইতে গোঁপন রাখার জন্ত তিনি মৃশিদাবাদ হইতে মুঙেরে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করিলেন। নান! উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়! তিনি তীহার উদ্দেস্তে ব্রতী 
হুইলেন। যুলেরের পুরাতন দুর্গ সথসংস্কত হইল । ইউরোপীয় দক্ষ শিল্পিগণের 
উপদেশে ও নির্দেশে কর্মকুশল দেশীয় শিল্পকারগণ উৎকৃষ্ট কামান, বন্দুক, গুলি- 
গোলা বারুদ প্রভৃতি সামবিক উপকরণ প্রস্তত করিতে লাগিল। উপযুক্ত দৈনিক 
ও কর্মচীরীর অধীনে নবাবেব সৈম্তবল ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইল। 
., কলিকাতার বিখ্যাত আঁর্ীনী বণিক খোঁজ! পিক্রু ভ্রাতা গ্রেগরী মীর কাশিমের 
প্রধান লেনাপতি নিষুক্ত হইল। “চন্দ্রশেখর” উপস্ভাসে গ্রেগরী বা গরগিন খ? 
গুরগন খ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গরগিন খা" সেনাপতি হওয়ায় 
অনেক আর্মানী নবাবের সৈশ্তরলে যোগদান করে এবং তিনি ভ্রাতা! খোজ! পিক্র 
সাহাধ্যে গোপনে ইউরোপীয় অস্ত্শস্থ ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন। 

নবাবের নৈম্তাদল তিন ভাগে বিভক্ত হয়--অস্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ। 
প্রথম বিভাগের নায়ক ছিলেন মুঘল সেনাঁনায়কগণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে 
আর্মীনী, জার্মান, পতৃগীজ ও ফরাসী নাঁয়কদের অধীনে পরিচালিত হইত। 
ইহাদের মধ্যে আর্মানী মার্কার ও ফরাসী সমরু এই ছুইজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লা 
করিয়াঁছিলেন। মার্কার ইউরোপে ঘুদ্ধবিষ্যা শিক্ষা এবং হুল্যাণ্ডে যুদ্ধ করিয়াঁ- 
ছিলেন। সমরুর প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ড (৮/৪1667 7২619138:0)। 
ইনি ফরাসী জাহাঁজের নাবিক হইয়া! ভারতে আসেন এবং স্থমূনের (52006) 
অথবা সোমার্স ($০22618) নাঁমে ফবাঁনী সৈন্তদলে ভন্তি হন। ইহা হইতেই সমরু 
'মামের উৎপত্তি। তিনি পূর্বে ইংরেজ, ফরাসী, অযোধ্যার সফদরজঙ্জ ও লিরাঁজ- 
উদ্দৌল্লার অধীনে সেনানায়ক ছিলেন। ইহারা এবং আরো কয়েকজন দক্ষ 
দেনানাগ্ক মীর কাঁশিমের অধীনে ছিলেন। 

এই শিক্ষিত সেনাদলের সাহায্ো মীর কাশিম বেতিক়়্া রাজ্য জয় করিয়! 
নেপাল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাত করিয়াও ওধ আক্রষণে 
বতিব্যস্ত হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। 

১৭১, শ্রীষ্টাকের আগষ্ট মাসে শাহ আলমের দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের 


১৯৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । এ বৎলরই বর্ষাকাল শেষ হইলে শাহ আলম ফরাসী: 
সৈন্ত ও তাহাদের অধ্যক্ষ ল সাহেবকে সঙ্গে লইয়া! তৃতীয় বার বিহার আক্রমণ 

1%করিলেন। ইংরেজ সৈগ্যাধ্ক্ষ কারন্তাক তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাত্ত করিয়া (১৫ই 
জাচুয়ারী, ১৭৬১ ) ল ও ফরালী সেনানায়কদের বন্দী করিলেন। শাহ আলম 
ইংরেজদের সহিত সদ্ধির প্রস্তাব করিলে কারম্তাক গয়ায় গিয়া তীহার লহিত 
লাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়! পাটনায় লইয়া আমেন। এই সময়ে 
বাংলার নৃতন নবাব মীর কাঁশিম বর্ধমানে ও বীরভূমে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। 
তিনি পাটনায় আনিয়া শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

এ বুদ্ধ উপলক্ষে মীর কাঁশিম ইংরেজ কোম্পানীকে যুদ্ধের খরচ বাব? তিন লক্ষ 
টাক। ঢোল। কর্ণেল কৃট এই সময়ে ইংরেজ পসস্তাধ্যক্ষ হইয়া পাঁটনায় আসেন 
তাহার পরামর্শে নবাব শাহ আলমকে বারে! লক্ষ টাক] দেন। শাহ আলমের 
সহিত যুদ্ধে ইংরেজ সৈচ্ সম্ভবত একটিও মরে নাই, নবাবের সৈশ্তকেই ইহার বেগ 
আাীমলাইতে হইয়াছিল'**এবং তাহার ফলে হতাহতের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় চারি 
শত। 'থচ এই যুদ্ধের ফলে বাদশাহ শাহ আলম প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগকেই 
বাংল1 মূলুকের মালিক বলিয়া শ্বীকার করিলেন। তাহাদের সহিতই তীহার সদ্ধির 
কথাবার্তা হুয় এবং তিনি দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার জন্য ইংরেজের সাহাষ্য 
প্রার্থনা করেন। ইংরেজর! তাহাকে বাদশাহের ন্তাষ্য প্রাপ্য সন্মান দিয়াছিল 
এবং সর্বপ্রকার মুখ শ্যাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছিল। তাহার ব্যয়ের জন্য মাসিক 
এক লক্ষ টাক! বরাদ্দ হইয়াছিল। অবশ্থ এ সকল টাঁকাই মীর কাশিমকে দিতে 
হুইয়ীছিল কিন্তু শীহ আলম মীর কাঁশিমের পরিবর্তে ইংরেজদিগকেই বাংলার 
হ্ুবাদারী দিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইংরেজদিগকেই তাহার সাহায্যের 
গন্য অধিকতর উপযুক্ত মনে করিতেন। ইংরেজরা এই স্ুবাদারী লইতে চাহিল 
না এবং তাঁহাদের প্রন্ভাব মতই তিনি মীর কাশিমকে বাংলার হুবাদার বলিয়া 
স্বীকার করিলেন। ইংরেজ সেনানায়ক বিহারের সীম পর্বস্ত শাহ আলমের সঙ্গে 
গেলেন। বিদায়ের পূর্বে শীহ আলম বলিলেন যে ইংরেজরা! প্রার্থনা করিলে তিনি 
' তাহাদিগকে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার দিওয়ানী এবং বাণিজ্যের হবিধা দান করিয়া 
ফরসাঁন দিব্েন। ছুতরাং মোটের উপর বাংলাদেশে ইংরেজের গ্রভাব ও প্রতিপত্তি 
অনেক বাঁড়িয়! গেল--এবং মীর কাশিমের ক্ষমতা ও মর্ধাদ! অনেক কমিয়া! 
গেব। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও দীই পাওয়! গেল। 
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মীর কাশিমের বহু অর্থবায় হইয়াছিল । স্ৃতরাঁং তিনি পাটন1 ত্যাগ করিবার 
পূর্বে বিহারের নায়েব-হুবাদার রামনারায়ণের নিকট প্রাপ্য টাক! দাবী করিলেন। 
মীরজাফরের আমলেও .ইংরেজের আশ্রিত ও অন্্গৃহীত রামনারায়ণ নবাঁবকে 
বড় একট! গ্রহ করিতেন ন1 এবং তিন বৎসর যাবৎ তিনি নবাব সরকারের প্রাপ্য 
দেন নাই। মীর কাশিম পুনঃ পুনঃ হিসাব-নিকাশের দাবী করিজেও তিনি নানা 
অজুহাতে তাহ স্থগিত রাখিলেন। পাটনার ইংরেঞ্জ কর্মচাঁরীরাও নবাবকে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিতেন। নবাব রামনারায়ণ ও রাঁজবল্পভের অধীন ফৌজকে পাঁটনায় 
নবাবী ফৌজের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্ত আহ্বান করিলে মেজর কারন্তাক ইহার 
'বিরুদ্ধে কলিকাতা কাঁউনসিলে অভিযোগ করিলেন। কলিকাতা কাউনসিল 
কারস্কাককে জানাইলেন ষে তাহার সহিত পরামর্শ ন1! করিয়া রামনারায়খ ও 
রাঁজবল্লভকে ফৌজ নিয়া আপিবার আদেশ দেওয়া মীর কাশিমের পক্ষে অত্যন্ত 
অসঙ্গত হইয়াছে। তাহারা কারষ্তাককে আঁদেশ দিলেন তিনি যেন নবাবের সর্ব- 
প্রকার উৎ্পীড়ন হইতে রামনারায়ণের ধন-মান-জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করেন । 

ইংরেজ সৈল্তাধ্যক্ষ কর্মেগ কুট মীর কাশিমকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতেন । 
পাটনা শহরের দরজায় ইংরেজ পৈন্য পাঁছাঁরা দিত এবং কাহাকেও ঢুকিতে বা 
বাহিরে যাইতে দিত না। নবাব কর্নেলকে এই সৈন্ত সরাইতে বলিলে তিনি 
অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আবার বাদশাহ শাহ আলমকে বাংলার 
লইয়া আমিবেন।” বড় বড় পদে কাহাকে শিষুক্ত করিতে" হইবে মে বিবয়েও 
কর্নেল মীর কাশিমকে আদেশ পাঠাইতেন। এই নগুদয় বর্ণনা করিয়া মীর কাঁশিষ 
কলিকাতার গতর্ণর ত্যান্সিটার্টকে (১৬ই জুন, ১৭৬১) পত্র লিখিয়। জানান থে 
কর্নেল পাটনায় পৌছিবার পর হইতেই নির্দেশ দিয়াছেন যে তিনি যাঁহা বলিকেন 
নবাবকে তাহাই কত্পিতে হইবে। উপমংহারে মীর কাশিম [লিখিলেন। “আমার 
ভয় যে সিপাহীরা আমার জীবন বিপন্ন করিক্ন! তুলিবে এবং আমার *মান সন্মান 
সমস্যই নই করিবে। গত আট মাস যাবৎ আমার আহার নিদ্রা নাই বলিলেই 
হ্য়।” | 

১৭ই জুন নবাব আর এক পত্রে লেখেন £ 

“কাল রাত “্ছুপুরে মহারাজ রামনারায়ণ কর্নেলকে খবর পাঠান থে আঙি 
' স্ছর্গ আক্রমণের জন্ত সৈহদের জড় করিয়াছি। এই মিথ্যা সংবাদে বিচবিত 
হ্ইয়! কর্নেল সৈচ্ভ বঙ্ছিত করেন। আজ সকালে হিং ওয়াস, জেনানা যহলের 


5৯৮, বাংল। দেশের ইতিহাস 
মিকটে আমার খাস কামরা ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া! বলিলেন, 'নবাৰ কোথায়?” 
কর্সেদ কুট ক্রোধাদ্বিত হইয়া! পিস্তল হাতে ঘোড়সগয়ার, পিওন, সিপাহী 
প্রভৃতি বঙ্গে করিয়! আমার তীবুতে প্রবেশ করেন--তারপর ৩৫ জন ঘোর” 
সওয়ীয় এবং ২০* সিপাহী লইয়া! প্রতি তাঁবুতে ঢুকিয়া “নবাব কোথায় ? বলিঙ্ব! 
চীৎকার করিতে থাকেন। ইছাঁতে আমার কত দূর লাঞ্ছনা ও অপমান হইয়াছে 
এবং আমার শক্র, মিত্র ও সৈম্তগণের চোখে আমি কত দূর হেয় হইয়া'ছি তাহা 
গাপনি সহজেই বুবিতে পারিবেন ।” 

এই ত গেল নবাবের ব্যক্তিগত অপমান। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণের 
ব্যবহারে তাহার প্রজাগণেরও ছূর্দশার সীমা ছিল না। কোম্পানীর মোহরান্কিত 
“দত্তক” দেখাইয়। কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের মর্বত্র জলপথে ও স্থলপথে 
বিন! শুক বাণিজ্য করিতেন। ইহাতে একদিকে রাঁজকোষের ক্ষতি হইত, 
অগ্কদিকে দেশীয় বণিকগণকে শুষ্ক দিতে হইত বলিয়া তাহারা ইংরেজ বণিকদের 
সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য 
হইত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারংবার এইরূপ বেআইনী কার্ষের তীব্র নিন্দা 
করা সত্বেও ইংরেজ কর্মচারীর! ইহা হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। কারণ এখানকার 
উচ্চ পদস্থ কর্মচাঁরীরাও এই প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তা ছাড়া গভর্ণর ও 
কাউনসিলের সাশ্যগণের গ্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয়, 
কর! কেহই দূবদীয় মনে করিত মা। 

শুদ্ধের ব্যাপার ছাঁড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের প্রজার উপর নান! 
রকম উৎপীড়ন কর্িত। ঢাকার কর্মচারীর! ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ শ্রহট্ে 
একদল সিপাহী পাঠাইয়। সেখানকার একজন মন্তাস্ত ব্যক্তিকে বধ করিয়াছিলেন 
এবং স্থানীয় জমিদারকে জোর করিয়া ধরিয়। লইয়! গিয়1 বন্দী করিয়াছিলেন। 
এইয়প অত্যাচারের ফলে গ্রজাগণ অনেক সমগ্র গ্রাম ত্যাগ করিম্বা পলায়ন করিতে 
বাধ্য হইত । ইংরেজের সঙ্গে কলহ ব! যুদ্ধেয় আশঙ্কায় অত্যাচারী ইংরেজ: 
কর্মচারীকে নিজে দণ্ড না দিয়! প্রজাদের ছুরবস্থা। সম্বন্ধে মীর কাশিম গভর্পরের 
নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাঝে ২৬শে মার্চ তারিখের চিঠির" 
বর্ম এই : »কপিকাতা, কাশিমবাঞ্জার, পাঁটনা, ঢাঁকা প্রভৃতি সকল কুটির ইংরেজ 
অধ্যক্ষ তীহাদের গোমত্ত! ও অন্তাস্ বর্মচানী সহ খাজান। আদায়কায়ী, অনিধার, 
ভীলুকর্মার প্রতৃত্তির মতম বাবহার খয়েন-স্দাযার কর্মচারীদের কোন আঙলই, 
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দ্বেন না। প্রতি জিলা ও পর্গণায়, প্রতি গঞ্জে, গ্রামে কোম্পানীর গোমদ্তা 
ও অন্তান্ত কর্মচারিগণ তেল, মাছ, খড়, বাশ, ধান, চাউল, হ্ছপারি এবং অন্তান্ত 
ড্রবোর ব্যবসা করে, এবং ভাহারা কোম্পানীর দস্তক দেখাইয়া কোম্পানীর 
মতই সকল ন্ুযোগ-স্থবিধা আদায় করে।” অন্তান্ত পছ্জে নবাব লেখেন যে 
"তাহার! বহু নৃতন কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যবসা উপলক্ষে প্রজাদের উপর বনু 
অত্যাচার করে। তাহারা জোর করিয়া! লিকি দামে জরব্য কেনে এবং আমার 
প্রজ! ও ব্যবসায়ীদের উপর নান! অত্যাচার করে। কোম্পানীর ম্তক দেখাইয়া 
তাহার! শ্রক্ক দেয় না এবং ইহাতে আমার পঁচিশ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। 
ইহার ফলে দেশের ব্যবসায়ীরা ও বহু প্রজা সর্বন্থাত্ত হইয়া! দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
হাইতেছে।” 

কয়েকজন ইংরেজও এইন্ধপ অতাচারের কথ উল্লেখ করিয়াছেন। বাখরগ্জ 
হুইতে সার্জেন্ট ব্রেগে। ১৭৬২ খ্রীষ্টাবের ২৬শে মে গভর্ণর ভ্যানসিটার্টকে যে পত্র 
লেখেন তাহার মর্ম এই ২ “এই স্থানটি বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
কিন্তু নিয়লিখিত কারণে এ স্থানের ব্যবসা! একেবারে নষ্ট হুইয়া গিয়াছে । একজন 
ইংরেজ বেচাকেনার জন্য একজন গোষন্তা পাঠাইলেন। সে অমনি প্রত্যেক 
লোককে তাহার ভ্রব্য কিনিতে অথবা তাহার নিকট তাহাদের ভ্রব্য বেচিতে 
বলে, ঘদি কেহ অস্বীকার করে বা অশক্ত হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেজাঘাত 
অথবা কয়েদ কর! হয়। যে লমন্ত প্রব্যের ব্যবমায় তাহার! নিজের! চালায় মেই সব 
্রব্য আর কেহ কেনাবেচা করিতে পারিবে না, করিলে তাহাকে শান্তি দেওয়। 
হয়। ভ্কাষ্য দামের চেয়ে জিনিষের দাম তাহারা অনেক কম করিয়। ধরে এবং 
অনেক সময় তাহাঁও দেয় না। যদি আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি, অমনি 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এইরূপে বাঙালী গোমস্তার্দের অত্যাচাবে 
প্রতিদিন বহু লোক শহর ছাড়িয়া! পলাইতেছে। পূর্বে সরকারী কাছারীতে 
বিচার হইত কিন্তু এখন প্রতি গোমস্তাই বিচারক এবং তাছার বাড়ীই কাছারী । 
তাহার! জমিদারদেরও দণগ্ডবিধান করে এবং মিথা অভিযোগ করিয়া তাহাদের 
নিকট হইতে টাকা আায় করে।” 

১৭৬২ শ্রীষ্টাে ২৫শে এপ্রিল ওয়ারেন ছেহিংস এইসব অত্যাচারের কাহিনী 
গ্র্ণরকে জানান। তিনি বলেন ঘষে “কেবল কোম্পানীর গোষত্যা ও দিপাহী 
নহে, অন্ত লোকও সিপাহীর পোষাক রিনা! ঘা গোখস্তা বলির! পরিচন্ দিশা সর্বজ্ঞ 


২০, বাংল! দেশের ইতিহাস 


লোকের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে। আমাদের আগে একদল সিপাহী যাইতেছিল, 
তাঁহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেকে আমার নিকট অভিযোগ করিয়াছে। 
'ামাদের আসার সংবাদে শহর ও সরাই হইতে লোকেরা! পলাইয়াছে--দোকানীর! 
দোকান বন্ধ করিয় সরিয়। পড়িয়াছে।” 

২৬শে মের পত্রে হেষ্টিংস লেখেন £ “সর্বজ্র নবাবের কতৃত্ব গ্রকাশ্ঠে অস্বীকৃত ও 
অপমানিত ; 'নধাঁবের কর্মচারীরা কারারুদ্ধ $ নযাবের ছর্গ আমাদের সিপাহী 
সবার! আক্রান্ত ।” 

গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট লিখিয়াছেন £ *আমি গোপনে অত্যাচারী ইংরেজ কর্ম 
চারীদের দাঁবধান করিয়াছি ; কিন্তু অত্যাচারের কোন উপশম না! হওয়ায় বোর্ডের 
সভা ইহ1 পেশ করিয়াছি । অথচ বোর্ডের সদশ্তরা এ বিষয়ে কোন মনোষোগই 
দ্বিলেন ন1। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস নবাব আমাদের সঙ্গে কলহ করার জন্যই 
এই সব মিথ্যা সংবাদ রটাইতেছেন। নবাবের অভিযোগে বিশ্বাম করি বলিয়া 
তাহারা আমাকে গাঁপি দেন ও শক্র বলিয়া মনে কবেন। যদিও প্রতিদিন 
অভিযোগের সংখ্যা ধাড়িয়াই চলিতেছে, তথাপি প্রত্তিকার তো দুবের কথা, 
ইছার একটির সন্বদ্ধেও কৌন তদস্ত হয় নাই ।* 

নবাবের প্রধান অভিযোগ ছিল ইংরেজদের বে-আইনী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে। 
বাঁদশাহের ফরমান অন্গসারে যে সকল ত্রব্য এদেশে জাহাজে আমদানী হয় অথবা 
এদেশ হইতে জাহাজে বগ্টানী হয়, কেবল সেই সকল দ্রব্যই কোম্পানী বেচাকেনা 
করিতে পারিবেন এবং কোম্পানীর মোহরাঁক্কিত “ন্তক* দেখাইলে ত্বাহাৰ উপব 
কোন শ্রন্ক ধার্য হইবে না। কিন্তু কেবল কোম্পানী নয়, তাহাদের ইংরেজ কর্ম- 
চারীবাও অন্ত সকল দ্রব্য- লবণ, স্থপারি, তাঁমাক গ্রভৃতি--বাংল! দেশের মধ্যেই 
বেচাকেনা করিত এবং কোম্পানীর দত্তক দেখাইয়া কেহই শুষ্ক দিত না। 
লবণের গোল! হইতে সর্বত্র দেশী ব্যপারীদের সরাইয়! ইংরেজের! প্রায় একচেটিয়া 
বাণিজা করিত এবং ইহাতে নবাবের প্রভূত লোকসান হুইত। এতদ্বাতীত 
ইংরেজ বণিকের সহিত নবাবের কর্মচারীদের বিবাঁদ উপস্থিত হইলে ইংরেজরাই 
তাহার বিচার করিত। নবাব বা তীহার কর্মচারীদিগকে কোন গপ্রকাৰ 
হস্তক্ষেপ করিতে দিত ন1। দুতরাং যাহারা কোন অপরাধ করিত সেই অপরাধের 
বিচারের তারও তাছাদের উপরেই ছিল।” গতর্ণর ত্যান্সিটার্ট নবাধের 
'অভিযৌগঞ্জলি স্তায়স্গত যনে করিয়াছিলেন বলিক্াই হউক অথবা মীর কাশিষের 


মবাবী আমল ২০১ 


নিকট হইতে বহু অর্থ পহিক়াছিলেন বণিয়াই হউক নবাবের পক্ষ লইয়া 
কাঁউনসিলের ইংরেজ অদশ্যদের সহিত অনেক লর়িয়াছিলেন এবং কিছু কিছু 
কতকার্ধও হইয়াছিলেন। রাঁমনারায়ণকে ইংরেজ গভর্ষেন্ট বরাধর নবাবের 
বিরুদ্ধে আশ্রক়্ দিয়াছিলেন কিন্তু নবাবের চিঠিতে উল্লিধিত ১৬ই জুনের ঘটনার 
দুইদিন পরে কলিকাতার কমিটি রামনারায়ণকে পদচ্যুত করে এবং কর্ণেল কুট ও 
মেজর কারম্তাককে পাঁটন| হইতে স্থানান্তরিত করে। আগস্ট মাসে পাটনায় নৃ্তন 
নায়েব-সথবাদার নিষুক্ত করার ব্যবস্থা হয় এবং সেপ্টেম্বর যাসে ভ্যান্সিটার্টের 
আদেশে রাঁমনারায়ণকে নবাবের হস্তে অর্পণ করা হয়। নবাব তীহার নিকট 
হইতে যতদুর সম্ভব টীকা আদায় করিয়া! অবশেষে তাহাকে হত্যা করেন। কেবল" 
মাত্র ইংরেজের অন্থগ্রহের আশায় বা ভরসায় যাছার! স্বীয় প্রতুর প্রতি বিশ্বীস” 
ঘাতকতা করিয়াছিলেন, তাহাদের অনৃষ্টে যে কত নিগ্রহ ও ছুঃখভোগ ছিল, মীর” 
জাফর, মীর কাশিষ, রামনারায়ণ প্রভৃতি তাহার উজ্জল দৃষ্টাস্ত। 

ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্বন্ধে নবাব ধে ফভিযোগ করিতেন, 
ভ্যান্সিটার্ট তাহাঁবও প্রতিকাব করিতে যত্ববান হইলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টায্বের 
শেষভাগে তিনি নবাবের নৃতন রাজধানী মুন্ধেরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
এক নৃতন সন্ধি কবিলেন। স্থির হইল যে ভবিষ্কতে ইংরেজরা! লবণের উপর 
শতকরা! ৯ টাঁক1 হাঁরে শুন্ক দিবে। এ দেশীয় বণিকেরা শতকর! ৪০ টাঁকা! শুদ্ধ 
দিত। সুতরাং নির্ধারিত শুক দিয়াও ইংরেজদের অনেক লাভ থাকিত। কিন্ত 
এই সৃবিধার পরিবর্তে সন্ধিব আঁর একটি শর্তে স্থির হইল ষে অতঃপর নবাবের 
কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক ব। তাহার গোমস্তার কোন বিবাদ বাধিলে 
নবাবের আদালতেই তাহার বিচার হুইবে। ত্যান্সিটার্টের স্পষ্ট নিষেধ সত্বেও 
কলিকাতা কাউননিল এই মীমাংস! গ্রহণ করিবার পূর্বেই নবাব তাহার কর্মচারী- 
দিগকে এই বিষয় জানাইলেন এবং তদহুরূপ শু্ধ আদায় করিতে নির্দেশ দিলেন । 

শুন্ধ ব্যাপার সন্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া ১৭৬৩ খ্রীষ্টাবের জানুয়ারী মাসে মীর কাঁশিম 
পপারগিন খা”্র অধীনে এক সৈম্তদল নেপাল জয় করিবার জন্ত পাঠাইলেন। 
মকবনপুরের নিকটে এক যুদ্ধে নবাবসৈন্ত গুর্থার্দিগকে পরাজিত করিয়া রানে 
নিশ্চিন্তে নিষ্র! যাইতেছিল। অকল্মাৎ গর্থাদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়! পলাইল। 
'নযাবের বছ সৈষ্ত নিহত হইল এবং বহু অস্থ-শস্্ কামান-বন্দুক গুর্থাদের হত্খগত 
হ্ইজ। 


২২ বাংল। শের ইতিহাস 


এদিকে ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সহিত নৃতন বন্দোবত্ত করায় ইংয়েজ বণিকরা 
ক্ষুদ্ধ হইয়। কলিকাতা৷ বোর্ডের নিকট ইছার ধিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল এবং যোর্ড 
এই নৃতন বন্দোবত্ত নাকচ করিয়। দিল। ত্যান্সিটার্ট বোর্ডের সদশ্যদিগকে স্মরণ 
করাইয়া দিলেন ঘে বাদশাহী ফরমানে একপ আত্যন্তরিক বাণিজোর অধিকার 
দেওয়া হয় নাই, এবং কোম্পানীর ইংলত্ীয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন 
যে লবণ, সুপারি প্রভৃতি যে সমূদয় জ্রব্যের বেচাকেনা বাংলাদেশের মধ্যেই 
পীদাবদ্ধ তাহার জগ্ক নির্ধারিত শুক্ধ দিতে হইবে-্-কারণ তাহা না হইলে নবাবের 
রাজন্বের অনেক ক্ষতি হইবে । কিন্তু ইহা সত্বেও ইংরেজরা বহুদিন যাবৎ যে স্থবিধা 
ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহ! ছাড়িয়। দিতে রাজী হইল ন! এবং ভ্যান্সিটার্টের 
নৃতন বন্দোবস্ত কাউন্সিল নাকচ করিয়! দিলেন। অগত্যা! ভ্যান্লিটার্ট নবাবকে 
লিখিলেন : "বাদশাহী ফরমান এবং বাংলার নবাৰদের সহিত সন্ধি অন্স।রে 
কোম্পানীর দত্তকের বলে বিন! শুন্কে আভ্যন্তরিক ও বিদেশীয় বাণিজ্য করিবার 
সম্পূর্ণ অধিকার ইংরেজ বণিকদের আছে। ম্ৃতরাং ইংবেজ বণিকেরা এই 
অধিকারের জোরে পূর্বের ন্যায় বিন! শুন্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল দ্রবোর 
ব্যবসায় করিতে পারে ও করিবে । তবে প্রাচীন প্রথ! অন্থমারে লবণের উপরে 
শতকর। আড়াই টাক1 হিসাবে শুষ্ক দিবে। কেবল দুইটি কুঠিতে তামাকের 
উপর শুন্ক দিবে ।” 

কলিকাতা কাউন্সিলের এই নৃতন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার পূর্বেই পাটনা্র 
নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক সংঘর্ষ হইল। নবাবের 
সহিত ভ্যান্সিটার্টের যে নৃত্তন বন্দোবস্ত হইয়াছিল তদস্থসারে নবাবের কর্মচারীর! 
ইংরেজ বণিকের নিকট শ্রদ্ক দাবী কবে। এলিন ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়। নবাবের কর্ম- 
চারীদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠান এবং তাহাদের অধ্যক্ষ আকবর আলী খানকে 
ধন্দী করিয়া পাঁটনায় লইয়া আসেন। নিজের চোখের উপর এই রকম অত্যাচারে 
মবাধ ক্রোধে ক্ষিথরপ্রায় হইয়া তীহার কর্মচারীকে উদ্ধার করিবার জন্য ৫০* 
খোড়শওয়ার পাঠাইলেন। ইহারা উক্ত কর্মচারীকে না পাইয়। এলিসের প্রহরীদের 
আ্রিমণ করিল । চাঁরিজন প্রহরী হত হইল এবং নবাবের সৈম্ত এলিসের অবশি 
প্রহরী ও গোমস্তাদের ধঙ্দী করিয়া আনিল। নবাধ তাহাদিগকে তত্দনা করিয় 
ছাড়িয়া দিলেন। কলিফাভ্ভার কাউনসিল ভ্যান্সিটার্টের লছিত নবাবের নৃতন 
ধন্দোবপ্ত নাকচ করিয়া দেওয়ায় তবিশ্বতে এইরূপ গোলযোগ বন্ধ করিবার 
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'অভিগ্রীয়ে নযাঁব সমস্ত জিনিষের উপরই গু একেবারে উঠাইয়া দিলেন (১৭ই মার্চ, 
১৭৬৩ )। গভর্ণরকে লিখিজেন, তাহার আর রাঙ্গত্ব করিবার সখ নাই । সুতরাং 
ঠাহাকে রেহাই দিয়া ইংরেজের! ষেন অন্ত নবাব নিধুক্ত করে ।, 

সমন্ত শুক তুলিয়া দেওয়ায় বাংলার রাজস্ব অর্ধেক কমিয়া গেল। অত্যাচার, 
অপমান ও অরাজকতা নিধারণের জন্ত নবাব এ ক্ষতিও সন্থ করিতে প্রস্তত 
হইলেন। কিন্ত কলিকাত| কাউনসিলের অধিকাংশ সমস্ত নবাষের প্রস্তাবে অমত 
করিলেন। তাহার! বলিলেন ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সকলের মিকট হইতেই 
শুক আদায় করিতে হুইবে--কারণ তাহ! না! হইলে ইংরেজ বপিকদের অতিরিক্ত 
মুনাফা বন্ধ হয়। 

ইংরেজ এঁতিহাঁদিক মিল লিখিয়াছেন, স্বার্থের প্ররোচনায় মান্য যে কতদুর' 
টায়-অন্যায় বিচাররহিত ও জজ্জাহীন হইতে পারে, ইহা' তাহার একটি চরম 
দৃষ্াস্ত । 

এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া কলিকাতা! কাউন্দিল মৃঙ্গেরে নব।রের নিকট 
আযামিয়ট ও হে নামক ছুই সাহেবকে পাঠাইয়া নিমলিখিত দাবীগুলি উপস্থাপিত 
কবিলেন। 

১। নবাঁব ও ভ্যান্সিটার্টের মধ্যে নৃতন বন্দোবস্ত অনুসারে নবাবের কর্মচাঁরী- 
দিগকে যে সকল আঁদেশ দেওয়! হইয়াছিল তাহা! প্রত্যাহার কব! এবং ইহাব জন্ক, 
ইংবেজদের ষে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ কর]। 

২। শুন্ত রহিত করিবাব আদেশ প্রত্যাহার করা। 

৩। নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিকদের বা৷ তাহাদের গোম্তার; 
এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে কোম্পানীর কুটির 
ইংরেজ অধ্যক্ষের হস্তেই ভাঁহার বিচারের ভার দেওয়।। 

৪। বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জিলা ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান 
ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্ব বা জায়গীর দেওয়া । 

৫| দেমীয় মহাঁজনেরা যাহাতে কোম্পানীর টাঁক1 বিনা বাটায় গ্রহণ বকে, 
এবং কোম্পানী যাহাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশালে তিন লক্ষ টাক তৈরী 
করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর!। 

৬। নবাবের ধরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি ( 1692060%) রাখ! । 

নবাব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তে রাঁজী হইলেন ন1। তিনি বলিলেন, *ইহরেজেরা 
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ধহ সপ্ধি করিয়াছে এবং তাহা! অবিলম্বে তঙ্গ করিয়াছে--আধি কোন সন্ধি ভঙ্গ 
ফ্রি নাই। হুতরাং নৃতন সন্ধির কোন অর্থ হয় না ভাঁরপর একথধানি সাদ! 
কাগজ তাহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, “তোমাদের যাহা! ইচ্ছা ইহাতে লিখিয়া 
দাও, আমি সই করিব--কিন্ত আমার কেবল একটি দাবী--তাহা এই যে দেশেব 
যেখানে যত ইংরেজ সৈশ্ক আছে তাহাদিগকে সরাইয়! নিবে ।” 

নবাব বুঝিতে পারিলেন যে শীন্রই ইংরেজদের সহিত তাহার যুদ্ধ বাঁধিবে। 
স্থুতরাঁং কলিকাত। হইতে ষে কয়েকখান1 ইংরেজের নৌকা অস্ত্র বোঝাই করিয়া 
পাটনায় পাঠান হইয়াছিল, তিনি সেগুলি আটক করিলেন এবং বলিলেন, পাঁটনা 
হইতে ইংরেজ টসম্ত না সরাইলে তিনি এ নৌকাগুলি ছাড়িবেন না। কিন্তু যখন 
(তিনি শুনিলেন যে এলিস পাঁটন। হুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছে তখন তিনি 
নৌকাগুলি ছাঁড়িয়। দিলেন এবং এ তাঁরিখেই (২২ জুন) গভর্ণরকে এলিসের গোপন 
ব্যবস্থার খবর দিয়! লিখিলেন £ “আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে অন্থুবোধ করিয়াছি, 
আবারও করিতেছি--আপনি আমাকে রেহাই দিয়! অন্ত নবাব নিযুক্ত করুন।” 

নবাব নৃতন সদ্ধির শর্ত না! মানায় অ)াঁমিয়ট ও ছে নবাবের বাজধানী মুজ্েব 
ত্যাগ করিলেন। ২৪ শে জুন বাত্রে এলিস পাটনা৷ আক্রমণ করিলেন । নবাবেৰ 
সৈম্তের! নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে ছিল--অতক্কিত আক্রমণে তাহার! বিপর্ধস্ত হইল-_এবং 
এলিন পাটন দুর্গ জয় করিতে না পারিলেও পাঁটনা নগরী অধিকার করিলেন। 
বহু লু$ন ও হত্যাকাণ্ড অস্ষঠিত হইল। এবারে মীর কাঁশিমের ধৈর্যের বীধ 
ভাঙ্গিল। তিনি পাঁটন! পুনবাঁয় অধিকারের জন্য মার্কীরের অধীনে একদল সৈন্য 
পাঠাইলেন। তাহাবা পাটন৷ নগরী অধিকার করিয়া ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করিল। 
ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করিল এবং এলিস ও আরও অনেকে বন্দী হইল | 

নবাব এলিসের আঁকম্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানাইলেন এবং 
ক্ষতি পূরণের দাবী করিলেন । আযামিয়ট সাহেব মীর কাশিমের নিকট দৌত্যকার্ধে 
'বিফল হুইয়! আরও কয়েকজন ইংরেজ লহ মুঙ্গের হইতে কলিকাতা৷ অভিমুখে যাত্রা 
করিয়াছিলেন । মীর কাশিম পাঁটনার সংবাদ পাইয়! মু্িদাবাদে আদেশ পাঠাইলেন 
হে জ্যামিয়টের মৌক1 ঘেন আটক করা হয়। তীহাকে হত্যা করিবার কোন আদেশ 
ছিল ন! কিন্তু আযামিয়ট নবাবের আদেশ সত্বেও নৌক1 হইতে নামিতে খবা 
'মতমসমর্পন করিতে রাজী হইলেন না! এবং নবাবের ঘে সমুদয় নৌকা ভঁহাকে 
পররিতে 'আসিন্লাছিল। ইংরেজ সৈষ্তকে তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ করিড়ে আদেশ 
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দিলেন। কিছুক্ষণ ঘুদ্ধের পর নবাব সৈন্য আযামিক়্টের নৌকাগুলি দখল করিল । 
ইংরেজ পক্ষের একজন হাবিলদার ও ছুই এক জন সিপাহী পলাইল--বাঁকী মকলেই 
হত বা বন্দী হইল । আ্যামিয়টও মৃত্যামুখে পতিত হইলেন । এই ঘটনা পৈশাচিক 
হত্যাকাণ্ড বলিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাসে বণিত হয়--কিন্ত আযামিয়টের আদেশে 
নবাবের নৌকামমৃের বিরুদ্ধে গুলি ছোঁড়ার ফলেই ষে এই টিনা হয়, কোন 
কোন ইংরেজ লেখকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 

পাটনায় এলিস্‌ ও অন্তান্ত ইংরেজদ্রিগকে বন্দী করায় কলিকাতাঁর কাউনসিল 
মীর কাশিমের বিরুদ্ধে বিষম উত্তেজিত হইয়া! উঠিলেন। তারপর ওরা জুলাই 
আযামিয়টের নিধন-সংবাদে তাহার! মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন 
এবং মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাঁবী-পদে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইংরেজের! এ" 
ছুই ঘটনার অনেক পূর্বেই মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হুইতেছিলেন। 
এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি কল্িকাতার কাউনপিলে যুদ্ধ বাধিলে কোন্‌ সেনানায়ক 
কোন্‌ দিকে অগ্রসর হুইবেন '্াহ। নির্ণীঁত হইয়াছিল এবং ১৮ই জুন যুদ্ধের ব্যবস্থ 
আরও অগ্রসর হুইয়াছিল। 

মীর কাশিম যে যুদ্ধের জন্ত একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না, এমন কথা বলা ঘায় 
না। ইহার সম্ভাবনায়ই তিনি একদল* সৈম্ত ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত করিয়া 
ছিলেন। তাঁহার সৈন্ত সংখ্য। ৫* হাজারের অধিক ছিল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর 
আযাভাম্দ্‌ চারি হাজার সিপাহী ও সহম্রাধিক ইউরোপীয় সৈম্ত লইয়া! তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন ( জুলাই, ১৭৬৩ )। 

মীর কাশিম মুশিদাবাদ রক্ষার জন্ত বিশ্বা্ী নায়কদের অধীনে বহুদংখ্যক সৈম্থ 
সেখানে পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ 
করার আদেশ দিলেন। কাশিমবাজার সহজেই অধিকৃত হইল এবং বন্দী ইংরেজগণ 
মৃত্ধেরে প্রেরিত হইয়া।তথ] হইতে পাটনাতে নীত হইলেন । 

নবাবী সৈম্তের সেনাপতি তকী খানের সহিত মুণিদাবাদের নায়েব নবাব সৈয়দ 
মুহন্বদ খানের সন্ভাব,ছিল না--সৈয়দ মুহম্মদ তকী খানকে প্রতিপদে বাঁধা দিতে 
লাগিলেন--এবং মুন্গের হইতে যে তিন দন দৈন্ তকী খানের সহিত যোগ দিতে 
আঁসিয়াছিল, তাহাদের নায়কগণকে কুপরামর্শ দিয় তকী খানের শিবির হইতে: 
দুরে ধাঁখিলেন। অর মঘের তীরে নবাবী সৈগ্যের এই দলের সহিত একদল ইংরেজ 
ষ্টোর বুদ্ধ হইল। নবাব-টন্তের সহিত কামান ছিল না--ইংরেজ সৈস্ের 
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ফাঁছানের গোলায় ভাহার! বিধ্বস্ত হইল। তথাপি নবাবসৈন্থ অতুল সাহসে চারি 
“ঘন্টাকাল যুদ্ধ করিল। কিন্ত অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। 

বিজলী ইংরেজ সৈম্থ কলিকাত। হইতে আগত মেজর আ্যাভাম্পের সৈল্পের 
সহিত যোগ দিল। ইহার ছুই তিন দিন পরে ১৯শে জুপ্লাই তকী খানের সহিত 
কাটোয়ার সন্নিকটে ইংরেজদের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে তকী খাঁন অশেষ বীরত্ব ও 
হলের পরিচয় দেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তকী খান আহত হুইলেন এবং তাহার 
অশ্ব নিহত হইল। তকী খান আর একটি অশ্থে চড়িয়। ভীমবেগে ইংরেজ গৈ 
আক্রমণ করিলেন। এই সময় আর একটি গুলি তাহার ক্বদ্ধদেশ বিদীর্ঘ করিল। 
ক্ষতস্থানের রক্ত কাপড়ে ঢাকিয়! অঙ্ছচরগণের নিষেধ ন! শুনিয়। তকী খান 
পলায়নপর ইংরেজদিগকে অস্থদরণ কিয়! একটি নদীর খাতের কাছে পৌঁছিলেন। 
সেখানে ঝোপের আড়ালে কতকগুলি ইংরেজ সৈন্য লুকাইয়। ছিল। তাঁহাদেরই 
একজন তকী খাকে লক্ষ্য করিয়া! গুলি ছু ডিল--তকী খানের মৃত্যু হইল। অমনি 
ঘাঁছার নৈম্যনল ইতন্তত পলাইতে লাগিল। যুক্সের হইতে যে তিন দল সৈন্য 
আসিয়াছিল তাহার! যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিল। 
ভাহারাও এবারে পলায়ন করিল। ইংরেজের! কাটোয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। 

এই যুদ্ধে নবাব-পৈন্তের পরাজয় হইলেও তকী খান যে সাহস, সমরকৌশল ও 
প্রতৃত্কি দেখাইয়াছেন তাহা! এ যুগে সত্য সত্যই ছুর্লত ছিল। দুর্গের হইতে 
আগত সেনাদলের নায়কের! যদি তাহার সহায়তা করিতেন তবে যুদ্ধের ফল 
অন্তরূপ হইত। তীহাঁদের সহিত তুলন! করিলে তকী খানের বীরত্ব ও চরিত্ 
আরও উজ্জ হইয়া উঠে। ছুঃখের বিষয় সাহিত্য-সম্রাট বঙ্ষিমচন্দ্র চন্ত্রশেখর 
উপন্াঁসে তকী খানের একটি অতি জঘন্য চিত্র আকিয়াছেন। ইহা! সম্পূর্ণ অলীক 
€ অনৈতিহীসিক। এই বীরের ললাটে ঘে কলঙ্ক কালিম! বঙ্কিমচন্দ্র লেপিয়! 
দিয়াছেন তাহ! কথক্চি দূর করিবার জগ্ই তকী খানের কাছিনী সবিস্তারে 
বিধৃত ছইল। 

কাটোয়ার যুন্ধক্ষেত্র হইতে বিজয়ী ইংরেজ নৈ্ত যুপিদাবাদের দিকে অগ্রনর 
হইল। মুপিদাাদ রক্ষার অন্ত যথেষ্ট সৈন্ত ছিল; কিন্তু অযোগ্য ও অপদার্থ 
নায়েব-নবার সৈক্সদ মুহশ্থদ মুর্দেরে পলায়ন করিলেন। এক রকম বিন! যুদ্ধেই 
ুশিদাবাদ ইংয়েখের ছত্তগত হইল। মুশিঙাবাদের অধিবানীরা--বিশেষদহিলুগাগ 
ীর কাপিমের হস্তে উৎপীন়্িত হইয়াছিলেন। জগৎশেঠ, মহারাজা রাবি 
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প্রভৃতি অস্্রান্ত হিন্বুগণকে মীর কাশিম মুন্ধেরে কারারুদ্ধ করিয়া রাঁথিয়াছিলেন, 
কারণ তীহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে ইহারা ইংরেজের পক্ষতৃক্ত । স্থতরাং 
মুশিদাবাঞ্ধে মীরজাফর ও ইংরেজ দৈগ্ত বিপুল সংবর্ধনা পাইলেন । 

কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল -_সৃতরাং তাহার! ছই 
পল্টন নৃতন দৈস্ত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। গিরিক্কার প্রান্তরে 
"ছুই প্লে যুদ্ধ হইল (২রা আগষ্ট )। আপাছুক্স| ও মীর বারুদগীন প্রভৃতি মীর 
কাশিমের কয়েকজন দেনানায়ক অতুন্স বিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। মীর বদরুদ্দীন 
ইংরেজ সৈন্তের বামপার্খব তেদ করিয়া অগ্রপর হইলেন ; এবং তখন ইংরেজ সৈগ্ত 
জলে ঝাঁপ দিয়! পড়িতে লাগিল। এই সময়ে ইংরেজ দৈস্বের দক্ষিণ পারব আক্রমণ 
করিলেই জয় স্বনিশ্চিত ছিল । কিন্তু তাহাব পূর্বেই বদরুদ্দীন আহত হওয়ায় 
তাহার দৈম্যাদের অগ্রগতি থামিয়া গেল। এই অবসরে মেজর আ্যাডাঁম্স্‌ প্রবল- 
বেগে আক্রমণ করায় নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া] পলায়ন করিল। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, নবাবপৈন্যে ছুই প্রধান নায়ক সমরু ও মার্কার এ যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত থাকিয়াও যুদ্ধে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। অনেকে মনে 
করেন তীহাঁরা' নবাবের সহিত বিশ্বাঘঘাতকতা করিয়াছেন কিন্তু'এ সন্বথ্ধে স্পষ্ট 
কোন প্রমাণ নাঁই। 

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাঁজিত নবাবসৈ্ত কিছুদুব উত্তরে ভধুয়ানালার ছুর্গে আশ্রয় 
লইল। ইহার একধাঁরে ভাগীরখী ও অপর পাশে উধুদ্বা নামক নাঁলা এবং 
ইহারই মধ্য দিয়! মুশিদাবাদ হইতে পানা যাইবার বাদশাহী রাঁজপথ। রাজপথের 
পার্খ্দেশেই গভীর জঙলগণ্ড এবং তাঁহার পাশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমাঁল! ক্রমশ 
বিস্তারিত হইতে হইতে উত্তরাভিমুখে চলিয়! গিয়াছে । এই হূর্তেক্য গিরিলক্ষটে 
একটি স্ুন্ ছূর্গ ছিল। মীর কাশিম নৃতন ছূর্গ-প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তদুপরি মারি 
সারি কামান সাজাইয়াছিলেন। এই প্রাচীর এত স্থদূঢ ছিল যে দীর্ঘকাল 
গোলাবর্ষণেও তাহা ভগ্ন হইবার ঘভভাবন! ছিল না। বছ সংখ্যক নবাবী গৈ 
'এই ছুর্গরক্ষার জন্ত পাঠান হইযাছিল। 

ইংরেজরা] বহু গোলাবর্ষণ করিয়াঁও যখন ছুর্গপ্রটীর ভাঙ্গিতে পারিল না তখন 
মবাবসৈয্তের ধারণ! হইল যেসএই হুর্গ জয় কর ইংরেজের সাধ্য নহে। এইগন্ত 
তীহারা আর পূর্বের স্কায় সতর্কতার সহিত ছূর্গ পাহার! দিত না এবং নৃতারীতে 
গিন্ত ধিনোধন কথিত । এই লমক্ে এক বিশ্বামঘাতক নবাবী সেদিক ছুর্গ হইতে 
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গোপনে রাত্রিতে পলায়ন করিয়া ইংরেজ শিবিরে উপস্থিত হইল। সে টংরেজ 
নেনাগতিকে জানাইল ষে জলগণ্ডের এমন একটি অগভীর স্থান আছে, হেখানে 
টিয়া পার হওয়া যায়। সেই রান্িতেই ইংরেজ লেন! অস্ত্রশস্ত্র মাথায় করিয়! 
নিংশষে এঁ বয় গভীর স্থানে জলগণ্ড পার হইয়! ছূ্গমূলে সমবেত হইল। নিদ্রাম্ 
গ্রহরীদিগকে হত্যা করিয়া রুয়েকজন ইংরেজ সৈনিক 'প্রাচীর বাহিয়! ছুর্গমধ্যে 
প্রবেশ করিল এবং তুর খুলিয়া দিল। অমনি বহু ইংরেজ নৈম্ত ছৃর্গের ভিতরে 
প্রবেশ করিল ; তখন নিদ্ররিত নবাবী নৈন্ত অতফিত আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া পলায়ন 
করিতে লাগিল। নবাবের সেনানায়কগণ পলায়নের পথরোধ করিয়া ঘোষণ! 
করিলেন ঘে পলায়ন করিবে তাহাকেই গুলি কর! হইবে। নিজ পক্ষের গুলি 
বর্ষণে বহু নবাব লৈম্য নিহত হুইল) তথাপি তাহারা ইংবেজের বিরুদ্ধে বুদ্ধ 
করিবার জন্য অগ্রসর হইল না। আবাটুন, মার্কাট ও গরগিন খা বিনাধুদ্ধে দুর্গ 
সমর্পণ করিয়া পলায়ন করিলেন। এইব্ুপে ৪০,১০০ সৈন্য ও শতাধিক কামান 
দ্বারা রক্ষিত এই দুর্তেদ্য ছুর্গ এক হান্জার ইউরোগীয় ও চারি হাজার সিপাহী 
জয় করিল। কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে উল্লিখিত বিদেশী দুই সেনানায়কের 
বিশ্বাঘাতকতার ফলেই উধুয়ানালায় মীর কাশিমের পরাজয় হইয়ছিল। 
“গরগিন খাঁর ভ্রাতা খোজ। পিক্র ইংরেজের বন্ধু ছিলেন--তিনি যে ইংরেজ 
নেনানায়ক আাভাম্সের অনুরোধে উধুয়ানাঁলায় মার্কাট ও আরাটুনের নিকট 
ইংরেজকে উপকার করিবার জন্ত চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহ! পরবর্তীকালে নিজেই 
্বীকার করিয়্াছেন। 

এইক্ষপ পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ও সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাঙকতার কাহিনী 
শুনিয়া মীর কাঁশিম উন্নত্তবৎ হিতাহিতজ্ঞানশুন্ত হইলেন। তিনি ৯ই সেপ্টেম্বর 
ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র লিথিয়! জানাইলেন যে তাহার সৈম্বদের অত্যাচারে 
তিন 'মাম যাবৎ বাংল দেশ বিধ্বস্ত হইতেছে--যদি তাহারা এখনও নিবৃত্ত 
ন! হয় তাহ! হইলে তিনি এলিম ও ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিবেন। তীহার 
মেনানায়কগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি সকলের উপরেই সন্দিহান হইয়! 
উঠিয্নাছিলেন। এবং মুঙ্গের ছুর্গে বন্দী জগৎশেঠ, মহারাজা রাজবন্পভ, শ্বরূপটাঘ, 
রামনারাক়ণ প্রভৃতি নন্তাস্ত ব্যজিদ্দিগকে এবং আরও বহু বন্দীকে গলায় বালি ব1 
পাথর তর? বস্তা। বাঁধিয়া ছুর্গপ্রাকার হইতে গঞঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়! নির্ধমভাবে 
হত্যা করিলেন। কাহারও কাহারও মতে জগৎশেঠকে গুলি করিয়া! মার! হয় । 
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ভারপর আল্মব জালি খ! নামক একজন সেনানায়কের হাণ্ডে যুদ্ধের ছুর্গের ভার 
অর্পণ করিয়া! পাঁটনায় গমন করিলেন। পথিমধো দুইজন সৈম্ত "গরগিন খা”কে 
হত্যা করে। ইংরেজ দৈন্য ১ল! অক্টোবর মুক্গের ঘূর্গ অবরোধ করিল এবং আরাব 
আলি খাঁর বিশ্বীসঘাতকতায় এ তুর্গ' অধিষ্কার করিল। কতক মবাবী সৈন্ঠ 
ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্রা করিল। এই সংবাদ শুনিয়াই 
নবাব ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। নৃশংস মমরু অতি 
নিষ্টরভাবে এই আদেশ পালন করিল। একমাত্র ডাক্তার ফুলার্টন ব্যতীত 
ইংরেজ নরনারী, বাঁলকবাঁলিকা সকলেই নিহত হইল ( ৫ই অক্টোবর, ১৭৬৩ )। 
ইংরেজ সৈন্য ২৮শে অক্টোবর পাঁটনার নগরোপকণ্জে উপনীত হইল। মীর 
কাশিম ইহার পূর্বেই তাঁহার স্থৃশিক্ষিত অশ্বীরোহী দৈন্ত লইয়! পলায়ন করিয়া" 
ছিলেন। পাঁটনার ছুর্গ রক্ষার ষথেষ্ট বন্দোবস্ত থাঁক। সত্বেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ সৈন্য 
এই দুর্গ অধিকার করিল। তখনও মীর কাঁশিমের শিবিরে তীহাঁর ৩০১৯*০ 
সুশিক্ষিত সেনা এবং মরুর সেনাঁদল ও মুঘন্ন অশ্বীরোহিগণ ছিল। কিন্তু পুনঃ 
পুনঃ পরাজয়ের ফলে ভগ্নৌগ্ম হইয়া তিনি বাংল! দেখ ত্যাগ করাই স্থির করিলেন 
এবং অযৌধ্যার নবাব উজীর শুজাউদ্দোল্লার আশ্রয় ও সাহাষ্য ভিক্ষ! করিয়া পত্র 
লিখিলেন। কর্মনীশ! নদীর তীরে পেঁছিয়া তিনি শুজাউদ্দৌলার উত্তর পাঁইলেন। 
শুজডিদ্বোল্লা স্বহস্তে একখানি কোরাণের আবরপ-পৃষ্ঠায় মীর কাঁশিমকে আশ্রস্ 
দানের প্রতিশ্রুতি লিখিয়া পাঠাইয়াঁছেন দেখিয়া মীর কাঁশিম আশ্বস্ত হইয়া বহু ধন- 
রত্বহ সপরিবারে এবং সুশিক্ষিত সেনাদল লইয়! এলাহাঁবাদে শিবির স্থাপন 
করিলেন। এই সময় সম্রাট শাহ আনমও শুঙ্গাউদ্দোল্ল।র আশ্রয়ে বাম করিতে- 
ছিলেন। এই তিন দল যাহাতে মিত্রতাবদ্ধ না হইতে পারে তাহার জন্য মীর 
জাফর, শাহ আলম ও শুজাউদ্দোক্পা উভয়ের নিকটই গোপনে দূত পাঠাইলেন। 
মীর কাশিম বহু অর্থনানে উভয়ের পান্রমিত্রকে বশীভূত করিলেন। তাহার! 
তাহাকে বাংল! দেশ উদ্ধারের জন্তা সাহায্য করিবেন, এই মর্মে এক সন্ধি হইল। 
এদিকে ইংরেজ সেনাপতি আযাডাম্‌সের মৃত্যু হওয়ায় মেজর কারন্যাক এ পদে 
নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমে বক্সারে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত রমদের 
অভাবে পাটনায় ফিরিয়া আগিতে বাধ্য হইলেন। পাটনার পশ্চিমস্থ সমস্ত প্রদেশ 
বিনা যুদ্ধেই মীর কাশিমের হস্তগত হইল এরং তিনি ও অধোধ্যার নবাব মিলিত 
হইয়া পাটনায় ইংরেজ শিবির অবরোধ করিলেন। পরে বর্ধাকাল উপস্থিত হইলে 
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বন্ধারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কিন্তু ইংরেজ সৈগ্ তাহাদের পশ্চান্ধাবন 
করিল ন!। 

বক্সার শিবিরে অবস্থানের সময় সমরু ও অগ্ঠাগ্ কুচক্রীদের বড়যন্্রে শুজাউদ্দোলা 
মীর কাঁশিমেব প্রতি খুবই খারাপ ব্যবহার করিতে লাঁগিলেন। যথেই অর্থ 
না দিতে পারায়, মীর কাশিমকে ভত্রনা করিলেন । অর্থীভাবে সৈন্তদের বেতন 
দিতে ন! পারায় সমরু তীহাঁর সেনাঁদল ও অস্ত্রশন্থ লইয়! শুজউদ্দোল্লার আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। তারপর অমক্চ নৃতন প্রতুর আদেশে পুরাতন প্রত্ুর শিবির লুণ্ঠন করিয়া 
মীর কাশিমকে বন্দী করিয়া শ্তজ্াউদ্দোল্লার শিবিরে নিয়া গেল। শুজাউদ্দোল্লা 
নিরুদ্বেগে বজ্মারে নৃতাগীত উপভোগ করিতে লাগিলেন। 

ইতিমধ্যে মেজর মনরে ক্যারন্যাকের পরিবর্তে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়! বক্সার 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আরাঁর নিকটে নবাব সৈন্য তীঁহাঁকে বাধা দিতে গিয় 
পরাজিত হইল। ইংরেজ দেনা বক্সারের নিকট পৌছিলে শুঞ্জাউদ্দোল্ল। যুদ্ধের জঙ্য 
প্রস্তুত হইলেন । ১৭৬৪ গ্রীষ্টাব্বেব ১২শে অক্টোবর তারিখের প্রাঁতে মীর কাঁশিমকে 
মুক্তি দিয়! শুজাউদ্দোল্লা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন । যুদ্ধে ইংরেজদের জয় 
হইল। শাহ আলম অমনি ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলেন। শুঙ্জাউদ্দৌন্লা ও মীব 
কাঁশিম রোহিলখণ্ডে পলায়ন করিলেন । ইংরেজ সৈম্ক অযোধ্যা বিধ্বস্ত করিল। 
মীর কাশিম কিছুদিন রোহিলখণ্ডে ছিলেন-_তাহার পরে সম্ভবত ১৭৭৭ প্রীষ্টান্ধে 
অতি দরিদ্র অবস্থান দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে তীহার মৃত্যু হয়। 

ইংরেজের সহিত মীর কাঁশিমের যুদ্ধেব একটি বিশেষ এঁতিহাসিক গুরুত্ব 
আছে। পলাগীতে ক্লাইব মীর জাফব ও রায়ছূর্লভের বিশ্বীঘঘাতকতার ফলেই 
জিতিয়াছিলেন--এবং সেখানে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয় নাই। কিন্তু মীর কাশিমের 
সৈন্দল ইংরেজ সৈন্যের তিন চাঁর গুণ বেশী ছিল। তাঁহার! বীর বিক্রমে যুদ্ধ 
করিয়াছি । স্তর তাহাদের পুনঃ পুনঃ পরাজয় এই সিদ্ধাস্তই সমর্থন করে ষে 
ইংরেজর! সামরিক শক্তি ও নৈপুণ্যে ভারতীয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং বাহুবলেই 
বাংল! দেশে বাঁজ্য প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিল । 

মীর কাশিমেব পতনের অনতিকাঁল পরে গভর্নর ভ্যান্নিটার্ট তাহার সন্বদ্ধে যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই £ “নবাব কোন দিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন 
অনিষ্ট করেন নাই । কিন্ত আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্বস্ত অতি সামান্ত ও তুচ্ছ 
কারণে প্রতিদিন ভীছার শাসনব্যবস্থায় পর্দীঘাঁত করিয়াছি এবং তীছার কর্মচারী 
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দেকস যথে& নিগ্রহ করিয়াছি। বহু দিন পর্যন্ত নবাব অপমান ও লাঙছন! সন 
করিয়াছেন, কারণ তাহার আশ! ছিল যে মামি এই সমুদ্নয় দূর করিতে পারিব। 
'তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিশোধ লন নাই। 

“এই যুদ্ধের জন্য ষে আমরাই দায়ী-_এলিসের পাঁটন! আক্রমণই যে এই যুদ্ধের 
কারণ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে নাই। ষে কোন নিরপেক্ষ র্যক্তি মীর 
কাশিমের দিক হইতে ঘটনাগুলি বিচার করিবেন, তিনিই বলিবেন যে এপিসের 
পাঁটনা আক্রমণ বিশ্বীঘাতকতার একটি চূড়াস্ত দৃষ্টান্ত এবং ইহা হইতেই প্রমাণিত 
হয় *যে আমরা যে সব সন্ধি ও শাস্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছি তাহা 
স্তোকবাক্য মাত্র এবং মীর কাশিমকে প্রতারিত কবিষ়্! তাহার সর্বনীশ সাধনের 
উপায় মাত্র। 

“যখন আমাদেব সহিত মীর কাঁশিমের যুদ্ধ বাঁধিল তখন তিনি ব্যক্তিগত ভাবে 
কোন সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দৈন নাই । কিন্তু তাঁহার সৈন্দল যে সাহস ও 
প্রভুভক্তি দেখাইয়াছেন হিন্দৃস্থানে তাহার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। তীহার রাজ্যের 
দুরতম প্রদেশে তীহাঁব কোন প্রজা! পাটনাঁর যুদ্ধে পরাজয় ও তীহার পলায়নের 
চেষ্টাব পূর্বে বিদ্রোহ কবে নাই বা আঁমাদেব সঙ্গে যোগ দেয় নাই। প্রজাঁরা যে 
তাহাকে ভালবাসিত ইহা! তাহারই পরিচয় । 

, “মুঙ্গেবেব হতাকাগ্ডের পূর্বে মীর কাশিম কোন নিষ্ঠুবতাব পরিচয় দেন নাই । 

কিন্তু তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যাঁহ| সহ করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা এবং তাহার 
গুকতব ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা ম্মবণ করিলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাগুঞ্জনিত অপরাঁধও 
তত গুরুতর মনে হইবে না। ধনসম্পদশাঁলী দেশের আধিপত্য হইতে কপর্দকহীন 
ভিখাগী অবস্থায় প্রাণের জন্য পলায়ন--এই আকম্ষিক দুর্ঘটনায় মন্তিষক বিকৃত হইবার 
ফলে ও সাময়িক উত্তেজনার ফলে তিন বদরের পুঞ্তীভূত অপমানের প্রতিহিংসা 
গ্রহণে প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই দুষ্ধার্য করিয়াছিলেন, এ কথা স্মরণ করিলে 
আমরা তাহীর চরিত্র সহবন্ধে সঠিক ধারণ! করিতে পারিব ।” 

ত্যান্সিটার্টের এই উক্তি মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ধায়। কিন্ত 
মীর কাশিম যে মিষ্্র-প্রকৃতি ছিলেন ন1 ইহা পুরাপুরি স্বীকার কর! ঘায় না। অর্থ 
নংগ্রছের জন্য তিনি বহু নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ ঘতদিন 
ইংয়েঙজের আশ্রিত ছিলেন মীর কাশিম তীহাঁর কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাঁই। 
যে কোন কারণেই হউক, ইংবেজর! হখনই বামনারায়ণকে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত 
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করিল তখনই মীর কাশিম তীহার সর্বন্ধ লু$ন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। 
তারপর ইংরেজদের পঙ্গে যুদ্ধে হারিয়! পলায়ন করিবার পূর্বে তিনি কেবল ইংরেজ 
বঙ্দীদিগকে নহে, রামনারীয়ণ, জগৎ শেঠ, রাজবন্পভ প্রভৃতি রাজ্যের কয়েকজন 
প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করেন । স্থতরাঁং তাহার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতাৰ 
অভিযোগ একেবারে অস্বীকার কর! যায় না। 

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক মুসলমান এঁতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেনের 
মন্তব্য বিশেষ প্রণিধাঁনযোগ্য । তিনি মীর কাঁশিমের কয়েকজন বিশিষ্ট সভামদের 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং নবাবের অপকীত্তি ও সংকীতি উভয়েবই 
উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন £ 

"মীর কাঁশিম বজীয় সেনানায়ক ও সিপাহীদলের প্রতভৃতক্তিতে বিশ্বাস 
করিতেন না বলিয়া, অনেক সময়ে সামান্ত কারণে অনেকের প্রাণদগ্ড করিতেও 
ইতন্তত করেন নাই। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্ষে অথ্ব। পণ্ডিত 
সমাজের মর্যাদা রক্ষা! কার্ষে তিনি যেরূপ ন্যায় বিচারেব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহাতে তাঁহাকে তৎসময়ের আদর্শ নরপতি বলিলেও অতুযুক্তি কর! হইবে ন:। 
তিনি সপ্তাহে ছুই দিবস যথারীতি বিচারাপনে উপবেশন করিতেন। নিয়পদস্থ 
বিচারকগণের বিচার কার্ষের পর্যালোচনা করিতেন। ন্বয়ং অর্থাঁ, গ্রত্যথাঁ ও 
তাহাদের সাক্ষীগণের বাঁদান্থবাদ শ্রবণ করিয়া বিচার কার্ধ্য সম্পাদনা করিতেন। 
তাহার আমলে কোন রাজকর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া! “হা'কে “না করিয়া 
দিতে পারিতেন ন1। জমিদারদিগের উৎপীড়ন হইতে দুর্বল প্রজাদিগকে রক্ষা করা 
তঁহীর বিশেষ প্রিয় কার্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। সিরাঁজউদ্দৌল্প! বহু ব্যয়ে 
যেঃইমাম বাড়ী প্রস্তত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গৃহসজ্জা বিক্রয় করিয়া! 
দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া ধিয়াছিলেন |” 

মীর কাশিম ইংরেজদের হত্তে পদে পদে যে ভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত 
হইফ্নাছিলেন তাহাতে শ্বতঃই তাহার প্রতি আমাদের সহান্ভূতি হয়। কিন্ত 
খ্মরুণ রাঁধিতে হইবে ষে ইংরেজদের যে সকল কার্ষের বিরুদ্ধে তিনি তীত্র প্রতিবাদ ও 
পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়াছেন, বেআইনী হইলেও মীর জাফবের আমল হইতেই 
তাঁহ। প্রচলিত ছিল। মীরজাফর নবাব হইয়া ষে সমুদয় পরওয়ানা দিয়াছিলেন 
তাহাতে বাংলা দেশের অগ্যন্তরে বিনা শুক্কে কোম্পানীর বাণিজ্য করিবার অধিকার 
স্বীকৃত হইয়্াছে। আর কোম্পানীর কর্মচারীর! মীরজাফয়ের আমল হইতে 
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এক্প অবৈধ বাণিজ্য করিয়াছে এবং নবাবের কর্মচারীরা বাঁধা দিলে নিজেরাই 
তাঁহাদের বিচার করিয়া শাস্তি দিয়াছে। 

মীর কাশিম যখন ইংরেজ কর্মচাপীদিগকে ঘুষ দিয়া তাহাদের অনুগ্রহে 
মীরজীফরকে সরাইয়া নিজে নবাব হইয়াছিলেন তখন তাহার বোঝ! উচিত ছিল 
যেন্তাঁয় হউক অন্যায় হউক ইংরেজ যে সব হুযোগ স্থবিধ! পাইয়াছে তাহা কখনও 
ত্যাগ করিবে না। বরং নৃতন নৃতন স্থবিধাঁর দাঁধী করিবে। নবাবী লাতের 
মূলাস্বরূপ তিনিও অনেক নৃত্তন সুবিধা ও অধিকার ইংরেজকে দিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। ইংরেজের বেআইনী ব্যবসায় বন্ধ করিতে হইলে তাহাদের সহিত 
(ষ সন্ধির ফলে তিনি নবাব হইয়াছিলেন, সেই সদ্ধিতেই তাহার উল্লেখ করা উচিত 
ছিল। তিনি বশ জানিতেন ইংবেজ কখনও তাহাতে রাজী হইবে না। অন্ধির 
লময়ে এ প্রসঙ্গ না তোলায় তিনি প্রকারাস্তরে ইহ! মানিয়াই লইয়াছিলেন। 
স্বতরাং পরে এই বিষয় লইয়া! আপতি করার স্বপক্ষে যুক্তি ধাকিতে পারে, 
কিন্তু ন্যায়ের বা আইনের দোহাই দিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও উৎপীড়িতের 
পযীয়ে ফেল যায় ন1। 

নিজের প্র, রাজা ও শ্বশুরের প্রতি বিশ্বামঘাতকতা! করিয়া তিনি যে গুরুতর 
অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা কোন রকমেই ক্ষম। করা যাইতে পারে না। কেহ 
কেহ মনে করেন বাংলাব স্বাধীনত! রক্ষার জগ্ তাহার প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা তিনি 
তাহার অপরাধে ক্ষারন করিয়াছেন। অবশ্ঠ পিবাঁজউদ্দোল্লার পরবর্তী নবাবদের 
সহিত তুলনা করিলে এ বিষয়ে তাঠাব শ্রেষ্ঠত্ব অবিদংবাদিত। বঙ্কিমচন্দ্র মীর 
কাশিমকে বাংলার ণেষ ম্বাধীন নবাব' আখ্যা দিয়! বাঁডীলীর স্বদয়ে তাহাকে 
উচ্চ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে মীব কাঁশিমের নবাবী নন্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে 
তাহা ম্মরণ করিলে বলিতে হইবে যে বন্ধিমচন্দ্রের প্রদত্ত উপাধি কেবল আংশিক- 
তাবে সভ্য। মীর কাশিমের চাঁর বদর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বৎসর স্বাধীনভাবে 
তিনি বিশেষ কিছুই করিতে পাঁরেন নাই। তিনি স্বাধীনতা! লাভের জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ১৭৬৩ খ্রীষ্টান পূর্বে মীর 
কাঁশিমকে শ্বাধীন নবাব বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
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৯। মীর কাশিমের পর ( ১৭৬৪-৬৬ ) 

মীর কাশিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেই কলিকাতা 
কাউনসিল তীহাকে নিংহাসম্চ্যুত করিয়। মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সংকল্প করেন। তদনুসারে ১৭৬৩ ্রীষ্টাব্ের ১০ই জুলাই মীরজাফরের 
সহিত ইংরেজদের এক নৃতন নদ্ধি হয়। মীরজাঞ্র ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় 
নিাহার্থ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদিগকে দিলেন। ইংরেজ- 
দিগকে বিন! শুন্কে বাংলাদেশে বাঁণিজ্য করিতে ( কেবল লবণের উপর আড়াই টাকা 
শুদ্ধ থাকিবে ) অনুমতি দিলেন। ১২,০০০ অশ্বারোহী ও ১২,০*০ পদাতিকের 
বেশী সৈম্য না রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। হংরেজের একজন প্রতিনিধিকে মুশিদাবাদে 
স্থায়ীপে বসবাস করিতে অন্মতি দ্রিলেন ; এবং ইংরেজ কোম্পানীকে ত্রিশ লক্ষ 
টাঁক। দিতে রাজী হইলেন । এই সমুদয় শর্তের বিনিময়ে ইংরেজগণ মীর কাশিমকে 
পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করিতে প্রত্িশ্রত হইলেন। 

সন্ধির শর্ত ব্যতীত মীরজাফরের অনুরোধে কোম্পানী আরও কয়েকটি প্রন্তাবে 
স্বীকৃত হইল। 

১। মীরজাফর খোঁজা পিদ্রকে সৈন্ত বিভাগে এবং মহ্থারাঁজা নন্দকুমাবকে 
দিওয়ানী বিভাগে নিযুক্ত করিতে পাবেন । 

২। স্বদ্দি নবাবের কোন গ্রজ বা কর্মচারী কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তবে নবাব দাবী করিলে তাহাকে (নবাবের নিকট) ফেরৎ পাঠাইতে হইবে । 

৩। নবাবের কোন কর্মগরীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ইংরেজর। 
সরাসরি তাহার বিচার করিতে পারিবেন ন]। 

৪1 নবাব ইংরেজ গভর্ণরের নিকট সেন্ত-নাহাষ্য চাহিলে অবিলম্ষে তাহা 
পাঠাইতে হইবে এবং ইছার ব্যয় বাবদ নবাবকে কিছুই দিতে হইবে না। 

বল। বাহুল্য, এই দ্বিতীয় বার নবাবী লাভের জন্তও মীরজাফরকে সদ্ধির শর্ত. 
অনুযায়ী ত্রিশ লক্ষ ব্যতীত আরও অনেক টাকা দিতে হইল। 

মীরজাফর মেজর আযাডমূসের সৈম্যদলের সঙ্গে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই 
মুপিদাবাদে পৌছিয়া প্রাসাদে বাল করিতে লাঁগিলেন। নগরে বিছু গোলযোগ, 
মারামারি ও লুঠপাঠ আরম্ত হইল কিন্তু ধনী ও অভিজাতসম্প্রদায় স্বস্তির নিঃশ্বাস, 
ফেলিলেন এবং যথারীতি নৃতন নবাবের দরধারে উপস্থিত হইয়! তাহাকে অভিনন্দম 
জানাইলেন। 


নবাবী আমল ২১৫ 


মীর জাঁফর ইংরেজ সৈল্টের সঙ্গে পটিনায় পৌছিলেন এবং সুবাদারীর সন 
পাইধাব জগত শুজাউদ্দোন্লার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তী চাঁলাইভে লাগিলেন। 
বাঁদশাঁছকে বাঁধিক ২৬ লক্ষ এবং উঞ্জীরকে ২ লক্ষ টাক! দিবার শর্তে তিনি 
প্রাধিত বাদশাহী সনদ প্রাপ্ত ছইলেন। কিন্তু ইংরেজ কাঁউনসিল ইহা! অনুমোদন 
করিলেন ন1। শুক্গাউন্দৌল্লা ও বাদশাহের সহিত এরপ গোপন কথাবার্তায় 
সন্দিহান হইয়া ইংরেজরা মীরজাফরের অনিচ্ছ৷ সত্বেও তাহাকে পানা 
ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য কবিল। তারপর বক্সার যুদ্ধের পর 
শাহ আলম উ্জীরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া! বারাণমীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
মীরজাফর ইংরেজদের অনুমতি লইয়া! তাহার নিকট ম্ুবাদারীর আবেদন জানাইয়! 
লোক পাঠাইলেন। বাদশাহ এই আবেদন মঞ্জুর কবিয়া স্থবাদারীর সন্দ ও 
খিলাৎ পাঁঠাইলেন ( জানুয়ারী, ১৭৬৫ )। অল্পদিনের মধ্যেই মীরজাফরের গুরুতর 
পীড়া হইল। মৃত্যু আসন্ন 'জাঁনিয়া তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও প্রধান প্রধংন 
ব্যক্তির সম্মুখে নাবালক পুত্র নজমুদ্দৌল্লাকে উত্তরাধিকাঁবী ঘোষণা করিয়া তাহাকে 
মসনর্দে বসাইলেন এবং নন্দকুমাঁবকে তাহার দিওয়ান মনোনীত করিলেন। 
১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্বের €৫ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফবের মৃত্যু হইল। কথিত আছে যে 
ম্ৃতার অনতিকাল পূর্বে তিনি মহারাজ! নন্দকুমীরেব অন্ছবোধে মুশিদাবাদের, 
নিকটবর্তী কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে দেবীর চরণামৃত আনাইয়। পান, 
করিয়াছিলেন। 

মীরজাফরের মৃত্যুর পব ইংরেজ কাউনসিল নজমুদ্দৌ্লাকে এই শর্তে নবাব 
করিলেন যে তিনি নামে নবাব থাকিবেন, কিন্তু সমস্ত শাঁলনক্ষমতা৷ একজন নায়েব" 
স্থধাদারের হস্তে থাকিবে । ইংরেজের অঙ্ছমোদন বাতীত তিনি কোন নায়েব 
স্থবাদার নিযুক্ত ব বরখাস্ত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ইংরেজই 
বাংলার শাপনভার গ্রহণ করিল। এই শর্তে নবাবী করিবার জন্য নজমুদ্দৌ্া 
ইংরেজ গভর্ণর ও অন্থান্য সদশ্তগণকে প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাক! উপচৌকন দিলেন। 

অতঃপর গভর্নর ভ্যান্বিটার্ট অন্গগত বাদশাহ শাহ আলমকে অযোধ্যা প্রদেশ 
দান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্ত শীঘ্রই তাহার স্থানে ক্লাইব 
পুনরায় গভর্ণর হইয়া কলিকাতায় আদিলেন ( মে, ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্ষ)। তিনি এই 
বাবস্থা! উদ্টাইয়া শুজ্াউদ্দৌ্লার সঙ্গে সন্ধি করিলেন। তাহাকে তাহার রাক্্য 
ফিরাইয়। দেওয়া হইল, বিনিময়ে তিনি নগদ ৫০ লক্ষ টাক! এবং এলাহাবাধের 


২১৬ বাল! দেশের ইতিহাস 


উপর অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। তারপর ক্লাইব শাহ আলমের মহিত সন্ধি 
করিরেন। এলাহাবাদ ও চতুর ভূখগ পাহ আলমকে দেওয়া! হইল । 
তৎপরিবর্তে বাদশাহ ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার দিওয়ান 
নিষুক করিয়া! এক ফবমান দিমেন। বাঁধের সহিত মন্ধির ফলে বাংলার সৈল্তধল 
ও শীসনক্ষমত। পূর্বেই ইংরেজের হত্তগত হইয়াছিল। 

দিওয়ানী পাইবার পর রাজন্ব আদায়ের ভারও ইংবেজরা পাইল। স্থির হইল 
যে গ্রতি ধ্সর আদায়ী রাজন হইতে মুশিদাধাদের নাম-সরবন্থ নবাব ৫৩ লক্ষ 
এবং দিল্লীর নাম-সর্ব্ব বাদশাহ ২৬ লক্ষ টাক] পাইবেন। বাকী টাক] ইংরেজরা 
ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। নবাবের বাঁধিক বৃত্তি কমাইয়। ১৭৬৬ গ্রীষ্টাবে ৪১ লক্ষ 
এবং ১৭৬৯ খ্রী্টাবে ৩২ ক্গ বয়! হইয়াছিন। প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী 
'আমল ১৭৬৫ গ্ীষ্টাবেই শেষ হই । 


দশাম পরিচ্ছেদ 
মুসলিম যুগেন্ন উত্তন্বাণেব ব্রাজ্যশাসনব্যবস্থা 


ক। বারো ভূঞার যুগ 

জাহান্সীরের রাজত্বে এবং স্বাদার ইসলাম খার কঠোর নীতিতে, বাংলায় মৃঘল 
শাদনগ্রণালী দৃচরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবরেব হস্তে দাউদ খাঁন কররানীর 
পরাজয়ের পরে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বাংলায় কোন শৃষ্ঘলাবদ্ধ শাসন প্রণালী 
ছিল না!। বারো! ভূঞা নাঁমে পবিচিত বাংলার জমিদাবগণ শ্বেচ্ছামত নিজের নিজের 
বাজ্য শাসন কবিতেন। সুতরাং ইহা! বারে! ভূঞার যুগ বল! ঘাইতে পারে। 
পরবর্তীকালে বাঙালীর কষ্টনায় এই যুগ এক নূতন রূপে চিত্রিত হইয়াছে। মুঘলদের ' 
সঙ্গে বারো! তৃএগর সংঘর্ষ বাঁড'লীর স্বাধীনতা! রক্ষার যুদ্ধ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে 
এবং বাংলায় যে সকল জমিদার মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
অপূর্ব বীবত্ব ও স্বদেশপ্রেম রডীন কল্পনায় রঞ্রিত হইয়া সাহিত্যে ও 
বাঙালীব ্ননে উজ্জল রেখাপাত করিয়াছে। 

বারে ভূঞাদেব প্রায় সকলেই এই যুগসদ্ধির অরাজকতার সুযোগ লইয়া 
বাংলাঁব নাঁনাস্থানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিঠিত করিয়াছিলেন । ইহারা কোন 
প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নহেন এব নিজে সম্পত্তি রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিয়া* 
ছিলেন। ইছাদের কেহ কেহ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু বাঙালীর 
কল্পনায় যাহার! বীর বলিয়! খ্যাত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার? সকলেই ইহার যোগ্য 
নহেন। প্রতীপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতিলাঁভ করিয়াছেন। 
কিন্তু তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিধার- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল স্থুবাদীরকে সাহাষ্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। 
খাহার! বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন--ঈশ' খাঁ, উসমান গ্রভৃতি--তীহাদের অধিকাংশই 
মুসলমান । যে অর্থে মুঘলের! বাংলায় বিদেশী, সে অর্থে এই সব পাঠানেরাও 
বিদেশী। পাঠানের়াও হিচ্দুদের উপর অত্যাচার কম করেন নাই এবং স্বার্থের 
খাতিরে বাংলার ছ্ন্ুদের দহিত একছে হুইপ সাধারণ শক্র মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছেন । হুতয়াং বারো ভূর যুগ হিন্দুমুদলমানের একের উপর! প্রতিত্িত 


২১৮ বা'ল। দেশের ইতিহাস 


বাঙালী জাতির বিদেশী মুঘল শক্রর আক্রমণ হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে 
সংগ্রামের যুগ--এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। মুঘলর1 বাংলা দেশ 
অধিকার ন। করিলে হয় বারে ভূঞার অরাজকতার যুগই চপিত, নয় তো৷ কোন 
মুসলমান জমিদার বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়া আবার পাঠান যুগের 
প্রবর্তন করিত। কারণ কোন হিন্টুকে যে মুপলমানের! রাজা! বলিয়া স্বীকার 
করিত না, হিন্দু রাজা গণেশ ও তাহার মুসলমান ধর্মাবলম্বী পুত্রের ইতিহাস স্মরণ 
করিলেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে ন1। মুখিদ কুলী খাঁর সময় হইভে বাংলার 
মুসলমান নবাবগণ বাংল! দেশেই স্থায়িভাবে বমবান করিতেন। পিরাজউদ্দোন্লা, 
মীর কাঁশিম প্রভৃতিকেও বাঙালীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বাল! দেশের স্বাধীনতা 
রক্ষার সংগ্রামের নায়ক বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। এঁতিহাসিক তথ্যের দিক 
দিয়া পাঠান জমিদারদের মুঘল শক্তির সহিত যুদ্ধের সঙ্গে ইহার কোন প্রভেন 
নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে মুঘলরাঁজ বিদেশী শক্র বলিয়া পরিগণিত হইত--- 
ভাহারাই অষ্টাদশ শতাঁবীতে পাঠান জমিদারদের ন্তায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে 
স্বঘেশ-প্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে । এই ছুইয়ের তুলনা করিলেই দেখা 
যাইবে যে জাতীয়তা! এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের দিক দিয়া বারো ভূঞার ষুগের 
সহিত নবাবী আমলের বাংলার যুগের বিশেষ কোন প্রভেদ্ নাই । সিরাজউদ্দৌলা 
ও মীর কাশিমের বিরুদ্ধে ধাহার ইৎরেজের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তীহাদের 
অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। স্থৃতরাং হিন্দু-মুদলমানের এঁক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের কল্পন। মুঘল যুগের প্রারস্তের ক্ষেঅেও যেরূপ, 
ইৎরেজ আমলের প্রথম ভাগের ক্ষেত্রেও সেরূপ অলীক ও সম্পূর্ণরূপে অনৈতি- 
হাসিক। 


খ। মুঘল শাসনপ্রণালী 


মুঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি স্বায় ( প্রদেশে ) বিভক্ত ছিল এবং প্রতি স্থবার শামন 
প্রণালী মোটামুটি এক রকমই ছিল। ব্রিটিশ যুগের বাংল! প্রদেশ অপেক্ষা! স্থবে 
বাংল? অধিকতর বিস্তৃত ছিল । পৃণিয়া ও ভাঁগলপুর জিলার কতক অংশ এবং শ্রীহট 
জিলা বাংলা বার অন্তর্গত ছিল। চট্টগ্রাম জিলা প্রথমে আরাকান রাজ্যের 
অন্ধ ছিল। ১৬৬৬ শ্রী্টাবে ইহ! ছবে বাংলার সহিত যুক্ত হয়। 


মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজ্যপাসনব্যবস্থা। ২১৯ 


প্রত্যেক প্রদ্বেশেই একজন ছুবাদার বা প্রধান শাসন কর্তা এবং আরও কয়েক- 
জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ রাজন্বের জন্য দিওয়াঁন, সামরিক 
ব্যয় নির্বাহের জন্ত বখ.শী--এই ছুই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাহার অনেক 
পরিমাণে সথবাদারের যথেচ্ছ ক্ষমতা নিয়স্ত্রিত করিতেন। বকাইনবিশ নামে একজন 
কর্মচারী প্রাদেশিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ সোঁজানজি বাদশাহের নিকট পাঠাইতেন। 
সুবাদার সম্বন্ধে সমন্ত খুটিনাটি বিবরণ এইভাবে বাঁদশাহের কাছে পৌঁছিত। এই 
কয়জন কর্মচাপীই বাদশাহ কর্তৃক নিধুক্র হইতেন এবং পরম্পরের কার্ধে ক্ষমতার 
অপব্যবহার অনেকট। সংষত করিতে পারিতেন। নিয়তর কর্মচারীদের মধ্যে কতক 
ছিলেন বাদশাহী মনসবদার-_-ইহার' স্থবাদারের নিযুক্ত কর্মচারীদের অপেক্ষা অধিক 
সম্মানের দাবী কবিতেন এবং প্রয়োজন হইলে স্থবাদীরেব বিরুদ্ধে বাদসাহের নিকট 
অভিযোগ করিতে পারিতেন। কোন গুব্তর বিষয় উপস্থিত হুইলে সুবাদারকে 
বাদশাহের উপদেশ, নির্দেশ ও মতামত লইতে হইত। কোন স্থবাদার ইহা ন! 
করিয়। বেশী রকম স্বাধীনত অবলম্বন করিলে বাদশাহ তাহার বিরুদ্ধে কঠোর 
পরওয়ান! জারি কবিতেন এবং কখনও কখনও স্থবাঁদারের কার্য তদস্ত করিবার 
জন্য রাজধানী হইতে উচ্চপদস্থ কোন লোক পাঠাইতেন। 

স্থবাদারের অধীনস্থ কর্মচারীদের উন্নতি অবনতি বাদশাহের উপর নির্ভর 
করিত। অবশ্থ অবাদারের নিকট হইতে প্রত্যেকের কার্য সম্বন্ধে রিপোর্ট যাইত। 
স্থুবাদারদের উপর কড়া আদেশ ছিল যে রিপোর্টে যেন খাঁটি সত্য কথা বলা হয় 
এবং ইহা কোন রকম পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট না হয়। কিন্তু কর্মচারীরাও অনেক 
সময় অন্য লোঁক দিয়! বাদশাহের নিকট সুপারি করাইতেন এবং বাদশাহর 
দরবারে উপহার বা পেশকাশ পাঠাইতেন। মির্জা নাথান নিজের পদৌোরতির জন্তু 
সমাট জাহান্গীরকে উপঢৌকন-হবক্বপ হত্তী ও অন্থান্ত যে দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহার মূল্য ছিল ৪২, ০** টাকা। 

ভূষির রাঁজত্বই ছিল সবার প্রধান আয়। মোটামুটি তিন শ্রেণীর জমি ছিল। 
প্রথম, খালিস! শরিফ! অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন | দ্বিতীয়, কর্মচারীদের 
ব্যয় নির্বাহের জন্ত--জায়গীর। তৃতীয়, প্রাচীন জমিদার অথবা সামস্তরাজীর জমি । 

থালিস। জমির খাজনা কখনও কখনও সরকারী কর্মচারীরাই আদায় করিতেন 
কিন্ধু বেগীর ভাগ ইজারাদারেরাই আগায় করিত । নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক দিবার 
অন্ীকারে ইহারা এক একট। পরগনা ইজারা লইত। 


২২০ ' বাংল! দেশের ইতিহাস 


দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির কতকটা কর্মচারীর ব্যক্তিগত আর কতকটা চীকরাণ 
জমির মত কর্মচারীরদিগকে বেতনের পরিবর্তে দেওয়া হইত। 

বারে! ভূঞা বা! পাঠান যৃগের অন্তান্ত ঘে সকল স্বাধীন রাজ মৃঘলের বস্ততা 
স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার! তৃতীয় শ্রেনীভূক্ত ছিলেন। তীহার। অনেকেই 
তাহাদের পূর্বতন সম্পত্তি পুরাপুরি বা আংশিকভাবে ভোগ করিতেন এবং নির্দিষ্ট 
খাজান! দিতেন। আত্যন্তরিক শাসন বিষয়ে তাহাদের ঘথেষ্ট ক্ষমত। ও অনেক 
পরিমাণে স্বাধীনতা ছিল। অধীনস্থ জমিতে শাস্তিরক্ষা, বিচার করা প্রভৃতি 
অনেক ক্ষমতা তাহাদের ছিল। 


গ। নবাবী আমলের শাসনপ্রণালী 


মুশিদ কুলী খানের সময় হইতে এই ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি 
দিওয়াঁন হইয়! খন বাংলায় আমিলেন, তখন প্রায় সমস্ত খাস জমিই কর্মচারীদের 
জায়গীরে পরিণত হইয়াছে । জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই অলস, অকর্মণ্য ও 
বিলালী হওয়ায় নিয়মিত রাজম্ব দিত না । তিনি এই উভগ্ন প্রকার জমিব বাজন্ব 
আদায়ের জাই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত করিলেন। জঙমিদাব নাষে মাত্র রহিলেন, 
কিন্ত ইজারাদারদের হাতেই তীহাঁদেব রাজস্ব আদায়ের ভার পড়িল। ইজারাদারেরা 
ধে রাজন্ব আদীয় করিতেন, তাহার জন্য পূর্বেই তাহীদিগকে জামিন স্বরূপ যোটা- 
মুটি সেই টাকার পরিমাণ কড়াবী খত সই করিয়া দিতে হইত। সংগৃহীত 
রাজন্বের এক অংশ তাহাবা পাইতেন। পূর্বেকার মুনলমাঁন ইজারাদারেরা রাজন্ব 
আদায় করিয়াও ন্তাধ্য টাকা জমা দিতেন না-_-অধিকাংশই আত্মনাঁৎ করিতেন । 
এইজন্ত মুখিদ কুলী খাঁন বেশীর ভাগ হিন্দুদের মধ্য হইতেই নৃতন ইজারাদার নিযুক্ত 
করিতেন। এই নৃতন ব্যবস্থার ফলে প্রাচীন জমিদারের! প্রায় লুপ্ত হইল এবং 
নৃতন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া ছুই তিন পুরুষের মধ্যেই 
রাজা, মহারাজ প্রভৃতি উপাধি পাইলেন । এইরূপে বাংল? দেশে নৃতন এক হিন্দু 
অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতি হইল। ইংরেজ যুগে লর্ড কনগয়ালিসের চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের ফলে অষ্টাদশ শতাবীর এই সব ইজারাদায়ের ঘংগধর়েরাই উত্তরাধিকার 
গঞ্জে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন । পরবর্ভা কালের নাটোর, দীঘাপতিয়া, 
নুক্তাগাছ। প্রভৃতি স্থানের গ্রবল জমিদারগশের উৎপত্তি এই ভাবেই হইয়াছিল 


মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজাশাসনব্যবস্থা ২২১ 


অবস্ঠ বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, স্থসঙ্গ, বীরভূম, বিষুংপুর প্রভৃতির জমিদারগণ মুপিদ কুলী 
খানের সময়ের পূর্ব হইতেই ছিলেন। কুচবিহা'র, ত্রিপুরা ও অরস্তিয়া--এই তিনটি 
পুরাতন রাজ্য স্বাধীনতা হাঁরাইয়৷ নবাবের বশ্ঠত! শ্বীকার করিয়া করদ রাজ্যে 
পরিণত হইয়াছিল । 

সকল জমিদারই সম্পূর্ণরূপে মুঘল স্ুবাদারের আহ্থগত্য স্বীকার করিত। 
কেবলমাত্র সীতারাম রায় ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম এবং পুরাতন ধারে! ভুঞাদের 
মতনই স্বাধীনচেতা । তাহার পিতা ভূষণার মুদলমান ফৌজদাবের অধীনে একজন 
সাঁমান্ত রাজস্ব-আদায়কারী ছিলেন। সীতারাম প্রথমে বাংলার স্বাদারের নিকট 
হইতে নলদ্ি ( বর্তমান নড়াইল ) পরগনার রাজন্ব আগায়ের ভার পান (১৬৮৬ 
্ীষ্টা )। কথ! ছিল ঘে তিনি নিয়মিতভাবে সববাদারের প্রাপ্য রাজস্ব দিবেন এবং 
বিদ্রোহী আফগান ও দস্থ্যর দল হইতে এ অঞ্চল রক্ষা করিবেন। তাহার সততা 
ও দক্ষতার ফলে বাংলার শ্বাদার আরও কতকগুলি পরগণার রাজস্ব আদায়ের 
ভারও তাহার হাতে দেন। এইভাবে সীতারাম একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন। 
তিনি স্থবাদীরকে শিয্পমিত টাকা পাঠাইয়৷ সন্তষ্ট রাখিতেন এবং প্রধাদ এই ষে, 
তিনি দিল্লীর বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠাইয়! রাজ! উপাধি গ্রহণের ফরমান লাভ 
কবেন। তাহার খ্যাতি ও প্রতাপে আকষ্ট হইয়া বনু বাঙ্গালী সৈম্ত তাঁহার সহিত 
যোগ দেয় এবং তিনি ভূষণ! হইতে দশ মাইল দুরে মধুমতী নদীর তীরে বাগজানী 
গ্রামে এক সুরক্ষিত ছুর্গ নির্মাণ করিয়া! সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কথিত 
আছে যে, একজন মুপমান ফকীরের অনুরোধে তিনি নৃতন রাজধানীর নাম 
রাখেন মহম্মদপুর । এবং অনেক মন্দির, স্থরম্য হর্ম্য, প্রানাদ প্রভৃতি মির্মীণ এবং 
বৃহৎ বুহৎ দীঘি কাটাইয়! ইহার গৌরব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। প্রথমে স্থবাদার 
ইব্রাহিম খানের (১৬৮৯-১৬৯৭) ছুর্বলতা ও অকর্মপ্তা এবং পরে স্থবাদার 
আজিমুস্সানের সহিত মূশিদ কুলী খানের কলহের স্থযোগ লইয়া তিনি পার্বতী 
জমিদারদিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করেন এবং সরকারী রাজন্ব দেওয় বন্ধ করেন। 
অবশেষে ১৭১৩ খ্রীষ্টাবে তিনি হুগলীর ফৌজদারকে হত্যা করেন। এইবার 
মুশিদ কুলী খান সীতারামের শক্তি ও উদ্ধত্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়! তাহাকে দযন 
করিবার জন্ু ভূষণাঁর ফৌজদারকে একদল সৈম্যসহ পাঠাইলেন। পার্ধবর্তা 
জঙিবারদের জেনাদলও নুধাঁদারের ফৌজের সহিত যোগ দিল। এই মিলিত 
বাহিনীর সহিত ফুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন এবং তাহার 


২২২ বাংলা দেশের ইতিছাস 


রাজধানী ধ্বংস করা হইল। এইরূপে বাংলার শেষ হিশ্গু রাজোর পতন হইল। 
উপস্ভাসিক বন্ধিমচন্দ্র পীভাঁরামকে অমর করিয়! গিয়াছেন। 

যে সকল জমিদার নিয়মমত রাজস্ব দিতেন মুশিদ কুলী থান তীহাঁদের প্রতি 
সদয় বাবহার করিতেন এবং “কান উপরি পাঁওনার দাবী করিতেন ন1। কিন্ত 
নির্ধারিত তারিখে রাজত্ব জম! দিতে ন! পারিলে তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারী 
ও জমিদারদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন । তাহাদিগকে কাছারীতে বন্ধ 
করিয়া রাখ! হইত । থান বা পানীয় কিছুই দেওয়া হইত না। এ রুদ্ধ কক্ষেই 
মলমৃত্র ত্যাগ কবিতে হইত। অনেক সময় মাথা নীচু ও পা উপরের দিকে 
করিয়া ভীহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখিয়া! বেত্রাঘাত করা হইত। ঝিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে 
তাহাদিগকে ডুবাইয়া রাখা ছইত, এই গর্তের নাম দেওয়া! হইয়াছিল বৈকু$ | 
অনেক সময় খাঁজনা "দিতে না পারার অপরাধে হিন্দু আপিল, জমিদার প্রভৃতিকে 
স্ত্রীপৃত্রসহ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা হইত। বলা বাহুল্য যে এই মব আসিল 
ও জমিদারগণও প্রজাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করিয়া খাঁজন। আদায় 
রুরিতেন। বাঁদশাহের দববারে এই সব অত্যাচারের কাহিনী পৌছিত, কিন্ত 
কোন প্রতিকার হইত না। শুজাউদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী জগিদারদিগকে 
মুক্তি দিলেন এবং মুশিদ কুলীর যে দুইজন অনুচর পূর্বোক্করূপ নিষ্ট্র অত্যাচার 
করিত, তাদস্ত করিয়া! তাহাদের দোষ সাব্যস্ত হইলে পর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত ও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন । 

মুখিদ কুলী খান রাজন্বের পরিমীণ অনেক বুদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে 
প্রজাদের করভার অমস্তব রকম বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে তাহাদের দুর্দশার অস্ত 
ছিল নাঁ। ওদিকে প্রতি বৎসর মুখিদ কুলীর কোষাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত। 
শুজাউদ্দীনের আমলেও মোট রাজস্বের পরিমীণ পূর্বের শ্থায় ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাঁকা 
ছিল। কিন্ত তিনি অতিবিক্ত কর (আঁবওয়াব) বাবদ ১৯,১৪,৯৫ টাকা আদায় 
করিতেন। 

মুশিদ কুলী খানের প্রতিঠঠিত নবাবী আমলে বাংলায় হিন্দু জমিদারদের উৎপত্তি 
ছাড়াও আর একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিগ্নাছিল। বাঁদশাহী আমলে অুঘাদীব, 
উচ্চপ্বস্থ কর্মচারীরা ও মননবদারগণ দিল্লী হইতে নিধুক্ত হইয়! আমিত এবং নির্দিষ্ট 
কার্যকাল শেষ হইলেবোংলা! দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু নবাবী 
আমলে বংশাঙ্গক্রমিক "আজীবন স্ুবাধাকের। বাংল! দেশেরই চিরস্থায়ী বাঁসিন্দ' 


মুসলিম যুগের উত্তরার্ধের রাজ্যপাসনব্যবস্থ। ২২গ্ 


হুইলেন। দিল্লীর দরবারের সঙ্গে ফোগসুজ ছিন্ন হওয়ার ফলে বাংলার অধিবাসীরাই 
সরকারী সকল পদে নিধুক্ত হইলেন। মৃশিদ কুলী খান গুণের আদর করিতেন 
এবং সাহার আমলে ব্রাহ্মণ, বৈ, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর হিশ্দুগণ উত্তমরূপে ফার্সী 
ভাষায় অভিজ্ঞত! অর্জন করিয় কর্মকুশলতার ফলে বহু উচ্চপদ্দ অধিকার করিতে 
লাঁগিলেন। এইভাবে মুললমান যুগে সর্বপ্রথম হিন্দুদের মধ্য এক্‌ সন্ত্রাস্ত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহাদের কেহ কেহ নবাবের অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করিয় 
অথব! কার্ধে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বনু ধন অর্জন করিয়! রাজা, মহারাজা! প্রভৃতি 
খেতাব পাইলেন। জগত শেঠের ন্যায় ধনী হিন্দুরা ক্রমে নবাবের দরবারে খুব 
প্রতিষ্ট। লাভ করিলেন । মুখ কুলী খানের পরবর্তী নবাবেরাঁও এই নীতি অন্থমরণ 
করায় অষ্টাদশ শতাবীর গ্রথমার্ধে এক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের স্য্টি হইল। 
মুশিদ কুলীর অধীনে ষোল জন খুব বড় জমিদার ছিলেন এবং ৬১৫টি 
পরগণার খাজন! তাহীরাই আদায় করিতেন। ছোট ছোটি জমিদার ও তালুক- 
দারদের হস্তে আরও প্রায় ১৬১০ পরগণার খাজনা আদায়ের ভার ছিল। ছোট 
বভ জমিদারদের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং তালুকদারদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। 
আজকাল হিন্দুদের মধ্যে দন্তিদার, সরকার, বকৃদ্দী, কাহুনগো, চাকলাদার, তরফদার, 
লক্কর, হাঁলদার প্রভৃতি উপাধিধারীদের পূর্বপুরুষগণ মুশিদ কুলীর আমলে বা তাহার, 
পরবর্তী কালে এ সকল রাজকার্ষে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। 
নবাব আলীবদীর আমলে “হিন্দুদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া খায়। 
মুখিদ কুলী খাঁনের বংশকে সরাইয়া তিনি নিজে নবাবী পদ লাঁভ করিয়াছিলেন, 
এই জন্য সন্ত্রস্ত মুসলমানের! তাঁহার প্রতি সদয় ছিল না। শৃতরাং তিনি আত্ম- 
রক্ষার্থে হিন্টুদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিতেন। ইহাঁরাও তাহার খুব অন্গত 
ছিল এবং ইহাদের সাহাষা তাহার রাজ্যের স্থিতি ও শক্তিবৃদ্ধির অন্তম কাঁরণ। 
ইহাদের যধ্যে জানকীরাম, ছুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, রাঁমনারাঁয়ণ, কিরীটচাদ, উমিদ 
রাঁয়। বিরুদত্ত, রামরাম সিং ও গোকুলটাদের নাঁম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 
অনেক হিন্দু উচ্চ সামরিক পদেও নিযুক্ত হুইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ সাতহাজারী 
অনস্বার পদে উত্লীত হইয়াছিলেন। অনেক হিন্দু সেনানায়ক উড়িস্তার ঘুদ্ধে 
এবং আফগান বিদ্রোহ দমন করিতে আঁলীবরীকে বিশেষ সাঁহাষ্য করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তথাপি হিন্দু জমিদারের! যুসলমীন মবাবীর প্রতি অস্তষ্ট ছিলেন ন1। 
তাঁরতচন্দ্রে অন্নদামঙগল গ্রন্থের কুচনায় কৃষ্চচন্জ্রের লাঞ্ছনাকারী আলীব্দীর বিরুদ্ধে 
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অনস্তোব পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছে। ১৭৫৪ স্্ী্টাবে লিখিত একখানি পে 
কোম্পানীর একজন ইংরেজ কর্মচারী তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন যে “হিষু রাজা 
এবং প্রজ। সকল শ্রেণীর লোকই মুলমান শালনে অনন্তষ্ট এবং মনে মনে তাছাদের 
দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা! পোষণ করে এবং ইহার হঘোগ সন্ধান করে।” 

বস্তত এই ফুগে কি হিন্দু কি মুললমাঁন কাহারও দেশের বা নবাঁবেন প্রতি 
কোন তক্তি ব! ভালবাসার পরিচয় পাঁওয়! যায় ন1। সরফরাজ নবাবীর জন্ 
তাহার পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুশিদাবাদের শেঠের! 
নবাঁব সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া আলীবর্দাকে সিংহাসনে বপাইযাছিলেন, 
আবার আলীবর্দার দৌহিজ ও উত্তরাধিকারী নিরাজউদ্দৌল্পার বিরূদ্ধে ষড়ঘন্ত্র করিয়া 
মীর জাফরকে দিংহামনে বসাইলেন। মীর জাফরের প্রতি অনেক জমিদারই 
অসন্তুষ্ট ছিলেন। মীর কাশিম বহু হিন্দু জমিদারকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং 
অনেককে নির্মমরূপে হত্যা করেন। হিন্দু জমিদারেরাঁও তাঁহার গ্রতি বিরূপ ছিল। 
বহু হিন্ু জমিদার ও মুমলমান সেনানায়ক মীর কাশিমের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়াছিলেন । দেশের এই অবস্থার জন্য শাসন প্রণালীই যে অনেক পরিমাণে দায়ী, 
ভাহা! অস্বীকীর করা কঠিন। অতিরিক্ত করভারে প্রগীড়িত জমিদার ও প্রজাদের 
মনে সর্বদাই অসস্তোষের আগুন জ্বলিত--নবাবের ব্যবহার তাহাতে ইন্ধন 
যোগাইত। অস্থিরমতি স্মেচ্ছাচারী নবাব কখন কাহার কি সর্বনাশ করেন সেই 
ভয়েই সকলে অস্থির থাকিত। মূণিদ কুলী খান যে কোন কোন সময়ে ত্বণিত 
উপায়ে জমিদারদিগের নিকট হইতে টাক! আদায় করিতেন, তাহা পূর্বেই বণিত 
হুইয়্াছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবাব আলীবর্ধী উড়িগ্তায় যে অত্যাচার করিয়া 
ছিলেন ( বিশেষত ভূবনেশ্বরে ), হিন্দুধর্মের উপর ঘে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, 
তাহা ভারতচন্্র কয়েকটি পংক্কিতে বর্ণন! করিয়াছেন। “এই ছুরাত্ম। ঘবনের” 
দৌরাত্ম্য দেখিয়া নন্দী : 

“মারিতে লইল! হাতে প্রলয়ের শুল। 
করিব ঘবন সব সমূল নিমূল ॥” 
কিন্তু শিব বাঁরণ করিলেন, বলিলেন মারাঠারাই এই অত্যাচারের শান্তি দিবে। 
কবি লিখিয়াছেন বাংলায় মারাঠাদের অত্যাচার নবাবের ছুষ্কাতিরই ফল £ 
প্লুঠিয়া ভৃবনেশ্বর যবন পাঁতকী। 
সেই পাপে তিন নুর হইল মারকী ।” 


মুসলিম বুগের উত্তরার্ষের রাজ্যশাসনব্যবস্থ। ২২৫ 


১৭৫২ শ্রীষ্টা্ে অর্থাৎ আলীব্ধার জীবিতকালেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । 
স্থৃতরাঁং তিনি থে হিন্দুদিগের খুব প্রিয় ছিলেন না, তাহা সহজেই অনুমান 
করা যায়। 

মুঘল সাম্রাজ্য হইতে স্বাতন্র্য ও স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বাংলায় ষে 
সব নবাব রাক্সত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুণিদ কুলী ও আঁলীবর্দীই 
ষে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ তাহারাঁও প্রজাগণের শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাম অর্জন করিতে পারেন নাই। তহাদের তুলনায় অন্ত তিনজন নবাব 
শাদন ব্যাপারে নিতান্ত অযোগ্য এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। 
সুতরাং স্বার্থাঘ্বেধী অন্ুগৃহীত দলের হাতেই শাসনভাঁর স্তত্ত থাকিত। ইহার 
ফলে শালন-ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হইল এবং রাজ্যে দুর্নীতির শ্রোত বহিতে 
লাগিল। 

দেশের সামরিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নবাবের প্রকাণ্ড 
সৈন্দল পুধিতেন কিন্তু তাহাদের বেতন নিয়মিত ভাবে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা! 
ছিল না। বেতন বাকী পড়ায় তাহারা সর্বদাই অপন্ধষ্ট থাঁকিভত এবং কখনও 
কখনও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। শিক্ষা ও কৌশলে ইউরোপীয় সৈন্ের 
তুলনায় তাহার! প্রায় নগণ্য ছিল। পুনঃ পুনঃ স্বপ্নসংখক ইংরেজ টসন্তের 
হন্তে বিপুল নবাবী সৈন্বদলের পরাজয়ই তাহার প্ররকষ্ট প্রমাণ। অবশ্য বিশ্বাস- 
ঘাতকতাঁও এই সমুদয় পরাজয়ের অন্যতম কারণ। মীর কাশিম ইউরোপীয় 
প্রথায় তাহার একদল সৈম্তকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনানায়কদের 
বিশ্বাঘাতকতা ও কর্তব্যে অবহেলায় তাহার পুনঃ পুনঃ পরাজন্ন ঘটিঘ্ষাছে। 
সিরাজউদ্দৌল্লার যুদ্ধবিদ্াত্থ কিছুমাত্র জ|ন থাকিলে তিনি মোহনলালকে ফিরিতে 
আঁদেশ দিতেন না। আঁশন্্ষের বিবগ়্ এই যে, একটির পর একটি যুদ্ধে মীর 
কাশিমের ভাগ্য নির্ণয় হইতেছিল-কিন্ত তিনি ইহার কোন যুদ্ধেই উপস্থিত 
ছিলেন না। 

আলীবর্দীর ম্বত্যুর পর দশ বংলরের মধ্যে যে ইংরেজ শক্তি বাংলার স্থপ্রতিষ্টিত 
হইল, তাহার প্রধান কারণ-_মমরকৌশলের অভাব, নবাবদের চরিত্রহীনতা, 
গ্রধান প্রধান বাঙালী নায়কদের মধ্যে প্রান সকলেরই মনুষ্যত্বের অভাব, 
স্বার্থপরতার চরম বিকাশ ও সাধারণ লোকের রাজনী[ি-খিষয়ে গভীর 
ওদাসীন্ত। অনত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রুরতা, স্বার্থপরতা, বিলাস-ব্যদন ও 
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ইজিটপরায়ণতাইহাই ছিল তৎকালে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক প্রকজি। হিন্দু 
সুদলমান উ্য়েরই যে পুরুষদের ও লং চরিজের অভাব চরমে পৌঁছিয়াছিল, 
ভাহাই বাংলার অধঃপতনের ও অবনতির প্রধান কাবণ। পলাশীর যুদ্ধের তায় 
কোন আকম্মিক কারণে ইহা ঘটে নাই, বছদিন হইডেট ইহার বীজ অস্কুরিত 
হুইতেছিল। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
অর্থ নৈতিক আবদ্থা 


মুনলমান বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে পাল ও সেন রাজগণের আমলের রাজাদের 
নামান্িত মুদ্রা পাওয়। যায় না। সে যুগে সম্ভবত প্রাচীন কালের মুদ্তরারই 
প্রচলন ছিল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব ছোটথাট ব্যাপারে কড়িই মুদ্রার কাজ 
করিত। 

মুসলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন স্থলতানই নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। 
বন্তত ইহাই তখন স্বাধীনতার প্রধান প্রতীক ছিল। বাংলার মুসলমান 
সুলতানের স্বাধীনতা! ঘোঁধণা করিয়াই নিজের নামে মুদ্রা বাহির করিতেন। 
এই শব মুদ্রায় তারিখ থাকিত কয়েকজন সুলতানের অস্তিত্ব এবং অনেক স্থলে 
হুলতাঁনদের সঠিক তারিখ কেবল মুদ্রা হইতেই জানা যায়। বাংল! দেশ দিজী 
সরকাবেব অন্তর্গত হইলে দিলীব স্থলতানের মুদ্রাই চলিত। সপ্তদশ শতকের পর 
হইতে মুঘল সম্াটগণের মুদ্রাই বাংলায় প্রচলিত ছিল। রূপার মুদ্রার নাম ছিল 
'টহ্ক'-_ ইহা! হইতেই টাঁকা! শবের উৎপত্বি। প্রতি টহ্বতে (চীন দেশীয়) »₹ অভি 
রূপা থাকিত। সাধারণ কেনা বেচায় কড়ি ব্যবন্ধত হইত। অষ্টাদশ 
শতাবীতে চারি পাঁচ হাজার ( কাহাবও মতে আড়াই হাজার ) কড়ি এক টাকার 
সমান ছিল। হিন্দু যুগের শেষ পাঁচ শত বৎলরে অনেক পরাক্রাস্ত রাজ 
ও সম্রাট বাংলা দেশে রাজত্ব করিকাছেন। তাহারা কেন নিজ নামে মুদ্রা 
বাহির কবেন নাই এবং মুদলমাঁন স্থলতানগণ প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত নিজ নামে 
কেন মুত্র! গ্রচার করিয়াছিলেন, এ রহন্তের কোন মীমাংসা! আজ পর্যন্তও 
হয় নাই। 

স্বাধীন স্থলতানী আমলে অর্থাৎ হবাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্বীর 
মধ্যভাগ পর্যস্ত বাংল! দেশ ধন-সম্পর্দে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। দেশের শশ্য-সম্পদ, 


শিল্প ও বাণিজ্যই ইহার প্রধান কারণ। আর একটি রাজনীতিক 
কারণও ছিল। 
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সপ্তদশ শতকের আরম্েই মুঘল শাসন বাংল! দেশে দৃঢ়কূপে প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং ইছা! মুঘল সাম্রাজ্যের একটি ম্বায় পরিণত হয়। ইহার পূর্বে চারি 
শতাঁবীতে বাংল! দেশ অধিকাংশ পময়ই স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এই সময় বাংলার 
ধন-সম্পদ বাংলায়ই থাকিত, স্থতরাং বাংল! দেশ খুবই সম্পদশালী ছিল। 

অপর দিকে মুঘল যুগে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হইয়! শাস্তি স্থাপন ও উৎকৃষ্ট শাসন 
ব্যবস্থার ফলে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প গ্রভৃতির উন্নতি হইয়াছিল। ইউরোপীয় 
বিভিন্ন জাতি--ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংল! দেশে বাণিজ্য বিস্তার 
করায় বহু অর্থাগম হইত। ১৬৮০--১৬৮৪ এই চাঁরি বৎসরে কেবলমাত্র ইংরেজ 
ব্যবসায়ীর ষোল লক্ষ টাকার জিনিষ কিনিয়াছিল। ওলন্দাজেরাও ইহার চেয়ে 
বেণী ছাড়া কম জিনিষ কিনিত না। স্থতরাং এই ছুই কোম্পানীর নিকট হইতে 
গ্ররতি বংসর আট লক্ষ রূপার টাক! বাংলায় আদিত। ১৯৩৮ গ্রীষ্টাবে অর্থাৎ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দ্রব্যের যে মুল্য ছিল সেই অঙ্পাতে প্রতি 
বখসর এক কোটি ধাট লক্ষ টাক। এই ছুইটি ইউরোপীয় কোম্পানী দিত। 
ইহা ছাড়া অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য তো ছিলই। 

কিন্ত সম্পদ যেমন বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তেমন কমিবারও ব্যবস্থা হইল। 
মুঘল শাসনের যুগে ছুই কারণে বাংলার ধন শোষণ হইত। প্রথমত বাৎসরিক 
রাজস্ব হিসাব বছ টাক দিল্লীতে যাইত। দ্বিতীয়ত হ্থবাদাগ হইতে আরভু 
করিয়া বড় বড় কর্মচারিগণ দিল্লী হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং অধিকাংশই 
ছিলেন অবাঁঙীলী ! তাহারা অবসর গ্রহণ করিবার সময় সৎ ও অসৎ 
উপায়ে অজিত বু অর্থ সঙ্গে লইয়। নিজের দেশে ফিরিয়! যাইতেন। 

বাংলাদেশ হইতে মুর্শিদ কুলী খার আমলে উদ্ত্ত রাজন্ব গড়ে এক কোটি 
টাকা প্রতি বংসর বাদশাহের নিকট পাঠান হইত। শুজাউদ্দীন প্রতি বৎসর এক 
কোটি পচিশ লক্ষ টাকা পাঠাইতেন। তীহার ১২ বৎসর রাজত্বকালে মোট 
১৪১৬২১৭৮,৫৩৮ টাঁকা দিল্লীতে প্রেরিত হয়। পূর্বেকরি স্থবাদারগণও এইরূপ 
রাজত্ব পাঠাইতেন এবং পদত্যাগ করিয়া! যাইবাঁর সময় সঞ্চিত বহু টাকা সঙ্গে 
লইয়া, যাইতেন। শায়েন্তা খা বাইশ বৎমরে আটত্রিশ কোটি এবং আঙিমুদ্দীন 
(আজিমুসদান) নয় বৎসরে আঁট কোটি টাকা সঞ্চয় কয়িয়াছিলন এবং এই টাকাও 
বাংল! দেশ হইতে দিল্লীতে গিয়াছিল। অন্থান্ত স্থবাঁদীর ও কর্মচারীরা কত টাঁকা 
বাংল! দেশ হইতে জায় গিয়াছিলেন তাঁহা সঠিক জান! যায় না। এই পরিমাণ 
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কপার টাকা গাড়ী বোঝাই হইয়া! দিল্লীতে চলিয়া যাইত। এইক্ষপ শোষণের ফলে 
ব্ৌৌপামুদ্রার চলন অত্যন্ত কষিয়। যায় এবং দ্রব্যাদির মূল্য হ্বাসের ইহাই প্রধান 
কারথ। সাধারণ লোকে টাকা জমাইতে পারিত না; ফলে, তাহাদের মুলধনও 
ক্রমশ কমিতে লাগিল। সম্ভবত এই কারণেই বিনিময়ের জন্য কড়ির খুব প্রচলন 
ছিল। অবশ্থ কড়ি ইহার পূর্ব হইতেই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। . 

বাংলাদেশে নানাবিধ উৎকষ্ট শিল্প প্রচলিত ছিল। বগ্ত্র শিল্প খুবই উন্নত 
ছিল এবং ইহা .ঘার! বনু লোক জীবিকা অর্জন করিত। বাংলার মষলিন 
জগছিখাত ছিল। এই হুক্মম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা। এখান হইতে 
প্রচুর পরিমাণে মসলিন বিদেশে রপ্তানি হইত । ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মলা! 
ও স্থমাত্রায় বাংলার কাঁপড় যাইত। ইউরোপে খুব স্থক্ম মসলিন বস্ত্রের বিস্তর 
চাহিদা ছিল । ইহা এমন সুক্ষ হইত যে ২৭ গজ মসলিন নস্তের ভিবায় ভরিয়া 
নেওয়া যাইত। ইহার বয়ন কৌশল ইউরোপে বিন্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। 
মসলিন ছাড়া অন্থান্ত উৎকষ্ট বন্্ও ঢাঁকায় তৈয়াঁবী হইত। ইংরেজ কোম্পানীর 
চিঠিতে ঢাকায় তৈয়ারী নিম্নলিখিত বস্ত্রসমূহের উদ্লেখ আছে-_দরবতী, মলমল, 
আঁলাবাঁলি, তক্জীব, তেরিন্দাঁম, নয়নস্খ, শিরবাদ্ধানি (পাগড়ি)ডূরিয়া, জামদানী”। 
অতি সুক্ক্র মসলিন হইতে গরীবের জন্য মোটা কাঁপড সবই ঢাঁকায় তৈরী হইত। 
বাংলার বহ্স্থানে বস্ত্র বয়নের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

মির্জা নাথাঁন মাঁলদহে ৪,০০০ টাকা দিয়! একথণ্ড বস্ত ক্রয় করেন। সে আমলে 
বাংলার উৎকষ্ট বস্ত্রসমূহের মূল্য ইহ! হইতে ধারণা কর! যাইবে। বাংলাধেশে 
বহু পরিমাণ রেশম *ও রেশমের বন্ত্র প্রশ্তত হইত। নৌকা-নির্মীণ আর একটি 
বড় শিল্প ছিল। ট্যাভামিয়ারের বিবরণ হইতে জানা যায় ষে ঢাকায় নদীতীরে ছুই 
ক্রোশ স্থান ব্য|পিয়া কেবলমাত্র বড় বড় নৌকানির্মাণকারী সুত্রধরের| বাস করিত। 
শঙ্খ ঢাকার একটি বিখ্যাত শিল্প ছিল। ইহা! ছাড়া সোণারূপা ও দামী 
পাথরের অলঙ্কার নিশ্মাণেও খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল 

অষ্টাদশ শতীব্বীতে বিদেশী লেখকদের বিবরণে লৌহ শিল্পের বহু উল্লেখ 
আছে। বীরভূমে লোহার খনি ছিল। রেনেল লিখিক়াছেন যে সিউড়ি হইতে 
১৬ মাইল দূরে খনি হইতে লৌহপিণু নিষ্কাশিত করিয়া দামরা ও ময়নারাতে 
কারখানায় লৌহ প্রস্তত হইত। মৃল্লারপুর পরগণায় এবং কষ্ণনগরে লোহার 
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খনি ছিল এবং দেওচ! ও মুহম্মদ বাজারে লৌহ তৈরীর কারখানা ছিল+ 
কলিকাতা ও কাঁশিমবাজারে এ দে লোকেরা কামান তৈরী কর্িত। কামানের 
বাঁরুদও এদেশেই তৈরী হইত ।১ 

শীতকালে বাংলাদেশে কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরী হইত। গরম জল সারা 
রাত্রি মাঁটির নীচে গর্ত করিয়! রাখি! বরফ প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল।২ 

চীনা পর্যটকেরা লিিয়াছেন যে বাংলায় গাছের বাকল হইতে উৎকৃষ্ট 
কাগজ তৈরী হইত। ইহার রং খুব সাদা এবং ইহা মৃগ-চর্সের মত মহ্থণ। 
লাক্ষা এবং রেশম শিল্লেরও উল্লেখ আছে। 

চতুর্দশ শ্রীষ্টাবে ইবংল্‌ বতুতা লিখিয়াছেন যে বাঁংল! দেশে গ্রচুর ধাঁন ফলিত। 
সপ্তদশ শ্রীষ্টাঝে বাণিয়ার লিখিয়াছেন ষে অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর 
দেশই সর্বাপেক্ষা শস্তশালিণী । কিন্তু এ খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য । এদেশে এত প্রচুর 
ধান হয় যে ইহা নিকটে ও দূরে বহু দেশে রপ্তানি হয়। সমুদ্রপথে ইহা মসলিপত্তন 
'ও করমণ্ডল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে, এমন কি লঙ্কা ও মাঁলছীপে চালান হয় ॥ 
বাংলায় চিনি এত প্রস্তত হয় যে দক্ষিণ ভারতে গোলকুণ্ডা ও কর্ণাটে, এবং আরব, 
পারস্য ও মেসোপটেমিয়ায় চালান হয় । যদিও এখানে গম খুব বেশী পরিমাণে হয় 
না) কিন্ত তাহা এ দেশেব লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত । উপরস্ত তাহা হইতে সমুদ্রগামী 
ইউরোপীয় নাঁখিকদের জন্ সুন্দর সস্তা বিস্কুট তৈরী হয়। এখানে সুতা ও রেশ 
এত পরিমাণে হয় যে কেবল ভারতবর্ষ ও নিকটবর্তী দেশ নহে স্দূব জাপান 
এবং ইউরোপেও এখানকার বস্ত্র চালান হয়। এই দেশ হইতে উৎরুষ্ট লাক্ষা, 
আফিম, মোমবাতি, মগনাভি, লঙ্ক! এবং ঘ্বৃত সমুদ্রপথে বহু স্থানে চালান হয়। 

মধ্যযুগে এমন কয়েকটি বিদেশী কষিজাত দ্রব্য বাংলায় প্রথম আমদানি 
হয় যাহার প্রচলন পরবর্তী কালে খুবই বেশি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তামাক 
ও আলু আমেরিক! হইতে ইউরোপীয় বণিকের! সগ্ুদ্শ শতকে এদেশে আনেন। 
বাংলার বর্তমান যুগের ছুইটি বিশেষ সুপরিচিত রপ্তানী স্ত্ব্য পাট ও চ1 সপ্তদশ 
ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমে বিদেশে পরিচিত হয়। ষে নীলের চাষ উনবিংশ 
শতাবীতে প্রাধান্ত লাত করিয়াছিল তাহাঁও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আর 
হয়। অষ্টাদশ শতাঁব্ধী শেষ হইবার পূর্বেই নীল ও পাটের রপ্তানী আরম হয়। 
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অন্কান্ঠ কবিজাত দ্রব্যের মধ্যে গুড়, কুপারি, তাঁযাঁক, তে, আফা, পাঁটি, যরিচ,, 
ফল, তাঁড়ি ইত্যাদি ভারতের অস্তান্ত প্রদেশে ও বাহিরে চালান ঘাইত। ১৭৫৬ 
ৃষ্টাব্ের পূর্বে প্রতি বৎনর ৫*১,*** যণ চিনি রপ্তানী হইত। মাখনও বাংলাদেশ 
হইডে রঞ্চানি হইত। বাংলার ব্যবপায় বাণিজ্যও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল । 
ইউরোপীয় বণিকের প্রতিযোগিতা, শাসকদের উৎপীড়ন ও রৌপ্য মুদ্রার অভার 
ইত্যাদি বহু গুরুতর বাধ! সত্বেও বাংলার অনেক দ্রব্য ভারতবর্ষের অন্তা্ঠ প্রদেশে 
ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হুইত। পূর্বোক্ত শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়াও 
বাংল! হইতে লবণ, গালা, আফিম, নানা প্রকার মসলা, ওধধ এবং খোজ। 
ও ক্রীতদাস জল ও স্থল পথে ভারতের নান। স্থানে এবং সমুদ্রের পথে এশিয়ার 
নানা দেশে বিশেষতঃ লঙ্কা দ্বীপ ও ব্রদ্মদেশে রপ্চানি হইত। ুক্ মন্লিন 
বাশের চোঙ্বায় ভরিয়া অন্যান্ত দ্রব্পহ সাগরের! খোরাপান, পারস্য, তুরস্ক ও 
নিকটস্থ অন্তান্ত দেশে রপ্টানি করিত। এতত্যতীত ম্যানিলা, চীন ও আফ্রিকার 
উপকূলের সহিতও বাঙালী বাণিজ্য করিত। বাঙালী সওদাগরদের সমুদ্র পথে 
দূর বিদেশে বাণিজ্য যাল্তার কথ! বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
মধ্যধুগের বাংলা আখ্যানে ও সাহিত্যে তাহার বহু উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়1 যাঁয়। 
বিজনগুপ্ত ও বংশীদাসের মনদামঙ্গল এবং কবিকস্কণ চণ্ডীতে বাঙালী সওদাগরের! 
ষে বহুদংখ্যক অভিবৃহৎ বাণিজ্য তরী লইয়| বঙ্গোপসাগরের পশ্চিষ কূল ধরিয়া 
সিংহলে এবং পরে উত্তর দিকে আরবসাগরের পূর্ব কুল বাহিয়! নান1 বন্দরে 
সদা করিতে করিতে পাঁটনে ( গুজরাট ) পৌছিতেন তাহাঁর বিশদ বিবরণ 
আছে। 

বাঙালী বণিকের! বঙ্গোপসাগর পার হইয়! ব্রহ্ষদেণ, ইন্দোচীন ও ইন্দো- 
নেশিয়াতে যাইত। চতুর্দশ শতাব্ধীতে ইবন বতুতা সোণারগাঁও হুইতে চক্লিশ 
দিনে স্থমাজায় গিয়াছিলেন। হদুর সমুদ্র যাত্রার বর্ণনীয় পথিমধ্যে কয়েকটি 
বন্দরের নাম পাওয়া যাঁয়-_পুরী, কলিঙ্গপত্বন, চিন্ধাচুলি ( চিকাকোল ), বাণপুর, 
সেতুবন্ধরামেশ্বর, লঙ্কাপুরী, বিজয়নগর । ইছ] ছাড়া অনেক ছ্বীপের নামও আছে। 

অনেক *মঙ্গলকাব্যেরই নায়ক একজন দখ্দাগর--যেমন, চাঁদ, ধনপতি ও 
তাহার পুত্র শ্রীমস্ত। ইহাদের বাণিজ্য যাত্রার বর্ণনা উপলক্ষে বাণিজা-তরীর 
বিহ্বৃত বর্ণনা পাওয়! যায়। চীঁদ সদাগরের ছিল চৌদ্দ ভিঙ্গা আর ধনপতির 
ছিল সাত ভিঙ্কা। প্রত্যেক নৌকান্বই এক একটি নাম ছিল। এই্‌ ছুট বহরেরই 


২৩২ বাদল! দেশের ইতিহাস 


প্রধান তরীর নাম ছিল মধুকর--সম্ভবতঃ সদাগর নিজে ইহাতে যাইতেন। 
নৌকাঁগুলি জলে ভোবান থাকিউ, যাত্জার পূর্বে ডুবারুরা নৌক1 উঠাইভ। 
কবিকঙ্ছণ চণ্ডীতে ভিঙ্গ! নির্মাণের বর্ণনীয়১ বলা হইয়াছে, কোন কোন ডিঙ্গ! দৈর্ধে 
শত গজ ও প্রন্থে বিশ গজ। এগুলির মধ্যে অত্যুক্তিও আছে, কারণ ছ্বিজ বংশী 
দাসের মনসামঙ্জলে হাঁজার গজ দীর্ঘ নৌকারও উল্লেখ আছে । এই লব নৌকার 
সামনের দিকের গ লুই নানারূপ জীব জন্তর মুখের আকারে নিমিত এবং বহু 
সূল্যবান প্রস্তর গজবস্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য হ্বার খচিত হইত। কাঠাল, পিয়াল, শাল, 
গাস্তারী, তমাল প্রভৃতির কাঠে নৌকা তৈরী হইত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে ষে 
বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য-তরী নিম্সিত হুইত, "যুক্তি কল্পতরু' নামক একখানি সংস্কৃত 
গ্রন্থে এবং বৈদেশিক পঞটকগণের বিববপে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া] যায় । 
পঞ্চদশ শতাবীতে নিকলো কর্টি লিখিয়াছেন যে ভারতে গ্রস্তত নৌক' 
ইউরোপের মৌকা৷ অপেক্ষা বৃহত্বর এবং বেশী মজবুৎ । সপ্তদশ শতাব্দে াঁক নগরীব 
এক বিস্তৃত অংশে নৌবহর নির্মাণকা রী সুত্রধরের! বাঁস করিত । ৬ সম্ভবতঃ বর্তমান 
ঢাকার হ্ুত্রাপুব অঞ্চল তাহার স্বতি রক্ষ/ করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্তও 
চট্টগ্রামে সমুপ্রগামী নৌবহর নিমিত হইত। সুতরাং বাংল! সাহিতো ভিম্বীর বর্ণন 
অতিরঞ্রিত হইলেও একেবারে কাল্পনিক বলিয়৷ উড়াইয়া দেওয়া যায় না। 
নৌবহরের সঙ্গে ধে সকল মাঁঝিমাল্লা প্রভৃতি যাইত মঙ্গলকাঁব্যে তাহাদের উল্লেখ 
আছে। প্রধান মাঝির নাম ছিল কীড়ারী--কাগ্ারী শষ্বের অপভ্রংশ। 
সাবরগণ সারিগান গাহিয়া দাঁড় টাঁনিত। হ্ুত্রধর, ডুবারী ও কর্মকারেরা সঙ্গে 
থাকিত এবং প্রয়োজনমত নৌক] মেরামত করিত। ইহ] ছাড়া একদল পাইক 
খাঁকিত--সম্ভবত: জল দন্্যদিগের আক্রমণ নিবারণের জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। 

সে যুগে ভারতে চুম্বক দিগদর্শন যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। সুতরাং 
হূর্য ও তারার সাহায্যে দি. নির্ণয় কর! হইত। বংশদাঁসের মনসামঙ্গলে আছে: 

অন্ত যায় যথ! ভাঙ্ উদয় যথা হনে। 
দুই তাঁরা ভাইনে বামে রাখিল সন্ধানে ॥ 


তাহার দক্ষিণ মুখে ধরিল কাড়ার। 
সেই তার! লক্ষ্য করি বাছিল নাওয়ার ॥ 
১। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়--২১৯-২* পৃঃ 
২। কবিকন্বণ চত্তী-ছিতীয় ভাগ ৭৩৯ পৃঃ 
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অর্থনৈতিক অবস্থা ২৩৬ 


এই সমূদয় বর্ণন! সমুদ্রধাত্রার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক | 
কবিকন্কণ চণ্ডীতে আছে £ 
ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে । 
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হাঁরমাদের ভরে | 


হারমা্ পতুীজ আরমাঁতা শব্বের অপভ্রংশ। পতৃ্ীক্ক বণিকেরা যে 
বাঙালীর তথা ভারতীয়ের ব্যবসায়বাণিজ্যে বহু অনিষ্ট করিত তাহার প্রমাণ আছে। 
বন্ততঃ পতুগিজ বণিকেরা ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে এদেশীয় বাণিজ্য 
জাহাজের উপর জলদন্যব গ্ায় আচরণ করিত এবং ভাহাব ফলেই বাংলাব 
জলপথের বাণিজ্য ক্রমশঃ হাস পাইতে থাকে । আরাঁকাঁন হইতে মগদের 
অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তা বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছিল । 
পতুগিজরাও তাহাদের অন্থুকরণে নদীপথে ঢুকিয়! দক্ষিণ 'বঙ্গে বু অত্যাচার 
করিত - 

ইউরোপীয় বণিক ও মগ জলা্থ্যরা বন্দুক ব্যবহার করিত কিন্তু বাঙালী 
বণিকের! আগ্রেয়াস্তের ব্যবহার জানিত না বলিয়াই তাহাদের সন্ধে আঁটিয়া উঠিতে 
পারিত না । বংশীদান লিখিয়াছেন-_ 


মগ ফিরিঙ্গি ফত বন্দুক পলিতা হাত 
একেবাবে দশগুলি ছোটে ॥ 


বাঙালী বণিকের কিরূপে দ্রবা বিনিময়ে ব্যবসায় করিত কবিকম্কণ 

চণ্তীতে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায় । ধনপতি সওদাঁগব সিংহলের খাঁজীকে 
ইহার এইবপ বিবরণ দিয়াছেন £ 

বদলাশে নান। ধন আন্তাছি সিংহলে। 

যে দিলে যে হয় তাহ শুন কুতৃহলে ॥ 

কুরজ বদলে তুরজ পাঁব নারিকেল বদলে শঙ্খ । 

বিরঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে সাঁটের বদলে ডগ্ক (টক্ক ?) 

পিড়ঙ (প্লব্জ ?) বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রার বদলে শুয়!। 

গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়াঁর বদলে গুয়ী ॥ 


$। (:8203909--রণতরী বহর 


২৬৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


সিন্দুর বদলে হিঙ্ুল দিবে গুঞজার বদলে পলা । 

পাটশন বদলে ধবল চাঁমর কাচের বদলে নীলা । ॥ 

লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা । 

আতঙ্গ (আকলা) বদলে মাতঙ্গ (মাকন্দ) দিবে হরিতাঁল বদলে হীর1। 
চঞ্চের বদলে চন্দন দিবে পাঁগের বদলে গড়া । 

শুক্তার বদলে মুক্ত1 দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥ 

এই সুদীর্ঘ তালিকায় অনেক কাল্পনিক উক্তি আছে। কিন্তু এই সমূঘয় 
বাণিজ্যের কাহিনী যে কবির কল্পন! মাত্র নহে, বাস্তব লত্যের উপব প্রতিষ্ঠিত, 
বিদেশী আরমণকারীদের বিবরণ তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করে। ষোড়শ শতকের প্রথমে 
(আশ্মমানিক ১৫১৪ ত্রীষ্টা্ষ ) পর্তুগীজ পর্যটক বাঁরবোসা বাংল! দেশেব যে একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার পার মর্ম এই -- 

“এদেশে সমুদ্রতীরে ও দেশের অভ্যন্তব ভাগে বু নগরী আছে। ভিতরের 
নগরগুলিতে হিন্দুরা বাদ করে। সমুদ্র গীবেব বন্দবগুলিতে হিন্দু মুসলমান 
ছুইই আছে--ইহাঁর1 জাহাজে করিয়। বাণিজ্য দ্রব্য বহু দেশে পাঠায়। এই দেশেৰ 
প্রধান বন্দরেব নাম “বেঙ্গল (30891) আবব, পারস্য, আঁবিসিনিয়া ও 
ভাঁরতবাসী বহু বণিক এই নগবে বাম কবে। এদেশের বড় বড় বণিকদেব বড় 
বড় জাহাজ আছে এবং ইহা নান দ্রব্যে বোঝাই করিয়া তাহারা করমণ্ডল 
উপকূল, মাঁলাবার, ক্যান্ে, পেগ, টেনাসেবিম, স্থমাত্রা, লঙ্কা এবং মলাক্কায় যায়। 
এদেশে বু পরিমাণ তুলা, ইক্ষু, উৎরুষ্ট আদা ও মরিচ হয়। এখানে নান! 
রকমের হক্ষম বস্ত্র ততরী হয় এবং আরবে ও পারন্তে ইহাদ্বারা এত ধিক পরিমাণে 
টরপি তৈরী করে ষে প্রতি বখসর অনেক জাছাজ বোঝাই করিয়া! এই কাপড়ের 
চালান দেয়। ইহ| ছাড়া আরও 'অনেক রকম কাপড় তৈরী হয়। মেয়েদের 
ওড়নার জন্ত “সরবতী” কাপড় খুব চড| দামে বিক্রয় হয়। চরকায় ্চতা কাটিয়া 
এই নকল কাপড় বোন! হয়। এই শহরে খুব উৎকৃষ্ট সাদা চিনি তৈরী হয় 
এবং অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়! চালান হয়। মালাবার ও ক্যান্বেতে চিনি ও 
মসলিন খুব চড়! দামে বিক্রয় হয়। এখানে আদা, কমলালেবুঃ বাতাবী 
লেবু এবং আরও অনেক ফল জদ্মে। ঘোড়া, গরু, মেষ ও বড় বড় মুরগী 
শ্রচুর আছে । 

বারবোসার সমসামস্থ্িক ইতালীয় পর্যটক ভার্থেমাও € ১৫১৫ গ্রীউান্মে ) উক্ত 


অর্থ নৈতিক অবস্থা: ২৪৫ 


কদরের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার বিস্তৃত বাণিজ্যসান্তার বিশেষতঃ সত 
রেশমের কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন । | 

ভার্থেমা বলেন যে বাংল দেশের মত ধনী বণিক আর কোন দেশে তিনি দেখেন 
নাই। আর একজন পতুগীজ, জায়া দে' বারোন ( ১৪৯৬-১৫৭* খ্রীষ্টাবে ), 
লিখিয়াছেন ষে, গৌড় নগরী বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। নগ্ন মাইল 
দীর্ঘ এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক বাঁস করিত এবং বাণিজ্য দ্রব্য স্ভারের জন্ত, 
সর্যদাই রান্তায় এত ভিড় থাকিত যে লোকের চলাচল খুবই কষ্টকর ছিল। 
সোনার গাঁও, হুগলী, চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামেও বাণিজ্যেব কেন্দ্র ছিল। 

ষোড়শ শতকের ছিতীয়াে সিজার ফ্রেডারিক ( ১৫৬৩ গ্রীষ্টাব ) দাঁতগীওকে 
( সপ্তগ্রাম ) খব সম্বদ্বশালী বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্ত তিনি “বেঙ্গল 
বন্দরের নাম করেন নাই। বিশ বৎসর পরে রাল্ফ, ফিচ সাতর্গাও ও চাটগীও 
এই ছুই বন্দরের বর্ণনা দিয়াছেন এবং চাটগাঁও ব! চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর ( ৮০০ 
07956 ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও “বেঙ্গল বন্দরের উল্লেখ 
কবেন নাই। হামিলটন (১৬৮৮-১৭২৩) হুগলীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর 
বলিয়া বর্ণন৷ করিয়াছেন কিন্তু নাতর্গ(ও এর উল্লেখ করেন নাই । তিনি “চিটাগাং, 
বন্দরেরও বিস্তারিত বর্ণন! দিয়াছেন, কিন্তু “বেঙ্গল” বন্দরের নাম করেন নাঁই। 
১৫৬১ শ্রীষ্টান্জের অধিক একটি মানচিত্রে বেঙ্গল ও সাতর্গ। উভয় বন্দরেরই নাম 
আছে। 

রাল্ফ. ফিচ আগ্রা হইতে নৌক1 করিয়া যমূন! ও গঙ্গ! নদী বাহিয়া বাংলায় 
আসেন। তাহার সঙ্গে আরও ১৮* খানি নৌকা ছিল। হিন্দু ও মুসলমান 
বণিকেরা এই নব নৌকায় লবণ, আফিং, নীল, সীসক, গাঁলিচা ও অন্থান্ত দ্রব্য 
বোঝাই করিয়া বাংল।,৫দশে বিক্রয়ের জন্য যাইতেছিল। বাংল! দেশে তিনি প্রথমে 
টাণ্ায় গৌছেন। এখানে তুল! ও কাঁপড়ের খুব ভাল ব্যবসায় চলিত। এখান 
হইতে তিনি কুচবিহারে যান--সেখানে হিন্দু রাজা এবং অধিবাসীরাও হিচ্ছু 
অথব! বৌদ্ব-_মুসলমান নছে। ফিচ হুগলীরও উল্লেখ করিয়াছেন--এখানে 
পতুলিজেরা ধাম করিত। ইহার অল্প একটু দুরে দক্ষিণে অঞ্জেলি (/,০8611) নাকে 
এক বার ছিল। এখানে প্রতিবৎসর নেগাপটম, জুমান্রা, মালা! এবং আর, 
অনেক স্থান হইতে বছ বাণিজান্জাহাজ আঁপিত। 

শমগীময়িক বৈরেশিক বিবরণ হইতে জানা যায় থে ভারতবর্ষের বিডির 


২৩৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


প্রদেশের বপিকেরা বাংলায় বাণিজ্য করিতে আমিত। ইহাদের মধ্যে কাশ্মীর, 
'ুলতানী, আফগান ব1 পাঠান, শেখ, পগেয়া, ভূটিয়া ও সন্ন্যাসীদ্দের বিশেষ 
উল্লেখ পাওয়া যায়। পগেয়া সম্ভবতঃ পাগড়ীওয়াল৷ হিন্স্থানীদের নাম এবং 
কলিকাতা বড়বাজারের পগেয়াপটি সম্ভবতঃ তাহাদের স্বৃতি বজায় রাখিয়াছে। 
সন্্যামীর! সম্ভবতঃ হিমালয় অঞ্চল হইতে চন্দন কাঠ, ভূর্জপজ, ক্ুদ্রাক্ষ ও লতাগুন্ম 
প্রভৃতি ভেধজ দ্রব্য আনিত। বর্ধমান সম্বন্ধে হলওয়েল লিখিয়াছেন যে দিল্লী ও 
'াগ্রার পগেয়! ব্যাপারীর! গ্রতি বৎসর এখান হইতে সীসক, তামা, টিন, লঙ্কা ও 
বন্ধ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে কিনিত এবং তাহার পরিবর্তে নগদ টাকা অথবা 
আফিম, সোরা অথবা অশ্ব বিনিময় করিত। কাশ্মীরী বণিকেরা আগাম টাকা 
দিয়া স্বন্দর বনে লবণ তৈরী করাইত। কাঁশ্ীবী এবং আর্মেনিয়ান বণিকেরা 
বাংল! হইতে নেপালে ও তিববতে, চর্ম, নীল, মণিমুক্ী, তামাক, চিনি, মালদহের 
সাঁটিন প্রভৃতি নানা রকমের বস্ত্র বিক্রয় করিত। 

বাঙালী সদাগরেবাও ভারতের সর্বত্র বাণিজ্য করিত। ১৭৭২ গ্রীষ্টান্বে রচিত 
জয়নারায়ণের হরিলীল। নামক বাংলা গ্রন্থে লিখিত আছে যে একজন বৈশ্ট বণিক 
নিষ্নলিখিত স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন হ “হস্তিনাপুর, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ্গ, 
গুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কাস্কোজ, ভোজ, মগধ জয়ন্তী, দ্রাবিড 
নেপাল, ক।ধটী, অযোধ্যা, অবস্তী, মথুরা, কম্পিল্য, মায়াপুবী, দ্বারাঁবতী, চীন, 
মহাচীন, কামক্বপ।* চন্দ্রকান্ত নামে প্রায় সমসাময়িক আর একখানি বাংল! 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে চন্দ্রকাস্ত নামে মল্পভূম নিবাসী একজন গন্ধবণিক সাঁতখানি 
তরী বাণিজ্য দ্রব্যে বোঝাই করিয়া গুজরাটে গিয়াছিলেন। 

ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাঁকিলেও, বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের 
উপজীব্য। প্রাচীন একখানি পুঁথিতে আছে যে আত্মমর্ধাদাজ্ঞানসম্পন্ন লোকের 
পক্ষে কৃষিই গ্রশন্ত। কারণ বাণিজ্য করিতে মূলধনের গ্রয়োজন এবং অনেক জাল- 
প্রতারণা করিতে হয়। চাকুরীতে আত্মনম্মান থাকে না এবং তিক্ষাবৃভিতে অর্থ 
লাভ হয় ন1!। নানাবিধ শস্য, ফল, শাক-সবজীর চাষ হইত--এবং এ বিষয়ে 
বাঙালীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাঁও বছ পরিমাণে ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ 
হইয়াও চাষ দ্বার! জীবিকা! ছর্জন করিতেন । বাংলার অতুলনীয় কৃষিসম্পদের 
কথা সমসাময়িক সাহিত্যে ও বিদেশীক় পর্যটকগণের ভ্রমণ বৃ্তাস্থে উদ্লিথ্তি 
ইই্স্থাছে। একজন চীন পর্যটক লিিয়াছেন যে বাংলা দেশে বছরে ভ্নিবাদ 


অর্থনৈতিক অবস্থা ২ 


ফলল হয়-.লোকের! খুব পরিশ্রমী $ বু আয়াদ সহকারে তাহার! জন্বল কাটিয়া 
জমি চাঁষের উপধোগী করিয়াছে । সরকারী রাজন্ব মা উৎপগ্ন শন্বের এক 
পঞ্চমাংশ । 

মধ্যযুগে বাংলার এইর্য ও সম্পদ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। বাংলা 
সাহিত্যে ধনী নাগরিকদের বর্ণনায় বিস্তৃত প্রাসাদ, মণিমৃক্তাথচিত বসনভূষগ, 
এবং স্বর্ণ রৌপ্য ও মুল্যবান রত্বের ছড়াঁছড়ি। বৈদেশিক ব্ণমায়ও ইহার লমর্থন 
পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকে চীনা রাজদুতের! বাংলায় আধিয়াছিলেন। তাহাদের 
বিবরণ হইতে এদেশের সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভোজনাস্তে চীন! রাঞ্জ- 
দূতকে সোনার বাটি, পিকদানি, স্থরাপাত্র ও কোমরবন্ধ এবং তাহার লহকারীদের 
এ সকল রৌপ্যের ভ্রব্য, কর্মচারীদিগকে সোনার ঘণ্টা ও দৈম্তগণকে রূপার মুদ্রা 
উপহার দেওয়। হয়। এদেশে কৃষিজাত সম্পদের প্রাচুর্য ছিল এবং ব্যবসায় 
বাণিজ্যে বু ধনাগম হইত। পোষাকপরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাথচিত অলম্কারেই এই 
এন্বের পরিচয় পাইয়। চীনাঁদুতের। বিশ্মিত হুইয়াছিলেন। 

“তারিথ-ই-ফিরিশ.তা'ও “রিয়্াজ-উপ সলাতীনে' উক্ত হইয়াছে ষে প্রাচীন যুগ 
হুইতে গৌড় ও পূর্ববন্দে ধনী লোকেরা সোনা থালায় খাইত। আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহ (ষোড়শ শতক ) গোৌড়েব লু্ঠনকারীদের বধ করিয়া ১৩** লোনার 
থাল! ও বহু ধন রত্বু পাইয়াছিলেন। ফিরিশ.তা সঞ্ডদশ শতাব্ধীর প্রথমভাগে 
এই ঘটনার উল্লেখ করিয়। বলিয়াছেন যে এ যুগে যাহার বাড়ীতে যত বেশী সোনার 
বাসনপত্র থাঁকিত দে তত বেশী মর্যাদার অধিকারী হইত এবং এখন পর্যস্তও 
বাংল! দেশে এইরূপ গর্বের প্রচলন আছে। 

এই এখবর্ষের প্রধান কারণ বঙ্গদেশের উর্বরাভূমির প্রাকৃতিক শস্তপম্পদ এবং 
বাঙালীর বাণিজ্য বৃর্তি। অগ্তগ্রামে বু লক্ষপতি বণিকেরা বাধ করিতেন। 
চৈতন্ত-চরিতামূতে আছে £ 

“হিরণ্য-গোবর্ধন নাম দুই লহোদর। 
সগ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর 1” 

'যে যুগে টাকায় ৫।৬ মণ চাউল পাওয়া যাইত সেষযুগে বার লক্ষ টাকার' 
মূল্য কত সহজেই বুঝা যাইবে। কবিকক্কণের সমসামস্থিক বিদেশী পর্যটক পিজার 
ফ্রেতারিক সপ্তগ্রামের বাঁণিজ্যও এখখর্ষের বিবরণ দিয়াছেন । প্রতি বখসর এখানে 
৩০1৩৫ খাঁন! বড় ও ছোট জাহাজ আদিত এবং মাল বোঁঝাই করিয়া ফিরিয়] যাইত । 


2৩৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 
মধাযুগে বাংলা দেশে খাগ্থদ্রব্য $ বস্ত্র খুব সন্তা ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর 


মধ্যভাগে ইবংস্‌ বতৃতা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন জবামূল্ের 
নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন । 


স্রবা পরিমাণ মূল] বর্তমানের € নয়! ) পয়সা 
চাউল বর্তমানকালের একমণ ১২ 
ঘি % ১৪৫ 
চিনি ৬ ১৪৫ 
তিল তৈল ্ ৩ 
উত্তম কাপড় ১৫ গাজ ২০০ 
ছুপ্ধবতী গাভী ১টি ৩০০ 
হষ্টপু্ট মুবগী ১২টি ২০ 
ভেড়া ১টি ২৫ 


এক বুদ্ধ বাঁডালী মুনলমান ইবন্‌ বতুতাঁকে বলিয়াছিলেন ধে তিনি, তাহা 
স্ত্রী ও একটি ভূত্য--এই তিন জনেব খাস্ভের জন্য বৎসরে এক টাকা ব্যয় হইত । 
(ন্বর্ণমানের হিসাবে সাত টাক] )। 

ইবনু বতুতা আফ্রিকা! মহাদেশের অন্তর্গত টেঞ্জিয়ারেব অধিবাপী। তিনি 
আফ্রিকার উত্তব উপকূল ও এশিয়ায় আরব দেশ হইতে ভাবতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া 
হইয়া চীন দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ কবিয়াছিলেন ৷ তিনি লিখিগ়াছেন যে সারা পৃথিবীতে 
বাংল। দেশের মত কোথাও জিনিষপত্রের দাম এত সম্তভা নহে । 

সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে বাণিয়ার লিখিয়াছেন যে সাধারণ বাঙালীর খাঁগ্ভ--চাউল, ঘ্বৃত 
ও তিনচাবি প্রকাব শীকসজী--নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যাইত। এক টাকায় 
কুড়িট! ব1 তাহার বেশী ভাল মুরগী পাওয়া যাইত। হাসও এইরূপ সন্তা ছিল। 
ভেড়া এবং ছাগলও প্রচুর পাওয়া যাইত। শৃকরের মাংস এত সস্তা ছিলি ষে 
এদেশবাঁসী পতু'গীজর1 কেবল তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। নানারকম 
মাছও গ্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। 

ষোড়শ শতাব্ধীতে রচিত কবিকন্কণ চণ্ীতে “ছুর্বলাঁর বেনাতি' বর্থনাও ভ্রব্যের 
সূল্য এইরূপ সস্তা! দেখা ষায়। রাজধানী মুপিদাবাদে ১৭২৯ শ্রীষ্টাবে খাগ্যদ্রব্ের 
মূল্য এইরূপ ছিল। 
এ তত, তি 09069, 2০, ০86, 463-64 


অর্থনৈতিক অবস্থা! ২৩৯ 
খপ্রৃতি টাকায় খুব ভাল চাউল ( বীশফুল ) প্রথম শ্রেনী ১ মথ ১০ দের 


এ এঁ দ্বিতীয় * ১ মখ ২৩ সের 
এ এ তৃতীয় * ১ মণ ৩৫ জের 
এ মোটা ( দেশন1 ও পূরবী ) চাউল ৪ মণ ২৫ সেব 
এ মোট! (মুশসার] ) € মণ ২৫ দের 
এ মোট! ( কুরাঁশালী ) ৭ মণ ২০ জের 
এর উৎষ্ট গম প্রথম শ্রেণী ৩ মণ 

এ " দ্বিতীয় শ্রেণী ৩ মণ ৩৭ সের 
এ তেল প্রথম শ্রেণী ২১ সের 
এ এ দ্বিতীয় শ্রেণী ২৪ সের 
এ স্বত প্রথম শ্রেণী ১০॥০ সের 
এ দ্বিতীয় শ্রেণী ১১$ জের 


কাপান (তুল!) প্রতি মণ ২ কি ২1০ টাকা। 

মধ্য যুগের শেষভাগে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী কাগজপত্রে বাংলাদেশকে 
বল! হইত ভারতের স্বর্গ । এখ্বর্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক শোভা, কৃষি ও শিল্পজাত 
দ্রব্যসস্ভার, জীবন যাত্রার স্বচ্ছলত৷ প্রভৃতির কথা মনে করিলে এই খ্যাতির 
সার্থকতা লহজেই বুঝা যায়। 

দেশে এশ্বর্যশালী ধনীর পাশাপাখি দারিদ্রের চিত্রও সমসাময়িক বাংলা 
সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে | কারণ দ্রব্যাদির মূল্য খুব সস্ত! হইলেও সাধারণ কষক 
ও প্রজাগণের ছুঃখ ও ছুর্দশীর অবধি ছিল না। ইহার অনেকগুলি কারণ ছিল। 
তাহাদের মধ্যে অন্ততম রাঁজকর্মচারীদের অযথ। অত্যাচার ও উৎ্গীড়ন। কবিকম্বণ 
চতীর গ্রন্থকার মুকুন্বর।ম চক্রবর্তী দাঁসিন্তায় ছয় সাঁত পুরুষ যাবৎ বাঁস করিতে- 
ছিলেন-্কুষিঘার! জীবন যাপন করিতেন। ডিহিদার মামুদের অত্যাচারে যখন 
তিনি পৈতৃক ভিট! ছাড়িয়া! অন্তত্র যাইতে বাধ্য হইলেন তখন তিন দিন ভিক্ষান্সে 
জীবন ধারণের পর এমন অবস্থা হইল যে-_ 

“তল বিনা কৈল তান করিলু উদক পান 
শিশু কাদে ওদনের তরে” 

ক্ষেমানন্দ কেতকদাসেরও এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল। কবিকম্কণ-চত্তীতে 

সতীনের কোপে খুলনার কষ্ট ও ফুল্পরার বার মাসের ছুঃখ বর্ণনায় এই দারিক্ত্া- 


লা বাং দেশের ইতিহাস 


সখ গাতিত্বনিত হইগ্রাছে। ছিজ হরিরাষের তণ্তীকাব্যেও খুর্পমার সুখ বর্িত 
পইযাছে।, শাঁসমকর্তার অভাচারে শ্ব্ল গৃহস্থের কিছ দুরবস্থা ছুই 
'রাসিকচঞ্জ রাঙ্জার গানে তাহা বর্ণনা পাই । 

“ভাটি হইতে আইল বানাল লব্ঘ! লব! দাঁড়ি । 

সেই বাঙ্গীল 'আনিয়! দুলুকৎ কেন কড়ি ॥ 

আছিল দেড় বুড়ি খাজনা, লইগগ পনর গণ্ড। 

লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায়, আরে! বেচায় ফাল। 

খাজনার তাঁপতে বেচায় ছধধের ছাঁওয়াল ॥ « 

রাঁটী কাঙ্গাল হংখীর বড় দুঃখ হইল। 

খানে খানে তালুক নব ছন হৈয়া গেল ॥” 

কিন্তু হুশাঁসনে প্রজাবা চাষবাঁসরুবিয়াও, কিন্ধপ সুখে শ্বচ্ছন্দে জীবন যাপন 

করিত তাছারও উজ্জ্র্ন অতিরঞ্ধিত বর্ণনা ময়নামতীর গানে আছে £-- 

“সেই যে রাজার রাইঅত প্রজা! ছুষখু নাহি পাএ। 

কারও মাকলি (পথ) দিয়। কেহ নাহি যায় ॥ 

কারও পুফরিণীব জুল কেহ নাহি খাএ। * 

আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকাষ ॥ 

সোনার ভেট। দিয়! রাইঅতের ছাঁওযাল খেলায়।” 


বিদেশী পর্যটক মানরিক পিখিয়াছেন যে খাঁজনার টাকা ন1 দিতে পারিলে 
হিন্দুদেব স্ত্রী ও মস্তানদের নিপামে বিক্রর করা হইত। কর্মচারীর। কৃষকদের নারী 
ধর্ষণ করিত এবং পিয়া্াবা নান! প্রকার উৎগীড়ন করিত। ইহাঁর কোন প্রতিকার 
ছিল না। অথচ ইহারাঁই ছিল শতকরা নব্বই জন । 
লোকেদের দুর্ঘশাৰ আব একটি কাবণ ছিল যুদ্ধের সময় সৈম্যদলের লুঠপাঁট। 
ছুই পক্ষের সৈন্যেবাই লু$ঠপাঁট, নারীধর্ষণ প্রভৃতিতে এত দ্বভ্যন্ত ছিল ষে, 
সৈশ্টের আগমনবার্তা শুনিলেই রাস্তাব ছুই পার্খের গ্রাম ছাড়িয়। লোকে দুরে 
পলাইয়া! যাইত। যুদ্ধেব বিরতিব পবেও বিজদ্লী দৈম্তের লুঠপাট করিত। 


১। কবিকন্বণ চণ্ডী, প্রথম ভাগ ২৫৭ পৃঃ 

২। ২-৪ পংক্তির অর্থ এহ যে প্রতোকেরহ নিঙ্রের নিজের পথ ঘাট পুকুর আছে মুগ] বান 
জবা যেখানে সেখানে ফেলিয়! রাখে-্চোয়ের ভর নাই। 
বন্ধ সাহিত্য পরিচয় পৃহ ৩০৫ 


অর্থ নৈতিক আবস্থ ২৪৮ 


প্রভাদাদিতোজ পাঙবযর্ণনের পর খিগরী সুষগ সৈনীনাধয একদিন উদয়াদিভাকে 
বলিলেন “নীর্জ! মী ভোমীদের দেখ লুট করিতেছে আয় তোদর কাহাকে খলে 
তপতি সোনা! দিতেছ। আমি চুপ খরিয়া আহি দলিয়া নাকে একটা আদ 
কাঠারও পাঠাও ন!। আচ্ছা, কীঁল ইহার শোঁধ নিধ” পেনানায়কের দ্দাজায় 
রাত ঘিপ্রহযে জল ও সবের দৈষ্থা ঘোড়ায় চড়িন! রাজধানী হশোহয় খাজা কিক 
এবং এমন ভাবে লুঠপাটি করিল €হ পূর্বের কোন অভিযানে আর সের়প হয় নি। 
উক্ত সেনানায়ক নিজেই ইহ! লিলিবদ্ধ করিয়াছেন। 

মগ ও পতৃতিজ জলদন্থ্যর অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র উপকূলের অধিযামীরা 
সর্বন সন্ত্রস্ত থাকিত। ইহারা নগর ও জনপদ লু$পাঁট করিত ও আগুন লাগাইয়া" 
ধ্বংস করিত, স্ত্ীপোকদের উপব অত্যাচাব করিত এবং শিশু, যুবক, বৃদ্ধ বছ নক্ব- 
নাবীকে হরণ পূর্বক পণ্ুর মত নৌকার খোলে বোবাঁই করিয়া লইয়া দীনরূপে 
বিক্রয় করিত। ১৬২১ হইতে ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে পতু্গীজেবা ৪২১০০ দ্বস 
বাংলার নান৷ স্থান হইতে ধরিয়া চট্টগ্রামে আনিয়াছিল। অনেক দাস পতুগীজেরা, 
গৃহ্কার্ষে নিষুক্ত করিত। 

স্থলপথে অভিযানের সমধও সৈন্যের! গ্রাম লুঠপাট করিয়৷ বছ নগ-শারীকে 
বন্দী করিয়া দাণরূপে বিক্রয় কবিত। শাস্তিব সমযেও সাধারথ লোককে কর্মচারী* 
দের হুকুমে বেগার (ক্র্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে) খাটিতে হইত। মোটের উপর 
মধ্যযুগে নাধারণ লোকে অবস্থা খুব ভাল ছিল একপ মনে কবিবার কারণ নাই। 
তবে ভাতকাপডে দু:খ হঘত বর্তমীন যু”গব অপেক্ষা কম ছিল। 
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ঘাদশ পরিচ্ছেদ 
ধর্ম ও সমান 
১। হিন্দু ও মুসলমান 


বাংলার প্রাচীন ও মধাযুগের ধর্ম এবং সমাজের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদ 
আছে। প্রাচীন যুগে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় খাকিলেও 
মূলতঃ ইহারা একই ধর্ম হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশঃ 
অনেকটা ঘুচিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন যুগের শেষে বৌদ্ধধর্মের পৃথক সব! ছিল 
না বলিলেই হয়। জৈন ধর্মের প্রভাবও প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। স্থতরাং 
মুদলমানের! যখন এদেশে আসিয়! বদবাঁদ করিল তখন “হিন্দু এই একটি সাধারণ 
মামেই এদেরেশ 'তাহার। তখনকার ধর্ম ও সমাজকে অডিহিত করিল । মুসল- 
মানের ধর্ম ও সমাজ সমস্ত মৌলিক বিষয়েই ইহ] হঈতে এত স্বতন্ত্র ছিল ষে 
তাহারা কোন দিনই হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়! যাইতে পারে নাই। মুসলমানদের পৃবে 
গ্রীক, শক পহলব, কুষাঁণ, হণ প্রভৃতি বহু বিদেশী জাঁতি ভারতের অল্প বা অনেক 
অংশ জয় করিয়া সেখানেই স্থায়িভাবে বসবান করিয়ীছে এবং ক্রমে বিরাট হিন্দু 
সমীজের মধ্যে এমন ভাঁবে মিশিয়। গিয়াছে যে আঙ্গ তাহাদের পৃথক সত্বীর চিহ্ন- 
মা বিছ্যমাঁন নাই । কিন্তু মুসলমানের মধ্যযুগের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যস্ত স্থল 
বিশেষে ১৩০০ হইতে ৭০০ বসব হিন্দুব সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিয়াও ঠিক 
পূর্বেব মতই স্বতন্ত্র আছে । ইহার কারণ এই যে, এই ঢুই সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বান ও 
সমাজ-বিধাঁন সম্পূর্ণ বিপরীত । মন্দিরে দেবতার মৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা 
_ উপচারে তাহীর পূজ| করা হিন্ুরদিগের ধর্মেব প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমান 
ধর্মণাস্ত্ে দেবমৃপ্তি পৃক্জা যে কেবল অবৈধ তাহ! নহে মন্দির ও দেবমু্তি ধ্বংস করা 
'অত্যন্ত পুণ্যের কার্য বলিয়া গণ্য হয়। আবার হিন্দুশাস্্রমতে মুসলমানের! গ্নেচ্ছ 
ও অপবিভ্র, তাহাদের সহিত বিবাহ, একাহ্ে পানভোজন প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ 
তে। দুরের কথ! তাহাদের স্পর্শ ও দুষিত বলিয়া গণ্য কর! হয়--তাহাঁদের স্পষ্ট 
অরঙ্গল গ্রহণ করিলে হিন্দু, ধর্মে পতিত ও জাত্চ্যিত হয়। গোমাংস ভক্ষণ, 
বিধধা-বিবাহ্‌ প্রত্থতি ঘে সমুদয় আচার ব্যবহার হিন্দুর দৃ্টিতে অতিশয় গহিত, 
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সুসলমান সমাজে তাহা সর্বঙ্জন স্বীকৃত। এইনপ অশন বদন তোজন ও জীবনযাপন 
প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দুরা! বাংল! সাহিত্যের প্রেরণা পায় সংস্কৃত হইতে, 
মুনলমানেরা পায় আরবী ফারমী হইতে। বিবাহাদির ও উত্তরাঁধিকারের আইন 
'হিন্দু ও যুদলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই সমূদয় প্রভেন লক্ষ্য করিয়াই 
মুনলমান পণ্ডিত আল্বিবূণী ( ১০৩০ খ্রীন্টাব ) বপিয়াছিলেন যে “হিন্দুরা যাহ! 
বিশ্বীস করে আমরা তাহা! করি না--আমর যাহ! বিশ্বাপ করি হিপ্দুরা তাহ! 
করে না।” নয় শত বংনর পরে ষে মৃঘলমানেরা পাকিস্থানের দাবী করিয়াছিল 
তাহাঁরাও এই কথাই বলিয়াছিলল। তাহারা পূর্বোক্ত ও অন্যান্য প্রভেদের বিষয় 
সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া! তাহাদের উক্তির সমর্থন করিত। অষ্টম শতাবের 
আঁবন্ভে মূপলমাঁনেরা যখন পিন্থুর্দশ জন্ব কবিষ়া! ভাঁধতে প্রথম বসতি স্থাপন 
কবে তখনও হিন্দু-মুপলমানদের মধ্যে ষে মৌলিক প্রচেদগুলি ছিল লহশ্র বদর 
পবেও এক ভাবার পার্থকৰ ছাঁড়া আর সমস্তই ঠিক সেইরূপই হিল। হিন্দুর 
সর্বপ্রকাঁৰ রাজনীতিক অধিকাঁব লোপ এবং এই ধর্ম ও সযাজগত্ত প্রতেদ ও 
পার্থক্যই মধাযুগের বাংলার ইতিহাসের সর্বপ্রধান দুইটি ঘটনা । রাজনৈতিক 
ইতিহাঁদে কেবল মুপলম।ন রাজাদের সম্বন্ধেই আলোচনা কর! হইয়াছে কারণ 
মুপলমাঁনেরাই ছিল রাজপদ্দের অধিকাঁধী-হিন্দুবা ছিল তাহাদের দাস মাস্ত। 
কোন হিন্দুব পক্ষে রাঁজপদ অধিকার করা ঘে কত অদম্তব ছিল রাঞ্জ! গণেশের 
কাহিনীই তাহাব প্রকট প্রমাণ। কিন্তু গুকতর গুভেদ ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান 
উভয়েরই বিধিবদ্ধ ধর্ম ও সমাজ ছিল--হ্ৃতরাঁং পৃথকভাবে এই ছুইয়ের আলোচন! 
করিতে হইবে । | | 
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মুপলমীনের ধর্ম ইপঙ্গাঁম নামে পরিচিত এবং ইহার মুলনীতিগুলি কোরাঁণ 
প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্মশাস্ের অন্থশামন দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। শ্ুতরাং 
পৃথিবীর সর্বজই মুনলমানদের ধর্মবিশ্বীসে ও ধর্মাচরণে সাধারণভাবে একটি মূলগত 
এক্য দেখা যায়। বাংলা দেশেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। 

যে সকল তুকাঁ পৈন্ত প্রথমে বাংল! দেশ জগ করিয়া এখানে বলবান' করিতে 
আরম্ভ করে তাঁহার! শিক্ষ1 ও ল'স্কতির দিক দিয়া খুব নিয়স্তরেরই ছিল। অনেক 


২৪৪ রাংল। দেশের ইতিহাস 


নিষ্মশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া] বাংলায় মুসলমানের সৃখ) বুদ্ধি করিয়া” 
ছিল। হিন্দু সমাজে শিয়শ্রেণীর লেকের! নান! অস্থবিধা ও অপমান সহ করিত । 
কিস্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা অন্্সারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করাঁর পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল ন1। বখতিয়ার খিলজীর- 
একজন মেচজাতীয় অন্থচর গৌড়ের সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টাস্তে 
উৎসাহিত হইয়া যে দলে দলে নিম়শ্রেণীর হিন্দু ইমলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইছাতে 
আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। অপর পক্ষে হিন্দুর উপর নানাবিধ অত্যাচার 
হইত। তাহাদিগকে জিজিয়! কর দিতে হইত, উচ্চপদে নিয়োগের কোন আশা 
তাহাদের ছিল না এবং রাজনৈতিক সকল অধিকার হইতেই তাহার! বঞ্চিত হিল । 
এই সব কারণে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রলোভন খুবই বেশী ছিল। ষোড়শ 
শতাৰের গ্রারভে পতু গীজ পধটক ছয়ার্তে বারবোম। বাংলা দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন 
যে রাজ-অঙ্ুগ্রহ পাইবার জন্য প্রতিদিন হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার, 
জ্ঞাত ব অজ্্রাতসারে মুসলমানদের স্পৃষ্ট পাশীয় গ্রহণ ও দ্রব্য ভোজন এমন কি 
নিষিদ্ধ ভোঙ্যেব গন্ধ নাকে আদিলেও হিন্দুব জাতিচ্যুতি হইত। মুসলমান কোন 
হিন্দু নারীর অন্ধ স্পর্শ করিলে সে স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে তাহার পরিবার ও 
আত্মীয়ত্বজন জাতি ও ধর্মে পতিত বলিয়! গণ্য হইত । এই সমুদয় হিন্দুর ইসলামধর্ম 
গ্রহণ কর! ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় জোর করিয়। হিন্দুকে 
মুদলমান করা হইত-_-আঁবার কোন কোন সময়ে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় ফকীর ও 
দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধম গ্রহণ করিত। এই সকল কারণে বাংলায় 
'মুদলমানদের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যে 
ধর্মাস্তরিত নিয়শ্রেণীর হিন্দু সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
বাংল দেশে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময় অনেক বৌদ্ধ ছিল। দেন রাজার! 
তরাক্মণ্য ধর্মের প্রাধান্ত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন ; তাঁহার ফলে'অনেক প্রাক্তন বৌদ্ধ 
সমাজের নিয়স্তরে পতিত হয়। তাহার! মুলমানধিগকে ভ্রাণকর্তা বলিয়াই মনে 
করিত। তাহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্যই 
দেবতারা মুলমানের মৃতিতে ভূতলে আপিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্ধর্মপূজা বিধান” 
নামক গ্রস্থথানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধর্মপুজা। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ স্বতি- 
চিহ্ন রক্ষা করিয়াছে এবং তান্ত্রিক ও ব্রান্ষণ্য মতের সহিত দংমিশ্রিত হইয়া! এখনও 
পশ্চিমবঙ্গে নিয়শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। উল্লিখিত গ্রন্থে 'নিরঞ্ষনের হ্বসন! 
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নামে একটি কবিতা আছে। ব্রাহ্মণের! ধর্ঘঠাকুরের ভক্তদের সহিত কিন্কপ 
দুর্ব্যবহার করিত প্রথমে তাহার বর্ণনা আছে। দক্ষিণা না পাইলেই তাহার! 
শপ দেয়--সন্মীদ্দের বিনাশ করে-ত্রাক্ষণদের ভয়ে পকলেই কম্পমান ইত্যাদি । 
ইহাতে বিচলিত হইয়া! ভক্তের ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিল £-- 
“মনেতে পাইয়া মর্ম সতে বলে রাখ ধর্ম 
তোম] বিনে কে করে পরিত্রাণ । 
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ 
এ বড় হইল অবিচার 1” 
ভক্তের প্রার্থনা শুনিয়া! বৈকুঠে ধর্মঠাকুরের আসন টলিল £-- 
“ধৈকুঠে থাকিয়। ধর্ম মনেতে পাইয়া মর্ম 
মায়ারূপে হইল খনকার। 
ধর্ম হইল যধনরূপী শিরে নিল কাল টুপি 
হাঁতে শোভে ত্রিকচ কামান । 
যতেক দেবতাগণ সবে হয়ে একমন 
আনন্দেতে পরিল ইজার। 
বিষুঃ হৈল পয়গম্বর ব্রহ্ম! হৈল পাকান্বব ( হজরত মহম্মদ ) 
আদম্ভ হইল! শূলপাণি। 
এইবূপে গণেশ হইলেন গাঁজী, কাতিক কাঁজী, চণ্ডিক। দেবী হাঁয়যা বিবি, ও 
-পন্মাবতী বিবি নূর হইলেন। এইভাবে দেবগণ মুধলমানের রূপ ধারণ করিয়া! 
জাজপুরে প্রবেশ করিল এবং মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়৷ অনর্থ স্যষ্টি করিল। 
এই কবিত।টি কোন্‌ সময়েব রচনা! তাহা জান। নাই। ব্রাক্ষণদের অত্যাচারে 
সমাজের নিয়শ্রেণীতৃক্ত প্রাক্তন বৌদ্ধগণ মুপলমানদিগকেই হিন্তুর উপাস্ত 
দেবতার স্থানে বসাইয়াছিল অর্থাৎ ইপলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল উক্ত কবিতায় 
তাহাই প্রতিধ্বনিত হুইক্সাছে। 
প্রথম যুগের 'তুকাঁ সেনাঁগণ ও ধর্মান্তরিত নিয়শ্রেণীর হিন্দুদিগকে লইয়াই 
'বাংলার মুসলমান সমাজ সর্বাগ্রে গঠিত হয্ব। কিন্ত ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে 
উচ্চ শ্রেণীর মুললমানও আসিয়! বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বদবান করে । 
হ্রয়োদশ শতাীতে মোঙ্গলরাজ চেঙ্গিস খঁ। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় তুকাঁ মৃসলমীনধের 
রাজ্য এবং বোখারা। লমরখন্থ প্রভৃতি ইললাম সংস্কৃতির প্রধান প্রধান কেন্ত্রগুলি 
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ধ্বংস করেন। ইহার ফলে এই অঞ্চল হইতে গৃহহীন পলাত্বকের। দলে দলে, 
তারতে তুকী মুসলমানদের রাজে) আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে তাহাদের অনেকে 
ইলাদেশে বসতি স্থাপন করিল এবং বাংলার মুমলমান সুলতীনগণ জ্ঞাশী-গুণী 
মুসলমানদিগকে অর্থ ও সন্মান দিয়? নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরবতী- 
কালে 1দলীতে বিভিন্ন তুকী রাজবংশের উত্থান ও পতনের ফলে বিতাড়িত অনেক 
তুকী সম্তাম্ত লোক বাংলায় আশ্রয় লইলেন। বাংলায় মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইলে অনেক সন্ত্রান্ত মুসলমান রাজক মচাপীরূপেও বাংলায় আমিতেন, ফলে 
বাংলার বাঁহরের ইসলাম সভ্যতার সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। এইরূপে কাল- 
ক্রমে বহু পণ্ডিত ও উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বাংলায় আসিলেন এবং সংখ্যায় অল্প 
হইলেও ইহার বাংলার মুসলমান সমাজে উচ্চতর শিক্ষ। ও সংস্কৃতির প্রবর্তন 
করিলেন। আরবী ও ফাসী সাহিত্যের উন্নতি হইল এবং ইসলাম ধর্সেরও ভ্রুত 
প্রসার হইতে লাগিল। 
এই প্রসঙ্গে সুফী ও দরবেশ নামে পরিচিত একটি মুনলমান গীর বা ফকির 
সম্প্রদায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য » কারণ প্রধানতঃ ইহাদের চেষ্টায় 
ঝাঙালী মুসলমানদের উন্নত ধর্মভাব ও সংখ্যা বুদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল। স্থ্ফীগণ 
মধ্য. ও পশ্চিম এশিয়। হইতে উত্তর ভারতবধষের মধ্য দিয়া বাংলায় আগমন 
করেন। গ্রীষ্িয় পঞ্চদশ শতাবীতে বাংজার সবত্র--শহরে ও গ্রামে--নথফীর! 
দূর্গ! প্রতিষ্টা করিয়াছিলেন। ইহারা ইসলামীয় ধর্মশান্ত্রে হুপপ্তিত ছিলেন 
এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়ও উৎকষ লাভ করিয়াছিলেন । প্রত্যেক স্থফীরই 
বহু শিষ্য ছিল। ইহাঁর৷ তাহাদিগকে ইসলামী শাস্ত্রে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি বিষয়ে দীক্ষা দিতেন। এই শিষ্যেরাও আবার বড় হুইয়৷ দর্গ। প্রতিষ্ঠা 
করিয়া নৃতন নূতন শিষ্যকে শিক্ষা-ীক্ষা দিতেন। রাজা প্রজা সকলেই 
স্ুফীদিগকে সন্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। স্থ্ফীর দর্গা ও কবর পবিভ্র বলিয়া 
গণ্য হইত। এই লব দর্গায় শিক্ষাদীক্ষ! বাতীত দরিদ্রের অন্নদান ও চিকিৎস। 
প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। 
অ-মুসলমানকে ইসলাম ধর্ষে দীক্ষিত করা মুসলমান শাস্্মতে পুণ্য কার্য 
বলিয়! বিষেচিত হইত। ন্থুফীগণ এই বিষয়ে অতিশয় ত্পর ছিলেন। সুফীদের 
মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন এবং ধর্মনীতি অনুসরণ করিয়! 
জীবনযাপন করিতেন। তাহাদের উপদেশে ও দুষ্টাস্তে অনেক হিন্দু, 
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ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত। মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বাংলায় 
তাঞ্ত্রিক ধর্মের খুব প্রভাব ছিল। সাধারণ লোকে বিশ্বাম করিত যে তান্ত্রিক 
সাধু বা গুরুর বহুবিধ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। ম্ুতরাং তীহাঁদিগকে 
অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত এবং তাহাদের বাসস্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য 
হইত । মুসলমানের! বাংল! জয় করিবার পর অনেক নুষী দরবেশ ও পীর এই 
সব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচাত করিয়া তাহাদের ষালস্থানেই দর্গা প্রতি করিতেন। 
ক্রমে পীরগণও অলৌকিক শক্তি-সম্পর্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । লোকে 
মনে করিত পীরের! ইচ্ছ। করিলেই লোকের ছুঃখ ছুর্দণা মোচন করিতে পারেন, 
মৃত লোককে বাঁচাইতে পারেন আবার জীবন্ত মানুষকে জাছুবলে মারিতে 
পারেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে থাকিতে পারেন এবং লোকের ভবিস্তৎ 
বলিয়া দিতে পারেন । ফলে তাম্থিক সাধুর শিষ্তেরাও অনেকে স্থান মাহাত্ম্যে এবং 
এই সব অলৌকিক ক্ষমতাঁব খ্যাতিতে আকৃষ্ট হুইয়া পীরের দর্গায় আমিত ও 
ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিত। 
আবার পীর ও দরবেশ সুফী! অনেক সময় হিন্দুরাজ্য জয় করিবার জঙ্ত যুদ্ধও 
করিতেন। মুনলমানদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে শাহ জালাল নামে এক স্থফী 
দরবেণ তাঁহার পীর অর্থাৎ গুকর আদেশে এবং উক্ত গুরুর ৭০* শিশ্তসহু বহু যুদ্ধ 
করিয়া অনেক ক্ষুত্ত ক্ষুদ্র হিন্দুরাঁজ্য জধ করেন এবং সেখানে ইপলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠ। 
করেন। পরিশেষে শ্রীহটের রাজাকে পরাজিত ও এ দেশ অধিকার করিয়! 
অন্থচরগণসহ সেখানে বসবান করেন। সম্ভবতঃ ধাংলার সুলতানের সৈম্বদের 
নহায়তায়ই তিনি এই যুদ্ধ জয়লাত করিয়াছিলেন । কোন কোন পীর সুলতান 
কর্তৃক শাননকর্তা নিধুক্ত হুইয়াছিলেন এবং মুলমান সেনাপতি হিন্দু রাজ্য জয় 
করিমা পীর উপাধি এবং পীরের খ্যাতি ও সন্মান লাভ করিয়াছেন এক্সপ 
এতিহানিক দৃষ্টান্তও আছে। স্ৃতরাং পীরেরা শস্ত্র ও শান্ত্র ছুইটিতেই সমান দক্ষ 
ছিলেন। ধর্মপ্রচার ও শস্ত্রচালনা এই ছুই উপায়েই বাংলায় মুদলমান রাজ্য ও 
ইপলাম ধর্মের বিস্তারে তাহারা সহায়তা করিতেন। 
যে সকল নিয়শ্রেণীর হিন্দুর! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা আরবী 
জানিত না এবং যদিও কেহ কেহ সামান্ত ফাঁসি জানিত, তথাপি মুসলমান ধর্মশান্ত 
সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ কোন জ্ঞানও ছিল না । যোড়ণ শতাবী পর্যস্ত থে এই 
অবস্থা ছিল ছুইজন মুসলমান লেখকের রচন! হইতে তাহ জানা যায়। একজন 


২৪৮ দাংল। দেশের ইতিহাস 


'লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালী মুসলমানেরা না যৌঝে আরবি, না! বোঝে নিজের ধর্ম 
গল্প কাহিনী গ্রভৃতি লইয়াই তাহারা মত্ত থাকে। আর একজন মহাভারতের 
বাংল অন্বাদ-সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন : 
হিন্দু মোছলমান তাহ1 ঘরে ঘরে পড়ে। 
খোদা রসুলের কথ! কেহ না সোঁঙনে ॥ ; 
তবে ইসলাম ধর্ষের যে পাঁচটি মূল তথ্য বা তত্ব, তাহার মধ্যে প্রথম চারিটি-_ 
ইমান ( ঈশ্বরে ও পয়গঞ্থরে বিশ্বাস) নমাজ, রোজ! ও হজ (মনা প্রভৃতি তীর্থ 
দর্শন ) বাঙালী মুসলমানেরাঁও যথারীতি পালন করিত। পঞ্চম--জকাৎ অর্থাৎ 
নিজের আয়ের এক নির্দি অংশ গরীব দুঃখীকে নিয়মিত দান- কতদুর 
গ্রতিপালিত হইত তাহা বল! যায় না। 
খাঁটি ইস্লামের অতিরিক্ত এবং অননুমোদিত কতকগুলি সংস্কার ও প্রথা 
বাংলায় মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। কারণ নিয় শ্রেণীর হিন্দুর বহু সংখ্যায় 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিলেও তাঁহাদের কোন কোন বিশ্বাম ও সংস্কার ছাড়িতে পারে 
নাই। ম্বতরাং তাহ! ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজে প্রবেশ কবিয়াছে। ইহার 
কয়েকটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি । 
হিন্দুদের গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ও ভদ্কি মুসলমান 
গীরেব গ্রতি ভক্তিতে রূপাস্তরিত হইয়াছিল ইহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে। কিন্ত 
ক্রমশঃ ইহা। পঞ্চপীর--সত্যপীর, মাণিকগীর, ঘোঁড়াপীর, কুস্ভীরপীর, মদারী (মৎস্য 
ও কচ্ছপ) পীব-- প্রভৃতির পূজায় পর্যবসিত হইল । বন্ধ্যার পুত্র লাভের জন্য নান। 
অন্থষ্ঠান, কু্ভীরের কপায় সন্তান লাভ হইলে প্রথম সন্তানটি বুস্তীরকে দান, 
মদাবীকে ভোজ্য দান, বুক্ষে সুত্র বন্ধন ইত্যাদি নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের কুসংস্কার 
তাহাদেব সঙ্গে সঙ্গে যুনলমান সমাজেও প্রবেশ করিল। 
মোল্লা নামে আর একটি নৃতন যাজকশ্রেণীর আবির্ভাবও উল্লেখযোগ্য। ইহারা 
হিন্দুদের পুরোহিতের মতন গ্রামবাসীর নিত)নৈমিত্তিক ধর্মাহ্টান এবং বিবাহাদি 
ক্রিয়া অনুষ্টিত করিত। লোকের গলায় পুঁতি ঝুলাইয়া তাহাকে ভূতের উপন্তরব 
হইতে রক্ষা করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে কপাইয়ের ব্যবসা অর্থাৎ মুরগী, বকরী ইত্যাদি 
জবাই করিত। এই সমুদয় হইতে যে অর্থলাভ হইত তাহাই ছিল তাহাদের 
উপজীব্য । 
১) শরণ করে। 


ধর্ম ও সমাজ ২৪৯ 


ষোড়শ শতাব্ধীতে লিখিত কবিকম্কণ চণ্ডীতে মোল্লার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 

আছে : 
মো! পড়ায়্যা নিক! দান পায় সিক। সিক। 
দোয়া করে কলম! পড়িয়া । 
করে ধরি খর ছুরি কুকুর জবাই করি 
দশ গণ দান পায় কড়ি 

গীরের ভ্ঠায় মোল্লাও ইসলামের অনহ্মোদিত ধর্মযাজক এবং হিম্কু সমাজের 
গুরু পুরোহিতের অনুকরণ । 

প্রাচীন মুনলমান সাধুসস্তদের ও গীরদের সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং 
তাহাদের কৃপায় ব্যারাম-পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ হইতে পারে এইরূপ বিশ্বীমও 
প্রচলিত ছিল। এরূপ বিশ্বাম ইসলাম ধর্মের অননুমোদিত ৷ অতএব ইহ। সম্ভবতঃ 
হিন্দু সমাঁজের প্রভাব চিত করে। এইরূপ আরও অনেক কুসংস্কার মুসলমান 
সমাঁজে প্রচলিত ছিল। 

হিন্দু সমাজে জাতিভেদের কিছু প্রভাবও মুসলমান সমাজে দেখা যাঁয়। কারণ 
বাংলার মুসলমান সমাজে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াঁছিল। ইহাদের 
মধো টসয়দ ( অর্থাৎ ীহাঁরা হজরৎ মুহণ্মদেব বংশধব বলিয়া দাঁধি করেন ), 
আলিম ( পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী ), শেখ (পীর) ছিলেন উচ্চশ্রেণীভৃক্ত এবং 
বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। কাঁজীও উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং মোল্লারাও 
জনসাধারণ অপেক্ষা কিছু উচ্চন্তরের ছিল। ইহা ছাড়া তুকাঁ, পাঠান, মোগল 
প্রভৃতিও বিভিন্ন শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইত । কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাঁগ হিন্দুদের 
জাঁতিভেদের ন্যায় কঠোর ছিল না ইহাঁদের মধ্যে পান ভোজনের বা স্পর্শদোষের 
বালাই ছিল ন1 এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাঁহাদিও একেবারে অগ্রচলিত 


ছিল না। 
নিয়শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেও বংশান্ুক্রমিক বৃত্তি অনুসারে অনেক শ্রেণী 


বিভাঁগ ছিল। কবিকঙ্ছণ চত্ীতে ইহাদের একটি স্থদীর্ঘ তালিকা আছে। যথা 
গোলা, জোলা, মুকেরি১, পিঠীরি। কাবাঁড়িং, সানাঁকার, হাজাম, তীরকর, 
কাগজীৎ, দরজি, বেনটা*, রংরেজ*,হালান ও কদাই। 


১। যাহার] বজদে করিয়া বিজ্রেয় জিনিব দেয়। ২। সৎন্য বিক্রেতা অর্থব।! কসাই 
€। যেকাগঞজ তৈরী করে। ৪। যেবরদ করে। ৫1 যেরংলাগায়। 


২৫৩ বাংলা দেশের ইতিহাস 


কবিকম্কণ চণ্তীতে নৃতন নগরপত্বনের ঘে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা হইতে 
অঙ্গমান করা যায় ষে ঝড় বড় নগবে মুসলমানেরা! একটি স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস 
করিত। এই গ্রন্থের নিয্লিখিত কয়েকটি পংক্তিতে ষোড়শ শতাব্বীতে মুদলমান 
সমাজের একটি মনোরম চিত্র পাওয়া ঘায় £-- 
“ফজর, সময়ে উঠি বিছায়ে লোহিত পাটা 
পাঁচ বেরিং করয়ে নমাজ। 
ছোলেমানী মাল। করে জপে পীর পগস্বরে 
পীরের মোকামে দেয় ঈাজ ॥ 
দশ বিশ বেরাদরে বধিয়। বিচার করে 
অন্ছদিন কেতাব কোরাণ। 
কেহ বা বসিয়। হাটে পীরের শীরিণি বাটে 
সাঝে বাজে দগড়ত, নিশান ॥ 
বড়ই দানিসবন্দত না জানে কপট ছন্দ 
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি। 
যাঁর দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা 
সারিয়া,চেলার মারে বাড়ি ॥ 
ধরয়ে কঙ্বোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ 
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি । 
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখ! টুপি মাথে 
ইজার পরয়ে দৃঢ় দড়ি ( করি?)॥ 
আপন টোপর নিয়! বসিল। গায়ের মিয়া 
ভূপ্বিয়া" কাপড়ে মোছে হাত।” 
যৌড়শ শতকের প্রথম পাদে পতুগীজ বারবোনা বাংল। দেশের প্রধান একটি 
বন্দরের সন্ত্রস্ত মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, মুসলমানের! পায়ের গোড়ালি 
পর্যস্ত লম্ব৷ সাদা জোব্বা পরে--ইহার তলে লুঙ্গির মত কোমরে জড়ান কাপড় এবং 
উপরে কোমরে রেশমের কোমরবন্ধ হইতে রৌপ্যখচিত তরবারি ঝুলান থাকে । 
হাতে মণিমাণিকাথচিত অনেকগুলি আংটি এবং ধাথায় হুক্ম তুলার কাপড়ের 
টুপি । তাহার। খুব বিলাসী-মেয়ে পুরুষ উভয়ই উৎকৃষ্ট খাগ্য ও মস্তপানে 


১। প্রাতঠকাল। ২। পাচবার। ৩। দাধাম! ৪1 পণ্িত, ধামিক। ৫1 আছায় করি? 


ধর্ম ও সমাজ ২৫৮ 


অভ্যন্ত। প্রত্যেকের ৩৪ বা ততোধিক স্ত্রী। তাহাদের পরণে মূল্যবান বন ও 
অলঙ্কার কিন্তু তাহার পর্দানসীন। নৃত্য গীত তাহাদের খুব প্রিয়। প্রত্যেকেরই 
অনেক ভূত্য। সাধারণ লোকেরা খাটো কুর্তা ও মাথায় পাগড়ী পরে। সকলেই 
জুতা ব্যবহার করে। ধনীদের জুতায় রেশম ও সোনার সুতার কাজ । 

মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ ফার্সী ভাষার সাহায্যেই হইত। 
অনেকে আরবী ভাষারও চর্চ1 করিতেন। বিগ্যাশিক্ষার জন্য মক্তব ও মান্ত্রাসা 
ছিল। অনেক স্থুলতান এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেন। স্ুফীদের 
দর্গাতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বাংলাভাষায় হইত। সাধারণতঃ 
বিদেশী ও স্বশ্লসংখ্যক অভিজাত মুসলমান উর্ঘ বাবহার করিতেন তাছাড়া 
সকলেই বাংল! ভাষায় কথাবার্ড! বলিত। মুসলমান সমাজে অবস্থাপন্ন লোকের 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্বু নেওয়া! হইত । মনজিদেও শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল। সকলেই কোরাণ শরীফ পড়িত এবং অন্য এক ব1 একাধিক বিষয় 
শিখিত | 

অনেক সময় অল্লবয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহের স্হন্ধ স্থির হইত কিন্ত 
বয়ঃপ্রাঞ্চ হওয়ার পূর্বে বিবাহ হইত না। বর ঘোড়ায় চড়িয়া শোভাযাত্রা! করিয়া 
কনের বাড়ীতে যাইত--সেখানে কাঁজীর সামনে মোল্লা বিবাহ দিতেন। ধনীর 
বাড়ীতে ভোজ নৃত/গীতাঁদি একাধিক দিন চলিত । বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুর অনেক 
লৌকিক আচার অনুষ্ঠান মুললমান সমাজেও প্রচলিত ছিল। 

ধনী পুরুষেরা বহু বিবাহ করিত এবং বিবাহবদ্ধন ছেদও খুবই হইত । 
ধনীলোকের স্ত্রীদের সঙ্গে বহু দাঁসদাসী আসিত। পর্দার ব্যবস্থা খুব কড়া ছিল 
এবং বড়লোকের হারেমে খোজ। প্রহরী নিযুক্ত হইত। নর্ভকীর নৃত্য ও সঙ্গীত 
মুসলমান সমাজে খুবই আদৃত হইত। 


৩। স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত আদর্শ রক্ষণশীল হিন্দধর্ম ও সমাজ 


হিন্দু সংস্কৃতির দুইটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ ইহা ধর্মকেত্ত্রিক--অ থাঁৎ 
ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার সাহিত্য সমাজ শিল্প গ্রভৃতি গড়িঘা উঠিয়াছে। 
দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন যুগের সহিত যোগনুত্র রক্ষা। অর্থাৎ অতীতে যাহা ছিল তাহা! 
সহস! বা সরাদরি অর্থীকার ন| করিয়া! যথাসম্ভব তাহার পহিত পঅস্ততঃ বাহক 


২৫২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


একটি সামন্ত রক্ষার চেষ্টা! । অল্পবিস্তর পরিবর্তন প্রতি লমাঁজেই যুগে যুগে ঘটে _ 
উহা! সমর্থনের জন্য শাস্ববচন অগ্রাহ ন৷ করিয়া তাঁহার টীকা টিগ্ননী--অনেক 
ময় অসঙ্গত ব্যাখ্যান্ারা তাঁহার এরূপ অর্থ করা হইত যাহাতে পরিবর্তিত লৌক- 
মতের বা লৌকিক আচরণের সহিত সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে । এই জন্যই গুরুতর 
পরিবর্তন ঘটিলেও হিন্দুরা প্রাচীন স্বতির মর্যাদা রক্ষা করিয়া] চলিয়াছে--অথচ 
সজে সঙ্গে নূতন নৃতন টীক1 রচন1 করিয়া কাঁলের অবশ্ঠস্ভাবী পরিবর্তনের সঙ্গে 
প্রাচীন শাস্দের প্রতি বিশ্বাসের অভাঁব ঘটিতে দেয় নাই। স্বতরাং মধ্যযুগে মন্থু, 
যাঁজ্ঞবন্কা প্রভৃতি প্রামাঁণিক স্ববৃতিগ্রন্থের নৃতন নূতন টীক! হইয়াছে এবং ম্মার্ত 
প্ডিতগণ নৃতন নৃতন নিবন্ধ লিখিয়া গ্রতি অঞ্চলে যে সব নূতন প্রথা গ্রচলিত 
হইয়াছে তাঁহার সহিত শাস্মের সঙ্গতি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে 
একই শ্বৃতির বিভিন্ন ব্যাখা৷ অথব] বিভিন্ন প্রদেশে ব! বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শ্বতির 
নিবন্ধ প্রীমাঁণিক বলিয়! গৃহীত হইয়াছে। বাংল! দেশেও মধ্যযুগে, শূলপাঁণি, 
রঘুনন্মন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সরা বাংলার 
ধর্ম ও সমাজ মধ্যযুগে কি আঁদর্শে পরিচালিত হইত এই সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 
তাহ1জানিতে পারা যায়। ছুঃখের বিষয় বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত 
নিবন্ধকারের জীবনকাঁল অন্াঁপি নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই; তথাপি অধিকাংশ 
পণ্ডিতের মতে ১২০০ খৃষ্টাব এবং উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব বাঁ পর হইতে ষে সকল স্মৃতি 
ও অন্তান্য শাস্বগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এগুলি অবলম্বন করিয়া এবং সংশ্লিষ্ট 
অপরাপর বিষয়ক সংস্কৃত গ্রস্থাবলীর সাহাঁধ্যে মধ্যযুগে বঙ্গদেশের আদর্শ রক্ষণশীল 
সমাজের চিত্র অস্কন করিতেছি । শ্বৃতি ও নিবন্ধ ভিন্ন বঙ্গদেশে রচিত বলিয়! 
অনুমিত বৃহগ্ধর্মপুরাণ ও ব্রদ্মবৈর্বত পুরাঁণ১, কৃষ্ণানন্দের তম্ত্রসারঃ প্রভৃতি গ্রস্থেও 
কিছু সামাজিক তথ্য আছে। 

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক । শ্মৃতি নিবন্ধ্যাদিতে যে সকল বিধিনিষেধ 
আছে, উহাদের কতটুকু প্রাচীনতর শান্মের প্রতিধ্বনিমান্তর এবং কতটুকু তদানীস্তন 
সমাজের প্রতিচ্ছবি তাহ! নির্ণয় কর! দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব খলিলেও অততযুক্তি 


হয় না। 
স্থতরাং সমসাময়িক বাংল! সাহিতে] হিন্দুধর্ম ও সমাঁজের যে বাস্তব চিত্র 


প্রতিফলিত হইয়াছে তাহ! পৃথকভাবে পরে আলোচিত হইবে। 
১। বাংল! দেশের উতিছাস--গুখম ভাগ-ওর সংস্করণ, ১৭৬ পৃষ্ঠা অষ্টব্া 


ধর্ম ও সমাজ ২৫৩ 


(ক) ধর্চর্য 

স্বতিনিবন্ধগুলি হইতে মনে হয়, বাঙালীর জীবনে বার মামেই পূজ! পার্বণ 
লাগিয়৷ থাকিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলাদেশে মধ্যযুগে বৈদিক 
যাগষজ্ঞাদির বিশেষ প্রচলন দেখ! যায় না। নমাজে ব্রতাছ্ষ্ঠানের খুবই প্রচগন 
ছিল; এই ব্রত সংক্রান্ত আচার আচরণ বিশেষতঃ 'ানদানাদির মধ্যে পুরাণের 
যখেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া! যায়। বঙ্গীয় স্তিনিবন্ধসমূহে, বিশেষতঃ 
শুলপাণি হইতে রঘুনন্দন ও গোবিদ্দানন্দের কাল পর্বস্ত রচিত গ্রস্থগুলিতে, তন্ত্রের 
প্রগাট প্রভাব দেখা! যায়। বাংলাদেশের পৃজাপার্ধণে তারিক মন্ত্রের প্রয়োগ, 
আঁন্িক মণ্ডল) মুদ্রা যন প্রস্তুতির ব্যবহার লঙ্গণী়্ বৈশিষ্ট্য। জীবনে তান্ত্রিক 
দীক্ষা'র অপরিহার্যতাও এই দেশে স্বীকৃত হইয়াছিল। 


সমাজে যে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল, তন্মধ্যে প্রধান শৈব, শান্ত ও বৈষ্ব । 
এই তিনটি প্রধান সম্প্রদায় ছাড়াও বাংল! দেশে সৌর, গাণপত্য, পাশুপত, পাঞ্চ- 
রাত্র, কাপালিক, কৌলর্ক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। কোন কো 
গ্রন্থে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মীবলঘ্বিগণেরও উল্লেখ আছে। চিরঞ্পীবের (১৭শ--১৮শ 
শতক ) “বিদবন্োদতরজিণী' নামক চল্পৃকাব্য হইতে মনে হয়, কোন স্থানে 
নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে সমবেত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত তর্ক বিতর্ক হইত। 
প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিশিষ্ট আচার আচরণ এবং ম্বকীয় পুজাপার্বণ পঞ্ধতি 
প্রচলিত ছিল । শাক্তগণের মধ্যে দেবী বা শক্তির পুজা প্রধান বলিয়া! গণ্য হইত । 
“দেবীপুরাণে' শক্তিপৃজার বিধান বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দন 
এই পুরাঁণের প্রীমীণিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'বৃহন্ধর্মপুরাণ', “দেবীভাগবত' 
'মহাভাগবত পুরাণ” গ্রভৃতিতে শাক্তগণের ধর্মচর্যা! সম্বন্ধে বু তথ্য নিহিত আছে। 

বাংল! দেশে গ্রচলিত কালীপুজার প্রবর্তক ছিলেন “তন্ত্রপীর"-প্রণেতা কফ্ণানন্দ 
আঁগমবাগীশ | এই দেশে প্রচলিত কালীমুর্তির পরিকল্পন৷ করিয়াছিলেন কৃষ্ণানন্দ। 
উক্ত “বৃহদ্বমপুরাঁণে' কালীর স্ততিচ্ছলে (৩/১৬।৩৭-৪৫ ) তাহাকে 'মঙ্গলচণ্ডিকা 
আখ্যায় অভিহিত কর! হুইয়াছে। দেবীভাগবতে ও ৯।১/৮৩ প্রভৃতিও ০1৪ ৭1১-৩৭) 
দেবীর এক রূপহিসাঁবে মঙ্গলচণ্ডীর প্রশস্তি ও পুজার উল্লেখ আছে। পরবর্তী 
বাংল! সাহিত্যে মঙ্জুলচণ্ডী অবলম্বনে বহু আখ্যান উপাখ্যান রচিত হুইয়াছিল এবং 
মঙ্গলচণ্ডীর পৃ! অগ্ভাবধি এই দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত । 


২৫৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


সম্ভবতঃ এই দেশে রচিত 'পল্সপুরাঁণ' এবং 'ত্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে' বৈষ্বগণের 
ধর্মকর্ম সম্বন্ধে বু তথ্য পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট বাঁধাঁকষের 
পূর্ণ শক্তি। কিন্তু, ইহাদের প্রধান উপজীব্য 'ভাগবতপুরাণে রাঁধার স্পষ্ট 
উল্লেখ নাই। '্রক্ষবৈবর্তপুরাঁণে' রাধাকে কৃষ্ণের বিলাসকলার কেন্দ্রগত রস- 
স্বরূপ বলিয়! বর্ণনা কর! হুইয়াছে। | 

পৃজাপার্ণের মধ্যে বাংলাদেশে শারদীয়! পুজা! ব!| হুর্গাপুজ! সর্বাপেক্ষা 
প্রীধান্ত লাভ করিয়াছিল। এই ছুর্গাপুঞ্জার পদ্ধতি 'বৃহন্নন্দিকেশ্বর' ও 
“নন্দিকেশ্বরপুরাঁণ' ছার! প্রভাঁবিত। ন্ব-গৃহ, জীর্ণস্থান, ইষ্টকরচিত স্থান ও 
“দীপস্থিতিবিবজিত' স্থান প্রভৃতিতে দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ; 'ন্বগৃহ” শব্ধের অর্থ 
বৌধ হয় নিজের বাসের ঘর। শূলপাঁণির মতে, ইষ্টকরচিত স্থানে মৃত্তিকাবেদির 
উপরে ছূর্গাপূজ। হইতে পারে। 

দুর্গার মুতি হইবে দ্রশভূজা এবং সিংহোঁপরি স্থাপিতা। মৃত্তি সাধারণতঃ 
মৃন্ময়ী হইত। কিন্তু অন্য উপাঁদানের দ্বারাও উহা? নিমিত হইত বলিয়া মনে 
হয়; কারণ শুলপাঁণি বলিয়াছেন যে, ম্বশ্য়ী প্রতিমাপক্ষে দেবীর নান দর্পণ 
বিধেয় এবং মৃত্তি ন্ানযোগ্য হইলে স্সান প্রতিমাতেই করণীয়। সাত্বিকী, 
রাজসী ও তামমী-এই ভ্রিবিধ পুজাই বঙ্গীয় শ্বতিকারগণের অনুমোদিত 
বলিয়া মনে হয়। সাত্বিকী পূজায় থাকিবে জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ পূজোপকরণ। 
রাজসী পুঙাতে পশুবলি হইবে এবং পুজৌপকরণ হইবে আমিষ। তাঁমসী 
পুজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্য ) এইরূপ পুজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই এবং 
পুজৌপকরণ মগ্ মাংস প্রভৃতি । 

“কালিকাপুরাণের প্রমাণবলে শুলপাঁণি একপ্রকার সংক্ষিপ্ত ছূর্গাপূজার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এই ব্যবস্থান্ুমারে মান্ত্র পঞ্চোপকরণের দ্বার! দেবীপৃজ হইতে 
পারে, ঘথা-_পুষ্প, চন্দন, ধৃপ, দীপ ও নৈবেছ্য। প্রতিকূল আধিক অবস্থাদি 
হেতু যে বছ দ্রব্যাদি বারা পুজা করিতে অক্ষম, তাহাঁর পক্ষে কেবল ফুল 
জল অথবা শুধু জলের দ্বার! পূজার বিধান আছে। 

বাংল! দেশে প্রচলিত ছুর্গাপুজ! সংক্রীস্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে শক্রবলি 
এবং শবরোৎ্দব কৌতৃহলোদ্দীপক। “দেবীপুরাঁণ', 'কালিকাপুরাণ' প্রভৃতিতে 
শক্রবলির উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ মানকচুর (পাতায় ঢাক! একটি পুতুলকে 
বলি দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাম এই যে, ইহা! হ্বারা একবৎসর পর্যন্ত 
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শক্রতয় হইতে মুক্ত থাঁকা যায়। 'ছার্গোৎমববিবেক'+, “ছূর্গাপূজজাততব" গ্রভৃতি 
নিবন্ধগুলিতে শক্রুবলির উল্লেখ নাই, কিন্তু পরবর্তী কালের বিষ্যানভূষণ ভচার্য 
নামক জনৈক অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি কর্তক রচিত 'ছুর্গাপুজাপদ্ধতি'তে এই প্রথার 
উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, এই প্রথ! বাংলা দেশে কখনও বিলুপ্ত হয় 
নাই। শূলপাঁণি, রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবদ্ধকাঁরগণ সম্ভবতঃ এই শষ্ঠানটিতে 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই । 

বঙ্গীয় শ্বতিনিবন্ধসমূহে বিবিধ দশমীকৃত্যেব মধ্যে খবরোঁৎসবের ব্যবস্থা 

আছে। এই ব্যবস্থান্থসাঁবে পরম্পর অশ্রীব্য ভাষায় গালাগালি করিবে । থে 
এইরূপ গালাগালি অপরকে করিবেন এবং যাহাঁকে অপরে গালাগালি 
করিবেনা, তাহার! উভয়েই দেবীর বিরাঁগতাঁজন হইবে । 'শবরোত্মব শবটির 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রপঙ্গে জীমৃতবাহন বলিয়াছেন যে, ইহাতে শবরের ন্যায় 
সমস্ত শরীর পত্রাদি দ্বাবা আবৃত ও কর্দমলিপ্ত করিয়া গীত ও বাদ্য করিতে হয়। 

বঙ্গীয় শ্বতিশাস্্কীরগণের মতে, বিভিন্ন মাসে নিয়লিখিত ধর্মানষ্ঠান ও 
আঁচাব প্রধান £ 

বৈশাখ_ প্রাতঃম্থান, ্রাঙ্মণকে জলঘটদান, মস্থরসহ নিশ্প্রে ভক্ষণ, বিষুকে 

শীতলজলে স্নান কবান। 

জ্যোষ্ট--আরণ্যষী, সানিত্রীত্রত ও দশহবা । 

আধাঢ--চাতৃর্মীন্য ব্রত। 

শ্রাবণ--মনসাপুজা। 

ভাত্র--জন্সাষ্টমীতরত ও অনস্তত্রত। 

আশ্বিন-দূর্গাপৃজা, কোজাগরী লক্ষমীপূজ] | 

কাত্তিক -প্রাতঃক্ান, দীপার্িতায় দিনে উপবাস ও পার্বশ্রান্ধ, সন্ধ্যায় 

পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্টে উদ্ধাদান প্রভৃতি; দ্যতপ্রতিপদ, ভ্রাতৃদ্ধিতীয়। 

অগ্রহায়ণ--নবান্শ্রা্ধ। 

পৌষ--এই মাসে উল্লেখষোগ্য কোন অনুষ্ঠানের বিধান নাই। 

মাঘ-_ রাটস্তীচতুশি, শ্রীপঞ্চমীতে লরস্বতীপুজা, মাধী সত্চমীতে প্রাতঃন্নান ও 


লুযোপাসনা, বিধান সপ্তমীব্রত। আরোগ্যসপ্তমীব্রত, ভীন্মাষ্মীতে 
ভীম্মপুজ]। 
ফান্তুন--শিবরাত্রিত্রত | 


২৫৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


চৈত্র-স্লীতলাপুজা, বারুণীন্গান, অশোকাষ্টমী, রামনবমীব্রত, মদনহয়োদশী ও 
মদনচতুর্দশী তিথিতে পুত্রপৌন্রাদির সৌভাগ্য কামনায় এবং সমস্ত 
বিপদ হইতে আ্রাগলাভের আকাজ্ষায় মদনদেবের পুজা কর্তব্য। 
রঘুনন্দনের মতে এই পুজায় মঘনদেবের প্রীত্যর্থে অঙ্লীল ভাষার 
প্রয়োগ বিধেয়। 

বর্তমান প্রলঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে কয়েকটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের কথ! বলা 

আবশ্তক। 'তস্ত্রসারে' শকত্রর অনিষ্টকল্পে বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, অভিচার প্রভৃতি 
কতক অনুষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। বশীকরণ পদ্ধতিও এই গ্রন্থে আলোচিত 
হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠানে জনসাধারণের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ 
প্রতিফলিত হইয়াছে। 

শ্রান্ধ হিন্দুদের একটি বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান । শ্রাদ্ধ বলিতে ঠিক কি বুঝায়, এই 

সম্বন্ধে বাঙালী ম্বৃতিকারগণ প্রাচীন স্বতির বচনারদি আলোচনা করিয়! 
উহাদের মধ্যে ক্রটি প্রদর্শন করিয়া নিজন্ব সংজ্ঞ। নির্দেশ করিয়াছেন । 
শুলপাণির মতে, পদ্বোধন পদের দ্বারা আহ্‌ৃত উপস্থিত পিতৃনুকৰগণের উদ্দেস্টে 
হুবিত্যাগের নাম শ্রাদ্ধ। রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন আত্মার 
উদ্দে্তে অদ্ধাপূরক অন্মাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ। শ্রান্ধের'উপযুক্ত স্থান ও সময়, 
আদ্ধকর্তার পক্ষে কোন্‌ .কোন্‌ কর্ম বর্জনীয়, শ্রাদ্ধে কাহাকে এবং কত জনকে 
নিম্রণ করিতে হুইবে, এবং কোন্‌ খাগ্চদ্রব্য দেয় অথবা! বর্জনীয়, শ্রান্ধের অধিকারী 
কে- ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলী স্থতিশাস্ে বিস্তুতভাবে লিখিত আছে। 


(খ) নীতিবোধ 


বন্ধীয় স্বতিকারগণ বিবিধ ব্যমনকে তীব্রভাবে নিন্দ করিয়াছেন। অবৈধ 
যৌনসন্বন্ধের গ্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি সতর্ক। এইরূপ সম্বন্ধে মধ্যে গুরবশ্রনাগমন 
সবাপেক্ষা নিন্দিত। “গর্বঙ্গনা শব্দের অর্থ, বাংলাদেশের স্থতিকারগণের মতে, 
মাতা । মাতার সপত্বী, ভগ্নী, আচার্যকন্তাঃ আঁচার্যানী এবং স্ীস্ব কন্ত। প্রভৃতির 
সহিত যৌনসংসর্গও গুরবঙ্গনাগমনের তুল্য। যে কোন লোকের পক্ষে 
নিঃসম্পফিত ব্যক্তির স্ত্রী, নিয়তরবর্ণের স্ত্রীলোক, রজকপত্ী, রঙ্জশ্বল! নারী ও 
গর্ভবতী নারীর সহিত নহুবাদ এবং ব্রদ্ষচারীর পক্ষে যেকোন নারীর সছিত 
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সহবাস প্রায়শ্চিত্াঙ্থ ; কিন্তু গুরবঙগনাগমনজনিত পাপের তুলনায় ইহাদের 
ষঙ্গে যৌনসম্পর্কের পাপ লঘুতর। গো! প্রভৃতি ইতর প্রার্ীর সহিত ধোনি- 
সম্পর্কও পাপজনক বলিয়! গণ্য হইয়াছে। 

আধুনিক দৃষ্টিভঙগীতে ঘাহা৷ নীতিবিগহিত এমন কতক ব্যাপার এই দেশের 
স্বৃতিকারগণের সমর্থন লাঁভ করিয়াছিল বলিয়া! মনে হয়। দীসী ও অবিধাহিতা 
নারীর সহিত যৌনসংযোগ অন্ততঃ শুপ্রের পক্ষে অবৈধ বিবেচিত হইত না 
বলিয়া মনে হয়) কারণ, দাঁয়ভাগে (৯২৯) জীমৃতবাহন শূদ্রের ওরসে 
ও দাদীর অথবা অপর অবিবাহিতা নারীর গর্ভে জাত পুত্রের জন্য পিতার 
অন্ুমতিক্রমে পৈতৃক সম্পত্তির একটি ভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুতরাং 
দেখা যায় এরূপ জারজ পুত্র সমাঁজে স্বীকৃত হইত । 

প্রাচীন স্মৃতির অন্থ্‌সরণে বশীক় শ্বতিতেও বিবাহ-ধন্ধন অত্যন্ত স্থ দৃঢ় বলিয়। 
বিবেচিত হইয়াছে। একমাত্র স্ত্রীর অসতীত্ব ভিন্ন অপর কোন কারণে পতি 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পাঁরিতেন না। স্ত্রীর অপর কতক 
অপরাধে তিনি পতির সহাবস্থানে বঞ্চিত হইতেন বটে, কিন্ত গ্রাসাচ্ছাঁদনে 
বঞ্চিত হইতেন না। 

দুর্গাপুজ! প্রসন্দে শববোৎসবের উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। অশ্রাব্য ভাষায় 
গালাগালি এই উৎসবের অঙ্গ । মনে হয়, ইহা! অনার্ধ প্রভাবের একটি নিদর্শন । 

জ্যেষ্টভ্রাতীর পূর্বে কণিষ্টত্রাতার বিবাহ বাঙালী স্বতিকারগণ গুরুতর 
অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এইরূপ বিবাহ এত পাঁপজনক যে, ইহার 
সঙ্গে সংযুক্ত সকলেই, এমন কি পুরোহিত পর্যন্ত, পতিত হইবেন। জোষ্ঠ ভ্রাতা 
ঘর্দি পতিত বা বেশ্ঠাসক্ত, ছুশ্চিকিৎস্ত ব্যাঁধিযুক্ত এবং বোবা, অন্ধ, বধির প্রভৃতি 
ন৷ হন, তাহ! হইলে তাঁহার অন্মতিক্রমে বিবাহ করিলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা! অপরাধী 
হইবেন। বিধবা-বিবাহ ত দুরের কথা। একজনের উদ্দেস্টে বাগদা কন্যাও 
অপরের বিবাহের অযোগ্যা। 


(গ) পাপও প্রায়শ্চিত্ত 


পাপ'ছুই প্রকার-_বিহিত কর্ম না করা এবং নিন্দিত কর্ম করা। পাপের 
ফলও ছুই প্রকার--ম্বৃত্যুর পর নরকে বাম অথব। জীবিত কালে পান, তোজন 
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ও বিবাহাদি ব্যাপারে সমাজে অচল হইয়া থাকা । ইচ্ছাকৃত বা! অনিচ্ছাকৃত 
এই উভয়বিধ পাপের প্রায়শ্চিত্তের ফল সন্বন্ধে 'যাঁজবন্ধ্যস্বতি'র একটি বচন 
(৩৫২২৬ ) বিতর্কের স্থস্ি করিয়াছে । বচনটি এই £ 
প্রায়্চিত্ৈরপৈত্যেনে। দজ্ঞানরুতং ভবেৎ। 
কামতে। ব্যবহার্যম্ত বচনাদিহ জায়তে ॥ 
দ্বিতীয় পংক্তিতে “ব্যবহার্য পদের স্থলে “অব্যবহার্ধ পাঠ ধরিয়া শৃলপাঁপি 
শ্লে'কটির অর্থ করিয়াছেন যে, অজ্ঞানরুত পাঁপ প্রায়শ্চিত্তেব ছার! দূরীভূত হয়; 
কিন্ত জানাঁকত পাঁপ ইহা! দ্বারা অপগত হইলেও পাপকর্মকারী সমাজে অব্যবহার্য 
থাকিবে। 
প্রায়শ্চিতত শবটি শুলপাণিব মতে, “প্রায় ও “চিন্ত' এই ছুইটি পদের ছারা 
গঠিত; প্রাক অর্থাং তপ ও “চিত্ত' বলিতে বুঝায় নিশ্চয়। অতএব প্রায়শ্চিত্ত 
শব্দে বুঝায় এমন তপশ্চর্যা যাহাঘাঁবা পাঁপক্ষালন হুইবে বলিয়া নিশ্চিতভাবে 
জান! যায়। প্রাচীন শান্বীয় প্রমাণমুলে রঘুনন্দন মনৌজ্ঞ উপমার সাহায্যে 
প্রায়শ্চিত্ের ফর বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন--. 
ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত ও প্রক্ষালনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষকূত 
হয়, তেমন ভাবেই তপশ্চর্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা পাপী পাপমুক্ত হয়ু। 
পাঁপকাঁবীর বয়স, বর্ণ, সে পুরুষ বা স্ত্রী_.এই সকল বিবেচনায় প্রায়শ্চিত্তেব 
তারুতমা হয়। 
্রন্ধহত্যা, জুরাঁপান, স্তেয়, গুর্বঙ্গনীগমন এবং এই চতুবিধ পাপাঁচরণকাবীর 
সহিত সংসর্গ --এই পাঁচটি মহাপাতক বাগুকতম পাঁপ বলিয়া শ্বীরত হইয়াছে। 
ছিজবর্ণের কৌন বাক্তি সঙ্জানে ছরাঁপান করিলে মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত; 
বিকল্প বাবস্থান্থদাবে চতুধিংশতিবাধিক ব্রত অনুষ্ঠেয্। ব্রাঙ্ষণ কর্তৃক অজ্ঞানে 
স্থরাঁপানের প্রায়ন্চিন্ত ছবাদশবাঁধিক ত্রত; তাহা সম্ভবপর ন| হইলে ১৮০টি 
দুঞ্ধবতী গাভী দান। 
নরহত্যা৷ প্রঙ্গে বল! হইয়াছে যে, শুধু হত্যাকারীই দোষী নহে। নিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণও অপরাধী £স" 
(১) অন্মস্তা--'ক) ষে হত্যাকারীকে এই বলিয়া! আশ্ব।স দেয় যে, অপর যে 
ব্যক্তি বাধা দিলে হত্যা সম্ভবপর হইবে না তাঁহাকে সে বাঁধা দিবে । 
(খ) যে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেষ্টা করে না। 
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£€২) অন্ুগ্রাহক--(ক) যে বধ্য ব্যক্তিকে অন্তমনস্ত করে। 
(খ) বধ্যব্যক্তির সাহীাধ্যার্থে আগমনকারী ব্যক্তিকে বে 
বাঁধা দেয়। 
(৩) নিমিত্বী-(ক) বৎকর্তৃক ক্রোধোৎপাদন হেতু কোন ব্যক্তি স্বীয় 
প্রাণনাশে কতসন্কল্প হয়। 
(৪) প্রযোঞ্ক--(ক) যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে হত্যায় প্রবৃত করে। 
(খ) হত্যায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে ঘে উৎসাহ দেয় । 
কোন ব্যক্তি কর্তৃক সহুদ্ধেস্টে কৃতকর্মের ফলে কেহ নিহত হইলে এর ব্যক্তি 
মরহত্যার অপরাধে অপরাধী হয় নাঃ অর্থাং হত্যা মাঁত্রই গুরুতর অপরাধ নহে, 
দি তাহাতে হত্যার অভিসন্ধি না থাকে । 
প্রায়শ্চিত প্রসঙ্গে বঙ্গীয় শ্বৃতিশাস্ত্রে তত্ত্রতা ও প্রদঙ্গ নামক ছুইটি নীতি 
হ্বীকৃত হইয়াছে । একই প্রকার পাঁপাঁচরণ পুনঃ পুনঃ কবিয়া একবার মাত্র 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেই পাপমুক্ত ইওয়। যায় _-এই নীতির নাঁম তন্ত্রতা। এক বাক্তি 
গুরুতর ও লঘুতর পাঁপ করিয়! গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই লঘুতর পাপ 
হইতেও মুক্ত হইবে--এই নীত্তির নীম প্রসন্ন । 
পূর্বে বল! হইয়াছে ষে মহীপাতকীর সংদর্গেও মহাঁপাঁতক জন্মায় । নিম্নলিখিত 
রূপ সংসর্গ পাপজনক ₹-- 
এক শয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, এক পংক্তিতে অবস্থান, ভাঁও ব! 
পক্কান্নের মিশ্রণ, পাতকীব জন্য যজ্ঞলম্পাদন, অধ্যাপন, সহভোজন, 
বৈবাহিক বা! যৌনসম্পর্ক, ভাষণ, স্পর্শন, সহষান ইত্যাদি। 
পাতকীর জন্য যজ্ঞসম্পাদন, পাতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংসর্গ, 
পাঁতকীর উপনয়ন ও পাঁতকীর সহভোঁজন--এইরূপ নংসর্গ সন্চ পাঁতিত্য- 
জনক। নিম্লিখিতরূপ সংসর্গ একবৎসর কালের জন্য হইলে পাঁতিত্যজনক 
হয় £ 
পাঁতকীর সহিত এক পংক্কিতে ভোজন, একামনে উপবেশন, এক শয্যায় 
শয়ন ও সহযান । 
প্রাচীন ম্বৃতির প্রমাণান্দারে বঙ্গীয় শ্বৃতিতে অতিক্ুদ্ছু, চান্্রয়িণ, তথ রুদ্ধ, 
পরাক, প্রাজাপত্য, সাস্তপন প্রভৃতি বিবিধ প্রায়শ্চিত্বমূলক ত্রতের ব্যবস্থা আছে। 
নান! কারণে এইরূপ ব্রতাহুষ্ঠান সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া ধেছুসঞ্চলন 
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বা শরতের পরিবর্তে ভ্রাক্ষণকে ধেছদানের ব্যবস্থা আছে? ব্রতভেদে দেয় ধেছুর 
সংখ্যা রিভিন্নরূপ। 


(ঘ) বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থ। 


হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র এই চতুর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। 
এই চারিবর্ণের জন্তই বঙ্গীয় স্থৃতিনিবদ্ধসমূহে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পাক্ষেপেই ত্রান্ধণবর্ণের 
প্রাধান্য স্বাপনের প্রয়ান স্বতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাতায় রহিয়াছে । ব্রাহ্মণ 
উচ্চতম বর্ণ । কিন্তু অপর দুইটি দ্বিজবর্ণের, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের, তুলনায়ও 
শৃদ্রের স্থান সমাজে অতিশয় হেয়। 

শৃদ্রের বেদপাঠের অধিকার নাই এবং বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে এক বিবাহ 
ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারে শৃদ্র অধিকারী নহে। অপর সকল বর্ণেরই স্বকীয় গোত্র 
আছে, কিন্ত শৃদ্রের নিজন্ব কোনি গোত্র নাই । উচ্চবর্ণের কৌন ব্যক্তি কতক প্রকার 
হেয় কার্য করিলে শৃদ্রবৎ পরিগণিত হইবেন। যেমন, খতুমতী কন্যাকে বিবাহ 
করিলে তাহার পতি শুদ্রতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন; তাহার সহিত 
কথোপকথনও নিন্দনীয় হইবে। কয়েকটি মাত্র দ্রব্য ভিন্ন শূদ্র কর্তৃক প্রস্তত 
খাস্ন্রব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বিনা জলে শূদ্রপকক ভ্রব্য এবং শূদ্র কর্তৃক প্রস্তত 
ক্ষীর ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। রঘুমন্দনের মতে, শুদ্র কর্তৃক প্রস্তত 
দধি ও শক্ত, ব্রাহ্মণের ভোজ্য । 

আইন কাহ্থনের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণগণের ম্ববর্ণ-পক্ষপাতিত্ব এবং শৃত্রের প্রতি 
অবজ্ঞা পরিষ্ফুট । রাজা বিচার কার্য স্বয়ং পরিধর্শন করিতে অক্ষম হইলে তিনি 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন ষে, 
“ছঃদীল' হইলেও দ্বিজ এইরূপ" প্রতিনিধি হইতে পারেন, কিন্তু শুদ্র “বিজিতেন্দ্রিয়” 
হইলেও এই কার্ষের অযোগ্য। 

বিচারে যখন দিব্য প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তখন সর্বাপেক্ষা কষ্টকর দিব্যের 
ব্যবস্থা! শুন্রের জন্য এবং দ্বিজগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য দিব্য প্রযোজ্য 

পুরাণ ও তত্ত্ের প্রভাবে বঙ্গীয় স্্বতিকারগণ ধর্মাচরণে স্রীলোক এবং শূন্রকে 
কিছু কিছু অধিকার দিয়াছেন। তাঁম্ত্িক দীক্ষালাভের অধিকার স্ত্রীলোক ও শুভ্র 


ধর্ম ও সমাজ ২৬১ 


উভয়েবই আছে। “দেবীপুরাণে' চণ্ডাল, পুষ্কপ প্রভৃতি অন্তার্জ জাতিকে দেবীপৃক্জার 
অধিকার দেওয়। হইয়াছে । “দেবীপুরাণে'র মতে, দেবীপৃজায় উচ্চতর নিগুপ 
ব্যক্তি অপেক্ষা গুণবান্‌ শুত্রও শ্রেয়। বঙ্গীয় স্থতিকারগণ দুর্গাপূজায় শূ্ের 
অধিকার শ্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্ণাশ্রম বহির্ভূত 
শ্নেচ্ছগণ হিন্দুর অপর কোন পুজাপার্বণের অধিকারী না হইলেও দুর্গাপুজায় 
তাহাদিগকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 

চারিটি প্রধান বর্ণ ছাডাঁও বাংলাদেশে বছ সঙ্কর বর্ণের বাস ছিল। গ্রীতীয় 
রূয়োদশ শতকের শেবভাঁগে বা! তাহার কিঞিৎ পর্বতাঁ কালে বাংল! দেশে রচিত 
বলিয়া খিবেচিত “বৃহন্ধর্মপুরাণে' (৩১৩) ছত্রিশটি সঙ্কর বর্ণ বা মিশ্র জাতির উল্লেখ 
আছে ।১ 

্রহ্মচর্য, গাহ্‌স্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস--চতুরাঁশম, এই ক্রমই বঙ্গীয় স্বতি- 
গ্রস্থসমূহে স্বীকৃত হইয়াছে। কোন একটি আশ্রমে মানুষকে থাঁকিতে হুইবে, 
কারণ অনাশ্রমী ব্যক্তি অনেক ধর্মকার্ধাদি করিবার অযোগ্য । এই প্রসঙ্গে 
রঘুনন্বনের একটি বিধান উল্লেখযোগ্য । গৃহিণীই গৃহ $ সৃতরাং, বিবাহের ছারা 
গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ লাভ করা যাঁয়। তাহা হইলে দেখা যায়, বিপত্রীক ব্যক্তি 
গাহস্থ্যাশ্রমচ্যুত হয় । কিন্তু, পরিণত বয়সে কেহ বিপত্বীক হইলে তিনি বিবাহ 
করিতে পারিবেন না; ফলে আমরণ তাঁহাকে অনাশ্রমী থাকিতে হইবে । এই 
সমস্যার সমাধানকল্লে রঘুনন্দন শাস্ত্রীয় গ্রমাঁণবলে বিধান করিয়াছেন যে, আটচল্লিশ 
বৎসর বয়ঃক্রমের পবে কেহ বিপত্বীক হইলে তাহাকে বলা হইবে 'রণ্ডাশ্রমী? | 
অতএব তিনি অনাশ্রমী বলিয়া পরিগণিত হইবেন ন1 এবং গৃহস্থেব কর্তব্যে তিনি 
অধিকারী হইবেন। এই ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, উক্ত বয়মের পরে বিপত্বীক 
ব্যক্তির বিবাহ তাহার অনুমোদিত ছিল না । 


(ড) নারীর স্থান 
বৈদিক যুগে শাস্মাদির চর্চা এবং ধর্মাহুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকার 
পুরুষের তুলনায় কম ছিল বলিয়। মনে হয় নাঁ। বেদে বহু ব্রহ্ষবাদিনী শ্বী-খধির 
“নাম ও তীহাদের নামাফ্ষিত সুক্তাদি পাওয়া যায়। উপনিষদেও বিহ্ধী মহিলাগণ 
১। বাংল! দেশের ইতিহান ১ম খওড (তৃতীয় সং ) ১৭৬ পৃষ্ঠা 


২৬২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


পুরুষগণের সন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন দেখা ধাঁয়। পরবর্তী 
কালে কিন্ত এই সকল ব্যাপারে জ্ীলোকের অধিকার সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থ! 
লহজেই আমাদের দৃি আকবণ করে। স্তবতিশাস্ত্ের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'মন্থনংহিত।'তেই 
বল! হইয়াছে যে, নারীর পৃথকভাবে করণীয় কোন যাগ ঘজ্ঞ ভরত উপবানার্দি 
কিছুই নাই; একমাত্র পতিসেবাই তাহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাহার যেন 
কোন সত্তাই নাই। পুরাণগুলিতে আবার অধিকাংশ ত্রতান্ুষ্ঠানে স্ত্ীলোকেরই 
অধিকার ঘোষণা কর! হুইয়াছে ; ইহার যথেষ্ট এতিহাসিক কারণও বিদ্যমান । 

অন্তান্ত প্রদেশের স্তৃতিনিবদ্ধগুলির ন্যায় বজীয় স্ম্বতিগ্রন্থসমূহেও একাদকে 
যেমন আছে প্রাচীন ম্বাতির প্রভাব, অপরদিকে তেমনি রহিয়াছে পুরাণের প্রভাব । 
স্থতরাং ব্রতাদি ব্যতীত অন্াপ্রকার ধর্মাহষ্ঠানে স্বৃতিনিবন্ধকার স্ত্রীলোককে অধিকার 
দিয়াছেন বলিয়! মনে হয় ৭। ব্রতাদিতে পতির অন্ছমতিক্রমে নারীর অধিকার 
বঙ্গীয় স্বতিশান্ত্রে শ্বীকৃত হইয়াছে। 

তান্ত্রিক দীক্ষায় কিন্তু বাঙালী শ্াস্ত্রকার স্ত্রীলোকের অধিকার শ্বীকার 
করিয়াছেন। বাংল! দেশে কুমারীপুজার প্রথা এখনও গ্রচলিত আছে। হ্হ! 
তান্ত্রিক প্রথা । “তন্ত্রলারে' কৃষ্ণানন্দ গ্রমাণবলে বলিয়াছেন যে, কুমারীপূজ। 
ব্যতিরেকে হোমাির সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় ন7া। এক বৎসর হইতে ষোড়শবর্ধ 
পর্যস্ত বয়স্ক! কুমারী পুজিতা হইতে পারে। মহাপর্বদিনে, বিশেষতঃ মহা নবমী 
তিথিতে, কুমারীপুজ। অবস্ত কর্তব্য। “দেবীপুরাণের মতে, কুমারী কন্যাস্বয়ং 
দেবীর মুত্ঠ প্রতীক ; ছতরাৎ, দেবীপুজায় কুমারীপুজা! অবস্ঠ করণীয়। এই পুবাণে 
নারী মাত্রেই সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। 

নারীর প্রতি সমাজের যে চিরন্তন শ্রদ্ধা ও অন্ুকম্পা, বঙ্গীয় শ্বৃতিশাস্ত্রে তাহার 
ব্যতিক্রম দেখ! যাঁয় না। একই অপরাধের জন্য পুরুষ অপেক্ষ। নারীর লঘুতর 
দণ্ডের বিধান দেখ ফাঁয়। পাপক্ষয়জনক প্রায়শ্চিত্ও স্ত্রীলোকের পক্ষে লঘুতর | 

বঙ্গীয় ম্বৃতিনিবন্ধে রজোদর্শনের পূবেই কন্তার বিবাহ অবশ্ঠকরণীয় বলিয়া 
নিদেশ আছে ; রজোদর্শনের পরে কণ্তার পিক্রালয়ে বাস অতিশয় পাঁপজনক বলিয় 
নিন্দিত হইয়াছে । কিন্তু, ইহাও বলা হইয়াছে ষে অপাত্বে বিবাহ অপেক্ষা! কণ্তার 
আমরণ পিআালয়ে বাসও শ্রেয়। সাধারণতঃ জোট কন্তার পূর্বে কনিষ্ঠা কন্তার 
বিধাহ তীব্রাবে নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু রঘুনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কুরূপত্বাদির 
হেতু স্যোষ্টা' কণ্ঠাঁর বিবাহে বিলম্ব হইলে কনিার বিবাহে কোন ঘোষ নাই। 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৬৩ 


প্রাচীন স্বতির প্রমাণ অনুসরণে জীমৃতবাহন “আধিবেদনিক' নামক একপ্রকার 
সত্রীধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি অপর পত্বী গ্রহণ করিলে পূর্ব পত্বীকে যে অর্থার্দি 
অবস্ত দান করিবেন উহার নাম “আধিবেদনিক'। জীমৃতবাহনের পরবতী কোন 
বাঙালী স্ববত্তিনিবদ্ধকার এই শ্রেণীর স্ত্রীধনের উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ 
বাঙালী নিবন্ধকার বল্লালসেনের (খ্রীষ্রীয় ১২শ শতক ) পরবতী । বল্লাল-গ্রবতিত 
কৌলীন্তপ্রথার প্রবর্তনের ফলে সমাজে কুলীনগণ যে মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিলেন, তাহার জন্য একজন কুলীননন্দন অপদার্থ হইলেও বহু স্ত্রী বিবাহ করিতেন। 
বছু বিবাহ এত ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই বোধহয় 'আধিবেদনিক”এর 
প্রচলন লুপ্ত হইয়াছিল এবং নিবন্ধকারগণও ইহাঁর বিধান করেন নাই ।- 

প্রাচীন স্বতিব ন্তায় বঙ্গীয় স্বৃতিশাস্ত্েও অনেক ক্ষেত্রেই পতি হইতে পত্বীর 
পৃথক সত! স্বীকৃত হয় নাই। পতির সহিত বিবাহ-জনিত সম্বন্ধ বাতিরেকে 
স্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের কোন অধিকার নাই। উত্তরাঁধিকারসৃত্রে পির 
সম্পত্তিতে স্ত্রীর ধখন অধিকার জন্মে, তখনও তিনি মাত্র ভোগের অধিকাঁরিণী ; 
এ সম্পত্তিতে তাহার দান বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে না। বিশিষ্ট কত্তক 
প্রকার স্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । 

কোন কন্তা রি বিবাহের পূর্বেই পিতৃহীন হন, তাহ! হইলে তাহাকে বিবাহ 
দেওয়ার দায়িত্ব তাহার ভ্রাতার। এইরূপ ক্ষেত্রে, প্রাচীন শ্বৃতি অন্রমারে, ভ্রাতা 
বা ভ্রাতৃগণ পতুরীয়ক অংশ" দান করিয়। বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবেন। 
ষাজ্বক্ষ্যের টীকাঁকার বিজ্ঞানেশ্বরের মতে 'তুরীয়ক' শব্বেব অর্থ কনা পুত্র হইলে 
পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ লাভ করিতেন তাহার চতুর্থাংশ । 'তুরীয়'-পর্দের আভি- 
ধানিক অর্থও এক চতুর্থাংশ । জীমৃতবাহন ও রঘুনন্দন “তুরীয়ক' পদের অর্থ 
করিয়াছেন বিবাঁহোচিত ভ্রব্যাদি। ইহা হইতে এনে হয়, বাঙ্গালী ম্মার্ত পৈতৃক 
সম্পত্তিতে কন্তার কোন প্রকার অংশের কল্পনা করিতেও কুণ্ঠিত। 

স্বামীর নিকট হইতে পৃথক্‌ অবস্থান, ঘুরিয়া বেড়ান, অসময়ে নিদ্রা, অপরের 
গৃহে বাস গ্রভৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয় । পতি বিদেশে থাকিলে 
নারী তীহাঁর মঙ্গল প্রার্থন) করিবেন এবং অতিরিক্ত সাজসজ্জা বর্জন করিবেন ? 
কিন্তু সঞ্পূর্ণরূপে অসঙ্জিতা! থাঁকিবেন না, কারণ এরূপ অবস্থায় থাকিলে তাহাকে 
বিধবার স্কায় মনে হইবে। 

স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্য নাই--মনর এই নির্দেশ অনুসারে স্বতিকারগণ ষে শুধু 


২৬৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ইছলোকে নারীর পতি হুইতে স্বাতস্ত্র অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নে, 
পরলোকেও পতি-পড্ভীর আত্মার স্বতন্ত্র সত! শ্বীকার করিতে তীহার! কুষ্ঠিত। 
প্রমাণবলে বঙ্গীয় ল্মা গণ ব্যবস্থ। করিয়াছেন ষে, স্ত্রীলোকের মৃত্যুতিখি ভিন্ন অন্ত 
সময়ে তীয় আত্মার উদ্দেগ্তে পৃথক্‌ পিওদাঁন বিধেয় নছে। মৃত্যুতিথি ভিন্ন অগ্ভ 
সময়ে নিজ নিজ পতির উদ্দেশ্টে প্রদত্ত পি হইতেই তাহীরা স্বীয় অংশ গ্রহণ 
করিবেন । । 

বঙীয় শ্বতিনিবন্ধকাঁরগণের মধ্যে রঘুনন্দনপূর্ব-যুগের শৃলপাণি ও শ্রীনাথ 
“ভ্রাতৃমতী' কন্তাকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন ; ইহার ভাৎপর্য এই যে, কন্ঠা 
ভ্রতুমতী হইলে তাহার পুত্রিকাঁপুত্র হইবার আশঙ্কা থাকে ন1!। 'পুত্রিকাপুত্র' 
শবটির অর্থ দ্বিবিধ। একটি অর্থে, যে পুত্রিক। সেই পুত্র ; অর্থাৎ পুত্রহীন ব্যক্তি 
কন্তাকেই স্থীয় পুত্রর্ূপে মনোনীত করিতে পারেন। অপর অর্থে, তিনি সঙ্বল্ল 
করিতে পারেন ষে, কন্যার গর্ভে যে পুত্রসস্তান জন্সিবে সে-ই তাহার পুঞ্রন্বরূপ 
হইবে। মনে হয়, শৃলপাণি শ্রীনাথের যুগেও বাংলাদেশে পুজিকাপুত্রের গ্রচলন 
ছিল। ইহাদের মতে, পুত্রিকাপুত্রত্বের আশঙ্কা না থাকিলে ভ্রাতৃহীনা কন্ত। 
বিবাহযোগ্যা । 

প্রাচীন স্থৃতিন অন্ুমরপত্রমে বন্বীয় স্মার্তগণ পৌনর্ভবাঁ কন্াকে বিবাহে 
বর্জনীয়া বলিয়! ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিয়নলিখিত সাত প্রকার কন্তা পৌনর্ভবা 
বলিয়া অভিহিত--৫১) বাগদা, (২) মনোদত্তা, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্জলা, 
(৪) উদকম্পশিতা, (৫) পাণিগৃহীতী, (৬) অগ্নিপরিগতা, (৭) পুনর্ভৃপ্রভবা। 
এই বিধান হইতে দেখ যায়, বিধবা ত দূরের কথা, একজনের উদ্দেস্তে বাগ-দত্তা 
কম্যাও অপরের পক্ষে বিবাহের অষোগ্যা। 

বঙীয় ম্থৃতিকারগণের মতে, স্ত্রীর কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ছাঁড়া তাহার 
সঙ্গে শ্বামীর সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ হয় না। সগোত্রা কন্তার বিবাহ তীব্রভাবে 
নিন্দিত হইয়াছে । অজ্ঞতীবশতঃ সগোত্র! কগ্তাকে বিবাহ করিলে তাহাঁর উপর 
স্বামীর দাম্পত্যাধিকার থাকিবে না। সজ্জানে এইরূপ বিবাহের জন্য পত্বীর বর্জন 
ও চাশ্র্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভরণপোবণ খ্বামীর 
অবস্ত কর্তব্য; সুতরাং বিবাহবদ্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় ন1। নিয়তর বর্ণের 
বাক্তির সহিত সহবাসের ফলে স্ত্রীর গর্তোৎ্পত্তি, শিশ্ত বা পুত্রের সহিত সহযাঁস 
হেতু স্থীর গর্ভোৎপত্তি, স্ত্রীর অন্তবিধ হীন ব্যসনে আসমক্তি ব! ততকর্তৃক ধননাশ 


ধর্ম ও সমাজ ২৬৫ 


এই কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবাহবন্ধনের সম্পূর্ণ ছেদন বলীয় শ্দার্তগণের অনুমোদিত 
বলিয়া মনে হয়। প্রথমোক্ত অপরাধের জন্য স্ত্রী পরিত্যজ্যা এমন কি বধ্যাণড। 
উদ্তরূপ সহবাঁসার্দির ফলে স্ত্রী যতক্ষণ গর্ভবতী না হইবেন, ততক্ষণ তিনি 
প্রায়শ্চিত্ত ছারা দোষমুক্ত হইতে পারেন। ব্যাতিচাত্রিণী পত্বীর তরণপোধণের 
কোন ব্যবস্থ! দেখা যায় না। ইহা হইতে মনে হয় স্ত্রীর ব্ভিচারই একমাত্র 
অপরাধ যাহার ফলে সম্পূর্ণরূপে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর । 


(চ) খাগ্ভ ও পানীয় 


ব্জদেশের যে সকল শ্থতিনিবন্ধ প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক, উহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ খাস্ 
ও পানীয় সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়। যায়। শাস্থীয় গ্রমাণবলে শূলপাঁণি নিষিদ্ধ খাস 
্রব্যগুলিকে নিয্লিখিত শ্রেণীতৃক্ত করিয়াছেন £__ 

(১) জাতিহ্ষ্ট_- স্বভাঁবতঃ অপকারী ; যথা-_রক্থুন, পেয়াজ প্রভৃতি । 

(২) ক্রিয়াদু$-_ পতিত ব্যক্তির স্পর্শ প্রভৃতি কৌন কারণে দূষিত। 

(৩) কালদুষিত--পর্যুষিত। 

(৪) আশ্রয়দুধিত--ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। মনে হয় ইহ! মন্দ আশ্রয় বা 

পাত্রে রক্ষণ হেতু দৃধিত বস্তকে বুঝাঁয়। 

(৫) সংসর্গদুষ্ট--হুরা, রশুন, প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের সংসর্গে দৃষিত। 

(৬) শহঙ্লেখ_-ঝিষ্টাতুল্য $ যে পদার্থের দর্শনে মনে দ্বণার উদ্রেক হয়। 

“বৃহন্ধর্য পুরাণে? (৩/৫।৪৪-৪৬) অমাবশ্য।, পৃণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী, দ্বাদশী 
তিথি, রবিবার এবং রবিসংক্রীস্তি ভিন্ন অন্যান দিনে মত্স্ভক্ষণের বিধান আছে। 
এই পুরাণের মতে, রোহিত, শকুল, শফরাদি মত্ত এবং শুরুবর্ণ সশক মত্ত 
ব্রাহ্মণের ক্ষ্য। 

সিদ্ধ চাউল, মুস্ুরির ভাল ও মস্ত ভক্ষণ অন্যান্ত প্রদেশের ত্রাহ্মণদের পক্ষে 
নিষিদ্ধ হইলেও ম্মার্ত রঘুনন্দন ইহ অনুমোদন করিয়াছেন। হিন্দু যুগে ভবে 
ভটও ব্রাহ্মণদের মাছ মাংস খাওয়া সমর্থন করিয়াছেন।১ হুতরাং বাংলা দেশে 
আমিষ ভক্ষণ বরাবরই প্রচলিত ছিল । 

বাংল! দেশের স্মতিশাস্তরে রাপান তীব্রভাবে নিষিদ্ধ ৪ | ইহা পঞ্চবিধ 

১। বাংল দেশের ইতিহান প্রথম খণ্ড ( তৃতীয় সং ) ১৯৪ পৃঃ। 


২৬৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মহাপাতকের অন্ততম। পৈষ্টীঃ গৌড়ী ও মাধ্বী--এই ভ্রিবিধ মধ স্থরা নামে 
অভিহিত। এই তিন প্রকার সরা যথাক্রমে, অন্ন, গুড় এবং মধু হইতে জাত। 
সথরা শবের মুখ্যার্থ টপস্ী হবরাঃ ইহা! পান করিলে দ্বিজগণের মহাপাতক হয়। 
অপর দ্বিবিধ স্থর! শুধু ব্রাহ্মণের পক্ষে দিধিদ্ধ, অপর দুই হিজবর্ণের পক্ষে নহে। 
স্থরাপান সংক্রান্ত ব্যবস্থা হইতে মনে হয়, সমাজে হহা। বছুল পরিমাণে প্রচলিত 
ছিল। “পান” শব্দের অর্থ, শলপাণর মতে, 'কষ্ঠদেশাদধোনয়ম্, অর্থাৎ গলাধঃকরণ $ 
সুতরাং স্থরার স্পর্শে, এমন ক মুখে লইস্বা গিলিয়। না ফেলা পধ্যস্ত, কোন 
পাতকের সম্ভাবনা 1ছণ বলয় মনে হক না। 


(ছ) বিবিধ আচার অনুষ্ঠান 


প্রাচীন স্বতিতে বহুসংখ্যক সংস্কারের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে ঠিক 
কয়টি সংস্কার সমাজে প্রচালত [ছল তাহা বলা কঠিন। হলাযুধের 'শ্রাঙ্মণসবন্ব 
নামক গ্রন্থে একটি তা।পণকাক্স [নয়ালাখত দশাঢ সংস্কারের উল্লেখ আছে 

গভাধান, পুংদসবন, শামন্তোন্য়ন, জাতকম। নামকরণ, শিক্রণপ, অন্নগ্রাখন, 
চুড়াকরণ, উপনয়ন ও াববাহ। এহ তাপকায় এঘুনন্দন যোগ কাগয়াছেন 
সামস্তোন্নয়ণের পরে শেষ্যস্তাহোম এবং ডপনয়নেব পরে সমাবতন। হুলাধুধও 
এহ্‌ ছুহাটৰ ডল্লেখ করিয়াছেন 7কন্ত ভক্ত তাপণকার অস্তভূ-স্ত করেন পাহ। 
হুহা। হহতে মনে হয়ঃ এহ দুহাট সংগ্কারকে তেমন প্রাধান্য দেওয়। হহত পা। 

[খবাহ সন্ধে কয়েকাঢবাধানষেধ এহরূপ। সাধারণতঃ অশোৌচ ধর্মানুষ্ঠানেব 
প্রতিবন্ধক । [কস্ত, বিবাহ আরন্ধ হবার পরে অশোচ কোন বাধা স্যঞ্ঠি কারতে 
পারে ণা। মলমাসে ধর্মকাধয [শাষদ্ধ। কন্ত, বিবাহারস্তের পরে মলমান 
[ববাহের অন্তরায় হইতে পারে না।। রঘুনন্দন বলিয়াছেন, বিবাহারভ্ভের পরে 
কন্তার রঞজোদর্শন হইলে ীববাহ পণ্ড হস্জ না। নান্দীমুখ ব৷ বুদ্ধশ্রান্ধের দ্বার! 
বিবাহানুষ্ঠানের স্ুচন। হয়। 

ক্ষৃত বা হাচি সাধারণতঃ অশুভন্থচক বলিয়! বিবেচিত হইলেও বিবাহে ইহা। 
শুভনচক। বিবাহে যন্ত্রঙ্গীত ও স্ত্রীলোকের কসঙ্গীভ এবং উলুধ্বনি শুভাবহ। 

বিবাহস্থলে একটি গাভী বাধা থাকিবে । অর্ণান্তে বর পূর্বনিষুক্ত একজন 
নাঁপিতের অঙ্গরোধে উহাকে মুক্ত করিবেন। 
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যদিও দানমাত্রেই দাত! বসিবেন পূর্বমুখ হইয়া এবং গ্রহীতা হইবেন উত্তরমুখ 
তথাপি বিবাহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম শব্দের অর্থ কেহ কেহ 
করিয়াছেন এই যে, দাত! হুইবেন উত্তরমুখ এবং গ্রহীতা! পূর্বমুখ। রথঘুনন্দনের 
মতে, দাতা পশ্চিমমুখ হইবেন । 

বিবাহাহুষ্ঠানের অক্বস্বরূপ রথুনন্দন জদ্থুলমালিকা বা মুখচন্দিকাঁর উদ্লেখ 
করিয়াছেন। প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বঘুনন্দন বলিয়াছেন যে জন্থুলমালিকা শবে 
বুঝায় সেই প্রথা যাহাতে বর ও কন্যাকে -পরম্পরের সন্মুখীন করিয়1 তাহাদিগকে 
পুশমাল্যে ভূষিত করা৷ হয়। ইহা হইতে মনে হয়, জুলমালিক! ধকটি প্রথমে 
মাল! বুঝাইলেও পরে যাহাতে এ মাল! ব্যবহৃত হইত সেই অনুষ্ঠানকেই 
বুঝাইত। 

বিবাহ সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে দম্পতি ক্ষার ও লবণবজিত 
ভোঙ্জাদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক তিন রাত্রি একত্র হইয়া 
ভূমিতে শয়ন করিবেন। 

বিবাহের পরে [পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে পৌছিয়া কন্তা সেইদিন সেখানে 
অন্নগ্রহণ করিবে না। বিবাহিত কণ্ঠার পুত্র না হওয়া পর্যন্ত কন্তার পিতা 
কন্তাগ্ুহে আহার করিবেন ন1। 

বঙ্গীয় স্বতিশান্থে বহু ব্রতের বিধান আছে। ব্রতের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে 
গিয়! শূলপাণি বলিয়াছেন যে, যাহার মূলে আছে সম্কল্প এবং যাহ! 'দীর্ঘকালান্স- 
পালনীয়” তাহা ত্রত। জ্ঞাতিগণের জাতাশৌচ ও ম্বৃতাশৌচ ধর্মকার্ষের প্রতিবন্ধক 
হইলেও ব্রত আরন্ধ হইলে উহা! কোন বাঁধ! সি করিতে পারে নাঃ সন্বল্পই 
ব্রতের আরম্ভ। উপবাস ব্রতের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও অশক্তপক্ষে নিয়লিখিত 
দ্রবাতক্ষণে কোন দোষ হয় নাঃ 

জল, ফল, মূল, দ্বৃত, হুগ্', আচার্ষের অন্থমতিক্রমে ঘষে কোন খান্প্রব্য 
এবং শধধ । 

উপবানে অক্ষম ব্যক্তির রাত্রিতে ভোজনে কোন পাপ হয় না। খতুমতী, 
অস্তঃসত্ব। বা অন্প্রকারে অশুদ্ধ! নারী স্বীয় ত্রতের জন্ত প্রতিনিধি নিধুক্ত 
করিবেন এবং উপবাসাদি কায়িকরুত্য স্বয়ং সম্পাদন করিবেন। ব্রতদিনে 
নিশ্নলিখিত কর্ম বর্জনীয় ঃ 

পতিত ও নাস্তিক ব্যক্তির সহিত আলাপ, অস্তাজ, পতিড1 ও রজংস্বলাঁ 


২৬৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


নারীর দর্শন, ম্পর্শন ও উহাদের সহিত কথোপকথন, গাত্রাত্যঙ্গ, তাস্থুলতক্ষণ, 
দগ্তধাবন, দিবানিদ্রা, অক্ষক্রীড় ও স্ত্রীন্কোগ। 

যদিও মহ্ছর মতে (৫1১৫৫) ব্রতে ও উপবাসে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, 
তথাপি বাংল! দেশের স্থতিকারগণ পতির অঙ্ুমতিক্রমে এই সকল কার্যে পত্ীর 
অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। 

প্রতি পক্ষের একাদশী তিথিতে গৃহস্থের ও বিধবার উপবাম করণীয়। 
পুত্রবান্‌ গৃহী কৃষ্ণপক্ষে এই উপবাস করিবেন না। খাহাঁর পুত্র বৈষ্ণব তিনি 
কৃষঃপক্ষে একাদশীর উপবাস করিতে পারেন। অষ্টম বর্ষের উধের্ব ও অশীতিতম 
বর্ষের নিয়ে যাহাদের বয়স, তাহাদের উপবাস অবশ্ট করণীয়। একাঁদশীতে 
নির্থ উপবাদই বিধেয়। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে নিয়লিখিত যে কোন দ্রব্য 
ভক্ষণ কর! যায় : 

হবিস্তান্ন, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ত্বৃত, পঞ্চগব্য। এই তালিকায় পূর্ব পূর্ব 
দ্রব্য অপেক্ষ৷ পর পর ভ্রব্য গ্রশস্ততর । 


৪। বাস্তব জীবনে ধর্ম ও নীতি 


মধ্য যুগে বাংলায় যে হিন্ছু ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহা প্রাচীন যুগের 
পৌরাণিক ধর্মেরই শ্বাভাবিক বিবর্তন। সীধাবণতঃ উপাস্য দেবতা অনুসারে 
হিন্দুদিগকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত কর! হয়--বৈষ্ণব, শৈব, শান্ত, সৌর ও 
গাণপত্য। যদিও অনেকেই পৃথকভাবে বিষুঃ শিব, শক্তি, তূর্য ও গণপতিকে 
ইষ্দেব জ্ঞানে পুজা করিতেন তথাঁপি সাধারণতঃ ব্যবহারিক জীবনে প্রায় 
সকলেই স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী একত্রে এঁ পঞ্চ দেবতারই পৃজ। 
করিতেন । সুতরাং বৈষ্ণব, শৈব ও শান্ত এই তিনটি প্রধান এবং 
সৌর ও গাঁণপত্য এই ছুইটি অগ্রধান সম্প্রন্ণায় থাঁকিলেও সাধারণতঃ 
হিন্দুদের মধ্যে বেশীর ভাগকেই ম্মার্ত পঞ্ষোপাঁসক বলাই যুক্তিসঙ্গত। 
নিত্য ও নৈমিতিক ধর্মকার্ষে 'পঞ্চদেবতাভ্যো! নম* ( পঞ্চদেবতাকে প্রণাম ). 
মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুল জল অর্ধ, প্রভৃতি দ্বার! পঞ্চদেবভার পুঁজ! করিতেন। 
সাধারণতঃ ইট্টদেবতার মতি বা প্রতীক কেন্ত্স্থলে এবং অন্য চারি দেবতার 
খৃত্তি ও প্রতীক চারি কোণে র্লাধিয়! পূজা করা৷ হইত এখনও যে 
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গৃহস্থের বাড়ীতে প্রত্যহ নারায়ণ-শিল! ও ম্বখশিবলিঙ্গের পূজা হয় ইহা 
গঞ্চোপাসনারই চিহ্ন। 
এই ধর্মাহুষ্টানের পদ্ধতি সাধারণভাবে সকল হিন্দুদের সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য। 
তবে মধ্যযুগে যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রূপায়িত হইয়াছিল, অতঃপর 
তাহার সম্বন্ধে আলোচন1 করিব। 
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের ফলে ষোড়শ শতকে বাংলায় এক 
অভিনব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অত্যরখান হয়! গোপীগণের কিশোর কৃষ্ণের সহিত 
ও রাধার লাদ্য ও মাধুর্যভাবপূর্ণ লীলাকে কেন্দ্র করিয়া ভগবন্তক্তি ও ঈশ্বর 
প্রেমের বিকাশ--ইহাই ছিল এই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য । চৈতন্যের পূর্বেও ঘে 
এই বৈষ্ণব ধর্ম বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল জয়দেবের প্গীতগোবিনদ”* ও 
চত্তীদাসের “পদাবলী” তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ঠৈতন্যের জন্মের অল্প কিছুকাল 
পূর্বে শ্রীমাধবেন্ত্র পুরী এই প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার উনিশ 
জন শিষ্তের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশবভারতী ও 
অদ্বৈত আচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে চৈতন্তের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তথাপি কষ্ণতক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্ম চৈতগ্ভোর পূর্বে 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। “চৈতন্য ভাগবতে” ১ এ সম্বন্ধে চৈতগ্তের 
অব্যবহিত পূর্বেকার নবদ্ীপের অবস্থা এই ভাঁবে বণিত হইয়াছে £-_ 
“কুষ্ণনাম ভক্তি শুন্য সকল সংশার। 
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ 
ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। 
মঙ্গলচণ্তীর গীতে করে জ।গরণে ॥ 
দস্ত করি বিষহরি পুজে কোন জন । 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়] বহু ধন ॥”১ 
ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সকলে শাস্ত্র পড়ায় কিন্ত, 
বরকারারেররাযা ॥ 


যেবা! মব নী তপ্থী অভিমানী | 
ত1 সবার মুখেতেও নাহি হবিধ্বনি ॥ 
১। আদি, ২র অধ্যায়। 


২৭০ বাংলা দেশের ইতিহাস 


গীত! ভাগবত যে যেজনে বা পড়ায়। 
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি ভাহার জিহ্বায় ॥ 


সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে । 

কৃষ্-পূজ। বিষু-ভক্তি কারো নাহি বাসে ॥ 

বাণ্তলী পূজয়ে কেছে। নানা উপহারে। 

মগ্যমাংস দিয়! কেছে। যক্ষ পুজা করে ॥* 

তবে হুবিভক্তিপরায়ণ কয়েকজন বৈষ্ণবও নবদ্ীপে ছিলেন--তীহাঁদের অগ্রণী 

অদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণের ভক্তিবিহীন মগরবাসীদের দেখিয়! নিতাস্ত ছুথ পাইতেন। 
চৈতন্তদেব ( ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ) তাহার ছুঃখ দূৰ করিলেন । তিনি নবন্বীপে 
জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বৎমর বয়সে ঈশ্বর পুবীর নিকট দশাঁক্ষর কষ্ঃমন্ত্রে দীক্ষিত হন, 
এবং ইহার ছুই বনর পরে কেশব ভারতীব নিকট সঙ্গ্যাস গ্রহণ করেন ( ১৫১০ 
প্রীঃ)। তাহাব গাহ্‌স্থ্য আশ্রমের নাম ছিল শ্রীবিশ্বস্তব। দীক্ষাকালে নাম হুইল 
প্রীকষ্চচৈতন্ত, সংক্ষেপে চৈতন্য | সন্ধ্যাস গ্রহণেব পব তিনি অধিকাংশ সময় পুরীতেই 
থাকিতেন) কিন্তু উত্তর ও দক্মিপ ভারতের বহু তীর্ঘও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বুন্দাবন তখন প্রায় জনশুন্ত হইয়া কোনক্রমে টি কিয়াছিল-- 
তিনি আবার ইহাকে বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিলেন । দীক্ষা 
গ্রহণের পরেই নিত্যানম্দ, অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্ত ও পাধদগণ চৈতন্তকে ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈষ্ণবগণেব মতে ভগবানে ভক্তি ও সম্পূর্ণরূপে 
তাহার পদে আত্মসমর্পণ (প্রপত্তি ) ইহাই মোক্ষলাভের একমাস পন্থা । কিন্তু এই 
নিফধাম ভক্তি শান্ত, দান্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পাঁচটি ভাবের মধ্য দিয় 
আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্য ভীবের প্রতীক 'কষ্ণের প্রতি গোপীদের ও 
রাধার প্রেম। এই প্রেমের উদ্মাদনাই চৈতন্যের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল। 
এই প্রেমের উচ্ছ্বাসে তিনি সত্য সত্যই সময় সময় উম্মাদ ও সংজ্ঞাশুন্ত হইয়া 
পড়িতেন এবং এই প্রেম-রস আশ্বাদনের প্রকৃষ্ট উপায় ত্বরূপ হরিকষ্ নাম 
সন্বীর্তনের প্রচলন করিয়াছিলেন । সপরিকর চৈতম্ত বু লৌকজন সমভিব্যাহারে 
খোল করতালের বাগ সহযোগে গৃহে বা রাজপথে নাঁমকীর্তন করিয়া বেড়াইতেন 
এবং অনেক সমস ভাবাবেগে যুছিত হুইয়৷ পড়িতেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার প্রেম 
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'তিনি নিজের জীবনে আম্বাদন করিতেন। কিন্তু এ প্রেম দিব্য ও দেহাতীত। 
ইহাই সংক্ষেপে এই অভিনব বৈষ্ণব ধর্মের মূলকখা। প্রীচৈতন্ত নিজে কোন 
তত্বমূপক গ্রস্থ রচনা! করেন নাই। তীহাঁর সমসাময়িক বৃদ্বাবনবালী ছয়জন 
গোস্বামী শান্গ্রন্থ রচন| করিয়া! গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির 
উপর স্থাপিত করিয়া ইহাকে বিশিষ্ট মর্ধাদা দান করিয়াছেন। এই ছয়জন গোস্বামীর 
নাম -রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনীথ দাঁস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট 

এই ছয় গোশ্বামী ও অন্তান্ত বৈষবগণের রচিত অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের মূলকথ! 'গৌরপীরম্যবাদ' অর্থাৎ 
চৈতম্াই চরম সত্তা ও পরম উপেয় ; চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাধা । এই দেশে 
«শৌরনাগরভাবও প্রচলিত ছিল; ইহাতে রাগান্তগ ভক্তির সাহায্যে ভক্তগণ 
চৈতন্কে নাগর এবং নিজেকে নাঁগরীরূপে কল্পনা করিয়া! উপাঁপনায় প্রবৃত্ত হন । 
বাঙ্গালী বৈষ্কবগণের মতে, গোপীগণ “রুফবধৃ" কৃষ্ণের স্বকীয়া নারী; স্বঁতবাং 
গোঁপীগণের সঠিত পরকীয়াবাদ বিলান নহে। গোঁপগণের সহিত শোপশীগণের 
বিবাহ ও যৌনসন্বন্ধকালে গোপীগণ কৃষ্ণের মায়াশক্তিবলে, প্রচ্ছ ছিজোন্র এবং 
উহাদের প্রবিবতে তাকান নৌপিগাণের সংস্পর্শে আসিয়াডিলেন। 

গৌঁডীয় বৈষ্ণবগণ ভক্তিকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। ভক্তি হইতে পারে-_ 
শুদ্ধ, জ্ঞানমিশ্রা, যোঁগমিশ্রা ও কর্মমিশ্রা ; শুদ্ধা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ | অকৈতবা 
ভক্তির দুইটি অবস্থা--বৈধী ও রাগানুগা। শাঙ্োক্ত বিধিদ্বাব প্রবর্তিত হয় 
বলিয়! বৈধী ভক্তির ঈদৃশ নামকরণ হষ্য়াছে। রাগ বা সহজ চিত্তরৃত্তির অনুগমন 
করে ষলিয়া দ্বিতীয় অবস্থার মাম রাগাুগা) ইহাতে শাস্ত্রীয় বিধির কোন 
প্রয়োজন নাই। 

জীবকর্তৃক ভগবানের সাক্ষাংকার বাঁ ভগবৎ প্রাপ্চিই মৃক্তি। একমাত্র 
শ্রীতির দ্বারাই এই সাক্ষাৎকাঁর সম্ভবপর ; স্বৃতরাং, ভগবংগ্রীতিই চরম কামা। 
শান্ত, দাশ্য, মৈত্র্য, বাঁৎসলা ও মাধূর্য--এই পাঁচটি ভগবত্গ্রীতির যূলীভৃত 
ভাব; উহার! উত্তরোত্তর শ্রেয়। 

উল্লিধিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হুইতে বাংলা দেশের বৈষ্বগণের ধর্ধমত সম্বন্ধে 
মোটামুটি ধারণা করা যায়। তাঁহাদের আচার, আচরণ ও ধর্মাহষ্ঠান সম্বন্ধে বন 
তথা লিপিবদ্ধ আছে “হরিভক্তিবিলাস+ ও “সৎক্রিয়াসাঁরদীপিকা” নামক ছৃইখাঁমি 
গ্রন্থে । এই ছুই গ্রন্থে পুরাণ ও তন্ত্রের গভীর প্রভাব বিদ্যমান ? কিন্ত গ্রচলিত্ত 
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স্থৃতিশান্তের অনুসরণ ইহাদের ষধ্যে নাই। "হরিভক্তিবিলাসে' গুরু, শিল্ঠা দীক্ষা 
দৈনন্দিন ধর্ষামুষ্ঠান, বিষুভক্তির স্বরূপ, ভক্তিতত্ব, পুরশ্চরণ, মৃতিনির্সাণ, মন্দির 
নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে ; ইহাতে স্বৃতিশাস্তেব সংস্কারগুলির 
কোন উল্লেখ নাই। “সৎক্রিয়াসারদীপিকায় গ্রস্থকাঁর বলিয়াছেন যে, স্বৃতিশাস্ত্রোক্ত 
বিধান বৈষ্বগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু, এই গ্রন্থে প্রাচীনতর কতক 
স্মৃতিগন্থের, বিশেষতঃ বাঙালী ম্বৃতিকার ভবদেব ভট্ট ও অনিরুদ্ধ ভট্টের স্মৃতি- 
নিবন্ধের অঙ্সবণ লক্ষণীয় । ইহা! হইতে মনে হয় যে, সামাজিক ব্যাপাবে গৌভীয় 
বৈষ্কবগণ সনাতন স্থতিশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন নাই। উক্ত উভষ গ্রন্থে 
পূর্বপুরুষেব আত্মার উদ্দেশ্তে শ্রান্তরপ্রসঙ্গ বঞজজিত হইয়াছে। 'হরিভক্তিবিলাসে' 
সংস্কারের উল্লেখ ন। থাকিলেও অপর গ্রন্থে সংস্কারসমূহের ব্যবস্থা আছে, তবে 
সংস্কারগুলির অনুষ্ঠানপদ্ধতি চিরাচরিত ম্মার্ত মত অনুযায়ী নহে। “সৎক্রিয়া- 
সারদীপিকী'য় ভগবদ্ধর্মের আচরণ অন্তান্য দেবদেবীর উপাসনা পূর্বপুক্রুষেব পুজা, 
এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য অনুষ্ঠানাদি অপেক্ষ! শ্রেয় । কৃষ্ণপূজ! সকল পুজা 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিবাহপ্রপঙ্গে গ্রস্থকাঁৰ বলিয়াছেন যে, বর ম্থতিশাস্ত্রোক্ত 
পঞ্চোপামনা অর্থাৎ গণেশ, শিব, দুর্গা, হুর্য ও বিষুব পুজা সযত্বে পরিহার 
কবিবেন। নবগ্রহ, লোৌকপাঁল এবং যোডশমাতৃকার পূজাও তাহাব পক্ষে 
বর্জনীয় । ইহাদের পবিবর্তে বিশ্বকৃসেন, সনক প্রভৃতি পঞ্চ মহাভাগবত তাহাব 
পৃজ্য। এতদ্ব্তীত কবি, হবি, অস্তরীক্ষ গ্রভৃতি যোগীন্ত, ত্রদ্ধা, শুকদেব, প্রভৃতি 
ভাগবত, পৌর্শমাসী, লক্ষ্মী প্রভৃতি বৈষ্ণবীও তৎকতৃক পুজনীয। তিনি যদি 
বাধা, কৃষ্ণ বা বিষুুব কোন অবতাবের উপাসক হন তাহা হইলে আহ্ুযঙ্গিক 
দেবতীাগণের পূজাও তাঁহার পক্ষে বিধেষ। 

কিন্ত এই সমুদয় শস্ রচনার পূর্বেই চৈতন্তের সাত্বিক ভাবযুক্ত দিব্য 
প্রেমোন্স।দনাপূর্ণ রাধাকষ্ণের আদর্শীহ্যায়ী ভগবদ্ভক্তির ও প্রেমের তরঙ্গ 
সারা দেশে এক অপূর্ব উন্মীদনার হ্ুষ্টি করিল--রাধাকুষ্চের লীল! ও হবিনাম 
কীর্তনে বাংলাদেশ প্রেমের ও ভক্তিব বন্যায় যেন ডুবিয়া গেল। ইহাতে 
আহানিক হিন্দুধর্মের আচাঁর বিচারেব এবং জাতিভেদেব বিশেষ কোন 
চিন্ধু ছিল ন1। স্ত্রীলোক, শুদ্র এবং আচগ্ডাল নকলকেই প্রেমেব ধর্মে দীক্ষিত 
ক্রিয়। তাহাদের মনে ভগবতপ্রেম ও সাত্বিকভাব জাগাইয়া তোলাই ছিল 
চৈতপ্লে আদর্শ ও লক্ষ্য। রর 
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রাধাকষ্ণের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্যের পূর্বেও এ দ্রেশে প্রচলিত ছিল ॥ 
কিন্ত তাহা বুল পরিমাণে সাত্বিক ভাব শৃন্ত হুইয়। নরনারীর দৈছিক সম্ভোগের 
প্রতীক হইয়। উঠিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাঁব্য সমগ্র ভারতে সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু লাধারণ নরনারীর দৈহিক সম্ভোগের যে বাস্তব চিত্র বর্তমান 
বুগে সাহিত্যে ও সমাজে হেয় ও অঙ্গীল বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার নগ্নরূপও 
জয়দেব অস্কিত করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের দ্বাদশ সর্গে রাধাকৃষ্ণের কামকেলির 
যে বর্ণনা আছে বর্তমান কালে কোন গ্রন্থে তাহ থ।কিলে গ্রন্থকার দুর্নীতি প্রচারের 
অপরাধে আদালতে দণ্ডিত হইতেন। চগ্তীদাদর শ্রাকৃষ্ণকীর্তন সম্থদ্ধে একজন 
বৈষ্ণবসাহিত্যের মহাঁরথা লিখিয়াছেন যে “আদিরসের ছড়াছড়ি থাকায় কাব্যখানি 
গ্রায় 2০:০০৪9217/ পর্যায়ে পড়িয়াছে।”১ শুধু তাহাই নহে । এই কাব্যে বদিত 
কৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করিষ! তিনি লিখিয়াছেন--কবির কৃষ্ণ কামুক, কপট, 
মিথ্যাবাদী, অতিশয় দাঁতিক এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ। "**রাধাকষের প্রণয় 
কাঁচ্িনীর ইহা অত্যন্ত বিকৃত দূপ। এমন কি কৃঞ্খকীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ বারংবার 
রাঁধাকে বলিয়াছেন যে তাহার দেহসভ্তোগের জন্যই তিনি ( কৃষ্ণ) পৃথিবীতে 
অবতার হইয় জন্মিযাছেন ( অবতার কেপ আছেন তোর রতি আমে )।* অনেক 
পণ্ডিতের মতে এই কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যের জন্মের অল্প পূর্বেই রচিত। স্থতরাং জয়দেব 
হইতে আরম্ভ করিয়া তিনশত বৎসর ষাবং রাঁধাকঞ্ের প্রেমের ছদ্ম আবরণে কামের 
নগ্রর্ূপ ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব ধর্মকে কলুধিত করিয়াছিল | অবশ্য 
চণ্ডীপ্দাসের পদ।বলীতে ও অন্তত্র বিশ্তদ্ধ উচ্চ£প্রমেব আদর্শও চিত্রিত হইয়াছে। 
তবে উচ্চাঙ্গ ভক্তিরসেবও যে অভাব আছে এমন নয়। অর্থনীতির একটি মূল সুত্র 
এই যে যদ্দি খাঁটি ও মেকী টাকা একত্র বাঁজারে চলে ভবে ক্রমে ক্রমে খাটি টাকা 
লোপ পায়। চস্তীদ্ধাস গ।হিয়াছেন “রঞজজকিনী প্রেম নিকনিত হেম কামগন্ধ নাহি 
তাহে।” কিন্তু সাধারণ মানুষ “রজকিনী প্রেম” এই ছুটি কথার উপর যতটা জোর 
দিয়াছে, 'কামগন্ধহীন প্রেমের উপর ততটা নহে। চণ্ডতীদাসের পদাবলী ও শ্রীকুষ্ণ- 
কীর্তন একসঙ্গে প্রচারিত ও এক কবির লেখা হইলেও (এ বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ 
করেন) কৃষ্ণকীর্তনের রাঁধারুফ্ণই জনপ্রিয় হইবেন ইহা সম্পূর্ন ্ব(ভাবিক। 

এই কলুষতার মূর্ত প্রতিবাদ ছিলেন শ্রীচৈতন্ত। চৈতন্যের বলিষ্ঠ পৌরুষ 

১। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার-্্যোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, ২৮৪ পৃঃ 


। এ ২৬৪০৫ পৃঃ 
১৮ 


দঃ বাংলা দেশের ইতিহাস 


বিশুদ্ধ সাত্বিক ভাব ও অনন্যাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাধা-কফ্ের প্রেমমূলক বৈষ্ব ধর্মকে 
এক অতি উচ্চ স্তরে তুলিল। পবিত্র ভজির প্রকাশ্ঠ অনুভূতি, প্রাণোন্মাদকারী 
কীর্তন এবং বাধারুষের প্রেমেব যে দিব্য আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায্িত 
করিয়াছিলেন, তাহাব প্রবাহ সমস্ত কলুষতা ধুইয়া ফেলিল। বৈষ্ণবধর্মে তখন নৃতন 
শ্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রনঙ্গে চৈতগ্ভদেবেব প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে 
স্রণীয়। তহাব আজ্ঞায় বৈষুব ভক্তগণের নাবীর সহিত কথাবার্তা! নিষিদ্ধ হইল। 
তাহার প্রি শিষ্ত হরিদাল তাহাবই তোজনের জন্ত একজন বর্ধীয়নী তক্তিমতী 
মহিলার নিকট ইইতে উৎকৃষ্ট চাউল চাহিয়! আনিয়াছিলেন। এই নিধমভঙ্গেব 
ক্বপরাধে তিশি হবিদাসকে ত্যাগ করিলেন । 
“হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাষণ 
ক ক কঃ 
হেরিতে না পাঁরি মুই তাহাব বদন ॥* 
অন্যান্ত ভক্তগণের অন্নবোধ উপবোৌধেও তিনি বিন্দুমাত্র টলিলেন না। বলিলেন, 
প্মাঁচুষের ইন্দ্রিয় দুর্বাব, কাঁ্টের নাবীমূত্তি দেখিন্দও মুনিব মন চঞ্চল হয়। 
আলংঘত-চিত্ত জীব মর্কট বৈবাগ্য করিষা স্্ী-সম্ভাষণের ফলে ইক্জিয চবিতার্থ করিয়। 
বেড়াইতেছে ।” মনেব দুঃখে হরিদাপ প্রয়াগে ত্রিবেণীতে ডুবিয। আত্মহত্যা! কবিল। 
এই নৈতিক উন্নতির ফলে এবং ঠচতন্তের আদর্শ ও দৃষ্টাস্তে বার্দাপী হিন্দু যেন 
এক নবীন জীবন লাঁভ কবিল। পবিত্র প্রেমেব সাধক যে চৈতন্য কষ নাম করিয়া 
খুলায় গডাগডি দিতেন তিনিই বাঙালীর সক্মুখে ষে পৌঁকষেব আঁদর্শ তুলিয়া ধরিলেন 
অধাষুগে তাহাব তুলনা মিলে না। নবদ্বীপেৰ মৃমলমান কাজির হুকুমে যখন 
তচতন্তের প্রবতিত কীর্ভন গান নিষিদ্ধ হইল এবং কীর্তনীযাদেব উপর বিষম 
খত্যাচার আরম্ভ হইল, তখন অনেক বৈষ্ণব ভয় পাইযা নবদ্বীপ ছাঁডিয়া অন্যত্র 
যাইবার প্রস্তাব কবিলেন। অবৈষ্ণব নবহ্বীপবাপী কেহ কেহ খুসি হইয়া বলিলেন 
শঞইবার নিমাই পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ হইবে-সবেদেব আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে এইরূপই 
শাস্তি হয়।” কিন্তু চৈতন্য দৃঢস্বরে ঘোষণা করিলেন, কাজীব আদেশ অমান্য 
“করিম! এই নবদ্বীপে থাকিয়াই কীর্তন করিব। 
*ভাঁঙ্গিধ কাজীর ঘর কাজীর দুখাবে। 
কীর্তন করিব দেখি কোন্‌ কর্ম করে ॥ 
তিলার্ধেকে ভয় কেহ না] করিও মনে। 


ধর্ম ও সমাজ ২৭৫ 


তিন শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী ধর্মরক্ষার্থে মুদলমানের অত্যাগারের বিরুদ্ধে 
মাখা তুলিয়া! দীড়ায় নাই--মন্দির ও দেবমৃতি ধ্বংপের অনংখা লাঞ্চনা ও অকথ্য 
অপমান নীরবে সহ করিয়াছে । ঠৈতগ্তেব নেতৃত্বে অলভ্ভব সম্ভব হইল। চৈতন্য 
কীর্তনীয়ার দল লইয়া কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কাজী কুদ্ধ হইয়া 
বাধা দিতে অগ্রর হইল। কিন্তু বিশাল জনপমুদ্ধ মার মার কাট কাট শব্ধে 
তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রপর হইতেছে দেখিয়া কাজী পলাঁইল এবং সংকীর্তন 
নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যাহত হইল। 


চৈতন্যেব আদর্শে ভক্তগণ ব্যক্তিগতভাবেও অনুপ্রাণিত হইয়াঁছিলেন। তাহার 
তক্ত বৈদ্য চন্দ্রশেখরেব বাড়ীতে ঘে দেবমৃত্ি ছিল তাহ স্বর্ণ নিমিত মনে করিয়া! 
যবন সৈম্ত তাহা কাড়িয়া নিতে আসিল। 


“বক্ষে বাখিল ঠাকুর তবু না ছাঁড়িল। 
চন্দ্রশেখবের মৃণ্ড মোগলে কাটিল ॥” 


কিন্ত চৈতন্যের এই পৌরুষের আদর্শ বাঁঙাঁলীব চিত্তে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই। কাবণ বৈষ্ণব সম্পরনায় দাস্য ও মাধুর্য ভাবেই বিভোৌব ছিলেন-_পৌরুষা'ক 
মর্যাদা দেন নাই । এই বৈষণবদের হাতে চৈতন্তের আদর্শের কিরূপ বিকৃতি ঘটিরাছিল 
কাজীর মহিত বিরোধের বিবরণ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয় । উপবে যে বিববণ 
দেওয়! হইয়াছে তাহা সমসাময়িক চৈতগ্ত-চরিতকার বৃন্দাবনদামের চৈতন্তভাগবত 
গ্রন্থে বিস্তৃত ভীবে উল্লিধিত আছে ।১ চৈতন্তের আদেশে তীহার অন্থচরেরা যে 
কাজীর ঘর ও ফুলের বাগান ধ্বংস করিয়াছিল তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্ত 
বৈষ্ণবদদের দাসবুতিস্থলভ মনোভাবের সহিত চৈতন্তের এই “উদ্ধত' ও “ছিংসাত্মবক' 
আচরণ স্থপঙ্গত হয় না-সম্ভবত কতকটা এই কারণে &এবং কতকট! মুসলমান 
রাজা ও রাজকর্মচারীর ভয়ে তাহারা চৈতন্তের জীবনের এই ইতিহাঁস-প্রসিগ্ধ 
ঘটনাঁটিকেৎপ্রাধান্ত দেন নাই এবং বিকৃত করিয়াছেন । সমসাময়িক বুন্দাবন দাশ 
ছিলেন গৃহত্যাগী সন্গ্যাসী--কাহাকেও ভয় করিতেন না। সবিস্তারে তিনি সব 
লিখিয়াছেন। কিন্তু মুরারি গুপ্ত ছিলেন গৃহী। তিনি হ্থলতান হোসেন শাহের 
পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে চৈতন্তের জীবনী লেখেন। কাজীর ব্যাপারটা! 
'ঘটিয়াছিঙ্ল হোসেন শাহের রাজত্বকালে । সুতরাং যদিও বুদ্দাবন দাস লিখিয়াছেন 


১। চৈতস্ক ভাগবত € সধ্য খণ্ড) ২৩ অধ্যায়। 


২৭৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ষে কাজীর ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে মুরারি গুপ্ত একটি সক্রিম্ন অংশ গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন তথাপি মুরাঁরি গুপ্ত এই ঘটনাব বিন্দুমান্র উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী 
চৈতন্-চরিতকাব কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেনএ তাহার পদাঙ্ন অনুসরণ করিয়াছেন। 
টচৈতন্যের সমসাময়িক জয়ানন্দ মাত্র ছুই ছত্রে কাজীর ঘর ভাঙ্গা! ও পলায়নের উল্লেখ 
করিয়াছেন। ঘটনাটির প্রায় একশত বৎসর পবে বৃদ্ধ কৃষ্ণা কবিরাজ বুদ্দাবনে 
বসিয়! তাহার প্রসিদ্ধ বিরাট গ্রন্থ “চৈতন্যচবিতাম্থৃত” রচনা করেন। তখন আক- 
বরের রাজ্য কেবল শেষ হটয়াছে। স্ততরাং স্থান ও কালের দিক দিয়া মুসলমান 
সরকারের ভীতি অনেকটা কম থাকিবার কথা। এই কারণে তিনি কাজীর ঘটনা, 
ভাহার ঘর, বাগান ধ্বংসের কথ! সবিস্তারে বর্ণন! কবিয়ােন। কিন্তু তখন বৈষ্ণব- 
দের মধ্যে দীন দন্ত ভাবেব মহিমা পৌকষেব স্থান অধিকাঁৰ কবিয়াছে । অতএব 
তিনি লিখিয়াছেন যে, এই ঠিংসাত্মক ব্যাপাবে চৈতন্তের কোন হাত ছিল না, 
ইহ! কয়েকটি উদ্ধত প্রকৃতি লোকেব কাজ। চৈতন্য কাঁজীকে ভাকাইয়! 
আনিলেন। 
ধিনত্র বচনে “প্রভু কহে--এক দান মাগি হে তোমায়। 
সংকীর্তন বাদ যৈছে ন! হয় নদীয়ায় 1৮ 
কৃষ্দদাস কবিরাঁজ কাজীর ঘটন। সংক্ষেপে বলিয়া তাবপর লিখিয়াছেন :-_ 
“বুন্দাবন দাঁদ ইহা চৈতন্য মঙ্ঈলে। 
বিস্তাবি বলিয়াছেন প্রভু কপালে ॥৮ 
অথচ ভাহার মতে চৈতন্য কাজীব ঘব ও বাগান ধ্বংস কবার আদেশ দন 
নাই। কিন্ত চৈতন্য ভাগবতে স্পষ্ট আছে £__ 
“ক্রোধে বলে প্রভূ “আবে কাজি বেটা "কাথা । 
বাট আঁন ধবিয়া কাটিয়া ফেলে? মাথ! ॥ 
প্রাণ লঞা কৌথা বাজী গেল দিয়! ছার । 
ঘব ভাঙ্গ ভান্স' প্রত বলে বার বার ॥” 
এই কথা শুনি! “ভাঙ্গিলেক যত সব বাহিরের ঘর। 
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর ॥ 
পড়িয়া মরুক সব গণের লহিতে । 
সর্ব বাড়ী বেটি অগ্নি দেহ চারি ভিতে ॥৮ 


১। চৈতচ্ক-চন্িতানৃত। আদি, ১৭ অধ্যায়। 


ধর্ম ও সমাজ ২৭৭ 


চৈতন্তের সহিত কাঁজীর সাক্ষাৎ বা তাহার কাছে কীর্তনের অনুমতি ভিক্ষা, স্বপ্ন 
দর্শনে কাজীর ভয় ও তজ্জন্য কীর্তনেব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহীর, কাজীর বৈষ্ব ধর্মে 
ভক্তি প্রভৃতি কষ্ণদাসের অস্বাভাবিক ও অসন্গতিপূর্ণ কাহিনীর কিছুই চৈতস্ত- 
ভাগবতে নাই। সমসাময়িক বুন্দাবনদাঁসও প্রায় শতবর্ষ পে বুন্দাবনের গোঁসাই 
শ্রীকষ্দাস কবিরাজ রচিত চৈতন্েব জীব্নীতে ষে সম্পূর্ণ পবস্পব বিরুদ্ধ ছুইটি চিত্র 
অস্কিত হইয়াছে তাঁহ হইতে বুঝা যায় শ্রীচৈতন্ত স্বদ্ধে বাঙাঁলীব ধারণ! কিরুপ 
পবিবন্তিত হইয়াছিল। প্রথমটিতে পাই চৈতন্য যাহ! ছিলেন, দ্বিতীয়টিতে পাই 
চৈতন্ত যাহা হইয়াছেন। গত তিন শতাধিক বব বাংলার বৈষ্গবগণ চৈতন্ের 
.কবণ একটি মৃতিই ধ্যান ও ধাবণা করিয়াছেন-কঞ্চ নাম জপিতে জপিতে ভাঁবা- 
বেশে সংজ্ঞাহীন ভূলুস্ঠিত খুলিধূনবিত ধেই। কিন্তু ভাহাব ষ্ে দৃঢ় বণিষ্ঠ পুত চরিত্র 
ভক্তের সামান্য শীতিভ্রষ্টভাও ক্ষমা কবে নাই এবং ধিনমি ছুবাচারী যবনকে শাস্তি 
দিবাব জন্য .স্দলবলে অগ্রসব হইয়! বলিয়াছিলেন “নির্ধতন কবেখ আজি সকল 
ভুবন”--বাঁডীলী তাঁহা মনে বাঁখে নাই। বাংলা পবাক্রান্থ স্থলতান হোসেন শাহেব 
বাজ্যে মুসলমান অত্যাচাবেব বিরুদ্ধে মীথ। তুপিয়া দ্রাডাইয়া তিনি ষে লাহস ও 
ধর্মনিষ্টার পরিচয় দিয়াছিলেন বাঁডালী তাহা অচিবেই ভুলিয়া গিয়াছিল ॥ 

বস্তুত চৈতন্তের আদর্শ ও প্রভাব কোন দিক দিয়াই বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। 
তিনি সংকল্প কবিয়াছিলেন ষে, স্ত্রী, শৃদ্র, মুর্খ আদি আচগুালে প্রেম ভক্তি দান 
কবিয়া তাহাদের জীবন উন্নত কবিবেন। এই উদ্দেস্তে তিনি অবধৃত নিত্যানন্দকে 
পুরী হইতে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন । বলিলেন “তুমি যদি সন্যাসীর জীবন ষাঁপন কর, 
তবে মুখ শীচ, দরিদ্র, পতিতকে আর কে উদ্ধীব কবিবে।” ইহার ফলে জাতি- 
ভেদের কঠোঁব নিগড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং হিন্দু সমাজেব নিমুস্তরেব যে সমুদয় 
শ্রেণী এতদিন উপেক্ষিত ও লাঞ্চিত জীবন যাপন কবিতেছিল তাঁহাদের এক বড় 
অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে নিম্ন শ্রেণীব হিন্দুরা দলে 
দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিতেছিল। শিত্যানন্দ এবং তাহার সহচব ও অন্বর্তাঁদের 
প্রচারের ফলে তাহ সম্ভবত অস্তত আংশিক পবিমাঁণে বহিত হইয়াছিল। 

চৈতন্ত যে আনুষ্ঠানিক বিধি বিধান বাদ দিয়া স্ত্রী পুরুষ ও উচ্চ নীচ জাতি 
'নিবিশেষে সকলকে কেবল গ্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা! দিবার প্রথা প্রচলিত 
করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালীন হিন্দু সমাজে এক বিপ্লবের সূচনা! দেখা দিল। 
বছ শুত্র এবং খুব অল্ল সংখ্যক হইলেও মুসলমানেরাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিল। 


২৭৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


জীতিভেদের ব্যবধান শিথিল হইল। হরিদাস ঠাকুরের ঘবন সংসর্গ থাকা সত্বেও 
অদ্বৈত আচার্য তাহাকে শ্রান্ধের অগ্রভাগ প্রদান করিয়াছিলেন। ত্রাহ্ষণ, বৈষ্ঠ, 
কায়স্থ ও অন্তান্ত জাতির সঙ্গেও কীর্ভনে “ঘবনেহ নাঁচে গায় লয় হরিনাম” । 
্রাহ্মণেতর জাতির সাধকেরা নিঃসস্কোচে ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিল। 
রঘুনাথ দাঁস কায়স্থ হইয়া! গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের নিয়ামক ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান 
পাইলেন। কালিদাস নামে রঘুনাথ দাসের জাতি খুড়া শৃদ্র ও অন্তান্ত নীচ জাতীয় 
বৈধবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ নরোতম ঠাকুরের শিশ্তা 
হইলেন। শ্রীথণ্ডের নরহরি মরকারের বংশে এই প্রথা এখনও প্রচলিত অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণের তাহার বংশধরদের নিকট দীক্ষা! লইয়া থাকে । 

স্ত্রীলোকের অবস্থারও উন্নতি দেখা দিল। বলরাম দাসের পদে আছে, "সংকীর্তন 
মাঝে নীচে কুলের বৌহারি” অর্থাৎ কুলবধূরাও প্রকাশ্ঠে সংকীর্তনে যোগ দিতেন। 
শিবানন্দ সেনের স্ত্রী ও পরমেশ্বর মোদকের মাতার দৃষ্টাস্ত হইতে মনে হয় বহু নারী 
প্রাতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। নিত্যানন্দের 
পত্ী জাহ্বী দেবী খেতুড়ি মহোঁৎসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃস্থ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি বহু শিশ্তকে মন্ত্রানও করিয়াছিলেন। অধৈত-পত্তী 
সীতা দেবী পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ করিয়া যে সাধনার রীতি প্রবতিত করেন 
তাহ তাহার শিশ্যা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরগ হইতে জান! যায়। শ্রীনিবাস 
আচার্ষের কন্যা ছেমলতা ঠাকুরাণীও বনু শিষ্ককে মন্ত্র দিয়াছিলেন। 

কিন্ত এই সমুদ্রয়ের মধ্য দিয়] যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটি মহৎ সস্ভাবন। 
দেখ! দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশী তাহ স্থায়ী হয় নাই। বরং নৃতন ভাঁবে 
নানাবিধ কলুষতাঁর আবিাঁব হইল। 

বৌদ্ধ লহজিয়া ও তান্ত্রিকদল পূর্বেই এদেশে ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে 
এগুলির প্রভাব অনেকট1 কমিয়াছিল কিন্তু শীত্রই বৈষ্ণব সহজিয়ার তাহাদের 
সহিত যোগ দিয়। দল বুদ্ধি করিল। ইহাব! প্রচলিত ধর্মমত এবং সামাজিক রীতি- 
নীতি ও অনুষ্ঠানের ধার ধাঁরিত না। বিভিন্ন পথে মুক্তিলাভের সন্ধীন করিত। 
ইহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল পরকীয়! প্রেম অর্থাৎ বর্তমান 
যুগের ভাষায় পরস্্ীর সহিত অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচার। বর্তমান কালের রুচির 
অমর্যাদা না করিয়া ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করা অসম্ভব। আশ্চর্যের বিষয় এই ষে 

১। ডঃ বিমানবিহথারী মজুমদার--পদাবলী সাহিতা পৃঃ ৩১৫০৬ 


ধর্ম ও সমাজ ২৭৯৮ 


এই পরকীক্মা প্রেম থে স্বকীয় প্রেম অর্থাৎ পরিণীত। গ্রীর সহিত বৈধ প্রেম অপেক্ষা 
আধ্যাত্মিক হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ -. ইহ! বাংলার বৈষব সমাঁজেও গৃহীত হইয়াছিল। 
১৭৩১ গ্রীষ্টাবে জয়পুরের মহারাজা এই মত খণ্ডন করিবার জন্ত কয়েকজন বৈষব 
পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা নানা দেশে স্বকীয়! প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়! অবশেষে বাঁংল। দেশে আগিলেন। ছয়মাঁন বিতর্কের পরে গৌড়ীয় বৈধবগণ 
তাহাদিগকে পরাজিত করিয়! পরকীয়! প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার 
ফলে উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত কর্তাতজা প্রভৃতি বহু সহজিয়! সম্প্রদায় এবং কিশোরী 
ভজন গ্রভৃতি এমন নানা প্রকার অনুষ্ঠ।ন বাংলায় প্রচলিত ছিল, স্থরুচি লঙ্ঘন ন। 
করিয়! তাহার বর্ণনা! করা অসমস্ভব। 

শ্রীচৈতন্তদেব যে বিশুদ্ধ সাত্তিক প্রেম ও ভক্তিবাদের উপর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রতিষিত 
করিয়াছিলেন কালক্রমে তাঁহার এই পরিণতি হইয়াছিল। তবে ইহ1 কেবল মহজিয়। 
ও বৈষ্ণব ধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাস্ত্িক ধর্মেও বীভদ্নতা৷ চরমে উঠিয়।ছিল। 
আহ্ষ্ঠানিক ব্রাঙ্ষণ্য ধরেও ইহার প্রভাব দেখা যায়। বৃহদ্র্মপুরাণে উদ্ত 
হইয়াছে ঘে মানবদেহের অঙ্গ্থচক অশ্লীল কথা! দুর্গা পূজায় উচ্চারণ করিবে, কারণ 
দুর্গা ইহ! উপভোগ করেন। কালবিবেকে নির্দেশ আছে যে কাম-মহোৎ্সবে 
অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে। দুর্গাপূজার বর্ণন। প্রসঙ্গে নরনারীর যে সব ক্রীড়া 
ও বাক্য কাঁলবিবেকে লিখিত আছে তাহ! বর্তমান যুগে ভদ্র সমাজে উচ্চারণ কর 
যাস না কিন্ত ইহ! না করি:ল বা না! বলিলে নাঁকি ভগবতী জ্ুদ্ধা হইবেন। রাধা" 
কৃষ্েব লীল! বর্ণনায় গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকীর্তন প্রত্ৃতি গ্রন্থে ষে নরনারীর দেহ 
সভোগের নগ্নচিত্র প্রকটিত হইয়াছে তাঁহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। পরবর্তী 
অনেক পদাবলীতেও ইহার অঙ্গকরণ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মোটের উপর একথা 
নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে সাহিত্যে ও সমাজে ষে শ্রেণীর অন্গীলত। 
আজকাল তব্য সমাজে নিন্দনীয় এবং আইনে দগুণীয়-_মধ্যযুগে ধর্মের হুক, 
আবরণে তাহ! ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে দোষাবহু বলিয়া মনে হইত না । 

কিন্ত কেবল এই এক বিষয়েই চৈতন্তদেবের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। জাতি- 
ভেদ্বের কঠোরতা দূর করিয়া নিম্শ্রেণীর উন্নয়নের যে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন 
এক শতাব্দীর বেশী তাহা! স্থায়ী হয় নাই। ছয় গোশ্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের 
মতে কেবল ত্রাঙ্মণেরাই ব্রাহ্মণ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন। নীচ জাতীয় লোক 
উচ্চ জাতিকে দীক্ষা দিতে পারেন না। মধ্যযুগে বাংলার বাহিরে রাযানম্থ, কবীর, 


২৮০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


নানক প্রভাতি ষে প্রচলিত ধর্মবিশ্বীস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিন্রোহ করিয়া হিন্দু 
সুসলমান নিধিশেষে অসা্্রদায়িকভাবে কেবলমাত্র এক তগবানে বিশ্বাস ও ভক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত সার্বজনীন ধর্মের প্রচার করিতেছিলেন। বাংলাদেশে ঠ্হাঁদের 
পূর্বেই চর্যাপদে তাহার সু ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়। যায়। চৈতন্তদেবও এই প্রকার 
সার্বজনীন ধর্মই গ্রচার করিয়াছিলেন--তবে তিনি কবীর ও নানকের মত প্রাচীন 
ধর্ম ও আচারের সহিত যোগন্ুত্র একেবারে ছিন্ন করেন নাই। কিন্তু চৈতম্তের 
পরবর্তী কালে এবং কতকটা৷ পূর্বেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া! এবং তাস্ত্রিক মতের 
প্রভাবে এমন কতকগুলি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল বা প্রভাবশালী হইল যাহার 
উপাসকেরা শান্ত্রোক্ত ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান বর্জনপূর্বক কেবলমান্র গুরুব 
নির্দেশে অথবা ত্বীয় অন্তরের অন্ভূতিজাঁত প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি ঘবারা 
'মাধ্যাজ্সিক প্রগতির পথ নির্ণয় করিত। গুরুর প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তি 
এবং নিবিচারে তাহার আদেশ পালন এই সকল সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশিষ্ট 
লক্ষণ ছিল। 

বর্তমান যুগের আদর্শ ও সংজ্ঞা অন্থসারে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ষে 
অঙ্গীলতা, ছুর্ণীতি ও ব্যভিচার ছিল এবং স্ত্ী-পুরুষের অবাধ মিলনে তাঁহ! অনেক 
সময় উতৎ্কটবূপে দেখা দিত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই । ইহাদের মতামত ও 
সাধন প্রণালী অনেকটা গুহ রহণ্টে আবুত থাঁকিলেও ইহাদের বাহ্িক ও আচার- 
ব্যবহার সম্বন্ধে যেটুকু বিববণ পাঁওয়1 ষাঁয় তাহা৷ হইতেই ইহ! প্রন্তীয়মান হইবে । 
কিন্ত তথাপি মধ্যযুগের বাংলাব সংস্কৃতিতে ইহাদের যে একট! বিশিষ্ট স্থান আছে 
এবং অনেকগুলির একট! ভাল দিকও আছে তাঁহ! অস্বীকার করিবার উপাঁয় নাই। 
এজন্য ইহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি । 

তান্ত্রিক সাধন প্রণালী বন্থ প্রাচীন এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্মনাধনার ধারা । পরবতী 
কালে বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার প্রভাবধুক্ত 
এক বা একাধিক ছেটিথাট দল গভিয়! উঠিয়াছে। স্থতরাং সাধারণত তান্ত্রিক 
সম্প্রদায় শাক্ত বলিয়! গণ্য হইলেও তান্ত্রিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আছে। 
তন্ত্রশাস্ত্রের কথা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই শাস্ত্রে তাস্ত্রিকদিগকে বেদাচারী, 
বৈষ্ণবাচারী, শৈধাচারী, দক্ষিণাঁচাধী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী এবং কৌলাচারী 
প্রভৃতি ক্রমোচ্চ নানা পর্যায়ে বিভক্ত কর! হইয়াছে । স্ৃতরাং ইহাদের মধ্যে 
কৌলাচারীই সর্বশ্রেষ্ঠ । কেহ এই সম্প্রদায়ে গ্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাঁকে 


ধর্ম ও সমাজ ২৮১ 


এঁ সম্প্রণায়তৃক্ত একজনের নিকট দীক্ষা নিতে হয় এবং দিবাভাগে নানাবিধ 
অহুষ্ঠানের পর ঘোষণা করিতে হয় যে সে পূর্বেকার ধর্মসংস্কীর সমস্ত পরিত্যাগ 
করিল এবং ইহার প্রমাণম্বরূপ তাহার বুদ্ধিশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রিকালে 
গুরু ও শিষ্য আটজন বামাচারী তীন্ত্রিক পুরুষ এবং আটটি স্ত্রীলোক (নর্তকী ও 
ভাতির কন্তা, গণিকা, ধোপানী, নাপিতের স্ত্রী বা কন্তা, ব্রাঙ্মণী, একজন ভূম্বামীর 
কন্তা ও গোয়ালিনী ) সহ একটি অন্ধকাঁর কক্ষে প্রবেশ করে এবং প্রতি পুরুষের 
পাশে একটি স্বীলোক বলে । গুরু তখন শিষাকে নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দেন। 
“আজি হইতে লঙ্জাদ্বণী, শুচি-অশুচি জ্ঞান জাভেদ প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিবে। 
মছ্য, মাংস, স্ত্রীম্ভোগ প্রভৃতি দ্বার! ইন্জরিয়বুত্তি চরিতার্থ করিবে কিন্তু সর্বদা ইষ্ট" 
দেবতা শিবকে স্মরণ কবিবে এবং মগ্ মাংস প্রভৃতি ব্রঙ্মপদে লীন হইবার উপাদাঁন 
স্বরূপ মনে করিবে । হার পর নান! প্রত্রিয়া ও মন্ত্র সহকারে সকলেই মগ্য পাঁন 
ও মাংস ভক্ষণ করে--গোমাংসও বাদ যায় না। মগ্য পান করিতে করিতে চেলা 
সম্পূর্ণ বেছ'স হইয়া পডে তখন সে অবধূত সংজ্ঞ পায় এবং তাহার নৃতন নাম- 
করণ হয়। তারপব গুরু ও অন্যান্য সকলে চলিয়া! যাঁয় কেবলমাত্র চেল! ও 
একটি স্ত্রীলোক থাকে । তান্ত্রিকেরা অনেক বীভৎস আচরণ করে যেমন মাচুষের 
স্বতদেহের উপর বসিয়! মড়াব মাথাঁব খুলিতে উলঙ্গ স্ত্-পুরষের একত্র স্থরাপাঁন 
ইত্যাদি। 

তান্ত্রিকেরা তাহাদেব এই সমুদয় আঁচাবের সমর্থনকল্পে যে দার্শনিক তথ্যের 
অবতারণা করে তাহার মর্ম এই £ কাম, ক্রোধ ইত্যাদি ব্যসন মানুষকে পাপের 
পথে চালিত করে। এই সমুদয় দূব না করিতে পাঁরিলে মোক্ষ লাভ হয় না। 
শাস্্কারের1 এই জন্য কঠোর তপস্যা ও ইন্ড্রিয় সংযমের বিধান দিয়াছেন । কিন্ত 
ইহ] খুবই কষ্টকর--প্রাঁয় অসাধ্য বলিলেই হয়। তাস্থিক বামাচাঁবীরা এইজন্য 
প্রলোভন পরিহার ও ইন্দ্রিয় নিরোধের পরিবর্তে অপরিমিত ও যথেচ্ছ উন্জিয় 
বৃত্তির চরিতার্থ ছারা মান্থষের মনকে ইহা হইতে বিমুখ করেন। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসের ফলে এই সমূদয়ের প্রতি আর কেনি আকর্ষণ থাকে না! এবং এই ভাবে 
ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ হয়। বামাচারীর! বলে যে সাধারণ সন্গ্যাপীর1! কঠোরতা 
অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সংসার হইতে দূরে থাকিলেই নিরাপদ থাকেন। কিন্ত 
বামাচারীরা প্রলোভন সম্মুখে খাকিলেও ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিবৌধ করিতে সমর্থ হন । 

বৈষ্ণব সহজিয়ার1 এই তান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতেই পরকীয়! প্রেমের প্রতিষ্ঠা 


২৮২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


করে। প্রেমের দ্বারা ভগবানকে লাভ করাই তাহাদের চরম লক্ষ্য। স্থতরাং 
প্রথমে নর-নারীর প্রেমের মধ্য দিয়ই এই প্রেমের শ্বপ্ূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। 
নিজের স্ত্রী অপেক্ষা অন্ত নারীর প্রতি আমক্তিই বেশী প্রবল হয় সুতরাং ইহাহি 
এই প্রেমের প্রথম সোপান এবং প্রথমে স্কুল দেহজাত ও নিরুষ্ট প্রবৃত্তি হইলেও 
ক্রমে ইহা ভগবানের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়। কেহ কেহ আবাব ইহাঁব 
সঙ্গে আর একটু যোগ করে। মাহ্ুষেব মন কাম প্রবৃত্তিতে চঞ্চল হয়। তাহ! 
চরিতার্থ হইলেই মন শাস্তভাব অবলম্বন করে এবং তাহাকে ভগবানের ধ্যানে 
সমাহিত করা যাঁয়। কেহ কেহ মানবদেহের শিব! উপশিরার উপর ইহার প্রভাব 
অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তির জাগরণ প্রভৃতি নান! ব্যাখ্য করেন । 

সহজিয়ারা অনেক শাখায় বিভক্ত-যেমন আউল, বাউল, শাই, দরবেশ, নেডা, 
সহজিয়া গ্রভৃতি। ইহা! ছাঁড়া কর্তাভজা, স্পষ্টদায়ক, সবীভাবক, কিশোী ভজনী, 
রামবল্লভি, জগন্মোহিনী, গৌডবাদী, সাহেবধানী, পাগলনাধি, গোবরাই প্রভৃতি 
সম্প্রদ্দায়ও অনেকে দহজিয়! শ্রেণীর অস্ততূক্ত করেন। এই সমুদয় বিভিন্ন শাখাঁব 
সহজিয়াদের ধর্মমত, সামাজিক প্রথা ও নাধন গ্রণালীর মধ্যে যথেই্ট গ্রতেদ 
থাকিলেও গুরুবাঁদ, স্ত্রী গুরুষের অবাধ মিলন ও পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য সকলেই 
ত্বীকাঁর করে। ইহাদেব উৎসবে স্ত্রীলোকেব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় বন্ধ ত্্বীলোক 
ইছাতে যোগ দেয়। ঘোঁষপাড়া, বাঁমকেলি, নদীয়া, শাস্তিপুর, খডদহ, কেন্দুলি, 
এবং বীবভূম, বাঁকুডা ও মেদিনীপুর জিলায় সহজিয়াদের বছ কেন্দ্র আছে। 
মহজিয়াদেব শান্ধ সবই প্রায় হাতে লেখা গু'খিতে পাওয়া যায় - কিন্ত ইহার ভাব! 
সান্ধ্যভাষা-- সাংকেতিক ও দুর্বোধ্য । অষ্টাদশ শতাব্ধীর প্রথমভাগে সহজ 
বাংল৷ ভাষায় লিখিত কয়েকথানি পুথি আছে। এই নকল শাস্ত্রে পরকীয়া 
প্রেমের সমর্থনে কেবল তন্ত্রশান্ম নহে, অথর্ব-সংহিতা', ছান্দোগ্যোপনিষৎ ও বৌদ্ধ 
কথাবত্বর উল্লেখ কর! হইয়াছে । অরর্বেব উক্তি এস্থলে প্রযোজ্য নহে_ কারণ 
ইহাতে স্ত্রীলোকের সহিত এবা ধিক ভূপ্তপূর্ব শ্বামীর মিলনের কথা আছে। ইহাতে 
স্ীলোকেব বহু বিবাহ প্রমাণিত হয় কিন্তু পরকীয়। প্রেম লমধিত হয় না। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে দ্বিতীয় প্রপাঠকে ত্রয়ৌদশ খণ্ডের “ন কাঞ্চন পরিহরেৎ্' এই 
ব্চনে পরস্ত্রী সংগমের অনুমোদন আছে। শঙ্করাচার্যের ভাঁষ্তে ইহা! বিশদরূপে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তবে তিনি লিখিয়াছেন “পরহ্থীগমনের নিষেধ বিধায়িকা 
শ্মতি এই বামদেব্য সামোপমন ভিগ্ন অস্ত স্থানেই বুঝিতে হইবে ।” কিন্ত ইহ! খুব 
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প্রবল যুক্তি নহে--কারণ একখানি শ্রেষ্ঠ প্রীমাণিক উপনিষদ ধদি কোন 
উপাঁসনীয় পরস্ত্রীগমন অস্থমোদন করে তবে তাম্ত্রিক ও সহজিয়ার! সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা 
নিজেদের সমর্থন করিতে পারে । 

বৌদ্ধগ্রস্থ কথাবত্ততে “একাধিপ্নয়ো” নামক একটি প্রখাব উল্লেখ আঁছে। যে 
কোন স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট হইলে তাহাদের দৈহিক মিলন হইতে পারে। 

এই সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ধে পরকীয়া-প্রেমের ভিভিতে 
ভগবশ্প্রীপ্তির সাধন! হয়ত একটি প্রাচীন সাধনাব ধারার অন্কুকরণ বা উদবর্তন 
মাত্র। অন্ততঃ বর্তমান যুগে আমর! ইহাকে যে চক্ষে দেখি মধ্য ও প্রাচীন যুগের 
দৃষ্টিভঙ্গি তাহ! হইতে অন্তরূপ ছিল। এই প্রপন্দে প্ররণ রাখা কর্তব্য ষে মধ্য- 
যুগের কয়েকজন প্রধান ম্মার্ত পণ্ডিতও অস্ত্রোক্ত সাধনার ধারাকে স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যস্ত শাস্ত্কীরের! ইহাকে ধর্মীহুষ্ঠান বলিয়! 
স্বীকার করেন নাই। 

এই সহজিয়! সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুপি মধ্যযুগের শেষ পর্ধন্ত সুপরিচিত 
ছিল। কয়েকটি এখনও আছে। ছু একটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কবিতেছি। কর্তাভজা 
সম্প্রদায় আউলটাদ নামক এক সাধু অষ্টাদশ খুষ্টাবে প্রতিষ্টা) করেন। তিনি 
নদীয়া জিলার নানা স্থানে ইহা! প্রচার করেন। ১৭৬৯ থৃষ্টাঝে তাহার মৃত্যু 
হইলে নৈহাটির নিকট ঘোষপাঁড় নিবাপী সদ্‌গোপ জাতীয় রামশরণ পাল ইহার 
কর্তা হন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু মুললমান উত্তয়ই তাহার 
শিষ্য ছিল। এই সম্প্রদায়ের লোক কর্তা বা গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান ব! কফ 
বলিয়া মনে করিত এবং তাহাঁকেই ইঠ্টদেবত। জ্ঞানে পূজা করিত। ক্রমে এই 
সম্প্রদায়ের খুব সম্দ্ধি হয় ও ভক্তের সংখ্যা অপস্ভব বৃদ্ধি হুয়। এই দলের মধ্যে 
নিয়জাতীয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল খুব বেশি এবং গোপীরা কুষ্ণকে যেমন 
ভাবে কাঁয়মনগ্রাণে ভন করিত ইহারাও সেইরূপ করিত। ঘোঁষপাঁড়ার মেলায় 
লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইত, ইহার মধ্যে স্বীলোকের সংখ্যাই ছিল অত্যন্ত 
অধিক। উনবিংশ শতাব্ীতেও রামশরণ পালের পুত্র রামছুলাল পাঁলের 
অধ্যক্ষতীয় এই সম্প্রদায় খুব প্রভাবশালী ছিল কিন্তু এ যুগের নীতির আদর্শ 
অচ্ুপারে ইহাদের নীতি ও আচরণ খুব নিন্দনীয় বলিয়া পবিগণিত হইত । ইহার 
ফলেই এই সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়। 

পম্পরদ্ায়ক” সম্প্রদায় ছিল কর্তাভজার ঠিক বিপরীত । এই সম্প্রদায়েক 
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লোকের! গুরুকে ভগবানের অবতার মনে করিত না এবং তাহার কর্তৃত্বও খুব 
সীমাবন্ধ ছিল। মুপিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সৈদাবাদনিবাসী কৃষ্চন্দ্র চক্রবর্তীর 
শিষ্য রূপরাম কবিরাজ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। কর্তাভঞ্জ| দলের গ্ায় ইহারও বু 
সংখ্যক গৃহস্থ শিষ্য ছিল। কিন্তু কর্তৃত্ব ছিল একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর হাঁতে। 
ইহার! এক সঙ্গে এক মঠে ভ্রীত। ভগিনীর ন্তায় বাস করিত। ইহারা কৃষ্ণ ও 
'চৈতন্ের গ্ততিমূলক গান গাহিয়া নৃত্য করিত। অন্যাসিনীরা ভদ্রঘরের মেয়েদের 
আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্রিত। এই সকল মেয়েরাও মঠে আমিত। কলিকাঁতাই 
ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। 

সখীভাবক সত্রদায়ের পুরুষ তক্তেবা স্ত্রীলোকের পোবাক পরিত্ত, স্ত্রীলোক 
নাম ধারণ করিত, এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় কৃষ্ণ ও চৈতন্যের নামে নৃত্য গীত করিত। 
নিয়শ্রেণীর লোকের। ইহাদের খিশ্তত্ব গ্রহণ করিত। মাঁদ্হ জিলার জঙ্গলিটোলা 
ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। জয়পুর ও কাণীতেও এই সম্প্রণায়ের কিছু 
প্রতিপত্তি ছিল। 

বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে এই মকল সপ্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবস্থা আপত্তি 
জনক ও অশ্লীল বলিয়া মনে হইলেও ইহীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয়। 
মধ্যযুগে কবীর, নানক প্রভৃতি সাধুসন্তের৷ যেমন প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বিধি ও 
হিন্দুর প্রচলিত ধর্সানুষ্ঠান ও সামাঁজিক বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্থ করিয়া এক উদার 
বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার মূল তিত্তি ছিল কেবলমাত্র 
ভগবান ও ভক্তেব মধ্যে একাস্তিক প্রেম ও ভক্তি বাংলার সহ্জিয়াদের মধ্যেও 
নেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। কিন্তু ইহার উৎস ছিল বাংলার বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতের গ্রন্থ। এই সমুদয় গ্রন্থ মধ্যযুগে বা ইহার অনতিপূর্বে রচিত 
ইইয়াছিল এবং এই প্রাচীন সহজিয়া! সাধনার ধারাই যে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধে। 
প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং বাংলার 
এই সাধনা যে মধ্যযুগে ভারতের অন্থাস্ঠ স্থানের অশ্থরূপ সাধনার পূর্ববর্তী এবং 
কবীর, নানক প্রভৃতির দৃষ্াস্ত বা ইসলামীয় সুফী প্রভাবের ফল নহে তাহ! সহজেই 
অনুমান কর! যায়। ইহীর প্রমীণন্বরূপ সরোরুহপাদের ( অর্থাৎ সরহ-পাদের ) 
“দৌহাঁকোঁষ নামক গ্রন্থের সারমর্ম বর্ণনা করিতেছি। 

“্র্ের সৃষ্ধ উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, শান্তর পড়িয়! কিছু জান 
গাঁভ হইবে না। গুরু যাহ! বলিবেন, নিবিচারে তাহ। পালন করিবে ।” 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৫ 


ষড়দর্শন খণ্ডন করিয়। সরোরুহ জাতিভেদের তীব্র ও বিস্তৃত প্রতিবাদ করিয়া" 
ছেন। তিনি বলেন, “ত্রাঙ্গাণ ব্রক্মার মুখ হইতে হইয়াছিল ঃ যখন হইয়াছিল, তখন 
হইয়াছিলঃ এখন ত অন্তেও যেরূপে হয় ত্রাহ্মণও সেরপে হয়, তবে আর ত্রাক্ষণত্ব 
রহিল কি করিয়া? যদি বল, সংস্কাঁবে ব্রাক্মণ হয়, চগ্ডালকে সংক্কার দেও, সে 
ব্রাক্মণ হোক 3 যর্দি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ুক” । “হো 
করিলে মুক্তি যত হোঁক না হোক, ধেঁয়ায় চক্ষেব পীড়া হয় এই মাতর।” 

বেদ সম্বন্ধে উক্তি £- 

বেদ ত আর পরমার্থ নয়ঃ বেদ কেবল বাঁজে কথা বলে।” 

বিভিন্ন ধর্মের সাধু সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে উক্তি :_- 

'ঈশ্বরপরায়ণেবা গায়ে ছাই মাঁখ্ে মাথায় জট] ধরে, প্রদীপ জালিয়া ঘরে বসিয়া 
থাকে, ঘরে ঈশান কোণে বসিয়া ঘন্ট! চাঁলে, আসন করিস্বা বসে, চক্ষু মিটমিট 
করে, কাঁশে খুস্‌ খুস্‌ করে ও লোককে ধাধশ দেয়? 

ক্ষপণকেব! (জৈন সাধু) আঁপনাঁব শরীবকে কষ্ট দেয়, নগ্ন হইয়া! থাকে এবং 
আপনাব কেশোৎপাঁটন কবে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয় তাঁহা হইলে শৃগাল- 
কৃকুরেব মুক্তি আগে হইবে, যদি লোমোৎপাটনে মুক্তি হয় তবে, (তা জুবই 
নিত্যন্থহ' ইতি ), মধুবপুচ্ছ গ্রহণ কথিলে যি মুক্তি হয় তবে মযূব ও মগের মুদ্ধি 
হওয়া! উচিত, তৃণ আহাব কৰিলে যদি মুক্কি হয় তাহ1 হইলে হাঁতী-ঘোড়ার আগে 
মুক্তি হওয়া উচিত । 

“য বড় বড় শ্রমণ (বৌদ্ধ) স্থবিৰ আছেন, কাহাবও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি 
শিষ্য সকলেই গেরুয়। কাঁপড পরে, মন্ন্যাী হয় ও লোক ঠকাইয়া খ'য়।, 

“সহজ পন্থা! ভিন্ন পস্থাই াঁই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়। যে যে 
উপায়েই মুক্তির চেষ্ট। করুক ন1 কেন, “শষে সকলকে নহজ পথেই আসিতে হইবে ।' 

এই নমুদ্রয় উত্কির এঁতিহাঁসিক মূল্য খুখই গুরুতব। প্রচলিত সংস্কার, 
আচীর ও ধর্মাুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক বিদ্রোহ আমাদিগকে বাংলার উনবিংশ 
শতাব্দীর নব জাগরণ বা রেনের্সীনের (২90415580০6) কথা স্মরণ করাইয়। দেয় । 
আর এই সাধনের ধারা যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল বৈষ্ণব 
সহজিয়া্দের অনুরূপ ধর্মমত তাহা প্রতিপন্ন করে। এই সহজিয়াদের একটি 
প্রকুষ্ট নিদর্শন--বাউল সম্প্রদায় । ইহা! এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এবং 
ইহাদের অনেক গানের মধ্য দিয়া আমর! মহুজিয়া মতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাঁই। 


২৮৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ধ্ধ সপ্প্রদায়ে সাধারণত যেরূপ প্রথাবন্ধতা, গতাহ্থগতিকতা, এবং রীতি প্রবণতা 
দেখ। যায়, বাউলের তাহ! হইতে অনেকটা মুক্ত । 
ভক্ত ও ভগবানেব সম্বন্ধ বাক্তিগত অচুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত; দলবদ্ধ 
আচার অনুষ্ঠান পুজাপদ্ধতির সহিত তাহার কোন নম্বন্ধ নাই-"বরং এগুলি 
তাহাদের মধ্যে ব্যবধানের স্থষ্টি করে মাত্র এবং মানুষ যে অনুষ্ঠানের ও ধর্মমতের 
অপেক্ষা অনেক বড এই গানগুলির মধ্য ধিয়! তাহ! অতি সুন্দর ও সহজভাবে 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি 2১ 
“বাউলের জাতি, পঙ্ক্তি, তীর্থপ্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেখ-আঁচরণ মানেন ন1। 
মানবতত্বই তাদের সার। মানবের মধ্যে সর্ববিশ্বচরাঁচব, সেখানেই সাধন]। 
তাদের লাধনাঁব মূল তত্ব হল প্রেম । কাজেই ভগবানেব সঙ্গে সমান হতে হবে। 
তগবানও এঙ্বরধাময়, বিশ্বপতি হলে হবে কি, প্রেমে তিনি ধর! দিতেই ব্যাকুল। 
তাই বাউল 'বলেন-- 
'জ্ঞানের অগম্য তুমি প্রেমেতে ভিখারী । 
এই বাউলের! শান্ত্রবিধি মানেন না ।---আব পাগল তো কোন নিয়মের ধার ধারে 
মা। তাই তার! দেওয়ানা বা পাগল। বাউল বা বাতুল কথাব অথও পাঁগল। 
বাউলেরা তাই গান করেন - 
ডাই তে বাউল হৈনু ভাই। 
এখন বেদেব ভে বিভেদেব 
আর তো দাবি দাওয়া নাই ।” 
(লোক চলাচলে পথ বন্ধ্যা। তাতে ঘাপটুকুও জন্মাতে পারে ন1। - 
'গতাগতের বাংঝা পথে 
আজ্কায় না ঘাস কোনমতে । 
এই লোকাচারের বন্ধ্যা পথে বাউলের! অগ্রনব হতে নারাজ। তাই তারা লোক 
প্রচলিত বিধিও মানেন না, আবার প্রাণহীন অবাস্তব তত্বও বোঝেন না। তীর 
চান মানু, কিন্ত মে মানুষ আস্ত মানুষ, যে সমাজের ভগ্নাংশ নয়। সেই পরিপূর্ণ 
মান্যই ব্যক্তি, ইংরেজীতে যাকে বলে পার্সনালিটি। তার মধ্যেই ষে নব-_ 
'আতন্ত অস্ত এই মানুষে, বাইরে কোথাও নাই? ।২ 
১) ক্ষিতিমোহন দেন, বাংলার সাধনা ৭৬---৮৪ পৃঃ । 
২। চণ্তীদাসের উদ্ভি প্রণীয়--“বধার উপরে মানুষ ষতা তাহার উপরে নাই।" 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৭ 


লোকমত এবং সম্প্রদায়গুলিই তো ভগবানের দিকে যাবার প্রেমপথের সব বাঁধা-- 
«তামার পথ।ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে। 
তোমার ভাক শুনি পাই, চলতে না পাই 
রুখে দাড়ায় গুরুতে মরশেদে ॥+ 

এই জীবন্ত প্রেম কি মৃত শাস্ত্রের কাছে মেলে? তার খবর মেলে জীবস্ত মানুষের 
কাছে। তীরাই গুরু । শান্ত্রভারগ্রস্ত গুরু হলে চলবে না, চাই গ্রেমেশ্প্রাণে-রসে 
ভরপুর গুরু । তিনি ষে বিশেষ একটি মান্চৰ তা নয়। নিখিল চরাঁচরের সব- 
কিছুই গুরু হয়ে আঁমাঁর অস্তবে দিনের পর দিন অনস্তকাঁল ধরে সেই দীক্ষা 
দিচ্ছেন। তাই বাউলদের-__ 

“অধিক গুক, পথিক গুরু, গুরু অগণন। 

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন ? 
আমাদেব জীবন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করে রেখেছি । সেই জেলখানার 
নামই ঠীকুর ঘর। সেখানে দিনের মধ্যে এক আধটুকু সময় গিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে 
দেখা বা মোলাকাত করে আসি । এইটুকু মোলাকাতেই মন তৃষ্ধ হবে! যদ্দি 
তিনি প্রেমময় প্রাণেশ্বব, তবে তাঁকে সর্বকাল ও জীবনের সর্বস্থান ছেড়ে দিতে 
হুবে না ?-- 

“৪ তোর কিসেব ঠাকুব ঘর ? 

(যারে) ফাঁটকে তুই রাখলি আটক 

তাবে আগে খানা কর।' 
সহজিয়া বৈষ্বদের সহিত বাউলদের কিছু প্রভেদ আছে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ 

রাধ! ও কৃষ্ণের প্রেমেব মধ্য দিয়! পরমাত্মার উপলব্ধি করেন। বাউলদের মতে 
প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরেই পরমাত্ব/ আছেন তাহার সহিত যোগাষোগ স্থাপন 
করিতে পাঁরিলেই পরমাত্বা বা ভগবানের উপলব্ধি হয়। এই “মনের মানুষই? 
বাউলের ভগবান এবং তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনই বাউলের চরম ও পবম 
লক্ষ্য এবং এই সন্বন্ধ প্রেমের মধ্য দিয়াই স্থাপিত হয়। অনেকে মনে করেন 
থে বাউলদের উপর স্থফী সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে । কিন্তু স্থৃফীমতেব উপর যে 
উপনিষদ ও সহজিয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং জফীনের চিন্তা ও সাধনার ধার! 
ষে ভারতবাসীদের নিকট কোন নৃতন তথ্য উপস্থিত করে নাই, ইহাও অনেকেই 
স্বীকার করিয়াছেন। 


২৮৯ বাংল। দেশের ইতিহাস 


/ভারতবর্ষের মধ্যযুগে যে বিশিষ্ট ধর্ম নশ্ায় নিরপেক্ষ যুক্তিমূলক, আচার- 
অনু্টানবজিত, জাতিভেদ ও নর্বপ্রকার শ্রেণীত্দেরহিত, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও 
বিশুদ্ধ অস্তনিহিত প্রেম ও তক্ষির উপর প্রতিষ্ঠিত এই উদার সার্বজনীন ধর্মমত 
ভগবানকে লাভ করিবার প্রকৃ্৯ পথ বলিয়। কবীর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি বন্ধ 
সাধুসন্ত প্রচার করিয়াছিলেন তাহ৷ এই ষুগের ধর্মের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা 
লাভ করিয়াছে । অনেকেই মনে করেন যে ইললামের সহিত ঘনিষ্ঠ সধন্ধ ইহার 
উৎপাত্তর অন্যতম কারণ। [কন্ত বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও €বঞ্চব সহজিয়ারা ফে 
মুনলমান সংস্পর্শে আশিবার বনু পূর্ব হইতেই এই শাধনার ধারার সহিত পবিচিত 
ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্থতরাং ইহ। বাংলার সংস্কৃতির নিজন্ব 
বৈশিষ্ট্য বাঁলয়। গ্রহণ করাই যুক্তিলঙ্গত। কবীর বা নানকের উপর ইসলাম 
কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক । কিন্ত 
চৈতন্তের জীবনী ও ধর্মমত সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পার! যায় তাঁহাতে ইসলামের 
কোন প্রভাব কল্পনা করার কোন যুক্তিপঙ্ঘত কারণ নাই। চঠৈতন্তের সহিত 
কবীর, নানক প্রভৃতির প্রভেদও বিশেষ লক্ষণীয় । চৈতন্য কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়! 
স্বীকার কিতেন। পুরীতে জগন্নাথ মৃতি দেখিয়া তাহার ভাবাবেশ হইয়াছিল। 
তিনি বুন্বাবন প্রভৃতি তীর্থের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। জাতিভেদ না মাশিলেও 
তিনি ইহা কিংবা প্রাচান হিন্দুপ্রথা ও অনুষ্ঠান একেবারে বর্জন করেন নাই। 
কিছুকাল পরেই তাহার সম্প্ররায় জাতিভেন ও ব্রাঙ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব শ্বীকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। এই সমুঘয়ই কবীর, নানক ও ইসলামীর ধর্মমতের সম্পূর্ণ বিরোধী । 
চৈতন্যেব ধর্মমতের সহিত ইহাদের ষে সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়, তাহ! প্রাচীন বৌদ্ধ 
সহজিয়ার প্রজ্তীবেরই ফল এই মত গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ 
চৈতন্য ও বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সকলেই প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়ার সাধন! দ্বারাই অল্প 
বা বেশী পরিমাণে প্রভাবান্থিত হইয়াছিলেন। অন্য কোন বিদেশী প্রভাব স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই এবং ইহার সপক্ষে কোন ঘুক্তি বা প্রমাণও নাই। নাথ 
সম্প্রদায়ও অনেকট। সহজিয়াঁছের মতন-_কেহ বৌদ্ধ ধর্ম হইতে কেহ বা! হিন্দুধর্ম 
হইতে নাথ পন্থ গ্রহণ করেন। / 

এই নাথ বা যুগী সম্প্রদদায়ও বাংলাদেশে খুব প্রভাবশালী হইয়াছিল এবং ক্রমে 
ভারতবধের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কার-সাধন, হঠযোগ প্রভৃতি 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানারূপ অলৌকিক শক্তি অর্জন এবং মৃত্যুর হাঁত হইতে 


ধর্ম ও সমাজ ২৮৯ 


পরিত্রাণ লাভ করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য। এই সম্প্রদায়ের গুরু গোরক্ষনাথ এবং 
শিক্কা রাণী ময়নামতী ও তীহাঁর পুত্র গোপীচান্দের কাহিনী বাংল! সাহিত্যের 
মাঁধামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এই সম্প্রদায় এখন কানফাটা যোগী 
নামে পরিচিত এবং বাংলার বাহিরে বিহার, নেপাল, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, 
গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এখনও ইহারা বহুনংখ্যায় বিচ্যমান। সংস্কৃত, হিন্দী, পঞ্ধাবী, 
মারাঠি ও ওড়িয়! ভাষায় রচিত ধর্মশীন্ত্র এককালে এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি ও 
প্রাধান্যের সাক্ষ্য দিতেছে । 

ধর্মঠাকুরের পূজা! এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে । 
শৃন্তপুরাণ ও ধর্মপূজ। বিধান নামে এই সম্প্রদায়ের ছুইখাঁনি বাঁংল। ভাষায় রচিত 
ধর্মশাস্ত্রে এই লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ের পরিচয় ও পুজার অনুষ্ঠান বিবৃত হ্ইয়াছে। 
বর্তমীনে হাঁড়ী, ডোম, বাগদী প্রভৃতি নিয়শ্রেণীর মধ্যেই ইহ! প্রচলিত। কিন্ত 
ধর্মমঙ্জল নামক এক শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে ইহার পূর্বপ্রভাব ও অনেক কাহিনী জানা 
ঘাঁয়। এক অমিতবলশালী যোদ্ধা লাউসেনের যুদ্ধবিজয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই 
সমুদয় কাহিমী রচিত হইয়াছে । ইহাদের মতে লাউসেন পাঁলরাজগণের সমপাঁমস্ষিক 
ছিলেন; কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং লউিসেন কাল্পনিক ব্যক্তি 
বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ ধর্মঠাঁকুরের পৃজাকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন 
বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ থাঁকিলেও ধর্মঠাকুরের পূজায় 
হিন্দুদের দেবী, তান্বিক ধর্মমত এবং অনার্য আদিম জাতির ধর্মবিশ্বাসেরও যখেই্ 
নিদর্শন পাঁওয়! যায়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায়ের আক্রোশ এবং 
বিজেতা! মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির কথা পূর্বেই উল্লেখ কব! হইয়াছে ।১ 

এইরূপ আরও :অনেক ধর্মমত প্রচলিত ছিল যাহা ব্রান্ষণ্য-ধর্মের অন্তর্বর্তী 
নহে এবং স্বতিশাস্ত্র অনুমোদিত আচার ব্যবহারেরও বিরোধী । দ্বাদশ শতাব্দী 
হইতেই ৰাংলায় বেদের পঠন-পাঠন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রচলন অনেক 
কমিয়া গিয়াছিল এবং তান্ত্রিক মতের প্রভাব বাড়িয়াছিল। এমন কি, এই 
সকল মতের সমর্থনে পুরাণের অন্থকরণে তাক্ষ্য, ব্রাহ্মণ, আগ্নেয়, বৈষ্ণব প্রভৃতি নামে 
কুত্রিম পুরাণ গ্র্ছ রচিত হইয়াছিল। তারপর মুললমাঁন আক্রমণের ফলে ত্রয়োদশ 
শতাবীতে হিন্দুদমাজে অনেক *বিপর্যয় ঘটে। বিশেষত অনেক লৌকিক ধর্ম 
প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং অনেক অনাচার সমাজে প্রবেশ করে। সমাজের 


১1 ২২২-২৪৪ পৃ্ঠা জষ্টব্য। 
১৯ 


২৯৪ বাংল দেশের ইতিহাস 


নায়ক স্মার্ড পঙ্ডিতগণেব উপর ইহাৰ গ্রতিক্রিয়। ছুই বিপরীত বকমেব হয়। এক 
দল এই নৃতন ভাবধারা ও আচাব ব্যবহার কতক পবিমাণে স্বীকাঁৰ কবিয়া 
প্রাচীনের সহিত নতনের সামগুম্য সাধন কবিতে চাহেন। অপব দল ইহার্দিগকে 
“আধুনিক” এই আখ্যা দিযা ব্যঙ্গ বিদ্রপ কবেন। প্রথম শ্রেণীতৃক্ত দুইজন 
প্রধান ্মার্ত হিলেন শুনপাঁণি ও শ্রীনাথ আচার্য চুডামণি। শুলপাঁণি তান্ত্রিক ধম 
এবং ইহাব শান অপ্রামাণিক বলিষ। একেবাৰে ত্যাগ কবেন নাই ববং পুরাণ ও 
প্রাচীন স্ৃতিব অন্তুমৌদন ন1 থাকিলে দোল, বাঁসলীল! প্রভৃতি বিধিসঙ্গত হিন্দু 
আচবণ বলিয়। গ্রহণ কবেন। গ্রনাথ আচার্ধ আবও অনেক দৃব অগ্রপব হইলেন । 
তিনি বলিলেন যে শাস্ত্র বহির্ভূত হইলেও দেশপ্রসিদ্ধ আচাব ব্যবহাবও প্রামাণিক 
বলিয়া ম্বীকাৰ কবিতে হইবে। ভিনি এই ত্বত্র অম্থ্যাধী মংম্ততক্ষণ গ্রভৃতি 
অন্থমোদন কবিলেন। 

তাষ্রি্ধ ধর্ম ও আচাব পুবাঁপুবি সমর্থন না কবিলেও তিনি তান্তরকগ্রস্থ--গারুড 
ত্র, রুদ্র-যাঁমল, শৈবাগম প্রভৃতি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধাত কবিযাছেন। বল্লীল- 
সেন তাঁহাঁব দানসাগরে তাস্তিক ও এই শ্রেণীব অর্ধাচীন গ্রন্থগুলিকে ভণ্ড 
প্রতাবকেব লেখ! বপিষা একেবাবে বর্জন কবিযাঁছিলেন। স্বতবাং দেখা যায 
মধ্যযুগের প্রথম ভাঁগেই গৌডা হিন্দুদেব ভিতবেও পবিবর্তনেব সুত্রপাত হুইযাছিল। 
কিন্তু ইহা বেশীদূব অগ্রদব হয নাই, কাবণ প্রাচীনপন্থী স্মার্ত গোবিন্দানন্দ, অচ্যুত 
চক্রবর্তী, প্রভৃতি এই নৃতন পন্থার তীব্র প্রতিবাদ কবেন। এমন কি শ্রীশিবাম 
আচার্ধেব শিস্য বঘুনন্দন ত্টাচার্যও গুরুব অনেক মত খণ্ডন কবিষ প্রাচীন পদ্ধতি 
সমর্থন কবিযাঁছেন। বঘুনন্দন অগাঁধ পণ্ডিত ও স্থনিপুণ নৈযাঁষিকেব কৌশল- 
সহকাবে যে সমুদ্য মত প্রতিষ্ঠা কবিলেন বাংলাব রক্ষণশীল হিন্দুসমাঁজ তাহাই গ্রহণ 
কবিল। পবে আধুনিক ন্মার্দেব প্রতিপত্তি ধীবে ধীবে কমিষা গেল। কিন্তু 
রখুনন্দনও তন্ত্রশাস্ত্র সম্পূর্ণ অগ্রাহ কবেন নাই এবং কোন কোন বিষষে অস্ত্রের 
সাহাষ্যে স্বতিব ব্যাথ্যা কবিয়াছেন । ইহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য ষেকলিধুগে যে সমস্ত 
আঁচাঁব বর্জমীয, বঘুনন্ধনেব তালিকায় তাহার মধ্যে সমুক্্রযাত্রার উল্লেখ নাই। 

কিন্তু সমাজে ত্রাক্ষণ্য ধর্মে প্রাচীন আদর্শও অনেক পবিমাণে খর্ব হইল। 
বৃহদ্ধর্মপুবাঁণ সম্ভবত ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেব বাংলাদেশের ধর্ম ও সামাজিক 
পরিবর্তনের নিদর্শন বলিয়া! গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বল! হইয়াছে যে 
্রাঙ্ম'পর মছ্য, মাংস, মৎম্য সহকারে দেবপূজ। করিতে পাবে, শাস্রাছদাবে নববলি 
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দিতে পারে, আঁপৎকালে শৃদ্রদিগকে ধর্মোপদেশ ও মগ্্ দান করিতে পারে এবং 
পুবাণ পাঠ করিয়া শুনাইতে পারে। 
ঘবন অর্থাৎ মুললমানদেব প্রতি তীব্র বিদ্বেষ এবং দ্বপাও এই গ্রন্থে পরিস্ফৃট 
তইয়াছে। উক্ত হইয়াছে যে যবনেব সংস্পর্শ ও তাহাঁদের ভাঁষ! বাবহাঁব স্বরাঁপানেব 
তুলা দূযণীয়। তাহাদেব অন্ন গ্রহণ আবও দূষণীয় এবং শ্্েচ্ছ যবনী সংসর্গ সর্বথা 
পবিত্যজ্য। 
মধাযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ধর্মজীবনের্ধ চিত্র দেখিতে পাই তাহীও স্থৃতি- 
শান্পেব আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন | চৈতন্য 'াঁগনতকাঁব ছু'খের সহিত বলিয়াছেন 
ঘ ভক্কিমুলক বৈষ্ণব ধর্ম লোঁপ পাইযাঁচে। ধর্মের নাঁমে ধাহ1 প্রচলিত তাহা হয় 
তীস্তরিক সাধন! অথবা! লৌকিক দেবাদেবীব পূজা! । এক তীস্থিক সাধনার কথা তিনি 
লিখিষাঁছেন £ 
“বাত্রি করি মন্ত্র পভি পঞ্চ কন্যা আনে । 
নানাবিধ দ্রবা আইসে তা সবার সনে ॥ 
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন । 
খাইয়া! তা সব! সঙ্গে বিবিধ রমন ॥* 
“মছ্য, মাংস দিয়া যক্ষ পূজাব' কথাও লিখিয়াছেন। শ্রীরুঞ্ণকীর্তনে নর-কপালি হস্তে 
যোগিনীর ভিক্ষা কবাব কথ! আছে। পূর্বে সহজিয়া প্রসঙ্গে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের 
ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে । শক্তিতত্বমলক তান্ত্রিক সাঁধনা ষে প্রাচীন কাল হইতেই 
প্রচলিত এবং মধ্যযুগেই ইহা বজদেশীয স্থার্তগণেব স্বীকৃতি লাভ কবে তাহ পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । তাগ্ত্িক শাক্ত সাঁধনাব প্রভাব বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণন সকল ধর্মেই 
দেখা যায়। মূলতঃ বেদান্তেব বর্গ ও মায়া, সাঁংখ্যেব পুরুষ ও প্রকৃতি এবং তত্ত্বের 
শিব ও শন্কি একই তত্বের বিভিন্ন দিক বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। ক্রমে 
ক্রমে বিষু) ও লক্ষ্মী, কচ ও বাধা এবং বাম ও সীত1--এই সকল যুগলও এই 
তত্বেব অন্তুভূর্তি হইয়াছেন। মধাযুগেব বাংল! সাহিত্যে ইহারা সকলেই অভিন্ন 
এবং আজ পর্বস্তও বাধা-শ্টাম, ভবানী-শঙ্কর, সীতা-রাম প্রভৃতি একই ভগবানের 
বিভিন্ন মৃত্তিকূপে পুজা পাইয়া আদিতেছেন। নানারূপে বিভিন্ন ধর্মমত্তের এই 
অপূর্ব সমন্বয় ব1 সামগ্রস্ত বাংলায় মধ্যযুগের হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য । 
চৈতন্য ভাগবতকার বলিত মঙ্গলচণ্ডী, মনসা ব। বাশুলী প্রভৃতি লৌকিক দ্েবী- 
গণের পৃজ। এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল দেবীর মাহাত্মা-বর্ণন ও 


২৯২ বাংল দেশের ইতিহাস 


পৃজ। প্রচলনের জন্য এক শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব হয়। এইগুলি মজল-কাব্য নামে 
পরিচিত। সেকালে পাঁচালী গায়কর1 ইহ1 অবলম্বন করিয়া গান গাছিত। 

মঙ্জলকাঁব্য বাংলার মিজন্ব সম্পদ, ভারতবর্ষের অন্ত কোন প্রদেশে নাই । 
বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমুদয় অখ্যাত বা অল্্খ্যাত দেবদেবীর পূজ। 
প্রচলিত ছিল, অথব! যে সব দেবদেবী প্রসিদ্ধ হইলেও সমাজের উচ্চকোঁটিতে 
ত্বীকৃতি বা সম্মানের আসন পান নাই, প্রধানত তীাহারাই মঙ্গলকাঁব্যের উপজীব্য। 
ইছাদের মধ্যে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, নীতলাঁ, কালিকা, যী, কমলা, বাশুলী, গঙ্গা, 
বরা, গোসানী, ঘণ্টাকর্ণ প্রভৃতির নাম কর! যাইতে পারে । এই নকল মঙ্জলকাব্য 
ও তাহাদের কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে মনসা ও 
মঙ্গলচণ্ডিকাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি কাব্য রচন' 
করিয়াছেন। এগুলি পাচালীগানের বিষয়-বস্ত হওয়ায় এই দুই দেবী সমাজেব 
সর্বশ্রেণীর জনপ্রিয়তা! লাভ করিয়াছেন। কাজেই তাহাদের মর্যাদা]! ও ভক্তের 
সংখ্যাও বাড়িয়াছে। 

শুধু দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করাই প্রসিদ্ধ মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেস্ত নছে। যে 
আগ্ভাশক্তি স্ৃগ্ির মূল কারণ, ধিনি চণ্ডীরূপে মার্কণ্েয় পুরাঁণে পৃজিতা৷ এবং সাংখ্যে 
প্রকৃতি বলিয়া! অভিহিত, সেই মহাঁদেবী আর উল্লিখিত লৌকিক দেবীগণ ষে 
অভিন্ন ইহ প্রতিপাদন কর! তাহাদের অন্ততম উদ্দেশ্য । মনসা ও মঙগলচণ্ডী 
সম্পকীয় কাব্যে ইহ! পরিস্ফুট হইয়াছে। মনসা প্রাচীন পৌরাণিক যুগের দেবী 
নহেন। সর্পদেবী নামে তিনি নানা স্থলে পুজিত! হইতেন এবং ক্রমে শিবের 
কম্তা বলিয়। খ্যাতি লাভ কবেন। শিবতক্ত চাদ সাগর যখন অবজ্ঞাভরে মনসাকে 
পূজা করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না তখন দৈববাণী হইল যে মনসা ও 
ভগবতী একই দেবী। চাঁদ সদাগর ইহ] মানিয়! লইয়। মনসাঁকে পৃজা করিয়া 
স্তব করিলেন : “আগ্যাশক্তি সনাতনী, মুক্কিপদ-প্রদাক্জিনী, জগতে পুজিতা 
তুমি জয়!” 

মনসাও তখন তাহার স্বরূপ প্রকট করিলেন £ 

“আকাশ পাতাল ভূমি কজন সফল আমি 
শক্তিরূপ। সবাকার মাতা । 
মহেশের মহেশ্বরী মনোর্ধপা সুকুমারী 
লক্ষমীরূপ নারায়ণ যথা ॥” 
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মঙ্গলচণ্তী কাব্যের আরাধ্য! দেবী অস্পুশ্ত ব্যাধ সমাঁজের দেবী । তিনি বনে 
গোধিকারপে ব্যাধ কালকেতুকে দেখা! দেন এবং শৃকর মাংস তাহার পূজায় ব্যবন্বত 
হয়। থুল্লনার আরাধ্যা দেবী এই দেবী হুইতে তির এবং সভ্য ভব্য সমাজে 
মেয়েদের ত্রতের দেবী । কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী কাব্যের প্রলাদে এই ছুই দেবী মিলিয়া 
গিয়াছেন এবং পুরাণোক্তা মহাদেবী দুর্গা ও চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়! 
পরিগণিত হইয়াছেন। 

এইরূপে যত্ী, শীতল! প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে শঙ্কর গৃহিণী শৈলন্তা৷ ব্ধপে বণিত 
হইয়াছেন। ব্যাত্রভয় নিবারণী কমলা দেবীও “সকলের শক্তি ও জগতের মাতাঃ 
“পরম ঈশ্বরী জগতের মা" এবং বর্ষা বিষ হর তাহাকে নিত্য পূজা করেন। 

আজ পর্যন্ত এই সকল দেবদেবী প্রায় পর্বশ্রেণীরই পুজ! পাইয়া! আমিতেছেন। 
বাংল! সাহিত্যের মাধ্যমে ও পাঁচীলীর গানে এই সকল দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই 
ইহার পথ প্রশন্ত করিয়াছে।, মস্তবত আর একটি কাঁরণও ছিল। যখন দলে দলে 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুর! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল তখন এই বিপর্যয়ের প্রতিকার 
স্ববূপ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর 'এই নকল দেবীকে সম্মান ও স্বীরুতি দিয়! নি়শ্রেণীদিগকে 
হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে রাখিবাঁর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মনে হয় এই কারণেই 
্বার্ত রঘুনন্দন কৃত্য-তত্ব অধ্যায়ে এই কল লৌকিক দেবীদের পৃজার বিধি 
দিয়াছেন। চণ্তীমঙ্গলের কালকেতু আখ্যানেও নিয়শ্রেণীব আধিক, সামাজিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাই ঘোষিত হইয়াছে । সংস্কত সাহিত্যে যে শ্রেণীর 
অধিকার ছিল না, বাংল! নাহিত্যের উদ্ভবে সেই শশ্রণীর দাবি ও সংস্কৃতি সমাজের 
সকল স্তরের কর্ণ গোচরে আনার স্থযোগ মিলিয়াঁছিল। 

এই বাংল! সাহিত্যের কল্যাণেই ্মামর! শ্বতি-বহিভূতি ধর্মের আরও কিছু 
বিবরণ পাই। ব্যাত্র কুম্ভীরািকে দেবতা শ্রেণীর পর্যায়তুক্ত করা ও তৎসংশ্লিষ্ট 
বহু কুসংস্কারপূর্ণ অনুষ্ঠানের কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সমাজেই ইহা' প্রচলিত ছিল। 

জলদেবত] কুস্তীরবাহন কালুরায় ও অরণাদেবত! শার্দলবাহন দক্ষিণরায়__ 
এই ছুই দেবতার পুজ1 এখনও প্রচলিত আছে। 

মধ্যযুগের শেষে যে হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, গঙ্গায় সস্তানবিসর্জন, চড়কের 
“আতুধাতী বীভৎস হস্ত্রণ প্রভৃতি নিষ্টর প্রথা প্রচলিত ছিল তাঁহাঁও এই সংস্কারের 
"পরিণতি মাত্র। 


২৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মধ্যযুগে গ্রবতিত যে কয়েকটা নৃতন ধর্মাহুষ্ঠান এখনও বাংলাদেশে বিশেষ 
প্রভাবশালী, তাহাদের মধ্যে দুর্গাপূজা! ও কালীপৃজা। এই ঢইটিই প্রধান। ইহার 
মুখ্য কারণ তান্ত্রিক সাধনার সহিত এই ছুই অনুষ্ঠানের নিগুঢ় সংযোগ । 

বর্তমানকাঁলে যে পদ্ধতিতে ছুর্গীপৃজা হয় চতুর্দশ শতাব্দী বা তাহার কিছু পূর্বেই 
তাহার স্বত্রপাঁত হইয়াছিল; কিন্তু সম্ভবত যোড়শ শতকেব পূর্বে তাহা ঠিক 
বর্তমান আকার ধারণ করে নাই। 

চৈততম্তভাগবতে* আছে : 

“মুদ্জ মন্দির। শঙ্খ আছে সর্ব ঘরে। 
ছুর্গোৎনব কালে বাগ্য বাঁজাবার তরে ॥৮ 

ইহা হইতে বুঝা যাঁয় যে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই দুর্গাপূজা খুব জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদ এই যে মন্থমংহিতার বিখ্যাত টীকাঁকার কুল্লুক ভটের 
পুর রাজা কংস নারায়ণ নয় লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়া! দুর্গাপূজা করেন এবং 
রাঁজদাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্তিত রমেশ শা্বী যে 
দুর্গাপূজাপদ্ধতি রচনা! করেন তাহাই এখন পর্যন্ত প্রচলিত। অবশ্ঠ ইহার সপক্ষে 
কোনও প্রমাণ নাই এবং অন্তমতও আছে। তবে ছূর্গাপূজা গ্রথম হইতেই সাত্বিক 
তাবে সাধনার অপেক্ষা রাজসিক সমারোহ ও জাকজমক পূর্ণ উৎসব বলিয়াই 
পরিগণিত হইত। 

মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ছুগাভক্ততরঙ্গিনীতে কাতিক, গণেশ, জয়াঁবিজয়া 
( লক্ষ্মী-সরন্বত্তী ) এবং দেবীর বাহন সিংহ সমেত প্রতিমাঁয় শারদীয়! ছূর্গাপূজার 
উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং মিথিলায়ও চতুর্দশ শতকে অন্থুরূপ দুর্গাপূজার 
প্রচলন ছিল। ভারতের আর কোনও অঞ্চলে এই প্রকার দুর্গাপূজা! প্রচলিত ছিল, 
এরূপ কোন প্রমাণ নাই । 

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে ছুর্গাপূজার সহিত সংশ্লিষ্ট অঙ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও 
ক্রিয়াদির সম্বন্ধে কাঁলবিবেক ও বৃহদ্ধর্মের উক্তি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । মধ্যযুগের 
শেষ পর্যস্ত যে এই সমুদয় অশ্লীলতা দুর্গাপূজার 'মঙ্গীভূত ছিল বিদেশীয় একজন 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে তাহ! জান! যাঁয়। উনবিংশ শতান্ধীর গোড়ার দিকে 
লিখিত এই বিবরণের সার মর্ম দিতেছি। 

“দিনের পূজ| শেষ হইলে ধনী লোকের বাড়ীতে দেবীর মৃত্তির সম্মুখে একদল 


(১) নব্য "২৩ অধ্যায়। 


ধর্ম ও সমাজ ২৯ 


বেশ্বার নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এত সৃম্ যে তাহাকে 
দেহের আবরণ বল! যায় না । গানগুলি অতিশয় অশ্লীল এবং নৃত্যতঙ্গী অতিশয় 
কুংমিত। ইহা! কোন ভদ্র সমাঁজে উচ্চারণ ব! বর্ণনার যোগ্য নহে। অথচ দর্শকের! 
সকলেই ইহা! উপভোগ করেন--কোন রকম লজ্জা বোধ করেন না।” লেখক 
১৮*৬ খুষ্টান্বে কলিকাতায় রাজ! বাঁজকৃষ্ণের বাভীতে এই দৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। | 

পূজায় পাঠা ও মহিষ বলি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াঁছেন, “নদীয়ার বর্তমান মহারাঁজার 
পিতা পূজার প্রথম দিন একটি পাঠ! বলি দেন। তারপর প্রতিদিন পূর্বদিনের ছি 
সংখ্যা এবং এইরূপে ১৬ দিনে ৩৩,৭৬৮ পাঠা বলি দেন। একজন সনম্থাস্ত হিন্দু 
আমাকে বলিয়াছেন যে তিনি এক বাড়ীর পৃজীয় ১৯৮ টি মহিষ বলি দেখিয়াছেন। 

"বলি শেষ হইলে ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ নিহত পশুর রক্ত- 
লিপ্ত কর্দম গায়ে মাখিয়। উন্মন্তের মত নাচিতে আরম্ভ করে এবং তারপর রাস্তায় 
বাহির হইয়া অশ্লীল গীত ও নৃত্য করিতে করিতে অন্যান্ত পূজা-বাড়ীতে গমন 
কবে । 

মোটের উপর একথা বলিলে অতুযুক্তি হইবে না যে দুর্গাপূজায় রাজপিক ও 
তামসিক ভাবের যেরূপ প্রাধান্ত ছিল তদ্হুপাতে সাত্বিক ভাবের পরিচয় বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায় না। 

নর্বহিলাদেশে প্রচলিত কালীপুজার প্রবর্তক ছিলেন সম্ভবত কৃষ্ণানন্দ আগম- 
বাগীশ। তাহার তন্বপার গ্রন্থে কাঁলীপুজার বিধান সংগৃহীত হইয়াছে । অনেকে 
মনে করেন কৃষ্ণানন্দ চৈতন্তদেবের সমসাময়িক। কিন্ত অনেকের মতে তিস্বসার” 
নামক তন্শাস্্বের সার-সক্কলন-গ্রস্থ পরবর্তী কাঁলে রচিত । 
১ দীপালি উৎসবের দিনে কালীপুজার বিধান ১৭৬৮ শ্রীষ্টান্বে রচিত কাশীনাথের 
“কালীনপর্যাবিধি গ্রন্থে পাওয়া! যায়। ইহার খুব বেশী পূর্বে কালীপুজ। সম্ভবত 
বাংলাদেশ স্থপরিচিত ছিল না । প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে নবদ্বীপের মহারাজা 
কৃষ্চন্্রই কালীপুজার প্রবর্তন করেন এবং কঠোর দণ্ডের ভয় দেখাইয়া তাহার 
প্রজার্দিগকে এই পৃজ! করিতে বাধ্য করেন। 

তস্ত্রলারে কালী ব্যতীত তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তাঃ বগলা 
প্রভৃতি মহাবিস্তাগণের সাঁধনবিধিও সংকলিত হইয়াছে । এই সমুদয় দেবীকে 
অবলম্বন করিয়! বাংলায় তন্ত্রসাধন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ, 


২৯৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অঙ্গানন্দ, পূর্ণানন্দ ও সর্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি বিখ্যাত শান্ত সাধকগণ ফোড়শ- 
সধদশ শতাবীতে বর্তমান ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে আর একজন 
বিখ্যাত কালীসাধক বামপ্রসাষ সেন তাহার গানের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। 

দুর্গাপূজা কালীপৃজা অপেক্ষা! প্রাটীনতর। কিন্তু দুর্গাপূজ। নাত্বিক লাধনার 
বিকাশ হিসাবে কালীপুজ। অপেক্ষা অনেক নিয়স্তরের। এইজন্য ছুর্গাপৃজার 
গ্রচলন ও জাঁকজমক বেশী হইলেও বাংলাদেশে শক্তি সাধকের নিকট কালী- 
পুজাই অধিকতব উচ্চত্তরেব বলিয়! গণ্য হয়। 


৫1 বাস্তব সমাজের চিত্র 
(ক) নানা জাতি 


স্বৃতিশাস্ত্রে হিন্দুর সামাজিক ও গাহস্থ্য জীবন এবং লৌকিক ধর্মনংস্কার ও 
ধর্মানু্ঠাীনেব বিধান আছে । এই সমুদয় ও অন্যান্ত সংস্কৃত গ্রন্থে ষে আঁদর্শ হিন্দু 
সমাজের চিত্র পাওয়া যায়--বাম্তব জীবনে তাহ কতদূর অন্ত হইত তাঁহা বলা 
শক্ত। সমাজের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে । ষোডশ 
শতাবীতে ( আঃ ১৫৭৯ গ্রষ্টাব্ ) রচিত মুকুন্দরামের কবিকন্কণ চণ্তীতে কাঁলকেতুর 
নূতন রাজধানী বর্ণনা উপলক্ষে এবং অন্ান্ত প্রসঙ্গে যে সামাজিক চিত্র অক্গিত 
হইয়াছে তাহ! বাংলাদেশেব মধ্যুগের বাস্তব চিত্র বলিয়! গ্রহণ করা ষাইতে 
পারে। যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীব অন্যান্ত কয়েকখানি গ্রন্থে বিশেষত বৈষ্ণব 
সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষি্ণ সমাজ চিত্রও এ বিষয়ের মূল্যবান উপকরণ । এই 
নমুদয়ের সাহায্যে বাঁডালী সমাজের ষে চিত্র আমাঁদের মানসচস্ষৃতে ফুটিয়। ওঠে 
তাহার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কবিতেছি। 

বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সাধারণত এই তিন জাতিরই 
প্রাধান্ক ছিল। মুকুন্দরাম তাঁহার নিজেব জন্মস্থান দামুস্যা গ্রামের বর্ণনা! আরস্তে 
'লিখিয়াছেন : 

কুলে শীলে নিরব ত্রাচ্গণ কায়স্থ বৈদ্য 
দামুন্তায় সঙ্জন-প্রধান। 
প্রান একশত বৎসর পূর্বেও যে হিন্দু সমাজে এই তিন জাঁতিরই প্রাধান্য ছিল 
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বিজয় গুপ্টের মনসামঙ্গল হইতেও আমর! তাহা জানিতে পারি। ত্রান্মণের! নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। বাংল! দেশের ইতিহাসের প্রথম ভাগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
শ্রেণী বিভাগ, কৌ লীন্তাপ্রথা ও কুলীনদের বাসস্থানের নাম অনুসারে গীঁঞীর স্থা্, 
এবং এ বিষয়ে কুলজীর উক্তি সবিষ্তারে আলোচিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম প্রায় 
চ্লিশটি গীঞীর উল্লেখ করিয়াছেন -চাঁটুতি, মুখটী, বন্য, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলি, 
ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, মতিলাল, বড়াল, পিপলাই, পাঁলধি, মাঁসচটক প্রভৃতি । ইহার 
অনেকগুলি এখনও বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধিম্বক্প ব্যবহৃত হয়। এই ইতিহাসের 
গ্রথম ভাগে মধ্যযুগের কুলজী বণিত ব্রাঙ্ষণের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যাহ! বলা 
হইয়াছে কবিকস্কণ চণ্ডীতে তাহার নম থন পাওয়া যায়। 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে একদল ছিলেন খুব পাত্বিক প্রকৃতির ও বিদ্বান । বেদ, আগম, 
পুরাণ, শ্বৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কাব প্রভৃতি শান্ত তাহাদের পাঁরদশিতা ছিল ও 
নান! স্থান হইতে বিস্কার্থাগণ তাহাদের নিকট পড়িতে আমিত। কিন্ত মূর্খ বিপ্রেরও 
অভাব ছিল না, সম্ভবত ইহাদেব সংখ্যাই বেশী ছিল? তাই মুকুন্দরাম ইহার 
পবিষ্তার বর্ণনা! করিয়াছেন ২ 
“মূর্থ বিপ্র বৈসে পুরে. নগবে ধাজন করে 
শিখিয়! পৃজাব অন্ষ্ঠান। 
চন্দন তিলক পৰে দেব পূজে ঘরে ঘবে 
চাঁউলের কোচ] বান্ধে টান ॥ 
ময়নাঘবে পায় খণ্ড গোপঘবে দধিভাগ 
তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি। 
কেহ দেয় চাল কডি কেহ দেয় ডাল বড়ি 
গ্রাম যাজী আনন্দে সীতরি ॥” (৩৪৯ পৃ) 
বিবাহাদি অনুষ্টান শেষ হওয়ামাত্র ব্রাহ্মণ এক কাঁহন দক্ষিণা আদায় করিত। 
ঘটক ব্রাহ্মণের! উপযুক্ত পুরস্কার না পাইলে বিবাহ-সভা। মধ্যে কুলের অধ্যাতি 
করিত। 
গ্রহ-বিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের শিশুর কোঁষ্ঠি তৈরী করিত এবং গ্রহদোষ 
কাটাইবার জন্য শাস্তি স্বস্তায়ন করিত। মুকুন্দরাম মঠপতি বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ 
করিয়াছেন । সম্ভবত যে সব বৌদ্ধ ত্রাঙ্ষণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাঁহার! হিন্দু 
সমাজে পুরাপুরি গৃহীত হইত না৷ এবং সাধারণ ত্রাক্ষণের! তাহাদের পৌরোহিত্য 
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করিত ন1। এইজন্য বৌদ্ধমঠের শ্রমণেরাই তাহার্দের পৌরোহিত্য করিত এবং 
বর্ণ-বিপ্র নামে পরিচিত হইত। 
অগ্রদানী ত্রাঙ্মণেরও উল্লেখ আছে। ইহারা শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ 
করিত, এই কারণে “পতিত” বলিয়! গণ্য হইত । 
বৈস্ত জাতির মধ্যে বর্তমান কালের ন্যায় সেন, গুপ্ত, দাস, দত্ত, কর প্রভৃতি 
উপাধি ছিল। 
*উঠিয় প্রভাত কালে উর্ধ ফোটা করি ভালে 
বসন-মগ্ডিত করি শিরে। 
পরিয়া লোহিত ধুতি  কাঁথে করি খুঙ্গি পুঁথি 
গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে ॥” (৩৫২ পৃঃ) 
বৈস্তগণ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে £ 
“বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ 
নান! তন্ত্র করয়ে বাখান।” 
ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে কোন কোন বৈশ্য গুঁধধের অর্থাৎ বটিক! লেবনের 
ব্যবস্থা করিতেন, আবার কেহ কেহ বঝাড়ফুঁক তন্ত্রমস্ত্রে সাহাঁষ্যে ব্যাধির উপশম 
করিতেন। রোগ কঠিন দেখিলে €বচ্যেরা রোগীর বাড়ী হইতে নানা ছলে 
পলাইতেন। চিকিৎসা! বৈদ্দের প্রধান বুত্তি হইলেও অন্তান্ত শান্ত্রেও তীহাদের 
পারদশিতা ছিল। বৈষ্ণবগ্রস্থে চৈতন্তের ভক্ত বৈগ্য চন্রশেখরকে ত্রাহ্মণ বলা 
হইয়াছে এবং বৈদ্যজাতীয় পুর্ুষোতম “হরিভক্তি তত্বপীর সংগ্রহ” গ্রন্থের ইউপ- 
সংহারে নিজে শর্ম৷ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। 
কায়স্থগণের মধ্যে ঘোষ, বন্ধ, মিন্র উপাধিধারীর! ছিল কুলের প্রধান। ইহ ছাড়া 
পাল, পালিত, নন্দী, সিংহ, সেন, দেব, দত্র, দাস, কর, নাগ, সোম, চন্ৰ, ভঞ্জ) বিষু। 
রাহা, বিন্দ প্রভৃতি উপাধিধারীরাঁও ছিল। বর্তমান কালে রথধাত্রার জন্ত গ্রনিদ্ধ 
মাহেশ গ্রামের ঘোষেদের বিশ্যে উল্লেখ দেখিয়া! মনে হয় ইহা কায়স্থদের একটি 
প্রধান লমাজ স্থান ছিল। ইহার লেখাপড়া জানিত এবং কৃষিকার্য করিত। 
বৈষ্ণব পদকর্তীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই তিন জাতির লোকই 
দেখিতে পাওয়। যায় । 
মধাযুগে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি, ইতিহাস ও শ্রেশীভেদ, 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শাখা ও তস্তর্গত পরিবারের কুলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার, 
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তদচসাঁরে তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ, ভোজ্যাল্লতা প্রভৃতির বিস্তারিত 
আলোঁচন! এবং সামাজিক বহু খুঁটিনাটি বিবরণ লইয়। অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । 
ইহাঁদের নাম কুলজী অথবা কুল-শাত্ম এবং গ্রস্থকর্তারা ঘটক নামে পরিচিত ছিলেন। 
এই ইতিহাসের প্রথম ভাগে১ এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বঙ্গে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ত্রাঙ্গণাঁদি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাদের বিবরণের যে কোঁন 
এতিহামিক ভিত্তি নাই তাহ স্পষ্ট বলা হইয়াছে। কিন্তু যে শ্রেণীভেদের বর্ণনা 
আছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ও বৈবাহিক সন্বন্ধ প্রভৃতি 
পরিচালন। করার জন্য ষে সমুদয় রীতিণীতির উল্লেখ আছে তাহ] মধ্যযুগের বাংলার- 
সম্বন্ধে মোটামুটি সত্য বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে । বহছ সংখ্যক কুলজী গ্রন্থের 
মর্ধ্যে নিয়লিখিত কয়েকখাঁনি সবিশেষ প্রিদ্ধ : 
১। হরিমিশ্রের কারিক। 
২। এডুমিশ্রের কারিক 
৩। প্রবানন্দেব মহাঁবংশাঁবলী 
৪। মুলে! পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা 
৫€। বাচস্পতি মিশরের কলবাম 
৬। বরেন্দ্র কুলপঞ্জিকা (এই নীমে অভিহিত বনু ভিন্ন ভিন্ন পুথি পাওয়া গিগাছে)' 
৭। ধনগুয়ের কুলপ্রদীপ 
৮| রামানন্দ শর্মীব কুলদীপিকা 
৯। মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা 
১০। সর্বানন্দ মিশ্রের কুলতব্বার্ণব 
৩ নং পুথি ছাপ! হইয়াছে এবং ইহা সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্বীর শেষে রচিত। 
৬ ৭ ও ৮ নং গ্রচ্থের নির্ভরযোগ্য কোন পুঁথি পাওয়া ঘায় নাই। অন্যগুলি ঘোড়শ 
ও সপ্তদশ শতাব্ধীর গর্বে রচিত এপ মনে করিবার কারণ নাই । ১০ নং গ্রন্থ 
ছাঁপা হইয়াছে কিন্তু ইহ! ষে পুঁথি অবলম্বন করিয়া রচিত তাঁহার কোন উল্লেখ 
নাই। ৬নগেন্দ্র নাথ বন্্ুর মতে ১ ও ২ নং গ্রন্থ ত্রয়োদশ ও দ্বাদশ শতাঁবীতে 
রচিত এবং ১ নং গ্রন্থ হরিমিশ্রের কাবিকা সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রস্থ। তিনি 
এই ছুই গ্রস্থ হইতে অনেক উক্তি উদ্ধত করিয়! বাংলার জাতি সম্বন্ধে একটি মতবা? 
প্রচার করিয়াছিলেন ; কিন্তু বহু অন্থরোধ-উপরোধসব্বেও এ ছুইখানির পু*খি 
১। বিস্তৃত বিবরণ 'ভারতবধ”, ১৩১৬ ফাতিক সংখ]1-৬?৭ পুষ্ঠ 
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কাহাকেও দেখান নাই। তাহার মৃত্যুর পরে অন্তান্ত কুলজীর সহিত এই পু'ধিও 
চাক1 বিশ্ববিষ্ঠালয় ক্রয় করে। তখন দেখা গেল ষে এই গ্রন্থও প্রাচীন নহে এবং 
বহ্থ মহাশয়ের উদ্ধত অনেক উত্কিও এই পুঁথিতে নাই। ম্থতরাং এই ছুই পু'থির 
মূল্য খুব বেশী নহে। 

কুলশাস্ত্রের সংখ্য। অনস্ত বলিলেও অতুযুক্তি হয় না; কারণ, ঘটকগণের বংশ- 
ধরগণ এইগুলি রক্ষ1 করিয়াছেন ও প্রয়োজনমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন । 
মধ্যযুগে বাংলায় সাম।জিক মর্ধাদালাভ যেরূপ আকাজ্ষণীয় ছিল, সামাজিক গ্রানি 
এবং অপবাদও সেইরূপ মর্মপীড়াদায়ক ছিল। বস্তত মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর সম্মুখে 
উচ্চতর কোন জাতীয় ভাব বা ধর্মের আদর্শ ন। থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও 
'ভৎসম্পক্কিত বিচার বিতর্কঘ্বার। সামাজিক মর্ধাদীলাভ জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য 
এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান গ্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। স্ৃতরাং ইহ। খুবই 
সম্ভব এবং স্বাভাবিক যে ঘটকগণকে অর্থঘারা বা অন্য কোন প্রকারে বশীভূত 
করিয়া ব্যক্তি বা সম্প্রদীয়বিশেষ নিজেদের আভিজাত্য-গৌরব নুদ্ধি অথবা বিরুদ্ধ 
পক্ষের সামাজিক থানি ঘটাইবার জন্য প্রাচীন কুলশাস্ত্রেরে মধ্যে অনেক পরিবর্তন 
করাইয়াছেন কিংবা নূতন কুলশান্ত্র লিখাইয়। পুরাতন কোন ঘটকের নামে 
চাঁলাইয়াছেন। বর্তমান যুগেও এইরূপ বন্ধ কৃত্রিম কুলজী-পুখি রচিত হইয়াছে । 
ইহাতে আশ্চধঘ বোধ করিবার কিছু নাই। কারণ, জাঁতির সামাজিক মর্যাদ। বুদ্ধির 
জন্য ইহার উত্পত্তিস্থচক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধত অনেক বচন এবং অনেক তথা" 
কথিত প্রাচীন সংহিতা! ও তন্তগ্রন্থ ষে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে রচিত হইয়াছে 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

পূর্বোক্ত কুলশাস্ত্রগুলিতে প্রধানত ব্রাক্ঘণদ্দের কথাই আছে। বহু বৈচ্ কুল- 
পঞ্রিকার মধ্যে ছুইখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রামকাস্ত দাঁস প্রণীত কবিকঠহার ১৬৫৩ 
্রীষ্টান্ধে এবং ভরত মল্লিক রুত চন্ত্রপ্রভা ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কায়স্থদের বহু 
কুল-পঞ্রিকা আছে; কিন্তু, কোন গ্রস্থই প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা 
যায় না। 

কুলশাক্স মতে হিহ্দুষুগেই ত্রাক্ষণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে গুণানুসারে 
কোঁলীন্ত প্রথার প্রবর্তন হয়। কুলীন ব্রাঙ্ষণগণের মধ্যে আবার মুখ্য ও “গৌণ 
.এই ছুই শ্রেমীভেদ হইল। অন্যান্ত ব্রাহ্মণের! শ্রোত্রিয়, কাপ (বংশজ), সপ্তশতী 
প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইলেন। কৌলীস্ক প্রথা প্রথমে ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের 
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উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল--কিন্ত ক্রমে ইহা! বংশাহ্থক্রমিক হধ। পরে নিয়ম হইল 
কুলীনকন্তা ষে ঘরে প্রদত্ত হইবে আবার নেই ঘর হইতে কণ্ঠ গ্রহণ করিতে হুইবে 
এবং এইরূপ আদানপ্রদানের বিচার করিয়া! মাঝে মাঝে কুলীনগণের পদমর্ষাদ। 
স্থির কর! হইবে । এইরূপ “সমীকরণ” অনেকবার হইয়াছে । সর্বশেষে সম্ভবত 
পঞ্চদশ শ্ীষ্টান্ধে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ বিচার করিয়া কতককে কৌলীন্ত- 
চ্যত করিলেন এবং অল্পদোধাশ্রিত অন্য কুলীনগণকে ছন্র্িশ ভাগ অথবা! মেল-এ 
বিভক্ত করিলেন। প্রতি মেলের মধ্যেও বিবাহাঁদি ক্রিয়া সম্বন্ধে এপ কঠোর 
নিয়ম করা হইল যে কালক্রমে কয়েকটি শির্দিষ্ট পরিবার ছাড়া অন্ত কুলীন 
প্রিবারের সহিতও ক্লীন্দ্রে বিবাহ হইতে পারিত না। ইহারই ফলে কুলীন 
মমাজে পুরুষের বন্ত বিবাহ, কন্যার বেশী বয়ণ পর্বস্ত বা চিরকালের জন্য অনৃঢ়তা ও 
অবশ্ঠস্তাবী ব্যতিচাবের উদ্ভব হইল। ক্কোন কুলীন ৫*, ৬০ বা ততোধিক 
বিবাহ করিয়াছে, বা অশ্লীতিপর বুদ্ধের সহিত পিসী, ভাইবি সম্পর্কান্বিতা 
১০ হইতে ৬০ বৎসব বয়স্কা ২০।২৫টি অনৃঢাঁর একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে 
এন্সপ দৃষ্টাস্ত বিংশ শতাবীতেও দেখা গিয়াছে । বলা বাহুল্য অনেক বিবাহিতা 
কুলীন কন্যা বিবাহ রাত্রিব পরে আর স্বামীর মুখ দর্শন করিবার স্থযোগ 
পাইত না। 

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্তান্য জাতি সম্বন্ধে বুহদ্ধর্ম ও ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 
অবলম্বনে প্রথম 'ভাগে যাহা বল! হইয়াছে তাহা মধ্যযুগ সম্বদ্ধেও প্রযোজ্য । 
সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এরূপ অনেক জাতি ও তাহাদের বৃত্তির উল্লেখ 
আছে। 


১। বণিক গোপ-_ ইহাদের ক্ষেতের ফলে বাড়ী ভরা থাকিত। 
"মুগ, তিল গুড় মাসে গম সরিষা কাঁপাসে 
সভার পুণিত নিকেতন ।” (৩৫৫ পৃঃ ) 
২। তেলি--ইহারা কেহ চাষ করিত, কেহ ঘাঁনি হইতে তৈল করিত, কেহ 
কেহ তৈল কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিত । 
৩। কামার--কুড়ালি, কোদালি, ফাল, টাঙ্গী প্রভৃতি গড়িত। 
৪। তাঁনবলী--পান, সুপারি এবং কপূর দিয়! বীড়া” বাদ্ধিয়া বিক্রয় 
করিত। 
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৫€। নাঁপিত--কুলকর্ম ছাড়াও ইহারা মাসোহারা পাইয়! পালোয়্ানদের 
ডলাই মলাই করিত। 
মোদক--ইহাঁর! চিনির কারখান! করিত এবং খণ্ড (পাটালি গুড়), লাড়ু, 
প্রভৃতি 
“পর করিয়। শিরে নগরে নগরে ফিবে 
শিশুগণে করয়ে যোগান ।” (৩৫৭ পুং) 
ছুই শ্রেণীর দাস-_-“মৎস্ঠ বেচে করে চাষ । 
ছই জাতি বৈসে দাস” ॥ (৩৫৯ পৃঃ) 
৮1 কিরাত ও কো।ল-_হাটে ঢোল বাজাইত। 
৯। সিউলীর1--খেজুরের রস কাটিয়। নানাবিধ গুড় প্রস্তুত করিত। 
১*। ছুতাঁর--চিড। কুটিত, মুড়ি ভাজিত, ছবি আকিত। 
১১। পাটনী--নৌকায় পারাপার করিত, ইহার জন্য রাঁজকর আদায় 
করিত 
৯২। মীরহাটারা--“শোৌলজে পিলুই কাটে; 
ছাঁনি ফাড়ে চক্ষে দিয়া কাট1।” (৩৬১ পু:) 
প্রথম পংক্তির অর্থ ছুর্বোধ্য-_ সম্ভবত গ্রীহা। কাটার কথা আছে। 
জীবিকার্জনের এই সমুদয় বৃত্তির সহিত বেশ্ঠাবৃত্তিরও উল্লেখ আছে । কাঁমিলা 
ব! কেয়লা জাতিকে 'জায়াজীব বল! হইয়াছে । সম্ভবত ইহারা স্ত্রীকে ভাডা 
দিয়! জীবিক! অর্জন করিত (৩৬৯ পৃঃ) । 
ইহ! ছাড়! ক্ষত্রি, রাজপুত প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহারা মল্প-বিছ্য। শিক্ষা 
করিত। বাগণ্দিদের সম্বন্ধে বল! হইয়াঁছে--পনাঁনাবিধ অস্ত্র ধরে দশ বিশ পইক 
করি সঙ্গে ।* (৩৫৯ পৃঃ) 
ছ্বিজ হরিরামের চগ্ডীকাঁবো (১৬শ শতীবী)১ এইরূপ তাঁলিক। আছে । ইহার 
মধ্যে শৃন্্যাজী ত্রান্ষণ, অস্বষ্ঠ, দদ্‌গোপ উল্লেখযোগ্য । অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে 
€(+৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ব্ধ্ধান নগরীতে বিভিন্ন জাতির ষে বর্ণন। 
দিয়াছেন তাহার সহিত ছুই শত বৎসর পূর্বেকার উল্লিখিত কবিকন্বণ চণ্তীর বর্ণনার 
যথেই সাদৃশ্ত আছে। স্ুতরাঁং এই দুইটি মিলাইয়া বাংলায় মধ্যযুগের বিভিন্ন 
জাতির বাস্তব চি অন্কিত করা যায়। এখানেও প্রথমে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এই ছুই 


(১) বঙ্গলাছিত) পরিচর, পৃঃ ৩১৫ । 
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গ 


ধর্ম ও সমাজ ৩০৬ 


জাতির উল্লেখ । তাহার পরেই আছে* 

“কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোঁজগারি | 

বেণে মণি গন্ধ সোন। কাসারি শশখারি ॥ 

গোয়াল। তামুলী তিলী তাঁতী মাঁলাকার। 

নাপিত বারুই কুরী (চাষা) কামার কুমার ॥ 

আগরি প্রভৃতি (ময়রা) আর নাগরী ষত্তেক। 

যুগি চামাধোবা চাসাকৈবর্ত অনেক ॥ 

সেকবা ছুতীব সুড়ী ধোঁবা জেলে গুণ্ডী। 

টাডাল বাগদী হাডী ভোম মুচী শুভী॥ 

কুবমী কোরঙ্গ! পোদ কপালি তিয়ব। 

কোঁল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর ॥ 

বাইতি পটুয়! কান কপবি ঘতেক ২ 

ভাবক ভক্কিয়! ভাড় নর্তক অনেক ॥” 

্রীরুষ্ণকীর্তনে আচারিজ (আচার্য, দৈবজ্ঞ ?), সগুনী (ব্যাধ বা শাকুন শাস্ত্রবিং) 
ঝালিয়া (এন্দ্রজীলিক ?), ও বাদিয়া (সাপুডে) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এগুলি 
কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বৃত্তি অথব! বুত্তিগত জাতি নির্দেশ করিতেছে কি না তাহা 
বুঝ! যায় না। 
মধ্যযুগে প্রাচীন যুগেব ন্থায় ক্রীতদাঁপ ও ক্রীতদাঁপী সমাজের একটি বিশিষ্ট 
অঙ্গ ছিল। ইস্লামের বিধি অন্সারে হিন্দু কোন মুসলমান দাস রাখিতে পারিত 
না, কিন্তু মুঘলমাঁন হিন্দু দাঁপ রাখিতে পারিত। মুধলমানের! হিন্দু রাজ্য জয় করিয়া 
বহু হিন্দু বন্দীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ক্রীতদাঁসরূপে ব্যবহার করিত। 
ইহারা গৃহে ভূত্যের কার্ধে নিষুক্ত হইত কিন্ত যুবতী আ্ীলোক অনেক সময্বই 
উপপন্তী বা গশিকাতে পরিণত হইত । মুনলমান স্থগতানেন ভারতের বাহির হইতে 
বছ ক্রীতদাপ ও ক্রীতদাসী আনয়ন করিতেন। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয় 
হইতে আশীত বহু দাঁস বাংলায় ছিল। ইহাঁদিগকে খোজ করিয়। রাজপ্রাসাদে 
দািত্বপূর্ণ কার্ষে নিযুক্ত কর] হইত। এই হাবসী খোঁজার! ষে এককালে খুব শক্কি- 
শালী ছিল এবং এমন কি বাংলার সুলতান পদে যে আমীন ছিল তাহা পূর্বেই 
751 বন্ধনী যধো পাঠতেদ দেওয়া হইল। তর তাঁগ-+১৩ পৃঃ। ৃ্‌ | 
২। বঙ্গ-সাছিতা পরিচস্ষ্পুঃ ও১৫ 


৩৪ রাংল। দেশের ইতিহাস 


বল! হুইয়াছে। অন্তান্ত অনেক মুললমান ক্রীতদামও মধ্যযুগে খুব উচ্চপদ অধিকার 
করিয়াছিল। কেহ কেহ রা্জসিংহাসনেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইবন বত্তঃতার ভ্মণ- 
বিববণী (চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ) হইতে জান যায় যে, সে সময় বাংল! দেশে খুব 
স্থুবিধাতে দাসদাসী কিনিতে পাওয়া! যাঁইত। ইবজ্‌ বত্ত,তা! একটি যুবতী ক্রীতদাসী 
ও তাহার এক বন্ধু একটি বাঁলক ক্রীতদাল ক্রয় করিয়াছিলেন । 

হিন্দুদের মধ্যেও দানত্ব প্রথ। প্রচলিত ছিল। দাঁনদালীবা৷ গৃহকার্ষে নিষুক্ত 
থাকিত। অনেক সময় কোন কোন যুবতী স্ীলোককে উপপত্বীৰপেও জীবন-যাপন 
কবিতে হইত। দাঁপ-ব্যবসায় খুব প্রচপিত ছিল। বহু বাঁলক-বালিক এবং 
বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক অপহত হইয়। দালপ্ধপে বিক্রীত হইত । এইকপ ক্রয়-বিক্রয় 
প্রকাশ্ত্ভাবে হইত। অনেক সময় লোকে নিজেকেই বিক্রপ্ন করিত। এইরূপ 
বিক্রয়ের দলিলও পাওয়া গিয়।ছে। মগ ও পতুগীজেবা যে দলেদলে দ্বী-পুক্রুধকে 
ধরিয়] নিয়! দাসরূপে বিক্রয় করিত তাঁছ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। 

আমেরিকার দাসদেব তুলনায় ভাবতীয় দাঁস-দাপী অনেক লদয় ব্যবহার পাইত। 
তবে কোন কোন স্থলে দাসগণকে অতান্ত নিখাতন আর লাঞ্নাও সহা করিতে 
হইত । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাসত্ব প্রথ। খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল । 
ছুভিক্ষের সময় অথব! পাবিদ্র্যবশত: লোকে নিজেকে অথব! পুত্রকন্তাকে দাসখত 
লিখিয়! বিক্রয় কবিত। তখনকার দিনে কলিকাতায় ইউরোপীয় ও ইউরেশিয়ান 
পমাজে ধাঁ রাখা একটি ফ্যাশান হইয়! দীড়াইয়াছিল। ১৭৮৫ খুষ্টাবে সার উইলিয়ম 
জোনস্‌ জুরীদিগকে উদ্দেশ করিয়! বলিয়াছিলেন “এই জনবহুল শহরে এমন কোন 
পুরুষ বা! স্ত্রীলোক নাই বলিলেন চলে যাহার অন্তত একটিও অন্লবযস্ক খ্ীন নাই। 
সম্তবর্ত আপনার! সকলেই দেখিয়াছেন কিরপে দাস-শিশুরদল বোঝাই করিয়া 
বড বড মৌক। গন্গ! নদী দিয়া,কলিকাতায় ইহাদের বিক্রয় করিবার জন্ম লইগা 
আঁমে। আঁর ইহাঁও আপনারা জানেন যে এই সব শিশু হয় অপহৃত না হয় ত 
দুিক্ষের সম্ক্ন মামান্ত কিছু চাঁউলের বিনিময়ে ক্রীত।” আফ্রিকা, পারস্য উপ- 
মাগরের উপকূল, আর্মেনিয়, মরিশাস্‌ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় দাস চালান 
হইত | হ্রাংলাদেশ হইতেও বছ দাঁপ-দানী ইউরোপীয়ান বশিকেরা ভারতের 
বাহিরে চালান দিত। কলিকাতায় কয়েকটি ইংরেজ রীতিমত ক্রীতদাসের বাবসা 
করিত এবং এই উদ্দেন্টে কেবল বাহির হইতে দাস-্দাসীই আলিত না তাঁহাদের 


ধর্ম ও সমাজ এ 
সন্ভান'পন্ততিও বিক্রয় করিক্ঠ( কলিকাতায় ও ইউবরশিয়ান পরিবার 
দাস-্বাসীদের উপর মিষ্ঠ্র অত্যাচার করিত । ১৭৮৯ ইংরেজ গভরজেন্ট 
ভাবত হইতে ভ্রীতদাস বাহিরে পাঠানো বে-আহিনী বলিক্বা' ঘোঁষণ! করেন । 
উনবিংশ শতাবীতে দাসত্ব-প্রথ! ও দাঁস-বাবসায় বহিত হয়। 

সমসাময়িক সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মধ্যসুগে বাংল! দেশে তথা- 
কথিত অনেক নিয়শ্রেণী নানা কারণে সমাজে মর্যাদা লাভ করিয়াছিল । 

* ভোম প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্তায় পারদশিতার জন্ত সম্মান পাইত। মাঁণিকচ্জ 
বাজাব গানে আছে যে বাজ! গোবিন্দচন্দ্রে মাত তাহাকে এক হাড়ি জাতীপ্ন 
গুরুব কাছে দীক্ষা নিতে বলিয়াছিলেন। শত্পুতাণ-রচয়িতা ডোম জাতীয় রামাই 
পণ্ডিত ধর্মেব পুজাব পুবোহিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণোঁচিত মর্াদা পাইতেন। 
সহজিয়া ধর্মে চণ্ডালীমার্গ এবং ভোহীমার্গ মুক্তিব সাধনন্বপ্াপ বনিত হুইয়াছে। 
চণ্তীদামের লহিত বজকিনীর্‌ নাম পদাবলীতে যুক্ত আছে। স্বতি ও পুরাণের 
গণ্তীব বাহিরে সহজিয়া, তান্ত্রিক, নাথ প্রভৃতি যে সকল নব্যপন্থী ধর্মলম্্রদায়ের 
উদ্ভব হইয়াছিল তাহারাই বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে এই লকল নিম্ন জাড়িকে 
উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। শাথ সম্রদায়তুকত যোগীরাও সে যুগে বর্জন 
কীলেব তুলনায় অনেক উচ্চ স্থানি অধিকাঁব কবিত। 

সবণধণিক, গম্ধবণিক প্রভৃতি জাতিব লোক বাণিজ্য কবিয়৷ লক্ষপতি হইত 
এবং সমাজে খুব উচ্চ স্থান অধিকার কবিত। মৃঙ্গলকাব্যগুলিতে এই শ্রেণীব প্রাধান্ত 
বণিত হইয়াছে। ন্মার্ত রঘুন্দন মমৃদ্রধাত্রা নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বণিকেরা 
যে এই নিষেধ না মানিয়! সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত, মঙ্জলকাব্যে তাঁছার ভূবি 
তুক্ি প্রমাক্ক আছে। এই ব্যাপারে বাস্তবের সহিত আবর্পের প্রভেদ অত্য্ত 
বিল্ময়কর মনে হয়। অসম্ভব নহে ঘে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্শেরা 
যাহাতে অর্থলালসায় কুলোচিত ধর্ম বিদর্জন দিপা খুশিক্বৃতি অবলন্ষণ ন! করে 
সেইজন্যই রঘুমন্দন সমূদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেনগ 

এই প্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গন্ধবনণিক, কুবর্ণবনিক প্রভৃতি জাতিক*মধ্যে উচ্চ 
শিক্ষার প্রচলন ছিল এবং যীবর জেন, গঙ্গাদাস ষেন প্রভৃতি রথ রাকরিয়া- 
ছেন। মধুগ্ছদন নাপিত নলদময়স্তী কাহিনী বাংলা কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন 
(১৮০৪ শ্ঃ)। তিনি লিখিয়্াছেন যে তাঁহার পিতা এবং পিামহও সাহিতাক্ষেতে 
প্রসিদ্ধ লাভ করিয়্াছিলেন। অই্রাদশ শতাবধীতে মাঝি কানে রমনার 
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পোপ, ভাগামস্ত ধুপী প্রভৃতি পু'খিব লেখকরূপে উল্লিখিত হটগ্লাছেন।১ ইহ হইতে 
বুঝ! যায় যে শিক্ষা ও জীন কেবল উচ্চশ্রেণীব মধোই আবদ্ধ'ছিল না। 
্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ব্যতীত অন্তান্ত জাতির লোক পর্মসন্প্রনীষেব প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন। সদ্‌গোপ জাতীয় বামশবণ পাল কর্তাভঙ্ সম্প্রনায়ের প্রধান অধাক্ষ 
চিলেন। 
পূর্বেই বলা হইযাছে যে বনে স্পৃষ্ট ভোজ্য বা পানী গ্রহণ কৰিলে হিন্দুর 
জাতিপাত হইত। টৈতন্যচরিতামূতে স্ববুদ্ধি বায়ের কাহিনী ইহাব একটি জলস্ত 
ৃষ্টান্ত। সুলতান হোলেন শাহ বাল্যকালে স্থবুদ্ধি রাষেব অধীনে চাঁকবি কবিতেন 
এবং কর্তব্য কাজে অবহেলাব জন্য স্ববুদ্ধি তীগাকে চাবুক মাবিষাছিলেন। 
স্থল তান হইবার পব হোসেন শাহেব পত্ী এই কথা শুনিষা স্ববুদ্ধির প্রাণ বধ কবার 
প্রস্তাব কবেন। স্মলতাঁন ইহাতে অনন্মত হইলে তীভাব স্ত্রী কহিলেন, ভবে তাহার 
জাতি নষ্ট কর। অতএব “কবোযাব পাঁণি তাব মুখে “দ্যাঁহলা” অথাৎ মুনলমানের 
পাত্র হইতে জল খাওয়াইয1 স্বুদ্ধি বাষেব জাতিধর্ম নঈ কবা হইল । স্থবুদ্ধি কাশীতে 
গিয়া! পণ্ডিতদের কাছে প্রাষশ্চিন্তেব বিধাঁন চাঁহিলেন । একণ্ল বলিলেন “তপ্ত ঘ্বত 
খাইয়া] প্রাণ ত্যাগ কব।” আব একদল বলিলেন, "অল্পধোমে এপ কঠোৰ প্রাযশ্চিত্ত 
বিধেয় নহে” । তখন চৈতত্যদেব কাশীতে আগেন এব" স্বুদ্ধি তীহ্াব কাছে নিজেব 
কাহিনী ব্যক্ত কবেন। ঠৈতন্যদেব বলিলেন, তুখি ধৃন্দীবনে গিয়া “নিরন্তর কব 
কৃষঃনাম সংকীর্তন”। ইহাতে তোমার পাঁপ খণ্ডন হইবে এবং তুমি রুষ্চবণ পাইবে। 
অদ্থুতাচার্ষেব বামায়ণেব শি্নলিখিত উক্তি হইতে দনে হয থে ষবণম্পর্শে 
জাতি নষ্ট হওযায় হিন্দু সমাজে যে ভাঙ্গন ধবিমাছিল তাহা “বাধ করাব জন্ম 
একদল উদাবপস্থী ই্নাঁ প্রতিবাদ কবিতেন। 
“বল্‌ কবি জাতি যদি লএত যবনে। 
ছয় গ্রগ অর যদি কবায় ক্ষণে ॥ 
প্রাশ্চিত্ত কবিলে জাতি পাষ লই জনে |” 
এইরূপে মুসলমান কর্তৃক কোন কুলন্ত্রী ধষিত হইলেও সমাজে যাভাতে সেই পবিবার 
জাতিচাত নাঁহয় দেবীববের মেলবন্ধনে সেজন্য কতকগুলি মেল 'যবন-দৌষে' দুষ্ট 
বলিয়া উর্লিখিত হইয়াছে । অর্থাৎ দৃষিদ্ত হইলেও তাহা! ব্রাহ্মণসমাজে স্থান 
পাইয়াছে। সম্ভবত একই বকমের দৌষে এক ব! একাধিক মেলেব সৃষ্টি হইত--- 
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স্তাছাদেব পবম্পবেব মধ্যে বিবাহাদি ভোজ্যারতা বঙ্জায় থাকিত। তবে এই সমৃদয় 
চেষ্টায় খুব বেশী কাজ হয নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধবন স্পর্শে হিন্দু জাতিচ্যুত 
হইত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কবিত। আবাব পিবালী, শেরখানী প্রভৃতি ব্রাহ্মণের 
মত কোন কোন পরিবাব জাতিত্রষ্ট হইয়1ও হিন্দুবর্ম ত্যাগ করে নাউ । দেবীবর 
ঘটকও যবন-দৌষে দুষ্ট তৈবব ঘটকী, দেহটা, হবি মজুযদারী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমাজের 
মেল উল্লেখ কবিযাছেন। তখন দক্ষিণ বাংলাষ মগদেব অর্ভাচাব ছিল---মেই 
জন্যই “মঘ “দাষে' ছৃষ্ট বাঙ্কাল মেলে উৎপত্তি হইযাঁছিল। দেবীবব ঘটকেব মেল 
বর্ণন। পডিলে মন হয বাঁংলাব ত্রাঙ্ষ“ণব1 অধিকাংশই কোন না কোন দোষে দূষিত 
ছিলেন এব* এইজন্যই অনংখ্য মেলেব বন্ধন সৃষ্টি কবিষ্া সমাজে ভিন্ন ভিন্ন 
গণ্ডীতে তাহাদেব স্কান দেওয়া হইযাঁছিল। 

মুসলমান ও মগ ব্যতীত আব এক অস্পৃশ্ত বিদেশী জাতি-_-পতুগীজ--এদেশে 
প্রাধান্য লাভ কবিযাঁহিল। পর্তুগীজ ও মগ জঙগদন্থ্যদেব অত্যাঁচাবেব কথ! অন্থা্র 
বলা হইয়াস্ছ। পতুগীজেবা অনেকে বাংলাধ স্থায়িভাবে বাস করিত। ববিশালের 
পূরে, নোযাখালিব দক্ষিণে ও চট্টগ্রামেব পশ্চিমে বঙ্গোপসাগবেব উন্বব প্রান্তে থে 
সমুদয দ্বীপ ছিল সেখানেই ভাহাবা বেখীব ভাগ বাদ করিত এবং জলপথে দস্থ্া- 
বৃত্তি কবিত। সন্দীপ ছীপটি কষেক বৎসব যাবৎ পতুগীজ বার্বালোব অর্ধীনে 
ছিল। তারপর লিবাস্তিও গন্স্তলিভেস তিবৌ নামক একজন ছুর্ধধ জলদন্থ্য তিন 
বৎনব ( ১৬০৭ ১৬১০ গ্রী, ) সন্দীপ স্বাধীন নবপতিন ন্যাষ বাজ্ত্ব করিযাছিল। 
তাহাীব অধীনে এক হাঁজাব পর্তৃণীজ ও ছুই হাঁজাব অন্যান্য সৈন্য, দুইশত "ঘাড- 
সওযাঁব এবং ৮* খানি কামান বাব! রক্ষিত বণতবী ছিল। বা*ল1 দেশেব কোন 
কোন জমিদাঁব তাহাঁব মিত্র ছিল। সৈনিক ও সেনানায়ক হিসাবে পতু'গীজদের 
খুব খাতি ছিল। 

হুগলী হইতে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ভূভাগ তাহাদের অধিকাবে ছিল। অন্তান্ত বহু 
স্থীনে তাহাদেব বসত্তি ছিল | বাংলাব বহু জমিদাঁব এবং সময় সময সুল্তানেবাও 
পর্তুগীজ সেন। ও সেনানাষকিগকে আত্মবক্ষার্থে নিযুক্ত কবিতেন। মুঘল যুগেও 
বাংলার নবাবেব। পর্তুগীজ সৈন্য পোঁষণ করিতেন । 

পতুর্গীজেবা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও বাংলা দেশেব কিছু উন্নতি 
করিষাছিল। তাহীরা একটি অনাথ আশ্রম এবং কয়েকটি হাসপাতাল প্র্থিষ্ঠা 
করিয়া এই শ্রেণীর লোকহিতকর কার্ষের পথ প্রার্শন করিয়াছিল। তাহারা 


৩০৮. বাংল! দেশের ইতিহাস 


রিশনারী বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠা এবং কখনও কখনও এদেশীয় ছাত্রদিগের গোয়াতে 
কলেজে পড়ার বন্দোবস্ত করিত । বাংল! গগ্য-নাহিত্য তাহাদের কাছে যে বিশেষরূপে 
খণী তাহ। সাহিত্য-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । এককালে বাংলাদেশের উপকূল- 
ভাগে পতুগিজ ভাবা বিভিন্ন দেশীয় লোকের মধ্যে কথ্য তাষারূপে ব্যবহৃত 
হইত। 

মধ্যযুগে পতুগীিজদের নিকট হইতে কয়েকটি নৃতন জিনিস বাংলায় আমদাঁশী 
হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তামাক। বর্তমান কালে ইহাঁব 
ব্যবহারে আমবা এত অভ্যস্ত ষে, ইহ1 যে মাত্র তিন চাঁরিশত বখমর আগে 
আমেরিক1 হইতে পতুগীজের! আমাদেব দেশে আমদানি করিয়াছিল তাহ আমর! 
ভুলিয়া ঘাই। এইরূপে জামকল, সফেদা, চীনাবাদাম, কমলালেবু, ম্যাঙ্গোষ্টীন, 
কেশুবাদাঁম, পেঁপে, আনাবস, কামরাঙ্গা, পেয়ারা, আতা, নোন৷ প্রভৃতি ফল, লঙ্কা, 
মরিচ, নীল, রাঙ্গা! আলু এবং কৃষ্ণকলি ফুলও পতুগীজদের আমদানি । ১ “কেদারা? 
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সম্রাট আকবরের সভাসদ আসাদ বেগ বিজাপুর ₹হতে তামাক আনিয়া! সম্রটকে উপহার 
দেন। আসাদ বেগ লিখয়াছেন যে ইস্থার পূর্বে তিনি কখনও তামাক দেখেন নাই এবং মোগল 
দরবারেও ইছ। সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। সুতরাং অনেকে অনুমান করেন যে ষোড়শ শতকের 
শেষে অথবা! সপ্তদশ শতকের প্রথমে ইহ। ভারতে আমদানি হয়। কিন্তু বিপ্রদাস পিপিলাই তাহার 
'মনসা-বিজয়' কাব্যে (৬৬-৬৭ পৃঃ) লিধিয়াছেন যে মুনলমানের! তামাক খাইতে থুব অভ্যন্ত। 
তিনি এই কাব্যের একটি শ্লোকে ইহার রচনাকাল ১৭১৭ শকাব্য অর্থাৎ ১৪৯৫-৯৬ খুষ্টাব্ব বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। ন্ুতরাং আকবরের, এমন কি পতুগীজদের ভারতে আগমনের পূর্বেই 
ঝাংল। দেশে তামাক প্রচলিত ছিল এপ দিদ্ধাপ্ত অসঙ্গত নহে । আসাদ বেগ আকবরকে তামাক 
উপচ্কার দিলে আকবর কিজ্ঞাস1] করিলেন, ইহা কি? ৩ঙখন নবাব খান-ই-আজম বপিলেন যে 
ইহা তামাক এবং মন্ধ। ও মদিনায় ইহ! সুপরিচিত । নুতরাং বাংল দেশেও বিপ্রদাসের সময়ে 
মুসলমানদের তামাক খাওয়া অভ্যাস ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। অপর পঙ্গে বিপ্রদাসের 
কাবো 'খড়দহ প্রীপাট' ও «কপিকাতা'র উল্লেখ থাকায় অনেকে মনে করেন যে হয় ভাহার 
কাব্য ঘচনার তারিখযুক্ত লোকটি না হর ্রপাট ও কলিকাতার উল্লেখযুস্ত পংক্তিগুলি প্রন্থিপ্ত। 
তামাকের উল্লেখও কাব্য রচনার তারিখ সম্বন্ধে সংশয়ের পোষকত! কয়ে ও উল্লিখিতবপে 
সংশয় অপনোদলের সমর্থন করে) (আসাদ বেগের বর্ণনা, ই. 1088 008, 
18676) 18 67658586876 (06%1878, 20. 105, 121-2 জষ্টব্য। বিপ্রধাসের কাল নির্ণয়. 
জীহখনয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রাচীন বাংলা সাহিতোর কাঁলক্রগ পৃঃ ১১৯-২৪। ২৮৬-৭, 
উউক্য ) 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩ 


ও “মেজ” এই দুইটি প্রাচীন শব্ধ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়! দেয় যে সম্ভবত চেয়ার 
ও টেবল প্রভৃতির ব্যবহার আমর! পতুগীজদের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। এইরূপ 
আরও কয়েকটি শব্ব পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত হইয়্াছে। মধাযুগের শেষে 
তামাক খাওয়ার অভ্যাস যে কিরূপ নংক্রামক হইয় উঠ্রিয়াছিল, তাহ ১২*৮ 
বাংল! সনে লিখিত “তামাকু মাহাঁআ্স” নামক পুঁথি হইতে বোঝা যায়। ইহাতে 
আছে “দিবানিশি ষেব! নরে, তামাকু ভক্ষণ করে, অস্তকালে চলে যাঁয় কাশী” 
আর “অপমৃত্যু নাহক তীহাব”$ এবং ইহাতে বহু রোগ সারে। 


খে) জ্ঞান ও বিদ্যা 
লেখাপড। শেখায় বাঙালীর চিরদিনই আগ্রহ ছিল। সাহিত্য প্রসঙ্গে ত্রাক্মণ- 
দের নানাবিধ শাস্ত্রচর্চাব উল্লেখ করা হইয়াছে । গঙ্গাতীরে নবধ্ধীপ বি্যাচর্চার জন্ত 
বিখ্যাত ছিল। চৈতন্যের ঘমপামস্্িক নবদ্বীপেব বর্ণনা কিঞ্চিৎ উদ্ধত করিতেছি । 
“ন্বন্বীপ-দম্পত্তি কে বমিবারে পাঁবে। 
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥ 
ভরিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ । 
সরম্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাঁদক্ষ ॥ 
সবে মহা-অধ্যাঁপক করি গর্ব ধরে। 
বাঁলকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে ॥ 
নানা দেশ হৈতে লেকে নবদ্ীপ যাঁয়। 
নবঘীপে পড়িলে.নে বিদ্যারস পায় ॥ 
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়। 
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহছিক নির্ণয়” ॥১ 
নব্যন্তায় ও শ্থতি চর্চার জন্য নবদ্ধীপ বিখ্যাত ছিল। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পপ্ডিত 
রঘুনাথ শিরোমণির সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । তাঁহার সম্বন্ধে অনেক 
গল্প বাংলার পপ্ডিত-দমাজে প্রচলিত আছে। একটি এই যে, মিথিলায় পক্ষধর 
মিশ্রের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে রছুনাঁথ বিচারে পক্ষধরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। 
কিন্তু বর্তমানে অনেকে বিশ্বাস করেন না ষে রঘুনাথ শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রের 


১। টচৈতভ্-ভাখবত--আদি, ২র অধ্যায় । 


৩১০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ছাঁজ ছিলেন। তাহারা বলেন, বঘুনাথের গুরু ছিলেন বান্ছদেব সার্বভৌম । 
বাঁস্থদেব সন্বদ্ধেও একটি কিংবাস্তী প্রচলিত আছে। তৎকালে মিথিলাই নবান্তায়- 
চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং যাহাতে এই প্রতিপত্তি অক্কুপ্ন থাকে এই জন্ত উত্ত 
শাস্ডের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি ব1 তাহার প্রতিলিপি মিথিলার বাহিরে কেহ লইয়া 
যাইতে পারিত না। প্রবাদ এই যে পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র বাঁ্্দেব সার্বভৌম চারি 
খণ্ড “চিন্তামণি” ও “কুন্থমাঞ্ুলি'র কারিকাংশ কস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে 
“সর্বপ্রথম? ন্ায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বন্ুলপ্রচলিত হইলেও 
এই কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কিনা তাহ! নিশ্চিঙবপে বল৷ যায় না। 
নূতন যে সমুদয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে 
বান্থদেব পক্ষধরের ছাত্র ছিলেন না, এবং তাহার পূর্বেই বাংলায় নব্যন্তায়ের অধ্যয়ন 
ও অধ্যাঁপন প্রচলিত ছিল ; কারণ, মিথিলার নবান্তাঁয়ের গ্রন্থে ণগোঁড়মতের' উল্লেখ 
আছে। 

রঘুনাথ শিরোমণি পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাসদের 
সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন। শ্রীচৈতন্তদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্ধীপে 
যবনরাজ বে অত্যাচার করেন তীহার বিবরণ জয়ানন্দেৰ চৈতন্তমঙ্গল হইতে 
পবে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া উপসংহারে জয়ানন্দ 
লিখিয়াছেন £-_ 


“বিশারদহুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য । 

সবংশে উতৎ্কল গেলা ছাডি গৌড় রাজ্য ॥ 
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ময় রাজা। 
রত্ব-সিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পুজা ॥* 


সার্বভৌম বহুদিন পুরীধামে অবস্থান এবং মহাবৈদাস্তিক পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি 
ও বিপুল রাঁজসম্মান লাভ করেন। চৈতন্তদেব বহু তর্ক-বিতর্কের পর তাহাকে 
বৈদাস্তিকেব মাম়াবাদ হইতে তক্তিবাদে বিশ্বাস করান। প্রৌঢ বাহ্থদেব তরুণ 
যুবক সন্যাসীর ভক্তিবাদে দীক্ষিত হন। বাংলার এই ছুই স্থসস্তান শুদীর্ঘকাল 
উড়িষ্যায় বসবান করিয়া যে রাজসম্মান ও লোক প্রিয়ত। অর্জন করেন তাহা 
একাধারে বাংলার পাত্ডিত্য ও গৌরব সুচিত করে। 

মধ্যযুগে বাংলায় সাত্বিক প্রকৃতি ও পগ্ডিতাগ্রগণ্য অনেক ব্রাঙ্মপের নাম 
পাওয়। ধায় । আবার এন্বর্শালী ভোগবিলাসী ত্রাক্ষণেরও উল্লেখ আছে। চৈতন্ত- 


ধন ও সমাজ ৩১১. 
ভাগবতে পুগুগীক বিগ্ানিধির সভার যে বর্ণণা আছে তাহা প্রায় রাজমভাক 
সদৃশ £ 

“দিব্য খট্া! হিঙ্গুল-পিত্রলে শোভা করে। 
ব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥ 

তাহ ধিব্য শধ্যা শোভে অতি হুস্মবাসে। 
পট্-.নত বালিস শোভয়ে চারিপাশে ॥ 


দিব্য ম্যুরের পাখ! লই ছুই জনে। 
বাতাস কবিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে ॥৮১ 
পবম ভক্ত প্গুবীক চৈতন্তেব অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন) কিন্তু তিনি বিষয়ীর' 
মত থাকিতেন। স্থতবাৎ এই চিত্র মে অন্তত বিষয়ী বিত্তশালী ত্রাক্ষণের পক্ষে 
প্রযোজ্য সে খিষযে সন্দেহ নাই। 
পর্ডিতদেব বাক্তসম্মানও অনেকটা বাঁজসিক ভাঁবেবই ছিল। রায়মুকুট 
বৃহস্পতি মিশ্র কেবল ম্মার্ত পণ্ডিত ছিলেন ন" তিনি বথুবংশ, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, 
শিশুপালবধ, গীতগোধন্দ প্রভৃতি কাব্যে এবং অমবকোষেব টাকাও লিথিয়া- 
ছিলেন গীঁডেশবব জলালুদ্দীন এবং বাববক শাহ তাহাকে বহু সম্মান 
প্রদর্শন কবিয়াছিলেন এবং তিনি উজ্জল মণিময় হার, ছ্যতিমান কুগুলঘয়, দশ 
অঙ্গুলিব জন্য বহুথচিও শ্টান্বব উ্লিকা (রতনচড় ) প্রভৃতি পুরস্কার পাইয়াছিলেন 
তাবপর নৃপাত তাহাকে হস্তিপৃষ্ঠে বদাইয়। ন্বর্ণ-কললের জলে অভিষেকাস্তে ছত্রঃ 
হস্তী ও অশ্ব এবং বাষমুকুট উপাধি দীন করেন ।* বৃহস্পতির পুত্রেব। রাঁজমন্ত্রী-পদ 
লাভ কবেন, কিন্তু ভাহ! সত্বেও তাহাবা দিগ.বিজয়ী পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন । 
১। চৈতন্য ভাগবত, মধ্য--"ম অধ্যার় 
ৎ। 47417 71151011000 08671619, ১৬11, 455 6 40150 163. 
৩) রায়মুকুট সম্ভবত উচ্চ রাজপদে অধিতিত ছিলেন; সথতরাং এই সমুদয় সম্মান 


কেবল পাগডত্যের জন্ত না হইতেও পারে। রারমুকুট সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে, 
(14. 42851. ০0497165708 (82৬01, 442 7 20৬1, 725: ১৬717, 215 কটা 


183, 35:45 264 অষইব্য। ) রায়ধুকুট ১৪৭৪ খীষ্টাষে জীবিত ছিলেন, সুতরাং ঠাহার পুত্রেরা, এব” 
সম্ভবত তিনিও সুলতান বারবক শাহের জন্গ্রহতাঞন ছিলেন। 


৩১২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


জমিদার ও ধনী লোকের! বাষিক বৃত্তি অথবা ভৃদম্পত্তি দান করিয়া! ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতদের ভরণপোষণ করিতেন । অষ্টাদশ শতাববীতে নাটোরের রানী ভবানী ও 
নদীয়ার মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র বু সংখ্যক পণ্ডিত ও টোলের ছাত্রদিগকে বুতি দিয় 
সংস্কৃত শিক্ষায় সাহাধ্য করিয়াছেন। 

সে যুগে প্রাচীন কালের রাজাদের ন্যায় ব্রাহ্মণ পপ্ডিতের! দিখিজয়ে বাহির 
হইতেন। বিস্তাবত্তার জন্ত প্রনিদ্ধ বহু স্থানে বিতর্ক সভায় অপর সকল পণ্ডিতকে 
পরাজয় করিতে পারিলে তাহার দিথিজয়ী উপাধি হইত । চৈতণ্ঠের সময়ে নবছীপে 
এইরূপ এক দিখ্িজয়ী পণ্ডিত আপিয়াছিলেন ৷ চৈতন্ত-ভাগবতে ইহার যে বর্ণন। 
আছে তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই দিথিজয়ী পণ্ডিত “পরম- 
সমৃদ্ধ অশ্থগজযুদ্ত” হইয়া আসিয়াছিলেন। আরও অনেক আখ্যান হইতে জান। 
ঘায় ষে বড় বড় পণ্ডিতগণ তখন হাতী বা ঘোড়ায় চড়িয়া বু লোকলম্কর সঙ্গে 
লইয়! চলিতেন। 

বাংল। দেশের পঞ্ডিতগণের মধ্যে প্রবাদ আছে যে মিথিলার নৈম়ায়িক পণ্ডিত 
পক্ষধর মিশ্র এইরূপ দিশ্িজয়ে বহির্গত হন এবং হিন্দুস্থানের বহু পণ্ডিতকে তর্কে 
পরাস্ত করিয়া! হাতী, উট ও বহু লোঁকলস্কর সহ নবদীপে আসেন। তিনি 
জিজ্ঞাস করিলেন, এখানকার বড় পণ্ডিত কে? সকলেই গঙ্গার ঘাটে নানবত 
রঘুনাথ শিরোমণিকে দেখাইয়া দিল। রঘুনাথ ছিলেন কানা--তাই তাহাকে 
দেখিয়! পক্ষধর মিশ্র ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিলেন : “অভাগ্যং গৌড়-দেশন্ত ঘত্র কাণঃ 
শিরোমণি: ।” ( গৌড়দেশের দুর্ভাগ্য ষে এক কান। পণ্ডিতের শিরোমণি )। কিন্ত 
প্রবাদ অনুসারে এই কান পণ্ডিতের নিকটই তিনি তর্কে পবান্ত হইয়াছিলেন। 


অষ্টাদশ শতাব্ধীতে নদীয়া বা নবছ্ীপ সংস্কৃত শিক্ষাৰ প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 
হুইয়াছিল। মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃত পর্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু পণ্ডিত 
তাহার রাজসভা অলঙ্কত করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও স্থপপ্তিত ছিলেন এবং 
সভাস্থ পণ্ডিতগণের সহিত ন্যায়, ধর্মশান্্ ও দর্শনেব আলোচন! করিতেন। তাহার 
নভাকবি বায়গুণাঁকর ভারতচন্দ্র কবি হিসাবে বিশেষ প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 

নদীয়া বাতীত আরও কয়েকটি সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। বাশবেড়িয়াতে 
অনেকগুলি চতুষ্পাঠী ছিল--এগুলিতে প্রধানত স্ারশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইভ। 
বেণী, কুমারহট্র, ভট্টপল্লী, গোন্দলপাঁড়া, ভদ্ত্েশ্বর, জয়নগর, মজিলপুর, আন্দুল ও 
বালিতে বহদংখ্যক চতুষ্পাঠী ছিল। 


ধর্ম ও সমাজ ৩১৩ 


সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেবত স্থতি ও স্তায়ের চর্চায়, যে ত্রা্মণেরাই অগ্রণী 
ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অস্থান্ত জাতীয় লোকেরা, বিশেষত 
বৈদ্য জাতি, যে সংস্কৃত শাস্মে অভিজ্ঞ ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। কয়েকজন 
মুসলমান পর্ডিতও নানা সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বোক্ত আলাওল 
ইহার এক প্রকুষ্ট দৃষ্টান্ত । ধর্মঠীকুরের পূজারী সাধারণত নীচ জাতীয় হইলেও 
সংস্কৃত চা করিতেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার মেন লিখিয়াছেন ২ প্দক্ষিণ রাড়ে স্কানে 
স্থানে এখনও ডোম ও বাগ.দী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে ব্যাকরণ, কাব্য 
ইত্যাদির পঠন-পাঠন হয় এবং বাঁমুনের ছেলেরাও পড়ে” ।১ কয়েকজন স্ত্রীলোকও 
সংস্কত কাব্য ও বাংল পদাবলী রচন] করিয়াছিলেন ও পাগ্ডতিত্যের অধিকারী 
ছিলেন। 

বাংলাদেশের নানা স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বহু চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল। 
বর্ধমানের এক চতুষ্পাঠীতে ভ্বীবিড়, উৎকল, কাশী, মিথিল! এভূতি স্থানের ছাত্র 
ছিল।ৎ বূপরাম চক্রবর্তী আত্ম-কাঁহিনীতে আছে যে তিনি বাল্যকালে রঘুরাম 
ভট্রাচার্যে টোলে অমবকোধষ, সংক্ষিগুপার ব্যাকরণ, পিঙ্গলের ছন্দঃস্ত্র অথবা 
প্রাক্কৃতপৈঙ্গল এবং শিশুপালবধ, রঘুবংশ, নৈষধচবিত প্রভৃতি কাব্য পাঠ 
কবিয়াছিলেন। 

কবিকম্ণ-চণ্ীতে শ্রীমস্তের বিষ্যাখিক্ষা প্রসঙ্গে ইদীর্ঘ পাঠ্য বিষয়ের তালিকা! 
হইতে তৎকাঁলে এই লশ্বত্ধে একটি ধারণ! করা যায়। গ্রথমেই আছে £-- 

“রক্ষিত পঞ্জিকা টাকা স্থায় কোঁষ নাটিকা। 
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ ।” 

তারপর পিঙ্গলের ছন্দঃস্ত্র, দণ্ডী, ভারবি, মাঘ, জৈমিনি মহাভারত, নৈষধ, 
মেঘদুত, কুমারসন্ভব, সপ্তুশতী, রাঁঘবপাঁওবীয়, জয়দেব, বাঁসবদত্তা, কামন্দকী- 
দীপিকা, ভাম্বতী, বামন, হিতোপদেশ, বৈগ্ভ ও জ্যোতিষ শান্তর, স্বতি, আগম, 
পুরাণ প্রভৃতি । 

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংল! ভাষায় উচ্চশিক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল তাহ! বলা 
কঠিন। মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাবীতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা কর! যায়। গ্রামে খড়ের ঘরে, কোন বাড়ীর 


১। হুকুমার সেন, মধাবুগের বাংল! ও যালালী, ৪৩ পুঃ। 
ৎ। রামপ্রসাদের প্রস্থাধলী পৃঃ ৫ | এই গ্রন্থে পাঠা ব্ষিয়েরও বর্ণন1 আছে। € পৃঃ ৫০১) 


৩১৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


চণ্ডীমগ্ডপে বা খোলা জায়গায় পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয়ের! খুব লামাস্তাই বেতন 
পাইতেন; কিন্তু ছাত্রর1 বিদ্যা সাঙ্গ করিয়া গুরুদক্ষিণ। দিত । গুরুমহাশয়েরা 
বেতেব ব্যবহারে কোন কার্পণ্য করিতেন না। হাত-পা বীধা, বুকের উপর 
চাঁপিয় বস! গ্রতৃতি শাস্তিব ব্যবস্থাও ছিল। সাধারণত গুরুমহাশয়দিগেব বিদ্যা" 
বুদ্ধি খুব সামান্যই থাকিত। ছাত্রের! ছয় নাত বসব পাঠশালায় থাকিয়া বাংল! 
পড়িতে ও লিখিতে পারিত এবং কিছু কিছু গণিত শিখিত। কড়ি ও পাথবের 
কুচি দিয়! সংখ্য! গণনা, যোগ বিয়োগ শিক্ষা দেওয়। হইত | হিসাব রাখা, চিঠি- 
পত্র, দলিল ও দরখাস্ত লেখ! প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিক্ষ। পাঠশালাতেই হইত। 
শিশুর! প্রথমে বালির উপব খণ্ডের কুট। দিষ! লিখিত। তাবপব খড়ি দিয়া মাঁটিব 
মেজেতে লিখিত । ক্রমে ক্রমে কলাপাতীয়, তালপাতাষ, খাঁগ বা বাশেব কঞ্চি 
দিয়া লেখা অভ্যাস করিত | তুল! ধিয়া কাগজ তৈরি হইত--যাহাবা তৈবি কবিত 
তাহাদিগকে কাগজী বলিত। এই তুলট কাগজ ছাড়া তালপাত। ও ভূজপত্রে পুঁথি 
লেখা হইত। হরিতকী ও বয়ডাব রস প্রদীপের কাল ভূষাক় মিশাইয়া! কালী তৈবি 
হইত । 

উনবিংশ পতাব্দীব প্রথমে শতঞ্কবা আটজনেব বেশী ছাত্র পাঠশালায় পডিত 
না এবং ছয়জনেব বেশী লেখাপড! জানিত না। তবে এই সংখা সমস্ত মপ্যযুগেব 
পক্ষেই প্রযোজ্য কিনা বলা শক্ত। 

টোল ও চতুগ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায উচ্চশিক্ষা হইত। সাধারণত গুকব 
গৃহেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত । ইহাব ব্যয়েব জন্য বাজা ও ধনী লোকেবা 
বাধিক বু্তি দিতেন । 

পাঠশাল! ছাড়াও কীর্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতি দ্বাবা লোকশক্ষাব 
ব্যবস্থা ছিল। 


(গ) স্ত্রীজাতির অবস্থ। 
সমসাময়িক সাহিত্যে মেয়েদেব পাঠশালায় যাওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা 
লাভের কথা আছে। স্থতরাৎ তাহারা মোটামুটি লিখিতে পড়িতে জানিত। 
“কবিকঙ্কণ-চওী'তে লুনা, খুল্লন। ও লীলাবতীর পত্র লেখা! ও পত্র পাঠের উল্লেখ 
আছে। দয়ারামের 'পারদামর্ষলে' রাজকুমার ও রাজকুমারীদের এবং রাস" 
ুন্দরীর আত্মচরিতে ছেলেমেয়েদের একত্রে পাঠশালায় যাওয়ার কথা! আছে। ছুই 


ধর্ম ও সমাজ ৩১৫" 


এক স্থলে--যেমন বামপ্রসাদের বিদ্যাহন্দর ও ভারতচন্দরেব অন্নদামঙ্গলে--নায়িক! 
বিদ্যাঁৰ উচ্চধিক্ষাঁর উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহ! কতদুর বাস্তব সত্য তাহা বলা যাস 
না। রাণী ভবানীও স্ুশিক্ষিতা ছিলেন বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে। তবে অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষ ভাগেও বাংলায় কয়েকজন বিদুধী মহিল1 ছিলেন। দৃষ্টান্তত্বঝপ 
হটী বিদ্যালঙ্কার হটু বিগ্যালঙ্কাব, প্রিয়দ্ঘদ! দেবী, বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী এবং 
কোটালিপাডাব বৈজয়স্তী দেবীব সংস্কৃত ভাষায় পাঁগিত্যেব উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ইহাদেব মধ্যে হটী বিগ্যালঙ্কার সমধিক প্রসিদ্ধ। রাঢ় দেশের এই কুলীন 
বাঁলবিধবা ব্রাহ্মণকন্া' সংস্কত ব্যাকবণ, কাব্য, স্থৃতি ও নব্যন্যায়ে পারদশা হইয়া 
কাশীতে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন ও বিষ্ভাঁলঙ্কাব উপাধিতে ভূষিত হন । ইনি 
সভায় ন্তায়শাক্সেৰ বিচাব কবিতেন ও পুরুষ ভট্টাচার্ষে ন্যায় বিদায় লইতেন। 
১৮১০ শ্রীষ্টাবে হনি বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ কবেন। রূপমঞ্জবী, ওবফে হটু বিদ্যালস্কার»- 
রাঢদেশবাপী নাবায়ণ দামের কন্তা। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম না হইলেও নাঁবায়ণ দাস 
কন্যাকে লেখাপডা শিখাইযাঁছিলেন এবং তীহাব মেধাশক্তি দেখিয়া যোল সতর 
বং্মব বয়মেব নমব এক ত্রাঞ্ষণ বৈয়াকবণিকেব গৃহে বাখেন। বপমঞ্জরী গুরুগৃহে 
টোলের ছাত্রদের সঙ্গে ব্যাকবণ পর়িতেন। তাঁরপব সাহিত্য, আযুর্বেদ ও অন্যান্য 
শাস্ত্র অধ্যয়ন কবেন। অনেকে তাহার নিকট ব্যাকবণ, চবকমংহিতা ও নিদান 
প্রভৃতি বৈদ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন কবিত। অনেক কবিরাজ চিকিৎস।সম্বন্ধে তাহার উপদেশ 
গ্রহণ কবিতেন। তিনি চিববুমাবী ছিলেন, মাঁথা মুভাইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত 
শিখা বাখিতেম এখং পুকষেব মত উতন্তবীয় ব্যবহার করিতেন ।১ প্রায় একশত 
বসব বয়সে ( বাংলা ১২৮২ সন ) তীহার মৃত্যু হয। 

কিন্ত এইরূপ কয়েকটি মহিলার কথা! জীন! গেলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্ত্রী শিক্ষার' 
থুব বেশী প্রচলন ছিল ন1। সন্ত্রাস্ত ঘরে এবং বৈষ্ণব সম্প্রদাষে মেয়েদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাধাবণ গৃহস্থ ঘরে মেয়েদেব লেখাপড়াব প্রথা! এক রকম উঠিযা' 
গিয়াছিল বলিলেও অতুযুক্তি হইবে ন1। ইহার প্রধান কারণ ছুইটি। প্রথমত, হিন্দুদের 
দৃঢ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে লেখাপড! শিখিলে মেয়ে বিধবা হইবে। দ্বিতীয়ত, বাল্যাবস্থা' 
পাব হইতে ন1 হইতেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার রীতি। সপ্তম বৎসরে কন্যাদীন! 
খুব প্রশংসনীয় ছিল এবং দশ বৎসরের অধিক বয়স পর্যস্ত কন্যার বিবাহ না ধিংল 
গৃহস্থ নিন্দনীয় হইতেন এবং ইহ! অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। 


ইরজেল্পনাথ বনো]াপাধ্যায়, চতুষ্পাঠী বুগে বিভুষী বসমহিল। (+-- ১১ পৃঃ)। 


৩১৬ বাংল] দেশের ইতিহাস 


অঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইহ! পড়িলে মনে হয় 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ অতি আধুনিক যুগের পূর্ব পধস্ত-_রক্ষণশীল হিন্দু 
পরিবারে এখনও যে সব অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তাহাই মধ্যযুগেও ছিল । অধিবাম, 
বাসি বিবাহ, বাসব ঘরে পুরস্ত্রীদের নিলজ্জ ও অশ্লীল আচরণ, কুখাগ্য দিয়া 
জামাইয়ের সঙ্গে কৌতুক প্রভৃতি বিস্তৃত বর্ণনা মঙ্গলকাবাগুলিতে আছে। 
একটি বিষয়ে মধ্যযুগে বিবাহ-প্রথা বর্তমান যুগের প্রথা হইতে ভিন্ন ছিল। এখন 
কনার পিতা বর-্পণ দেন--তখন বরের পিতা! কন্া-পণ দিতেন । নিষ়্শ্রেণীব মধ্যে 
এখনও এই প্রথ! প্রচলিত আছে; কিন্তু ক্রমশ বব-পণেব প্রথা প্রচলিত হয়। 
অল্প বয়সে বিবাহ হুওযাগ্স বালিকা বধূর স্বশ্রধবাডী গমনের কালে বিয়োগ- 
বিধুরা কম্ঘা! ও তাহার মাতা, ভ্রাতা, ভগ্রীব ব্যথা সে যুগেব "্ছডায় ধ্বনিত 
হইয়াছে। 
“ভাঙ্গা! নাঁও মাদারেব বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি। 
ধীবে ধীবে বাওরে মাঝি আমি মাঁষের (ভাইয়েব, বুনের) কান্দন শুনি ॥” 
বাল্য বিবাহের ফলে বালবিধবার সংখ্যাও অনেক ছিল। বর্তমান কালের 
বিধবাদের স্যায়ই তাহাদ্দের অশন-বসন-ভূষণ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তবু শোকার্ত পিতা" 
মাত! নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া বালবিধব কন্তাব শখ! সিন্দুরের অভাব দূর করিতে 
চেষ্টা করিতেন। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে আছে £ 


“খনি বদলে দিব "কাচা পাটের শাড়ী । 

শঙ্খ (শাখা) বদলে দিব স্থবর্ণেব চুড়ী। 

সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি ॥* 
এ বিষয়ে ম্মার্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোব। একাদশীতে বালিকা, বৃদ্ধা 
সকল বিধবাকেই একেবারে উপবাসী থাকিতে হইবে। বর্তমান যুগেও কোন কোন 
রক্ষণণীল পরিবারে এই নিষ্ঠুর বিধান নিতাস্ত বালিকা বয়সের বিধবাকেও পালন 
করিতে দেখ! গিয়াছে । অষ্টাদশ শতাবীব মধ্যভাগে মহারাজ। রাজবল্পভ বিধবা- 
বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ! কষ্ণচন্দ্রের প্রতিকূলতায় 
কৃতকার্য হন নাই। 

পুক্রষের বছবিবাহ তখন খুবই প্রচলিত ছিল। সতীনের ছুঃখ এবং প্রতিকার- 

স্বরূপ নান! প্রকার উষধ খাওয়াইয়! ও অস্ভান্ত প্রক্রিয়! ঘ্বারা শ্বামী বশ করার কথ! 
“অনেক মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। পুরুষের' বিবাহের ফলে পারিবারিক 


ধর্ম ও সমাজ ৩১৭" 


অশাস্তির কথা মমসামস্সিক সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ কুলীনকন্তার' 
দুঃখের কাছিনী পূর্বে বিত হইয়াছে । 
বিবাহের সময় নববধূব সঙ্গে অসংখ্য যুবতী দ্রানী এমন কি বধৃব তশ্রীকেও 
যৌতুক ্বরূপ দেওয়া হইত । এই প্রথ! নাকি আধুনিক যুগেও উড়িস্যায় ও অন্তান্ত 
স্থানে গ্রচলিত ছিল। 
সমাজে যে স্ত্রীলোঁকেব সতীত্বেব সম্বন্ধে "সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রচলিত ছিল, 
কবিকগ্কণ-চণ্তীতে তাহার আভাস পাও যায়। খুল্পনা বনে বনে ছাগলগ্চরাইত, 
এইজন্য তাহার স্বামী ধনপতি সওদাগবের কুটুম্বগণ তাহার সতীত্বে সন্দেহ প্রকাশ 
কবিল এবং ষ্তক্ষণ বিধিমতে ঙাহাব সতীত্ব পরীক্ষ। মা! হয় ভতদিন তাহার গৃছে 
ভোঁজন কবিতে অন্বীকাব কবিল। পণ্ডিতদের ব্যবস্থামত খুক্পনাঁকে ক্রমে ক্রমে 
জলেডোবা, সপপদংশন, অগ্রিদহন, জতুগৃহদাহ, প্রভৃতি নানাবিধ “দিব্য পরীক্ষা” 
দিয়া নির্দোধিতা প্রমাণ কবিতে হইল। এই সমুদয় “দিব)” পরীক্ষার কতটা 
প্রাচীন প্রথ! অনুযায়ী কৰিব কল্পন! আর কতটা বাস্তব সত্য তাহ1 বলা শক্ত ।* 
কিন্ত ইহাঁর পশ্চাতে যে কলবখব সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহেব ও অবিশ্বীসেব ভাব বিদ্য- 
মান তাহাতে সন্দেহ নাই । ইহাব আব একটি প্রমাণও আছে । ধনপতি নওদাগর 
যখন দীর্ঘকাঁলেব জন্য দূবদেশে বাণিজাধাত্রা কবেন তখন খুল্লনা ছয় মাস গরবতী। 
পাছে খুল্লনাব সন্তান হইলে কোন নিন্দা হয় এইজন্য ধনপতি এক “জয়পত্র” 
লিখিলেন £-- 
অশেষ মঙ্গল-ধাম খুলনা যুবতী ॥ 
তোবে আশীর্বাদ প্রিয়া! পরম পিবীতি। 
সন্দেহ ভগ্ন পত্র করিল নিিতি ॥ 
যখন (তামার গর্ভ হইল ছয় মাস। 
সেই কালে নৃপাঁদেশে যাই পরবাঁস ॥২* 
মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে স্ীলৌোকের অববোঁধ প্রথ! ছিল কিন৷ তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বল! যায় না। শ্রকুষ্ণকীর্তনে"রাধা ও অন্তান্ত গোপীগণের শ্বচ্ছন্দ ভ্রমণের 


১। দিব্য পরীক্ষা ছার! দোষ নির্ণয়ের কথ! অন্যান্য কাব্যেও আছে। বর্তমান কালের জল 
পড়া, চাউল পড়া, নল চাল!,বাটি চাল! প্রস্তুতি ইছার শ্বতি বহন করিতেছে। ইউরোপের 
অনেক দেশে দিবা পরীক্ষার প্রথা মধাযুগেও প্রচলিত ছিল। 

হ। কবিকম্বণ-চওী, ছিতীয় ভাগ--৬১৮ পৃঃ 


৩5৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বিধরগ হইতে মনে হয় অবরোধ প্রথা অথবা ঘোমটার প্রচলন তখনও হয় নাই। 
কিন্তু কৃতিবাসের রামায়ণে দেখিতে পাই যে সীতার চতুর্দোৌল কাপড় দিয়! ঘেরা 
হইয়াছিল। 

সম্ভবতঃসর্বদেশে সর্বযুগেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্তদেব হস্তে স্্রীজাতির লাঞ্ছনা 
ও অপমানের সীম! থাকে না। মধ্যযুগের বাংলা দেশেও ইহাব দৃষ্টান্ত আছে। 
বহারিস্তান-ই-ঘায়েবি নাক সমসাময়িক প্রামাণিক গ্রন্থে মৃঘল সৈন্য কর্তৃক প্রতাপা- 
দিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী বধিত হইয়াছে । গ্রন্থকার নিজেই এই অভিযানের 
সেনানায়ক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তাহার সৈন্তোের! চাবি হাঁজ।র জ্ীলোক 
বন্দী করিয়া আনিয়। সকলকে বিবস্ত্র কবিয়া রাখিয়াছিল। সেনাপতি সংবাদ 
পাইয়া যখন তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন, তখনও কাহাবও অঙ্গে কোন 
পরিধান ছিল ন1। পাঁজামা, বিছানার চাদর, আলোধান প্রভৃতি দ্বাবা কোন মতে 
লজ্জ। নিবারণ করিয়। তাহাদিগকে গৃছে পাঠান হইল । 

সতীদাহেব ন্যায় বর্ববোচিত প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল। কোন কোন শ্ীলোক 
স্বেচ্ছায় সতী হইতেন, কোন বাধ! মানিতেন না এবং জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়াও 
কোন কাতরত। প্রকাশ কবিতেন না। আবাঁব অনিচ্ছুক বিধবাকে শাস্ত্রের দোহাই 
দিয়া বা অন্য উপায়ে একবাব রাজি করাইয়া ভাঁবপব সে মবিতে ন! চাহিলেও 
তাহাকে জোব করিয়া পোডাইয়া মারা হইত। প্রত্যক্ষদরশাঁবা এই ছুই বকমেবই 
বর্ণশ। করিয়াছেন ।* 


(ঘ) আহার 


সমসামক্ষিক বাংল। সাহিত্যে বাঁডীলী হিন্দুব ভোজন-দ্রব্যের যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভাড়ুদত্ত বাজাকে ভেট দিবার জন্য লইল কীাচকলা, পুঁইশাক, কদলীর 
মোচা বেগুন, কচু ও মূলা! । সুতরাং এগুলি প্রিয় খাঁছদ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। চৈতন্যদেব শাক ভীলবাসিতেন। তাহার মাতা “বিংশতি প্রকার শাঁক' 
রশীধিলেন। ভোজনে বসিয়া প্রত শাক পাইয়া! খুব খুনী হইলেন এবং অচ্যুতা, 
পটোল, হেলঞ্চ। প্রভৃতি শাকের মহিম1 কীর্তন কবিলেন ।২ 

১। ১৮১৮ শ্রীষ্টাকে রাজ। রামমোহন রায় সরকারের লিফট যে দরথাপ্ড করিয়াছিলেন 
তাহাতে এইরূপ জোর করিয়1 পোড়াইয়। মারার বহ দৃষ্টান্ত আছে, এরগ উল্লেখ করিয়াছেন। 

২। ঠৈতদান্হাগবত-অন্কাথও, হর্ঘ অধ্যায় 


ধর্ম ও সমাজ ৩৬৯ 


ভোজন বিলাসেক্লও অনেক বর্ণনা আছে £ 
“ওদন পায়স পিঠা পঞ্চাশ ব্ঞ্জন মিঠা 
অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা ॥* 
চৈতন্তচরিতাঁমুতে পার্বভৌমেব গৃহে টৈভন্যদেবের যে ভোজনের বর্ণনা আছে 
তাহাতে নিরামিষ আহার্ষেব বিপুল বর্ণন! পাই 2-- 

“গীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন নিক্ত কৈল। 

চারিদিগে পাতে১ ঘ্বত বাহিয়া চলিল ॥ ২০৬ 

কেয়াপত্র কলাব খোলা ভোঁঙা সাবি সাবি। 
চাবিদিগে ধবিয়াছে নানা ব্যঞ্রন ভবি ॥ ২০৭ 

দশ প্রকার শাক, নিষ্ব সুকৃতার বোল । 

মরিচের ঝাল, ছানাবডা, বডী, ঘোঁল ॥ ২৯৮ 

দৃগ্তুম্বী, ছৃগ্ধকুম্মা গু, বেসাঁরি, লাফবা। 

(মাচ1 ঘণ্ট, .মাচা ভাজা বিবিধ শাকরা | ২৯৯ 
বদ্ধনুম্মীগুবড়ীব বাঞ্জন অপাব। 

ফুলবডী ফলমূলে নিবিধ প্রকাব ॥ ৯১০ 

নব-নিম্বপত্রপহ তুষ্ট বার্তাকী। 

ফুল বড়ী পটোলভাজা কুক্মও্ড মানচাকী ॥ ২১১ 

ভুষ্ট-মাষ, মুদ্গন্থপ অমুতে নিন্দয়। 

মধুবায় বডাঁ/দি অস্র পাঁচ ছয় ॥ ২১২ 

মুর্দগবডা মাঁষবডা কলাবভা মিষ্ট । 

ঈ্গীবপুলী নাবিকেলপুলী আঁর যত পিষ্ট ॥ ২১৩ 

কাণঞ্জিবড। ছুপ্ধচিডা ছৃপ্ধলকলকী । 

আব যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥ ২১৪ 

দ্বতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুপ্ডিকা ভরি । 

ট।পাঁকল! ঘনহুপ্ধ আত্ত্র তাহ! ধরি ॥ ২১৫ 

রসালা, মথিত দধি, সন্দেশ অপাঁর। 

গৌডে উৎ্কলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥” ১১৬ ; 

( চৈহন্ত-চরিতাম্থৃত, মধ্ালীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ) 


১। কলার গত 


৩২৩ বাংল! দেশের ইতিহাস 


আর এক শ্রেণীর ভক্ষ্যদ্রব্যের কথ! “চৈতগ্তচরিতামুতে” পাওয়। ষায়। রাঘব 

পণ্ডিত ঘখন অন্তান্য ভক্তগণ সহ প্রভুর দর্শনের জন্ঠ প্রতি বৎসর নীলাঁচলে যাঁইতেন 
তখন সংবৎসরের উপযোগী এই সমুদয় ভ্রব্য ঝালিতে করিয়া লইয়া যাঁইতেন। 
ইহার মধ্যে থাকিত £ 

“আত্রকাস্ন্দী আদাকান্ুন্দী ঝালকাহ্ুন্দী নাম । 

নেম আদা আত্রকোলি ১ বিবিধ বিধাঁন ॥ ১৪ 

আমসী আত্রথণ্ড তৈলামর আমতা । 

যত্ন করি গুগ্ডি করি পুরাণ স্কুতা ২ ॥ ১৫ 


৩ গীহ নং 


ধনিয়া-মহুরী-তগুল চূর্ণ করিয়া । 

লাঁড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ॥ ২০ 
শুঠিখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্বহর। 

পৃথক পৃথক বাঁন্ধি বন্ত্রের কোঁথলী ভিতব ॥ ২১ 
কোনি শুঠী কোলিচুর্ণ কোলিখণ্ড আর। 
কত নাম লৈব, শত প্রকার আচার ॥ ২২ 
নারিকেলখগ্ুনাড়ু আর নাঁড়ু গন্গাজল। 
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকাঁৰ করিল সকল ॥ ২৩ 
চিরস্থায়ী ক্ষীরসাব মগ্াদি বিকার । 

অমৃত কর্পুর আদি অনেক প্রকার ॥ ২৪ 
শালিকাচুটি-ধান্তের আতব-চিড়া কবি। 

নৃতন বস্ত্রের বড থলী সব ভরি ॥ ২৫ 

কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘ্বৃতেতে ভাজিয়া। 
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কপ্পুরাি দিয়া ॥ ২৬ 
শীলিতওুলভাজ। চূর্ণ করিয়া । 

ঘ্বতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়! ॥ ২৭ 
কপূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাঁস। * 

চূর্ণ দিয়! নাড়ু কৈল পরম স্থবাস ॥ ২৮ 


১। কুল। ২। পুরাতন পাটপাতা। ৩। মৌরী। ৪। মুড়ি। €। কাবাব চিনি। 
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শালিধান্তের খৈ পুন স্বতেতে তাজিয়া । 
চিনি পাকে উখর! ১ কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৯ 
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘ্বৃতে তাঙ্জাইল । 
চিনিপাকে কপ্ূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল।৮ ৩০ 
( চৈতন্ত-চরিতান্থত, অস্তযলীলা--দশম পরিচ্ছেদ ) 
ফল ও মিষ্টাপ্পের তালিকায় আছে 
“ছেনা ২ পাঁন। ও পৈড় " আত্্র নারিকেল কাঠাল । 
নানাবিধ কদলক আঁব বীজতাল « ॥ ২৪ 
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাঁবা কমল] বীজপুর * | 
বাদাম ছোহবা ভ্রাক্ষ৷ পি খজ্জ্জব * ॥ ২৫ 
মনোহরা-লাড়ু আদি শতেক প্রকাব ৷ 
অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরল! অপাঁব ” ॥ ২৬ 
রর ইত্যাদি। ( মধ্যলীলা--১৪শ পরিচ্ছেদ। ) 
মধ্যযুগেব বাংল! সাহিত্যে আরও বহু বন্ধনের ও ভোজনদ্রবোর বর্ণনা 
আছে ৮। সপ্তদশ শতকেব আবস্তে ভাবতে গোল আলুব প্রচলন হইয়াছিল । কিন্ত 
বাংল! সাহিত্যে তাহাঁৰ স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
অন্তান্য তান্ত্রিক আচাবেব সঙ্গে বৈষঝুবগণ মংস্য ও মাংস আহার বর্জন করেন। 
স্থতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে কেবল নিরামিষ ভোজ্যেব তালিকা পাই। কিন্তু শাক্ত 
গ্রন্থে নিরামিষ আমিষ ছুইবূপ ভোজ্য দ্রব্যেবই বর্ণনা! আছে । নারায়ণ দেবের পল্মাঁ" 
পুরাণে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে রন্ধনের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। » নিরামিষের 
মধ্যে আছে-- 
১। বেতআগ-নবেতেব কচি অগ্রভাগ, স্বাদে তিস্ত। সিদ্ধ করিয়া অথবা 


১। মুড়কি। ২। ছান|। ৩।সরবৎ। ৪। পেঁড়।। ৫। তালশস। ৬। পাচ জাতীর লেবুর 
নাম। *। পতুগীজেরা যে অনেক নুতন ফল এদেশে আমদানি করিয়াছিল তাহা অন্তর 
উল্লিখিত হইয়াছে। 

৮। নারায়ণ দেবের পন্মা-পুরাণ, ৫৬-৫৭ পৃঃ। কৰিকন্কণ-চণ্ডী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩৭৯, ৫ ১৫-৮। 
৬০৮ । দ্বিজ হরিয়ামের ও মাধবাচার্ধের চণ্তীকাব্য ও দ্বি্ধ বংশীদালের মনদামঙগল ( দীনেশচন্ত 
সেন, বঙ্গসাহ্ত্য পরিচয়, পৃঃ ৩৯, ২২১-৪, ৩৩৫) | 

»। তমোনাশচল্র দাসগুণ্ড সম্পাদিত গঞ্প।-পুরাণ ৫৬৫৭ পৃঃ । 

২১ 


৩২৭ বাংল! দেশের উতিহাস 


স্থকত ইত্যাদিতে খাওয়া হইত। (ব্যাতাগ ?)$ ২। বাইঙ্গন (বেগুন?) 

৬। পাটশাক ৪। স্বৃতে ভাজ হেলে্চা (হ্যালাঞ্চ?)7 ৫। লাউয়ের আঁগ 

(লাউয়ের ডগা! ?)) ৬ । মুগ দাঁইল আর মুগের বড়ি) ৭। স্বৃতে ভাঁজ! সিঙ্গারি ঃ 

৮। তিলুয়া, তিলের বড়া, তিল কুমড়া; ৯। মউয়! আলু; ১৯*। পাঁকা কপার 

অল $ ১১। পোঁর লতার শীক ও জাদ! দিয়! হুখত (শুক! ব শুকতুলি )। 
নিরামিষ রায়! সব স্বতে সম্ভার হইত 


মত্যস্ের ব্যঞজন 

১। (বেসন দিয়া ) চিথলের কোল ভাজা; ২। মাগুর মৎস্য দিয়া মরিচের 
ঝোল; ৩। বড় বড় কৈ মৎস্তে কাঁটার দাগ দিয়! জিরা, লবঙ্গ মাধিয়! তৈলে 
তা! ? ৪ । মহাশৌলের অশ্বল) ৫। ইচা (চিংড়ী) মাছের রসরাম; ৬। রোহিত 
অৎন্ের মুড়! দিয়া মাসদাইল ; ৭। আম দিয়া কাতল মাছ; ৮। পাবদা মৎস্ত ও 
আদ! দিয়া হখত (শুকতুনি); ৯। আমচুর দিয়া শৌল মতন্তের পোনা]; 
১০। বোয়াল মতস্তের ঝাচী (তেঁতুল মরিচ সহ); ১১। ইলিস মাছ ভাজা; 
১২। বাচা, ইচা, শৌল, শৌলপোনা, ভাঙনা, বিঠাঁ, পুঠ। (পু*টিমাছ ) ও বড় বড় 
চিংড়ী মাছ ভাজ! । 

সমস্ত ভাজাই তৈল দিয়া! হইত। 


মাংসের ব্যঞ্জন 
খাসী, হরিণ, মেষ, কবুতব, কাউঠ! ( কেঠো, কচ্ছপ) প্রভৃতির মাংস দিয়া 
নানাবিধ ব্ঞ্চন ও অস্থল। 


পিঠা 
খিরিন1 (ক্ষোরের পিঠ1), চন্দ্রপুলি, মন্ধেহরা, নালবড়া, চন্দ্রকাতি (চন্দ্রকাস্ি ?), 
পাঁতপিঠ। | পু 
গ্রকান্ডে মন্তপান হিন্মু-মুদলমান উভয় সমাজেই নিন্দনীয় ছিল কিন্তু গোপনে 
মাদক জ্রবোর খুবই প্রচলন ছিল। 
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মুদলমানের] নানাবিধ পঞুপক্ষীর যাংস, মিষ্টার এবং তাজ! শুকনা ও কাবুলী 
ফল, আচার প্রস্ততি খাইতে ভালবাঁসিত। রুটি খাওয়ারগু প্রটলন ছিল কিন্ত 
অধিকাংশ মুললমানই ভাঁত খাইত। হিন্দু মুললমান উতয্বেই পাঁন থাইভ এবং 
'পান সুপারি নিয়া অতিথিকে যাদর করিত । 
মানরিক স্টগীড়ে এক মুদলমান বাড়ীতে নিমস্ত্িত হইয়াছিলেন। ভোট 
প্রেবযর এত প্রাঠুর্ধ ছিল যে আহার করিতে তিন ঘণ্টা লাগিয়াছিল। 
ধরিগ্রদের আহারের ব্যবস্থাও বাংল! সাহিত্যে বদিত হইয্াছে। 
ব্যাধ কালকেতুর পণ্ড শিকার করিয়া স্বচ্ছল অবস্থা! হইলে 
“চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ। 
ছয় হাত্ডি মুস্থরী-স্থপ মিস্তা তথি লাউ ॥ 
ঝুড়ি ছুই তিন খায় আলু ওল পোড়া 
কচুর সহিত খায় করগ্া আমড়া ১ 
ফোন কোন দিন হরিণী বেচিয়! দধিরও যোগাড় হইত। কিন্তু যখন শিকাব জুটিত 
না এবং বাসি মাংস বিক্রম হইত না, তখন ধার করিয়! হুদ ও লবণ আনিয়া 
“বনীতি (নালিতা) শাক সহ ক্ষুদের জাউ দিয়াই উদর পূতি করিতে হইত । বাটির 
অভাবে মাটিতে গর্ভ কবিয়া তাহার মধ্যেই খাচ্ছ দ্রব্য রাখিয়া খাইতে হইত । ৩ 
মানরিক লিখিয়াছেন,“গরীব লোকের! ভাত, লবণ ও শাক এবং পামান্ত কিছু 
তৰকারীর ঝোঁল খাইত” | কদাচিৎ দধি ও সন্ত] মিঠাই জুটিত। মাঁছও খুব স্থলভ 
ছিল না। পাস্তাভাতের জল ( আমানি ) গরীবদের প্রধান খান্ভ ছিল। 
প্রাচীন যুগেও বর্তমান যুগের ন্যায় আহারান্তে পান, স্থপাঁরি, হরিতকী প্রস্তুতি 
খাওয়ার অভ্যাস ছিল। অভ্যাগতকে পান স্থপাবি দিয়া অভ্যর্থন। করা হইত । 


(ও) পোশাক-পরিচ্ছদ 
সেকালে বাঁঙাঁলী পুরুষের ধুতি, চাঁদর ও স্ত্রীলোকের সাধারণত খালি গায়ে 
শাড়ী পরিত। পুরুষের “চরণে পাছুকা” ও মন্তকে পাগড়ির কথাও কবিকম্কণে আছে। 
লঙ্কা কৌষ্া দিস্থা কাপড় পর। হইত। নাগর অর্থাৎ বিলাসীদের রূপা ও ভেলতেটের 
জুতা, কানে সোনার অলঙ্কার, দেহ চন্দনচচিত ও পরিধানে তসরের বস্ত্র থাকিত। 
১। কবিকত্বপ-চত্ী, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮৮। ২। এ, ২৩০ পৃঃ ও। উ ছিতীর ভাগ ৪৬৪ পৃঃ 


৩২৪ বাংল৷ দশের ইতিহাস 


ধনী পুরুষের! বর্তমান কোটের স্তায় “অন্গরাখা' ও পাগড়ি পরিত। কোমরে 
পুক্ষের! পটুক। ও স্ত্রীলোকের! নীবিবন্ধ পঞ্নিত। নীবিবন্ধের সঙ্গে কখনও কখনও 
বুঙ্গুর বাঁধ! থাকিত। দরবারের পোবাঁক ছিল আলাদা--ইজার, কোমরবন্ধ, কাঁবাই 
প্রভৃতি । ধনী স্ত্রীলোকের নান! রংয়ের রেশমের শাড়ীর বিচিত্র বর্ণন। পাওয়া যায়। 
কোন কোন স্ত্রীলোক পৌরাণিক পালার ছবি আক! কাচুলি ও ওড়না পরিত। 
নটীরা ইজার পরিত। গরীব লোকের কোমরে নেংটা জড়াইয়াই বেশীর ভাগ সময় 
থাকিত। ল্লানের সময় মেয়ের! হলুদ-কুস্কৃম দর! গাত্র এবং আমলকী দিয়া কেশ 
ধৌত করিত। তারপর কেশ মাঞ্জন! করিয়া ধূপ দিয়া চুল শুকাইত এবং 
চন্দন দিয়! দেহ লেপন করিত । অন্রের চিরুনী দিয়া চুল আচড়াইত। বাঙালী 
বেহার, নব বেহার, পচিম! বেহার, দেব মহুল প্রভৃতি নামের নান! প্রকার খোঁপা 
প্রচলিত ছিল।১ সধবা স্ত্রীলোকের! শ'খা, দিন্দুর ও কাজল ব্যবহার করিত। ধনী 
গৃহিণীর! “কন্তুরীর পত্রাবলী” কপালে, গালে ও স্তনে অস্কিত করিত । সমসাময়িক 
সাহিত্যে বঙ্গনাঁরীর বহুবিধ অলঙ্কাবেব উল্লেখ আছে; যথ] 3িঁথি, বেশর (নথ), 
কুগুল (কানবালা), হাঁর, চক্রাবলী, অনস্ত, কেমুব, বাজু, তাঁবিজ, কবচ, জসম, 
রতনচুড়, শখ ও খাড়ু। আরও কয়েকটি নৃতন অলঙ্কারের নাম পাওয়া ায়-- 
(১) হীরামঙ্জল কডি অথবা মন কড়ি, সম্ভবত কড়ির ন্তায় আকৃতির কর্ণভূষণ; 
(২) গ্রীবাপত্র--সস্ভবত চিক বা হাহ্থলির ন্যায় গলদেশে আটিয়! পরা হইত; 
(৩) হাতপন্ম--হাঁতের পাতার উপরের দিকে পরিবার জন্য কন্কণের সহিত যুক্ত 
পদ্মারুতি অলঙ্কার ; (৪) উত্ভাটিকা বা উঞ্ট-_সম্ভবত চুটকির ন্তায় পায়ের 
আঙ্গুলে পবা! হইত। 

সোনা, রূপা ও হাতীর দীতে গয়না তৈরী হইত এবং মণিমাণিক্যে খচিত 


হইত । 


(চ) ক্রীড়া-কৌতুক 
নে ফুগে পাশাঁখেলা খুব প্রচলিত ছিল। ধনপতি সওদাগর গৌঁড়ের রাজার 
সহিত “রাত্রিদিন খেলে পাশা ভক্ষণ সময় বাসা?” | মেয়ে পুরুষ পাশা খেলায় মত্ত 
হইক্স! কর্তব্য কাঁজ অবহেল! করিতেন এরূপ বহু কাহিনী আছে। বিষুপুরে গোল: 
১। নারায়ণ দেখের পল্া-পুর়াণ ৫*-৫১ পৃঃ। 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৫ 


তাম খেলার প্রচলন ছিল। সম্ভবত পতৃগিজের! এই তাঁদখেল! আমদানি করে। 
পায়রা উডান প্রতিযোগিতা একটি খুব জনপ্রিয় ক্রীড়া ছিল। আলাওলের 
পল্মাবতীতে চৌর্গ। খেলার উল্লেখ আছে। ইহা বর্তমান পোলো (০০1০) খেলার 
তায় । গেওুয়! অর্থাৎ কাঠেব বল লোঁফাঁলুফির খেলাও প্রচলিত ছিল। শ্রীকুষ- 
কীর্তনে টাঁচরী খেলার কথা আছে কিন্তু ইহা ঠিক কি রকম খেল] ছিল বল যায় 
না| মল্প ক্রীড়াও জনপ্রিয় ছিল। কবিকস্কণ-চ গীতে * আছে ২-- 
“দোপর যমেব দূত বৈসে যত রাজপুত 
মল্লবিষ্যা ণেখে অবিরতি”। 

তারপর আখড়াঁঘবে মল্লযুদ্ধ অর্থাৎ কুন্তিব বৈঠক হইত । ঘনবামের ধর্মমশ্রলে * 
মল্যুদ্ধ বা কুত্তির বিস্তৃত বিববণ আছে। দৈহিক শক্তির তৃষ্টাস্ত্বর্ূপ লোহার 
বাটুল চূর্ণ কবা, বুকে বেলভাঙ্গা, মুঠা কবিযা৷ সরিষ! হইতে তৈল নিফাশন, 
উর্ধ্বে তরবারি নিক্ষেপ করিয়া! পুনরায় তাহ মুঠার মধ্যে ধর! প্রতি মাঁণিক 
গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে আছে । 

নৃত্যগীতের খুবই প্রচলন ছিল । তন্ত-ভাগবতে রামায়ণের কাহিনী ও কষ 
লীল! অবলম্বনে যাত্রা অভিনয়ের কথা৷ আছে। সীত! হরণের কাহিনী শুনিয়া ষবন 
দর্শকেরাও কাদিত এবং দশরথের ভূমিক। অভিনয় করিতে করিতে এক অভি- 
নেতার সত্যসত্যই প্রাণবিমোগ হইয়াছিল । স্বয়ং শ্রীচৈতন্যও রুষ্খলীলাব অভিনয় 
করিতেন। ৩ অনেক বাগ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে--যথা শঙ্খ, ঘণ্টা, ডস্ফ, মুদ্জ। 
জগবাম্প, ডন্বরু ও বিষাণ। 

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল পাঁচালী গান। প্রাচীন বাংল! কঁবাগুলি প্রীয় সবই 
ছিল এই শ্রেণীর । প্রধান গায়ক (মূল গায়েন) এক হাঁতে চামব ও আর এক হাতে 
মন্দিরা এবং পায়ে নৃপুর পরিয়! নীচের ভঙ্গীতে গাহিতেন, সঙ্গে সাঙ্গ মৃদঙ্গবাদক 
তাল দিত। যাত্রাদলের ন্যায় ছুইজন দোহাঁরও ধুয়া ধরিত। ইহা ধ্যতীত ছিল 
তরজা ও কবি গান (ছুই পক্ষেব মধ্যে গানে ও কবিতায় প্রশ্নোত্তরের ও উত্তর- 
প্রত্যুত্তরের প্রতিযোগিতা)। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে মাঝে মাঝে অঙ্গীলতার 
প্রাধান্ত থাকিত--এগুলিকে খেউড় বলা হইত। 

চীনদেশীয় পর্যটকের! লিবিস্বাছেন ষে প্রতিদিন খুব ভোরে এক শ্রেণীর 
পেশাদার লোক ধনী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পাড়ায় বারে দ্বারে গিয়। দানাই,ঢোল 
১1. প্রথম ভাগ, ৩৫১ পৃঃ ২ ৭৯০৮২ পৃঃ| ৩ চৈতন্য-ভাগবত--৫৩, ২৩৭ পৃঃ! 


৩২৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


প্রভৃতি শ্রেণীর বাদ বাজায়। তারপর প্রাতরাশের কালে গ্রতি বাড়ীতে গিয়া 
মন্য, ভোজান্রব্য, টাকা-পয়স ও অন্যান্ত জ্ব্য উপহার পায়। 

চীনার! বাঘের সাথে খেলারও বর্ণনা দিয়াছেন । এক শ্রেণীর লোক বাজারে 
কিংবা বাড়ীতে লোহার শিকলে বাধা একটি বাঁধ নিয়! যাঁয়। শিকল খুলিক্সা দিলে 
বাঘটি মাটিতে শুইয়া পড়ে। তারপর লোকটি বাঘকে মারিতে থাকে এবং বাঘ 
উত্তেজিত হুইয় তাহার উপর লাফাইয়া পডে। লোকটিও বাঁঘকে লইয়া! মাটিতে 
পড়ে। কয়েকবার এইরূপ করিয়া লোকটি বাঘের গলায় ঘুপি মারে। তারপব 
বাঘটাকে আবার শিকল দিয়! বীধিয়া রাখে । খেল! শেষ হইলে দর্শকেরা লোকটিকে 
টাকা এবং বাঘের খাওয়ার জন্য মাংস দেয়। এটি অনেকট! বর্তমান যুগে 
সার্কাসের বাঘের খেলার মত। 


(ছ) যুদ্ধ-প্রণালী 


মধ্যযুগে বার্গীলীরা যে বেশে লড়াই কবিত সমসাময়িক সাহিত্যে তাহাব চিত্র 

অঙ্কিত হইয়াছে । রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে লাউসেনেব যুদ্ধকালীন পোষাকে 
বর্ণনা £₹-- 

“পবিল। ইজার খাঁন! নাম মেঘমাল]। 

কাবাই পরিল| দশদিগ কবে আল! ॥ 

পাঁমরি পটুকা দিয় বান্ধে কোমর-বন্ধ।” 

মোগল ও পাঠান সৈল্তের “কাল ধল রাঙ্গ টুপি সভাকার মাথে” এবং পায়ে মোজ।। 
হাতী ও ঘোঁডার সওয়ার এবং পদাতিক--এই তিন শ্রেণীর সৈন্য ধনুক, খড়া, 
ঢাল, বর্শা ও কাঁমাঁন লইয়''কাঁড়া দামাম! বাঁজাইয়! যুদ্ধযাত্রা করিত । ডোম, হাঁডি 
প্রভৃতি নিয়শ্রেণীর পাইকের৷ বহু সংখ্যায় সৈম্তলে যোগ দিত। অধীনস্থ রাজা ও 
জমিদারের! হাঁজার হাঁজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধে যোগ দিত। কেহ চারি হাজার 
£চৌহান দিপাই”, কেহ বিয়াল্লিশ কাহন' তীরন্দাজ, কেহ সাত হাজার ঘোড়া, 
কেহ দশ হাজার রাণা, কেহ আট বা আশী হাজার ঢালি নিয়া আূ্সিত। 
বাগদি সেনাপতির “হাতে বালা, কানে সোনা, এবং তাহার পাইকদের 
কোমরে ঘাঘর, গলায় ওড়ের মালা, হাতে ধন্ধুক বাণ'। পঞ্চাশ হাজার ডোম 
সৈঙ্গু চলিল :--- 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৭ 


“কড়া বাজে ডিগ-ডিগ টিজ-টিজ পড়া। 
হাঁড়ি পাইক সাজিল সর্দার লোহারশ্গড়া ॥ 
পায় বাজে নৃপুর ঘাঘর বাজে ঢালে। 
ঘুরুলয বাতাস পার! ঘুর্যা ঘুর্য। বুলে ॥” 
কালু ভোম সেনাপতির পদে উন্নীত হইয়াছিল। তাহাব স্ত্রীও যুদ্ধ করিত। সৈম্ম- 
দলের মধ্যে হিন্দুঃ মুসলমান, বাঙালী, রাজপুত, উড়িয়া, তেলেঙ্গীর উল্লেখ আঁছে। 
কোল সৈন্যেরাও জয়ঢাঁক বাঁজাইতে বাঁজাইতে আসিত। তাহাদের 
“চিকুরে চিরণি আছে অঙ্গে রাঙামাটি। 
জাত্ের শ্বভাঁবে তীর ধরে দিবারাঁতি ॥ ১ 
রূপরামের বর্ণনা কাল্পনিক হইলেও ইহা৷ হইতে সেকালের সামরিক শ্রেণী ও যুদ্ধ- 
যাক্সার কিছু আভাস পাওয়! ষাঁয়। 
কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর প্রসঙ্গে কবিকস্কণ-চণ্ডীতেওৎযুদ্ধের বর্ণনা! আঁছে--. 
“কাট কাট বলি ভাঁজে কলিঙ্গ নৃপতি সাজে 
গজঘণ্ট বাজে উতরোল । 
সাজ সাজ পড়ে ডাক বাজে দাম] বণ-ঢাক 
কলিঙ্গে উঠিল গণগোল ॥ 
শত শত মত্ত হাতী লইলেন সেনাপতি 
শুতে বাদ্ধে লোহার মুদগব | 
যা চি খ্ 
আশী গণ বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল 
করে ধবে তিন তিরকাঠি। 
পরিধান পীতধড়ি মাথাতে জালের দড়ি 
অঙ্গে সবে মাখে রাও মাটি | 
বাজন-নৃপুর পায় বিবিধ পাইক ধায় 
*  রায়বাশ ধরে খরশান। 
সৌণার টৌপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে 
বাশে বান্ধে চামর নিশান 1” 
১। ুকুমার দেন, নধাবুগের বাংল! ও বাঙ্গীলী, ৬৩-৭ পৃঃ। 
২) আাখস ভাগ, ৩৮৬৮১ পৃঃ । 


৩২৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


এই বর্ণনায় চারি ঘোড়ায় টান! রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথ 
ব্যবহার হইত, এন্প কোন প্রমাণ নাই। সম্ভবত এই বর্ণনায় রামায়ণ-মহাভারতের 
কিছু প্রভাব আছে। ঢাক, ঢোল, ভেরী, অগবম্প, দামামা, রণশিঙ্গা, কাংশু- 
করতাল, কামি, ঘণ্টা, কাড়া প্রভৃতি বাগ্েব শবে রণক্ষেত্র মুখরিত হইত। 
সমসাময়িক সাহিত্যে নান! গ্রকার অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ দেখা ঘায়, কিন্তু নবগুলিই 
ব্যবহৃত হুইত কিনা বলা কঠিন। শূল জাতীয়-_“নেঞ্জা' ( বর্তমান ল্যাজা ), বর্শা, 
শক্তি বা শেল; কুঠীর জাতীয়--পবশ্ড, ভাবুশ, পরশ্বধ, প্টিশ ; মুণ্ডর জাতীয়-_ 
ভূষণ্তী, তোমর, মুদগর ; পাশ ও চক্রেরও উল্লেখ আছে। বাঙ্গালীব প্রধান অস্ত 
ছিল রায়বাশ, ধনুকবাণ, অসি বা খঙ্জা এবং ঢাঁল। শ্রিকৃষ্ণকীর্তনে টাকাব 
নামে অস্ত্রের উল্লেখ আছে। ইহা! ঠিক কোন্‌ জাতীয়, তাহ] বলা যাঁয় ন!। 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ শেষ হইবাব পূর্বেই বাংল! দেশে যুদ্ধে আগ্নেক়াস্রঁ_ 
কামান, বন্দুক ব্যবহৃত হইত। তখনও উত্তর-ভারতেব অন্ত কোঁন অঞ্চলে ইহা 
প্রচলিত হয় নাই। 
যুদ্ধপ্রসঙ্গে মাধবাচার্ষের চণ্ডীকাব্যের১ নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 
“পলাইল যোগী পাইক মনে ভয় পায়্যা। 
সমবে বহিল কাটামুণ্ড শিবে দিয়া ॥ 
কর্ষকার পাইক বলে করিয়া বিনষ। 
বীব গুক বধিতে তোমার ধর্ম নয় ॥ 
নট পাইক বলে বাপু আমি পাইক নহি। 
বেগার ধরি আনিছে পরের ভার বহি ॥ 
পলায় বিশ্বীম পাইক ভয় ভ্রাম পায়্যা। 
আকুল হইয়া! কান্দে মুখে হাত দিয়া ॥ 
যতেক ব্রাঙ্গণ পাইক পৈতা ধবি করে। 
দকস্তে তৃণ ধরি তার! সন্ধ্যা মন্ত্র পড়ে ॥ 
যত ঘত যোগী পাইক দণ্ড ধরি কবে। 
রক্ষ রক্ষ বলি তার! বিনয্ন ত করে।॥” 
ইহা হইতে অন্মিত হয় ঘে ব্রাক্মণাি সমস্ত জাতির লোকই সৈনিকের কার্য 
করিত ( অথব1 করিতে বাধ্য হইত )। কিন্তু দে যুগে (এবং এ যুগেও) যে ভোম 
5) ৮২ পৃঃ) বজ সাহতা পরিচয় পৃঃ ৩২৭ 


ধর্ম ও সমাজ ৩২৯ 


বাগদির! সমাজের সর্বনিষ্নস্বরে অবস্থিত এবং অবহেলিত, তাহারা যে সাহস ও 
বীরত্বের পরিচয় দিত উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর! তাহ! পাবে নাই। অক্পদামঙ্গলে বর্ধমানের 
গড়ের ষে বর্ণনা! আছে তাহাতে ইউরোপীয়, মোগল, পাঠান, ক্ষদ্ধিয়, রাজপুত, 
বুদ্দেল প্রভৃতি বিদেশী সৈন্যের কথ! আছে কিন্তু বাঁঙালী হিন্দু সৈন্যের কোন উল্লেখ 
নাই। ইহাঁও প্রকারাস্তরে উক্ত মতের সমর্থন করে । অবশ্ঠ অন্য প্রমাণের সমর্থন 
ব্যতীত এই সিদ্ধান্ত নত্য বলিয়! গ্রহণ করা যায় ন1। কাবণ মুসলমানদের এতিহাঁসিক 
গ্রন্থে বাঙালী পাইকের সাহস, বীরত্ব ও মমবকৌশলের ভূয়সী প্রশংদা আছে । আর 
বাঁডালী পাইকের মধ্যে ষে উচ্চশ্রেণীয় ছিল ন। তাহ] নিংসংণয়ে বলা যায় ন1। 

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বণতরীর খ্ব ব্যবহার ছিল এবং “শীষুদ্ধে বাঙালীদের 
সহিত দিল্লীর ফৌজ আটিয়া উঠিতে পারিত ন1। 


(জ) বিবিধ 
মধ্যযুগে সাধারণ লোকের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। মন্ত্র বা এষধ 
দ্বার! উচাটন, বশীকরণ, বন্ধ্যাব সম্ভানলাভ প্রতৃন্তির উল্লেখ আছে। 
জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকেব অগাধ শিশ্বা ছিল। শিশুব জন্ম হইবার 
পরই গণক ডাকাইযা কোষ তৈবী কবা হইত। খাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে 
শুভদিন দেখিতে হইত। তবে কেহ কেহ ইহা মানিতেন না। ধনপতির বাণিজ্য 
যাত্রার সময় দৈবজ্ঞ রাশিচক্র গণন। কবিয়া এবং পঞ্জিক দেখিয়া বলিল ১-- 
“এমন যাত্রীব সাধু শুন অভিসদ্দি। 
এ যাত্রায় লোক গেলে তথ! হয বন্দী ॥ 
এমন শুনিয়া সাধু মুখ কৈল বাঁকা। 
নফরে হুকুম দিয় মারে ঘাড়ধাক্কা ॥৮ ১ 
বল! বাহুল্য গণকের গণন। পুরাঁপুরিই ফপিয়াছিল এবং এই কাহিনী শুনিয়! 
জ্যোতিষ-গণনার প্রতি লোকের বিশ্বীম আরও দৃঢ় হইয়াছিল । ঝাঁড-ফু'ক, মন্ত্-তন্তর, 
তুক্ক-তাকে লোকের খুব বিশ্বাস ছিল। ওঝা! মন্ত্র পিয়া ভূত ছাভাইত, ব্যারাঁম- 
পীড়া সারাইত। 
গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া জাতকের ম্বৃত্যু পর্বস্ত যে সব লৌকিক আচার- 


১। কবিকম্বণ-চণ্তী, হয় ভাগ ৬১৭ পৃঃ। 


৩৩৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অনুষ্ঠান এখনও রক্ষণগীল সমাজে প্রচলিত আছে, মধাযুগের সাহিত্যে তাহার 
প্রায় সবগুলিরই উল্লেখ আছে। ধনপতি ও খুল্লনার বিবাহ, অন্তঃসত্বা কালে 
খুল্লনার ,অবস্থা ও আনুষঙ্গিক সাধভক্ষণাঁ্দির অনুষ্ঠান, তাহার পুত্রের জন্ম ও 
পরবর্তা অনুষ্ঠান, পুত্রের ফী, আঁটকলাই, নামকরণ, ঘুম-পাড়ানী গান, শ্রীমস্তের 
বাল্যক্রীড়া, কর্ণবেধ, বিদ্যারস্ত, উচ্চ শিক্ষা, ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতির বিস্তৃত 
বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় মধ্যযুগের বাঙালীর সংস্কার ও লৌকিক আচারের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। 

সেকালে লোকের পশুপক্ষী পাঁলিবার খুব সথ ছিল। রাজা গোবিন্দচন্ত্ 
যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাঁসাঁদ হইতে বাহির হইলেন খন তাহার পোষা 
পাখী, গরু, হাতী ও কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। “নও বুড়ি কুতা! কান্দে 
চরণেত পড়িয়া” । অর্থাৎ তাহার ১৮০টি পোষ কুকুর ছিল। লোঁকে পোষা 
পাখীর পায়ে নৃপুর লাগাইত ও অনেক খরচ করিয়া পাখীর খাচ নির্মাণ করিত । 

ধনী বিলাসীদের গৃছে বহু আঁসবাবের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্বর্ণরৌপ্যখচিত 
পালস্ক, মশারি, শীতলপাটি, কম্বল, গালিচা, আয়না, স্বর্ণথচিত দোলা, রথ বা 
শকট, শামিয়ানা, নানাপ্রকার চামর ও পাখা, গজদস্ত নিমিত পাশা, সোনার 
পিঁ'ড়ি, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 

বাংল দেশে জিনিসপত্র খুব সন্তা হওয়ায় বহু বিদেশী এখানে বসবাঁম করিত। 
সপ্তদশ খ্রীষ্টাবে বানিয়ার লিখিক্সাছেন যে এই কারণে “ওলন্দাজ কর্তৃক বিতাঁড়িত 
বছ পতৃীজ ও ট'যাস ফিরিলী (1:9165956 ) এই দেশে আশ্রয় লগ়। এ দেশে 
অনেক গীর্জা আছে এবং এক হুগলী ([30৫০০।। ) সহরেই প্রায় আট নয় হাজার 
খরষ্টান বাস করে। ইহা ছাডা আরও পঁচিশ হাজার খ্রীষ্টান এ দেশে বান করে। 
এই দেশের এশবর্য, জীবনযাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য ও এদেশের মেয়েদের মধুর স্বভাবের ফলে 
ইংরেজ, পতৃগিজ ও ওলন্দীজদ্ের মধ্যে একটি প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে 
যে “বাংল৷ দেশে শতশত প্রবেশের বার আছে কিন্তু বাহিরে যাইবার একটিও পথ 
নাই ।” এই সমুদয় বিদেশীদের প্রভাবে বাংল! দেশে ঘে সকল নৃতন খাস্ছ, পানীয়, 
কষিজাত দ্রব্য, আসবাবপত্র ও নিত্যব্যবহার্য ভ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে তাহা পূর্বে 
উল্লিখিত হুইয়াছে। 

রাল্ফ. ফিচ কুচবিহারে ছাগল, মেষ, কুকুর, বিড়াল, পাখী ও অন্তান্ত জীব- 
জন্তর জন্ত আরোগ্যশাল ( হাসপাতাল ) ছিল বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩১ 


(ঝ) বাঙালীর নীতি ও চিত্র 


মধ্যযুগে বাঙালীর নীতি ও চরিত্র সম্বক্ধে বৈদেশিক শ্রমণকারীরা,পরম্পর- 
বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন । জোয়ানেস্‌ ভি লায়েট (109:07059 [৬*1-86% ) 
বলিপাছেন ( ১৬৩০ খ্রীঃ) যে “ভীহার! খুব চতুর চাঁলাক কিন্তু স্বভাব চরিত্র খুবই 
খারাপ ; পুরুষের! চুরি ডাকাতি করে, স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা ও অসতী।* সপ্তদশ 
শতকে গুটেন ( 3380151 9০০০৩৫৪০ ) বলেন যে লাম্পট্য ও দুর্নীতি ভারতের 
সর্বত্রই আছে তবে বাংলাদেশে অগ্ভ প্রদেশ হইতে বেশী। মানরিক (58৮99099 
1/50179€ ) লিখিয়াছেন (১৬২৮ খ্রীঃ) যে-_বাঁঙাঁলীরা ভীরু ও উদ্যমহীন, 
পরের পা চাটিতে অত্যন্ত। তাহাঁদের মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে “মারে 
ঠাকুর না মারে কুকুর'--অর্থাৎ যে প্রহার করিতে পারে তাহাকে ঠাকুরের মত 
মান্য করিব আর যে ন1 মারে তাহাঁকে কুকুরের মত ঘ্বণা করিব। এই ছড়াটির 
মধ্য দিয়াই তাহাদের স্বভ।ব ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 

অপর দিকে চীনাদের বিবরণে ( পঞ্চদশ শতকের প্রারস্তে ) বাঁডালীর সততার 
ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহারা কোন চুক্তি করিলে তাহ! ভগ 
করে না এমন কি দশ হাজার মুদ্রার চুক্তি করিলেও তাহারা কাহাঁকেও 
ঠকায় না এবং নিজের গ্রামের দুঃস্থ লোকদিগকে নিজেরাই পোষণ করে, 
সাহায্যের জন্য অন্ত গ্রামে ধাইতে দেয় না।১ তবে চীনাদের বাঙালী সমাজের 
সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী ছিল বলিয়া! মনে হয় না; কারণ তাহারা লিখিয়াছে ষে 
এদেশে হিন্দুদের মধ্যে স্বামী মরিলে স্ত্রীলোক এবং স্ত্রী মরিলে স্বামী আর দ্বিতীয়- 
বার বিবাহ করে না। ইউরোপীয় বিদেশীদের কথা৷ কতদূর দত্য তাহ! বল! যায় 
ন1। অসম্ভব নহে ষে পঞ্চদশ শতকের তুলনীয় সঞ্চদশ শতকে বাঁডালী চরিত্রের 
অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু ছুরনীতি ও ধূর্ততা বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকেরা যে 
ধুব অতিরঞ্রিত করেন নাই, উনবিংশ শতকের বাঙালী চরিত্র তাহা অনেকট? 
সমর্থন করে। মুকুন্দরাম বণিত ভণীড়ুদত্ের চরিত্র বাঙালী সমাজের একটি শ্রেণীর 
প্রতীক বলিয়া! গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

ধনী ও সন্ত্রস্ত বাঙালীর আহার, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে ষে' 
বিলাসিতার চূড়ান্ত করিতেন, নারীদেহ ভোগ, মগ্পান ও অন্যান্ঠ ব্যতিচারে 
ধুবই আসক্ত ছিলেন, এবং ইহা! যে অস্বাভাবিক বলিয়! গণ্য হইত না তাহার 
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২৩৩২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


"যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গণিকাগৃহে গমন ও স্বগৃছে বাইজীর নৃত্যগীত ও অবাধ 
মস্ভপান, ধনী লোকের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়াই গণ্য হইত। 

অল্লীলতা ও নর-নারীর দৈহিক সম্ভোগ সম্থন্ধে যে আদর্শ বর্তমানে প্রচলিত, 
মধাযুগের আদর্শ তাহ! হইতে অন্তরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। ধর্মাুষ্ঠানের 
সহিত যে সকল অঙ্গীল আচার ও আঁচরণ জড়িত ছিন, তান্ত্রিক ও সহজিয়া 
সম্প্রদায় এবং হৃর্গাপূজার শবরোৌৎসব উপলক্ষে তাহ! বণিত হইয়াছে । এগুলি 
সে যুগের স্বতিশাস্ত্রে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভারতচন্দ্রের অল্দামন্বল 
প্রভৃতি গ্রন্থেঃ অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শূঙ্গার রসের যে উত্কট 
বর্ণনা আছে, বর্তমান কালের আদর্শ অনুসারে তাহ] স্ুক্চি ও নীতির দিক 
দিয়া সমাজের খুব অধঃপতিত অবস্থাই স্চিত কবে। হুতরাং মধ্যবিস্ত ও 
নিনশ্রেণীর মধ্যেও যে নীতির আদর্শ খুব উচ্চ ছিল তাহা বল! যায় না। অবশ্য 
বর্তমান যুগের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচাঁর করিয়াই এই ভাল মন্দ স্থির করা 
হুইয়াছে। ইহার মধ্যে কোঁন্‌ যুগের আদর্শ ভাল, তাহার বিচাব বর্তমান ক্ষেত্রে 
অগ্রাসঙ্নিক। 

ইউরোপীয় লেখকেরা ধে বাঙালীর ভীরুতার উল্লেখ করিয়াছেন উনবিংশ 
শতকের পটভূমিতে দেখিলে তাহা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। 
মধ্যযুগের ইতিহাসে বাঙালী সৈন্ যুদ্ধ করিয়াছে এবং সাহম ও বীরত্বের পরিচয় 
দিয়াছে, ইহার বনু বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সমসামস্িক সাহিত্য হইতে এ 
সিদ্ধান্ত কর অনঙ্গত হইবে না যে সাধারণত হাড়ী, ঢডাম, বঝাগদী প্রভৃতি 
নিয়শ্রেণীর হিন্দুরাই পাইকের দলে ভি হইয়া যুদ্ধ করিত। উচ্চতর শ্রেণীর 
হিন্ুগণ যে কিরূপ সাহসী ও সমরকুশল ছিল মাধবাচাষের চণ্তীকাবা হইতে ষে 
অংশ উদ্ধৃত কর! হইয়াছে* তাহাতেই তাহার বর্ণন পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ 
শতাষীতে বাঙালীদের যে সাহদদ ও সামরিক শক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল তাহা 
মধ্যুগের--অস্তত ইহার শেষভাগের--অবস্থ। সুচিত করে। 

মাঁনরিক বাঙালীর ভীরুতা ও উদ্যমহীনতার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ইহার! দাসত্ব 
«ও বন্দিজীবনে অভ্যন্ত। মধ্যযুগের বাঁঙীলী হিন্দুর যে স্থলতানী ও মুঘল আমলে 
স্বাধীনতা! লাভের বিশেষ কোন চেষ্টা করে নাই ইহাই তাহার প্ররুষ্ট গ্রমাথ। এই 


১। ৩২৮ পৃঃজষইটহ্য। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৩" 


ছুই শাসনের মধ্যবরাঁ অরাজক অবস্থার সময়ে বাঙালী হিন্ষু জমিঘারের! হ্বীয় প্রতি- 
পত্তির জন্ত লড়াই করিয়াছিলেন-_কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এ বিষক্ষে 
পাঠান জাতীয় মুসলমানেরা অনেক বেশী উদ্যম ও সাহস দেখাইয়াছিল। হিন্দুর 
মধ্যে রাজ সীতাবাম রায় একমান্ত ব্যতিক্রম । স্থপ্রতিষ্ঠিত মুঘল রাজশক্ির বিরুদ্ধে 
তিনি শ্বাধীনতাব জন্থা সংগ্রাম করিয়াছিলেন । সমলাময়িক সাহিত্য ইহাই প্রমাণিত 
করে যে বাঙালী আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিত না। দৈব অনুগ্রহের উপর নির্ভর 
করিতেই অভান্ত ছিল। 

কাজী যখন কীর্তন বন্ধ কবিবাব আদেশ দিলেন তখন সাধাবণ বাঙালীর 
ভীরুতা ও দুর্বলতা যেবপ প্রকট হইয়াছিল চৈতন্ত-ভীগবতে তাহাব বর্ণনা! আছে। 
স্বয়ং চৈতন্যদেবেব আদর্শ এবং প্রচেষ্টাও যে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করে নাই তাহা 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াঁচছে।১ ষেডশ শতাবীর বাঙালীব এই মনোবুত্তি উনবিংশ 
শতকেব বাঙালীবাঁও উন্তবাঁধিকাঁব সুত্রে পহিয়াঁছিল। 

টমাস্‌ বাউবী (১৬৬৯-৭৪) বাঁঙীলী ব্রাঙ্গণেব মাঁশসিক উৎকর্ষেব বিশেষ প্রশংসা 
কবিয়াছেন। ধাহাবা খব্যন্তায়েব জন্য সমগ্র ভাবতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, 
এ প্রশংস। হ্যাধাযত তাহাঁদেব প্রাপ্য। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্ত 
অনেক বিষয়ে হীন হইলেও বাঙীল্লী চবিত্রেব একটি বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানার্জনের 
স্পৃহা, এবং হিন্দু-মুমলমাঁন উভয় সম্প্রদায়েই বিষ্যাশিক্ষাঁব উৎবুষ্ট ব্যবস্থা ছিল। 

কিন্তু বাঙাঁলীব জ্ঞানের আদর্শ ছিল অতিশয় সীমীবদ্ধ। বিদেশীর নিকট হইতে 
নৃতন নৃতন জ্ঞানলাভের স্পৃহা! তাহাদের মোটেই ছিল শা, এবং ভাবতেব বাহিবে 
যে বিশাল জগং আছে তাহার সম্বন্ধে তাঁহাবা কিছুই জানিত না। পঞ্চদশ শতকে 
একাধিক রাঁজদূত বাংল1 হইতে চীনে গিয়াছিল এবং চীন হইতে বাংলা 
আপিয়াছিল। কিন্তু চীন দেশের তুলনায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে বাঙালীর 
জ্ঞান খুব অল্পই ছিল। চীনদেশের তিনটি আবিষ্কার-_মুদ্রণযন্ত্র, আগ্নেযাস্্ ও চুম্বক- 
দিগন্দর্শন যন্ত্র--সভ্য জগতে যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তার রাজ্যে, যুদ্ধে ও সমুদ্্াত্রায় 
যুগাস্তর আনয়ন কবিয়াছিল ; কিন্তু বাঁডাঁলীবা ইহার কোন সংবাদ রাখিত ন1। 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে পাশ্চাত্য জগতে নৃতন নৃতন চিস্তাধারাঁর বিকাশ ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের অদ্ভুত উর্তিসাধন হইয়াছিল কিন্তু বাংলাদেশে তথা ভারতে ইহার 
কোন প্রচার হয় মাই। যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইব,নিজ, বেকন প্রভৃতি, 


১। ২৭৬ পৃঃ 


৩৩৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


মাঙ্থবের গ্রজ্ঞাশক্তি ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিহ্েছিলেন সেই সময় বাঁঙালীর 
মনীষা নব্যন্তায়ের হ্ুপ্মাতিনুক্ষ্ম বিচারে, বাঙালীর প্রজ্ঞা কোন্‌ তিথিতে কোন্‌ 
দিকে যাত্র। শুভ বা অশুভ এবং কোন্‌ ভোজ্য দ্রব্য বিধেয় বা নিষিদ্ধ তাহার 
নির্ণয়ে, এবং বাঙালীর ধর্মচিন্তা ও হ্ৃাদয়বৃতি ন্বকীয়া অপেক্ষা! পরকীয়। প্রেমের 
আপেক্ষিক উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য ছয়মাস ব্যাপী তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। 


৬। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্বন্ধ 

মধ্যযুগে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যে রাজনীতি, ধর্ম, ও সমাঁজের গুরুতর 
বৈষম্যের জন্য দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্রয বজায় রাঁখিয়' 
ছিল তাহ! এই অধ্যায়েব প্রথমেই বলা হইয়াছে । তথাপি ছয় শত বৎসর যাবৎ 
এই ছুই সম্প্রদায় একত্র বা পাশাপাশি বাস করিয়াছে । স্থতরাং এ ছুইয়ের মধ্যে 
কি প্রকার সম্বন্ধ গড়িয়। উঠিয়াছিল তাহ জানিবাঁর জন্য স্বতই গঁতস্ক্য হয়। 
বিশেষত, যদিও এ বিষয়ে নিবপেক্ষ বিচারসহ তথ্য খুব কমই আমর! জানি, তথাপি 
কল্পনার দ্বারা এই অভাব পুরণ করিয়া অনেকেই ইহাদের মধ্যে একটি বিশেষ 
সৌহার্দ্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বভাবের চিত্র আকিয়াছেন। ইতিহাসে এই সকল 
অবাস্তব ভাব-প্রবণতার স্থান নাই । স্থতরাঁং এই দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি 
আচরণের ষে কয়েকটি গুরুতর ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় 
তাহার উল্লেখ করিতেছি। 

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্রের নায়ক একই এবং উভয়ই শাস্ত্রের বিধান দ্বার নিয়ন্ত্রিত। 
এই শাস্ত্রমতে মুললমান রাজো কাফের হিন্দুদের কোন স্থান নাই ; ইহারা জিশ্মি 
অর্থাৎ আশ্রিতের ন্তায় জীবনযাপন করিবে এবং নাগরিকের প্রধান প্রধান 
অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে । কুড়ি পঁচিশ দফায় ইহাদের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র'তিনটির উল্লেখ করিলেই ষথে্ট হইবে । 

১। হিন্দু্দিগকে নিজের জন্মভূমিতে বাঁস করিতে হইলে বিনীতভাবে মাথা 
পিছু একটি কর দিতে হইবে- ইহার নাম জিজিয়া। 

২। হিন্দুরা দেবদেবীর মৃত্তির জন্ত কোন মন্দির নির্মাণ করিতে পারিবে ন1। 
.কার্ধত ইহার ব্যাপক অর্থ দাড়াইয়াছিল যে, যে সকল মন্দির আছে তাহা তানিয়া 
ফেলাও পুণ্যের কাজ । 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৫ 


৩। যদি কোন অমুমলমাঁন ইসপামের প্রতি অন্থুরক্ত হয় তাঁহাকে কেহ বাধ! 
দিতে পারিবে না, কিন্ত যদি কেহ কোন মুসলমানকে অগ্ ধর্মে দীক্ষিত করে তাহা 
হইলে যে কোন মুদলম।ন এ ছুই জনকেই শ্বহত্তে বধ করিতে পারিবে । 

ইসলামই একমাজ্র সত্য ধর্ম --এইরূপ বিশ্বী হইতেই এই সময় বিধির প্রবর্তন 
হইয়াছে । মধ্যযুগ পৃথিবীতে ধর্মান্ষতার যুগ। হিন্দু সমাঁঞ্জের অনেক কদাচার, 
নিষ্ঠুরত , অবিচার ও অত্যাচার এই ধর্মান্বতারই ফল। সুতরাং আশ্চর্য বোধ করার 
কিছুই নাই। 

উক্ত মৌলিক তিনটি নীতিই যে ভারতের অন্ত স্থানের স্তায় বাংলাদেশের 
মুদলমানেরা অন্গসরণ করিত তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ছুই একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

বর্তমান যুগে এক সম্প্রদায়ের হিন্দু প্রচার করিয়াছেন যে ইংবেজ শাসনের 
পূর্বে ভারত কখনও পরাধীন হয় নাই, কারণ মুসলমানেরা এদেশেই বসবাস 
করিত। এ যুক্তিব অন্থুদরণ করিলে বলিতে হয় যে অস্ট্রেলিয়ার মাওরি জাতি 
এবং আমেরিকাৰ “রেড ইত্ডিয়ান' অর্থাৎ আদিম অধিবাঁলীরা ধ্বংস হইয়াছে বটে 
কিন্তু কখনও পরাধীন হয় নাই, কাঁরণ ইংরেজ শাসকের তাহাদের দেশেই বাস 
ফরিত। এ সম্বন্ধে ইহাঁও বলা আবশ্যক যে সুদীর্ঘ ছয় শত বৎসরেব মধ্যে মাত্র 
একজন হিন্দু রাজা-_ গণেশ--গোঁড়ের সিংহাঁনে আবোহুণ করেন । কিন্তু বাংলার 
মুললমানেরা জৌনপুরেব মুপলমান হুলতানকে এই কাফেরকে পিংহাঁসনচ্যুত করার 
জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন । তাহার ফলে গণেশ সিংহাসনচ্যুত হন এবং তীহার 
পুত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বন কবিয়া রাঁজমিংহাসন অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন। 

কিন্তু হিনু রাঁজা হওয়া তো! দূরের কথা ইহার মস্তাবনামাত্রও মুনলমান 
সুলতানিকে বিচলিত করিত । গোৌঁডে ত্রাক্ষণ রাঁজ! হইবে নবহীপে এইরূপ একটি 
ভবিষ্বদ্বাণীর প্রচাঁর হওয়ায় স্ৃলতানের আজ্ঞায় নবদ্বীপে ষে কি ভীষণ অত্যাচার 
হইয়াছিল তাহ! প্রীয়-লমসাময়িক গ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতত্যমঙ্গলে বণিত আছে। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর প্রতি সদ্ধবহারের প্রমাণন্বরূপ হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে 
নিয়োগের কথা অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ছুইশত বৎসর সুলতানী 
রাজত্বের ইতিহাসে এইরূপ নিয়োগের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তাকালে দেখা 
যায় যে, রাজ-্নরধারে বিরোধী মুসলমানদিগকে দষাইয়! রাখিবাঁর জঙ্ক হিন্দু 
ধিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করা হুইত। যে কারণেই হউক গিয়াসদ্দীন আজম 


৩৩৬ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


শাহুই ( ১৩৯০-১৪১০ ) প্রথমে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। কিন্তু ইহাতে 
মুসলমান সমাজ বিচলিত হইল । হৃফী দরবেশ হজরৎ মৌলান! মুজফ.ফর্‌ 
শাম্‌স্‌ বলখি সুলতানকে চিঠি লিখিলেন যে এইক্ষপ নিয়োগ ধর্মশান্ত্রের বিখি- 
বিরুদ্ধ। কাফেরদিগকে ছোটখাঁট কাজ দেওয়! যাইতে পারে, কিন্তু যে কাজে 
মুসলমানদের উপর কর্তৃত্বের অধিকার জন্মে তাহ কদাচ হিন্দুকে দেওয়া উচিত 
নছে; কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোরাঁন, হদিস ও অন্ঠান্য শান্গ্রস্থের স্পষ্ট নির্দেশ 
আছে। স্থলতানদের উপর স্থফীদের খুব প্রভাব ছিল। স্থতরাঁ চিঠিতে ফল 
হইল। ইহার অব্যবহিত পবে যে চীন। রাজদুতের! বাংলায় আসিল, তাহারা 
লিখিয়াছে যে “মুলতান ও ছোট বড অমাত্যেরা মকলেই মুসলমান ।* 

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে ধিনি রাজ। গণেশের বিরুদ্ধে জৌনপুরের 
স্থলতানকে বাংলায় অভিযাঁন করার জন্য আমন্ত্রণ করেন তিনিও স্ুফী দরবেশদের 
নেতা! ছিলেন। ধাহার সুফীদিগকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতি-সন্বন্ধের সেতু 
নির্মার্কারী বণিয়া! মনে করেন তাঁহাদের এই ছুইটি ঘটনা স্মরণ রাখা আবশ্যক । 
অষ্টাদশ শতকে কি কাবণে মুশিদকুপি খান ও আলিবদী হিন্দুদিগকে উচ্চ রাজপদে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন অন্থাত্র তাহা আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ প্যস্ত প্রায় ছয় শত বৎসরে কত জন হিন্দু উচ্চ রাজকার্ষে নিযুক্ত. 
হুইয়াছিলেন এবং কয়জন ম্থুলতান একপ উদ্দারত। দেখাইয়াছিলেন তাহা হিসাৰ 
করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে তর্কের মীমাংসা হইবে । 

ইছাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে হিন্দৃদিগকে উচ্চ রাজপনে নিয়োগ, হিন্দু 
পণ্ডিত ও কবিদের প্রতি সম্মান প্রশন প্রভৃতি কাধ সকল সময়েই হিন্দুর প্রতি 
গ্রীতি বা সহ্ৃদয়তাঁৰ পরিচায়ক নহে। কারণ যে ক্বপ্পসংখ্যক মুসলমান সুলতান 
এই সমুদয় কার্ষেব জন্য প্রশংন! অর্জন করিয়াছেন--জলালুদ্দীন, বারবক শাহ, 
হোসেন শাহ্‌ প্রভৃতি--তাহারাও মন্দির ধ্বংস ও অন্তান্ত প্রকারে হিন্দুর্দের উপর 
যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছেন । সুশিদকুলি খান এবং আলিবদ্ঁও ইহার দৃষ্টাসবস্থল।' 

মধ্যযুগে হিন্দুদের ছিল ধর্মগত প্রাণ, এবং সমাজও ধর্মের অঙ্গরূপেই বিবেচিত 
হইত । স্থৃতরাৎ এই ছুইয়ের উপর অত্যাচারই হিন্দুদের মর্মীস্তিক ক্লেশ ও বিদ্বেষের 
কারণ হইবে ইহ! খুবই স্বাভাবিক। হিন্দুদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল দেব- 
দেবীর মুতি গড়িয়। মন্দিরে পূজা কর1। কিন্তু বাংলার স্থলতানী আমলে প্রথম 
হইতে শেষ পর্যন্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ দ্বারা মসজিদ তৈরী কর! অনি. 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৭ 


স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ত্রয়োদশ শতকে জাফর খ। গাজী হইতে আরম করিয়া 
অষ্টাদশ শতকে মুশি্ কুলী থা হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া মনঞজিৰ তৈরী করিয়াছিলেন । ১ 
এইরূপে বাংলার প্রাচীন মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং শত শত দেবদেবীর 
মুতি ধ্বংস হইয়াছে । বহু মপঞ্জিদের সংস্কারকাঁলে এগুলির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ইহাঁর ফলে নৃতন মন্দির নির্মাণও প্রায় বন্ধ হইয়াছিল । উদারমতি 
আকবর বাদশাহের বাংল! অধিকাবে পূর্ব প্রায় চারিশত বংসর ব্যাপী স্থুলতানী 
আমলে বাংলায় যে কয়টি হিন্দু মন্দির নিসিত হইয়াছিল বলিয়া! নিশ্চিত জানা 
যায় তাহার সংখ্য! হাতের আঙ্গুলে গোণা যায়। আকবরের পরবর্তা যুগে আবার 
প্রাচীন ধবংসলীল1 আরম্ভ হয় এবং উরংজেবের সময় ইহা! চরমে ওঠে । 
কিন্তু কেবল মন্দিব ধ্বংস নহে, হিন্দুব ধর্মানুষ্ঠঠীনেও মুমলমানেরা বাঁধা দিত। 

নবদ্বীপে কাজীর আহ্রশে কীর্তন কর! বন্ধ হইয়।ছিল। পথে যাইতে যাইতে কাজী 
শুনিলেন যে গৃহমধ্যে বাস্চ-সহষোগে কীর্তন হইতেছে--ইহাতে কুপিত হইয়া 

“যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে । 

ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচাব কৈল দ্বারে ॥ 

কাজি বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়] | 

করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়1 ॥৮ ২ 
চৈতন্যৰেব কি করিয়া! কাজীকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বধিত হইয়াছে ।* 

বিজয় গুপ্তের মনসামঙগলে ৪ ( পঞ্চদশ এতাব্দী ) হিন্দুব প্রতি মুসলমান 

কর্মচারীর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা আছে। 
“যাহার মাথায় দেখে তুলমীর পাঁত। 
হাতে গলে বাদ্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ ॥ 
বুক্ষতলে থুইয়া মারে বজ কিল। 
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। 


৯1:10 25525102001) 50100 4১1081৮5000005 12 3273551 00, 39-44, 
275, ৮), হত, 
২। চৈতন্তভাগবত মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায়। 
ও। ২৭৪০৫ পৃষ্ঠ] । 
$। ৫৪-৫৬ পৃষ্টা । 
চ৫ 


৩৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


্রাঙ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে। 
কার পৈতা৷ ছি'ডি ফেলে থুতু দেয় মুখে ।” 
বাখাল বালকের] ঘট পাতিয়৷ মনসা পূজা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি 
অকথ্য নিষ্ুব অত্যাচাঁব হইল | ঘট ভাঙ্গিয়। “ফলিল, যে কুস্তকাঁর ঘট গড়াইয়াছিল, 
তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল । এই প্রসঙ্গে কাজীব উক্তি প্রণিধানযোগ্য £-- 
“হারামজাত হিন্দুর এত বড প্রাণ । 
আমাঁব গ্রীমেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥ 
গোঁটে গোটে ধবিব গিয়] যতেক ছেমবা। 
এড রুটি খাওয়াইয়৷ কবিব জাতি মার! ॥” 
এইভাবে “জ তি মারা”্ই বাংলায় মুসলমান বুদ্ধিব অন্যতম কারণ। 
ডারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল” অষ্টাদশ শতাবীব মধ্যভাগে রচিত হয়। ইহাঁব 
মুখবন্ধে আছে, "ছ্রাত্মা” নবাব আলিবর্দী খান উভিষ্তায় হিন্দুধর্মের প্রতি “দৌরাত্ম্য 
কবায় নন্দী কুদ্ধ হইয়া 
*মারিতে লইল৷ হাতে প্রলয়ের শূল। 
কবিব ষবন সব সমুল নির্মল | 
তখন শিব তাহাকে নিষেধ কবিয়া বলিলেন--ষে সাতাঁরাঁয় বগর ( মহারাষ্ট্র ) 
রাঁজাই নবাঁবকে দমন কবিবেন।১ অন্তত্র কবি দেবী অল্পদার মুখ দিয়! বলাইয়াছেন, 
মুসলমানেবা 
“যতেক বেদেৰ মত, সকলি কবিল হত, নাহি মানে আগম পুরাঁণ। 
মিছা মাল! ছিলি মিলি, মিছ! জপে ইলি মিলি, মিছ পড়ে কলম] কৌরাণ ॥ 
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ, নান। মতে করে অনাচার । 
বামণ পণ্ডিত পায় ধূথু দয তাঁব গায়, পৈতা ছেঁডে ফোটা মৌছে আর ॥” 
এই কাব্যের মধ্যেই আছে যে সেনাপতি মানসিংহ যখন প্রতাপাদিতোর 
'বিঃদ্ধে ঘুদ্ধ কবেন তখন ভবানন্দ মজুমদাব রসদ দিয়া মৌগল মৈস্ভের প্রাণ বক্ষা 
কবিয়াছিলেন এবং ইহার পুবস্কারম্বরূপ তিনি প্রতাপাধিত্যের রাজ্য ভবানন্দকে 
দিবাব জন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরে অন্ুরোধ করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া 
জাহাঙ্গীর হিন্দুধর্মের অশেষ নিন্দা করিলেন এবং বলিলেন £-. 


১। প্রথম ভাগ -- ১৬ পৃষ্ঠা। 
২ দ্বিতীয় ভাশ "৮১৯৬ পৃষ্ঠা। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৩৯ 


“দেহ জলি ঘায় মোর বামন দেখিয়া । 
বামনেরে বাজ্য দিতে 'বল কি বুঝিয়া ॥” 

মুদলমান ধর্মেব সহিত হিন্দধর্ষের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তিনি সখেদে 
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন £ 

“হায় হায় আথেরে কি হইবে হিন্দুর” 
এবং মনেব গুপ্ত বাসন] ব্যক্ত করিয়! বলিলেন £ 
“আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই। 
সুয্নত দেওয়াই আঁর কলমা পড়াই ॥”; 

এই কথোপকথন ষে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
মূনলমান রাজত্ব অবসানের পাচ বৎসব পূর্বেও হিন্দুর প্রতি মুনলমানের মনোভাব 
সম্বন্ধে বাঁডীলী হিন্দুর কি ধারণ! ছিল অন্নদামঙলের উক্কি হইতে তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। বখতিয়ার খিলজী হইতে আলিবর্দী খানের রাজত্ব পর্যস্ত যে হিন্ু- 
নুললমান্র সম্বন্ধ বা মনোবুত্তির মৌলিক বিশেষ কোঁন পরিবর্তন হয় নাই, 
অননদামঙল তাহাব সাক্ষ্য দেয়। 

ধর্মের দিক দিয়া যেমন মন্দিরে দেবদেবীর মৃতিপৃজা, সমাজের দিক দিয়া তেমনি 
স্রীলোকের শুচিতা৷ ও সতীত্ব রক্ষা হিন্দুরা জীবনযাত্রা প্রধান স্থান দিত। এদিক 
দিয়াও মুসলমানের! হিন্দুদের প্রাণে মর্মান্তিক আঘাঁত দিয়াছে । ৬দীনেশচজ্জ সেন 
হিন্দুমৃসলমানের প্রীতি সম্বন্ধ উচ্ছৃসিত ভাষাঁয় বর্ণনা করিয়ান্েন। কিন্তু তিনিও 
লিখিয়াছেন, “মুসগমান বাঞ্জ! এবং শ্রেষ্ট ব্যক্তিগণ “সিম্ধুকী' ( গুপ্তচর ) লাগাইয়া 
ক্রমাগত হুন্দরী হিন্দু ললনীগণকে অপহরণ করিয়াছেন। যোড়শ শতাবীতে 
ষয়মনপিংহের জঙ্গলবাড়ীব দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচজের দেওয়ানের 
এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। 
পল্লীগীতিকাগুলিতে সেই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে ।”ং পঞ্চদশ শতীব্বীর 
বাংল! কাঁব্যেও এই প্রকার বলপুর্বক হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশের উল্লেখ আছে। 

৬ সেন মহাশয়ের মতে এই প্রকার অপহরণের ফলে হিন্দু-মুমলমানের মধ্যে 
রক্তের সম্বন্ধ. হুইয়৷ তাহাদের মধ্যে “যেরাপ যেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হয় 
ভারতের আর কোনও দেশে তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা! হয় নাই।” বিংশ শতাব্ীতে সেন 
7৯) দ্বিতীয় ভাগ--১৯৮ পৃষ্ঠা। 

" হ। বৃহৎ বঙ্গ--৬৫৩ পৃষ্ঠা। 


৩৪৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মহাশয় এই “মেশামিশি" যে চোখে দেখিয়াছেন মধ্যযুগের হিন্দুরা! ঠিক সে ভাবে 
দেখে নাই। ইহা তাহাদের মর্মাস্তিক দুঃখের কারণ হইয়াছিল এবং ৬সেন মহাশয় 
এই সমুদয় কাহিনীকে “করুণ' আখ্যা দিয়া তাঁহা প্রকারাস্তরে শ্বীকার করিয়াছেন। 

মধ্যযুগে রাজনীতিক অধিকার, ধর্মাহুষ্ঠান ও সামাজিক পবিত্রতা! রক্ষা! বিষয়ে 
আঘাতের পর আঘাত পাইয়া হিন্দুর ষে অবস্থা হওয়! স্বাভাবিক তাহা মুমল- 
মানদের সহিত গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের অনুকুল নহে। এ বিষয়ে ছিন্দু সাহিত্য 
হইতে যে ইঙ্গিত পাওয়। যায় তাহাঁও এই অন্যানের পোষকতা করে। হ্থলভান 
হোসেন শাহ হিন্দুদিগের প্রতি উদারতার জন্য বর্তমান কাঁলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াঁ- 
ছেন। কিন্তু তীহার কালেই নবদ্বীপে উল্লিখিত কাঁজীর অত্যাচার ঘটিয়াছিল 
এবং ব্জিযু গুপ্তও তাহার লমলাময়িক। “চৈতন্যচরিতান্বত গ্রন্থ হইতে জান! যায় 
যে তাহার বাল্যকালের প্রভ্‌ এক ব্রাক্মণ তাহাকে কার্ষে অবহেলার জন্য বেত্রাঘাত 
করিয়াছিলেন এইজন্য সুলতান হইয়া তিনি মুসলমান-স্পৃষ্ট জল খাঁওয়াইয়। তাহার 
জাতি নষ্ট করিয়াছিলেন । তিনি চৈতন্যদেবের জনপ্রিয়তা দেখিয়া কর্মচারীদিগকে 
বলিয়াছিলেন যেন তাহার প্রতি কোন অত্যাচার ন হয়। কিন্তু তাহার হিন্দু 
কর্মচারীর। তাহার হিন্দু-বিছ্েষ সম্বন্ধে জানিতেন ্ৃতরাং তাহার কথায় আশ্বাস না 
পাঁইয়। গোপনে চৈতন্যকে নংবাদ পাঠাইলেন যেন তিনি অবিলম্বে হোসেন শাহের 
রাজধানী হইতে দূরে প্রস্থান করেন।১ হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন উড়িস্তার 
বিরুদ্ধে অভিযানের সময় প্রভূর আদেশ সত্তেও তাঁহার সঙ্গে যাঁন নাই, কারণ 
তিনি দেবমৃত্তি ধ্বংস করিবেন। এই অপরাঁধে হোসেন শাহ তাহাকে কারারুছ্ 
করিয়াছিলেন । এই মন্ত্রীই তাহার ভ্রাতা রূপকে সঙ্গে লইয়া গোপনে চৈতন্তের 
সঙ্গে দেখা করিয়া তাহীকে রাজধানীর নিকট হইতে দূরে যাইতে বলিয়াছিলেন । 
এই সাক্ষাতের সময় দুই ভ্রাতা ছুঃখ করিয়। বলিয়াছিলেন যে 'গো-তরাক্মণদ্রোহী 
স্নেচ্ছের অধীনে কার্য করিয়া” তাহার! নিজেদের “অধম পতিত পাপী” বলিয়া মনে 
করেন।২ 'িদার-হৃদয়' হোসেন শাহের প্রতি সমসাময়িক হিন্টুর মনোভাব ষে 
বিংশ শতাবীর হিন্দুদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তবে এই সুলতানের বা তীহার অন্থচরদের প্রসাদপুষ্ট কবিগণ তাহাকে যথেষ্ট 
প্রশংসা করিয়াছেন । যশোরাজ খান নামক কবি তাহাকে “জগত ভূষণ' এবং 

১) চৈতন্তভাগবত, অস্ত্যথণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়। 

২। চৈতন্কচবিঙাগৃত, মধালীল।, ১ম পরিচ্ছেদ। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪১ 


কবীন্ত্র পরমেশ্বর তাহাকে “কলিষুগের কৃষ্ণ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহ! 
হোসেন শাহের স্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়! মধ্যযুগের বাঙীপী কবির দীর্ঘ-দাসত্ব- 
জনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত। 
কারণ মধ্যযুগের শেষে যখন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংদ বিলাতের 
পার্লামেন্টে ভারতবানীর প্রতি অত্যাচারের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন কাণি- 
বাসী বাঙালী পণ্ডিতের! তাঁহাকে এক প্রশস্তিপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখ! ছিল 
ধে অর্থের প্রতি হেঙ্টিংদের কোন লোভ ছিল না এবং তিনি কখনও কাহারও কোন 
অনিষ্ট করেন নাই । অথচ এই হেষ্টিংসই উক্ত পণ্ডিতদের জীবদ্দশায় অর্থের লোভে 
কাশীর রাজা চৈৎসিংহের ও অযোধাঁর বেগমদের সবনাশ করিয়াছিলেন এবং 
অনেকের মতে মহারাজ! পন্দকুখারের কাশির জন্য গ্রধানত তিনিই দাী। 
স্থতরাঁং মধাধুগে কবির মুখে রাজার স্ততির প্ররূত মূল্য কতটুকু তাহা সহজেই 
অন্থমেয়। 

মুমলমানদের ধর্মের গৌড়ামি যেমন হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রতি বিমুখ 
করিয়াছিল, হিন্দুদের সামাজিক গৌঁড়ামিও মুমলমানগণকে তাহাদের প্রতি 
সেইব্বপ বিমুখ করিয়াছিল। হিন্দুর! মুলমানদিগকে অকল্পৃশ্ত শ্নেচ্ছ যবন বলিয়! 
দ্বণ! করিত, তাহাদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন রাখিত না। গৃহের 
অভ্যন্তরে তাহাদের প্রবেশ করিতে দিত না, তাহাদের স্পৃ্ই কোন জিনিষ ব্যবহার 
করিত ন1। তৃষ্ণার্ত মুসলমান পথিক জল চাঁছিলে বাসন অপবিভ্র হইবে বলিয়া 
তাহা দেয় নাই, ইবন বন্ত,তা এব্ধপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সপক্ষে 
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুরা মেমন নিজেদের আচরণ সমর্থন করিত, মুনলমানরাও 
তেমনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়। মন্দির ও দেবমূঙি ধ্বংসের সমর্থন করিত। বস্তত 
উভয় পক্ষের আচরণের যূল কারণ একই-যুক্তি ও বিচার নিরপেক্ষ ধর্মান্ধত!। 
কিন্তু গ্তাঁধা হউক বা অন্যাধ্য হউক পরম্পরের প্রতি এরূপ আচরণ যে উভয়ের 
মধ্যে গ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের ছুন্তর বাধা স্থ্টি করিয়াছিল ইহ! অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। অনেক দিন যাবৎ অভ্যস্ত হইলে অত্যাচারও গা-সহ! হইয়া যায়, 
যেমন সতীদাহ ব1 অন্যান্ত নিষ্ঠুর প্রথাও হিন্দুর মনে এক সময়ে কোন বিকার 
আনিতে পাঁরিত না। হিহ্দু-মুলমানও তেমনি এই নব সত্বেও পাশাপাশি বাম 
করিয়াছে কিন্তু ছুই সব্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতভাব তো৷ দূরের কথ স্থায়ী গ্রীতির বন্ধনও 
প্রকৃতরূপে স্থাপিত হয় নাই। 


৩৪২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


অনেকে ছোটখাট বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই সত্যকে অস্বীকার করেন। 
পুর্বোক্লিখিত “কাজী দলন' প্রসঙ্গে চৈতম্যচরিতামতে, আছে যে যখন চৈতন্তের 
বহুমংখ্যক অন্ুচর তাহার গৃহ ধংস করিল তখন কাজী চৈতন্তের সঙ্গে আপোষ 
করিবার জন্ত বলিলেন £-_ 
“গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবতী হয় মোব চাঁচা। 
দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাচা। 
নীলাম্বর চক্রবতী হয় তোমার নান । 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা |” 
ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেকে মধাযুগে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে একটি 
অচ্ছেষ্য উদার সামাজিক শ্রীতিব নত্বস্ধ কল্পনা করিয়াছ্েন। কিন্তু এই কাঁজীই 
যখন শুনিলেন ষে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চৈতন্য কীর্তন কবিতে বাহিব 
হইয়াছিলেন তখন 'ভাগিনেয়” সম্বদ্ধে বলিয়াছিলেন £-- 
(নিমাই পণ্ডিত) “মোরে লঞ্ঘি হিন্দুয়ানি করে। 
তবে জাতি নিমু আজি সবাঁর নগরে |”, 
ইহাঁও স্মরণ রাখ কর্তব্য যে এই “কাজী মামা” চৈতন্তের বাড়ীতে আপিলে 
যে আসনে বসিতেন তাহা গঙ্গাজল দিয়! ধুইয়া! শোধন করিতে হইত, জল 
চাছিলে যে পাত্রে জল দেওয়া হইত তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথব৷ 
শোধন করিতে হুইত। খাগ্যের কোন প্রশ্ঠই উঠিত না। নিমাই পগ্ত 
“কাজী মামার' বাড়ী গিয়া কিছু পান বা আহার করিলে জাতিচ্যুত হইতেন। 
ইহাতে আর যাহাই হউক মাঁমা-ভাগিনেয়ের মধুর প্রীতি-দন্বন্ধ স্থাপিত 
হয় না। 
ক্রমে ক্রমে মুসলমান সমাজেও ইহার গ্রতিক্রিয়! দেখ! দিল। মুসলমানেরা 
হিন্কুর ভাত খাইত না। কেহ হিন্দুর আচার অনুকরণ করিলে তাহাকে কঠোর 
শান্তি পাইতে হইত। যবন হরিদাস বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ কবিলে 'মুলুকের পতি, 
তাহাকে বলিলেন £-- 
“কত ভাগ্যে দেখ তৃমি হঞ্াছ বন । 
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন। 


১। আঙিলীল1, ১৭শ পরিচ্ছেদ । 
২) টৈতগ্কভাগধত, বধ্যখ্ড, ২৩শ অধ্যায়। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৩ 


আমর! হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত । 

তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ-জাত |” ; 
হরিদাসের প্রতি অতি কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হইল। হুকুম হইল বাইশ বাঞ্জারে 
নিয়া গিয়া কঠোর বেত্রীঘাতে হরিদাকে হত্যা করিতে হুইবে। চৈতন্- 
ভাগবতের এই কাহিনী কিছু অতিরঞ্রিত হইলেও সে যুগে সারিকা 
মধ্যে কাল্পনিক মধুর প্রীতি-সন্বন্ধের সমর্থন করে ন1। 

এ সম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যে ষে ছুই একটি সাধারণ তাঁবের উদ আছে 
তাহাও এই মতের সমর্থন করে না। বিখ্যাত মুনলমান কবি আলাওল 
বাংলায় কবিত। লিখিয়াছেণ বলিয়৷ অনেকে তাহার কাব্যের মধ্যে হিন্দু- 
মুসলমানের মিলনের সুত্র খু'জিয়া পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিংসক্কোচে 
ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্ট' করিয়াছেন ষে হিন্দুর দেবতা মূর্থের দেবতা 
এবং ইসলামই সর্বশেষ্ঠ ধর্ম এবং মোক্ষলাঁভের একমাত্র উপায়। অপরদিকে 
বৈষ্ণব গ্রস্থ প্রেমবিলাসে মুসলিম শাঁসনকে সকল দুঃখের হেতু বলিয়া বর্ণন! 
কর! হইয়াছে। অদ্বৈতপ্রকাশে মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা 
হইয়াছে । জয়ানন্দের মতে ব্রাহ্মণদের পক্ষে মুঘলমানদের আদব-কায়দা গ্রহণ 
কলিষুগের কলুষতাঁরই একটা নিদর্শন মাত্র, ইত্যাদি । 

হিন্দুরা যাহাতে মুলমান সমাজের দিকে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি দেখাইতে 
ন! পারে তাহার জন্য হিন্দু সমাজেব নেতাগণ কঠোর হইতে কঠোরতর বিধানের 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত সামান্য অপরাঁধেও হিন্দুরা সমাজে 
পতিত হইত। ইহার ফলে যে হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে এবং মুসলমানের 
সংখ্যা বাঁড়িতেছে তাহ হিন্দু সমাজপতিরা ষে বুঝিতেন ন! তাহা নহে, কিন্ত 
তাহারা হিন্দৃত্ব রক্ষা করিবার জন্ত হিন্দুকে বিসর্জন দিতে প্রস্থত ছিলেন। 
ফলে বাংল! দেশে মুসলমানের! হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় বেশ হইয়াছে ; কিন্ত 
হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, ও সংস্কৃতি অক্ষত ও অবিক্তত আকারে অব্যাহতভাকে 
মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে 
অনেকে ইহা শ্বীকার করেন না, স্থতরাং এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন । 


১। এ, আদিখখ, ১৪শ অধ্যায়। 
২। 20 855 00085010311, 96269) 30461: 80৮51 800 080085816, 00,1425. 


৩৪৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


৬। হিচ্কু ও মুসলমান সংস্কৃতি 

বর্তমান শতাবীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত 
হইয়াছে যে মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতস 
হারাইয়াছে। এবং এমন একটি নৃতন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিচ্দু 
সংস্কতিও নহে, ইসলামীয় সংস্কৃতিও নহে--ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ 
শতাবীর প্রথম ভাগে রাজ রামমোহন রায়, হ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং 
শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ 
, ইহার ঠিক বিপরীত মতই পৌষণ করিতেন, এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। 
সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে। হিন্কু রাজনীতিকেরাই এই 
নৃতন মতের প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক । মুমলমান নায়কেরা ভারতে ইসলামীয় 
সংস্কৃতির পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপরই 
পাকিস্তান একটি ইসলামীয় রাঁজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

মুললমীন বিজেতাঁরা ভারতে আসিয়া যে নৃতন সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হুন, 
নিজেদের স্বাতস্ত্য রক্ষার জন্য তাহাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলেন। ইহার পূর্বে ভারত- 
বাসী এবং ভারতে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দু সংজ্ঞায় চিহিত হয় নাই। 
স্থতরা আলোচ্য বিষয় এই যে ১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংল! দেশে যে সংস্কৃতি 
ছিল ১৮৯০ সালে মুসলমানের সহিত মিশ্রণের ফলে তাহার এমন কোন 
পরিবর্তন হইয়াছে কিনা যাহা! ইহাকে একটি ভিন্ন ৰপ ও €ৈশিষ্ট্য দিয়াছে। 
এই আলোচনার পূর্বে ছুইটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, সকল 
প্রাণবন্ত সমাজেই স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে পরিবর্তন ঘটে। বাঁংল। দেশের 
মধ্যযুগের হিন্দুদমাজেও ঘটিয়াছে। কিন্তু এই পরিবর্তন কতটুকু ইসলামীয় 
সংস্কৃতির সংস্পর্শে ঘটিয়াছে বর্তমান ক্ষেত্রে কেবল তাহাই আমাঁদের বিবেচ্য। 

দ্বিতীয়তঃ, দুই সম্প্রদায় একসঙ্গে বসবাম করিলে ছোটখাট বিষয়ে একে 
অন্তের উপর গ্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সংস্কৃতি অন্তরের জিনিষ-্-ইহার 
পরিচয় প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাস, নামাজিক নীতি, আইমকান্ছন, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প 
ইত্যাদির মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে । স্থতরাৎ সংস্কৃতির পরিবর্তন বুঝিতে 
হইলে এই অমুদ্য় বিষয়ে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাই বুঝিতে হুইবে। 

হিশ্লুর ধর্মবিশ্বাম ও সামাজিক নীতিতে ইসলামীয় ধর্মের ও মুসলমান সমীজের 
প্রভাবে বিশেষ কোনই পরিবর্তন হয় নাই । জাতিভেদে জর্জরিত হিন্দু সমাজ 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৫ 


মৃসলমান সমাজের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে 
পারিত, কিন্তু তাহ! করে নাই। বহু কষ্ট ও লামা সহ করিয়াও হিন্দু মৃত্তিপৃজা! ও 
বহু দেবদেবীর অন্তিত্ে বিশ্বাস অটুট রাখিয়াছে। হিন্দু আইনকাছছনকে নৃতন স্বতি- 
কারের! কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সামাজিক প্রয়োজনে, 
ইসলামীয় আইনের কোন প্রভাব তাহাতে নাই। 

বাংল! সাহিত্যে কতকগুলি আরবী ও ফাসঁ শবের ব্যবহার ছাড়া আর 
কোন দিক দিয়া ইসলামীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না । একদল 
মুসলমান লেখক ফার্সী সাহিতোব আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলায় রোমান্টিক 
সাহিত্যের আমদানি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | হিন্দু সাহিত্যিকের তা! 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা! করিয়া সাহিত্যকে ধর্মের বাহনরূপেষ্ট বাবহার করিয়াছেন ।১ 
বাংলাদেশে নব্য-্যায় ও দর্শনের অন্ত কোন শাখার যে সমুদয় আলোচনা 
হইয়াছে, তাহাতে এবং আয়ুর্বেদ ও অন্যান্ত শানে ইসলামের কোন প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় না । 

মধ্যযুগে হিন্দু শিল্লেব উপর মুসলমানের প্রভাব বিশেষ কিছুই নাই। যে সকল 
দোঁচাল1 বা চৌচাঁল। মন্দিরের বিষয় ১৫শ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার 
গঠনপ্রণালী হিন্দুব নিজন্ব নয়, মুসলমানের নিকট হইতে প্রার্ধ, এ বিশ্বাসের ষে 
কোন যুক্তিসংগত কাঁবণ নাই তাহ! সেখানে দেখান হইয়াছে । মন্দিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কোন অন্নে, যেমন ঢেউ-খেলান খিলানে, সম্ভবত মুমলমানের প্রভাব আছে । 
কিন্তু ইহ1 সংস্কৃতির পবিবর্তন সুচনা কবে না । 

কেহ কেহ মনে করেন যে, সুফী দরবেশর! যে উদার ধর্মমত প্রচার করেন, 
তাহাতে হিন্দু ধর্মমত্ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে । হিন্দুদের সম্বন্ধে সুফী দরবেশদের যে 
বিদ্বেষের ভাব ছিল তাহ! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । তাহারা ষে ধর্মমত প্রচার করিত 
তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুধর্মের প্রভাব ছিল। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, 
স্থফীদের প্রভাঁব যদি কিছু থাকে তবে তাহা! আউল বাউল প্রভৃতি কয়েকটি অতি 
ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দ্বয়ং চৈত্ন্যদেব নাঁনক,কবীরের ন্যায় যে উদার 
ভক্তিবাদ ও সামাজিক সাম্যবাদের প্রচার করিয়াছিলেন তাহাঁও শতবর্ষের মধোই 
নিশ্ষল হইয়াছিল | বিরাট হিন্দুসমাজ পুবাণ ও স্থতিশান্ত্রূপ বৃহৎ বনম্পতির 


১। এনামুল হক ও আবছল কবিম, 'আরাকান রাজসন্তায় বাংলা সাহিতা, ৬» পৃষ্ঠ।। 
হু) ২৮৮ পৃষ্টা ষইব্য। 


৩৪৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


আশ্রয়ে গড়িয়া! উঠিঘাছে। ক্ষুদ্র লতাপাতা চারিদিকে গজাইলেও বেশীদিন বাঁচে 
নাই এবং বিরাট হিন্দুসমাজের গায়েও কোন দাগই রাখিয়া যাইতে পারে নাই । 
১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ যাহা ছিল আব ১৮০০ খ্রীষ্টাবে হিন্দু ধর্ম ও 
সমাঁজ যাহ! হইয়াছিল এ দুইয়ের তুলনা করিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত 
হইবে। হিন্দু সাধুসম্ত ও মুফী দরবেশ, ফকীর প্রভৃতির মধো ধর্মমতেব উদাৰত। ও 
অপর ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল তাহার ফল স্থায়ী বা ব্যাপক হয় নহি। 

আরও যে কয়েকটি বুক্তির অবতারণা কর! হয় তাহা অকিঞ্চিংকর। হিন্দু 
ও মুসলমান উভয়েই উভয় সপ্প্রদায়ের সাধুসস্ত পীব-ফকিবকে শ্রদ্ধা কবিত। ইহা 
হইতে অনেকে হিন্টু-মুসলমাঁনেব ধর্মের সমন্বয়েব কল্পন1 কবিয়াছেন। বান্তবিকপক্ষে 
এইরূপ বিশ্বাসের কারণ ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতীষ বিশ্বীস। বিপদে পড়িলে লোঁকে 
নান! কাঁজ কবে, সুতরাং আধিব্যাধি ও সমূহ বিপণ হইতে ত্রাণ বা ভবিত্তৎ 
মঙ্জলের আশায় সাধারণ লোক অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সাধু ও পীরদ্বে 
সাহায্য প্রার্থনা কবিত এবং তাহাদেব দবগায় শিরনি মানিত। ইহ! মানুষের একটি 
স্বাভীবিক প্রবৃত্তি । ইহাতে ধর্মনমন্থয়েব কোন প্রশ্নই উঠে না । হিন্দুব মুসলমান 
পীরকে তক্তি কগিত, কিন্ত গৃহেব মধো ঢুকিতে দিত না এবং তীহাদেব স্পৃষ্ট 
পানীয় বা খাগ্য গ্রহণ করিত না। নবাব মীরজাফবেব মৃত্যুণধ্যায় নাকি তাহাঁকে 
কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামূত পান কবান হইয়াছিল। এই ঘটনাটিও হিন্দু-মুলমানের 
মিলনচিহুম্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বাচিয়া উঠিলে হয়ত তিনি এ দেবীব 
মন্দিরটিই ধ্বংদ করিতেন। তাঁহার অনতিকাল পূর্বে নবাব মুশিদকুলী খান উহা 
নিকটবর্তী অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া মপজিদ নির্মাণ কবিয়াছিলেন এবং ইহা 
মীরজাফরের জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল। মুনলমানেরা হোলি খেলিত এবং 
হিন্দুর! মহরমের শোভাধাত্রায় যোগ দিত, ইহা স্বাভাবিক কৌতৃহলের ও আমোদ- 
উৎসবের প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। ইহাতে ধর্মমত পরিবর্তনের কোন চিহ্ন খু'জিতে 
যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র । আর কোট কোটি মুসলমানদের মধ্যে একজন কি চুইজন 
হিন্দু দেবদেবীর পুজ! করিলে তাহা ব্যক্তিগত উদারতার পরিচয় হইতে পারে, 
কিন্তু হিন্দু-সুদলমান ধর্মের সমন্বয় সুচিত করে না। পূর্বে উল্লিখিত মুসলমান 
কর্তৃক হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ও ধর্যানু্টানে বাঁধ! দেওয়ার অসংখ্য কাহিনী ও 
সমসামগ্লিক বর্ণনা সত্বেও যাহারা ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মৃূলমানদের মধ্যে সমব্বস্কের 
বা সঙ্জ্রীতির প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়ান, এই শ্রেণীর কতকগুলি দৃষ্টান্ত ছাড়া 


ধর্ষ ও সমাজ ৩৪৭ 


তাহাদের অন্ত কোন সম্থল নাই। সতভ্যপীরের পুজা তাহাদের ত্র্ধা্। তীহার 
উচ্চৈংস্বরে ঘোষণা৷ করেন ষে সত্যপীরের পৃজ! হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের 
একটি বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু ম্মরণ রাখিতে হইবে যে সত্যপীরের কাহিনী 
অনেকটা এক হইলেও এখন পর্যন্তও হিন্দু! তাহাঁদের অন্তান্য ধর্সানুষ্ঠানের স্যায 
মত্যনারায়ণকে পূজা করে আর মুসলমানেরা অন্যন্য পীরের ন্যায় সত্যপীরকে 
শিরনি দেয়। এই সম্বন্ধে যে লৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে "তাহাতে বিশ্বাস 
করিয়া হিন্দু ও মুনলমান উভয়েই বিপদ হইতে মুক্তি ও ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় 
সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পূজা দিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ধর্মসমন্বয় 
অর্থাৎ ছুই ধর্মের মিশ্রণের ফলে নৃতন ধর্মমতের প্রবর্তনের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্* 
মাই। আজিকার দিনেও এমন বহু (গাডা হিমু পুরোহিত ডাকিয়। নিয়মিত 
সত্যনারায়ণের পৃজা করেন, যাহার! মুসলমানের সঙ্গে কোন ধর্ম বা নামীজিক 
সবদ্ধের কথা শুনিলে শিহরিয্না উঠিবেন। মধ্যযুগে যে হিন্দুদের মানসিক বৃত্তি 
ইহ1 অপেক্ষা উদার ছিল, এরূপ মনে করিবার যুক্তিলঙ্গত কোন কারণ নাই । 

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ১২০০ শ্রীষ্টাব্ধের পূর্বে হিন্দুধর্মের যাহ! মূল নীতি ছিল, 
অর্থাৎ দেবদেবীর মৃততি পূজা ও তদাহুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, বেদ, পুরাঁণ প্রভৃতি ধর্মশাস্দে 
অচল বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহাযো শাস্তের বিধান মত পৃজাপার্বণ, অস্তোটি- 
ক্রিয়। ও শ্রাদ্ধ, এবং ভগবান, পরলোক, জন্মাস্তর, কর্মফল, অদৃষ্ট, স্বর্গ, নরক 
ইত্যাদিতে বিশ্বাস, দেবছিজে ভক্তি ইত্যাদি, ১৮০* খ্রীষ্টান ঠিক তাহাই ছিল। 
যদি কিছু যোগ বা পরিবর্তন হইয়া থাকে যেমন নৃতন বৈষ্ণব মত, সহজিয়া মত 
ও নূতন লৌকিক দেবতার পুজা, ব্রতানুষ্টান প্রভৃতি--তাহাও কাঁলের পরিবর্তনেই' 
হইয়াছে, ইসলামের প্রভাবে নহে। হিন্দুমমাজ সম্বন্ধে এই কথা খাটে। 
হিন্দু সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য--কঠোর জাতিভেদ ও অস্পৃশ্ঠতা, স্ত্রীলোকের 
বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাঁহ নিষেধ, বাঁল-বিধবার দুর্দশা! ও কঠোর জীবনষাজ।, 
কৌলীন্প্রথা, পতীদাহ, স্বামীর সম্পত্তিতে অনধিকার--সকলই পূর্ববৎ ছিল। 
এই নকল দোধক্রটি মুসলমান সমাজে ছিল না এবং প্রতিবেশী মুসলমানদের 
ৃষ্টান্তে এইগুলির অনৌচিত্য ও অপকারিতা হিন্কুর মনে প্রতিক্রিয়া স্থট্ট 
করিবে, ইহাই ম্বাভীবিকভাবে প্রত্যাশ! করা যায়। কিন্তু কাধতঃ তাহ! হঙ্ক 
নাই। অপরদিকে সর্ব ধর্মই যে সত্য এবং মুক্তির সোপান, হিন্দুর এই উদার 
ধর্মমত মুসলমান গ্রহণ করে নাই। 


৩৪৮ বাংল৷ দেশের ইতিহাস 


ভক্ষ্য, পানীয়, ভোজনপ্রণীলী, বিবাহার্দি লৌকিক সংস্কার ও অনুষ্ঠান 
বিষয়ে হিন্দুর উপর মুঘলমানের বিশেষ কিছু প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় না। হাহাঁরা 
দরবারে যাইতেন তাহাদের পোধাক-পরিচ্ছদদ কর্তকট! মুসলমানী ধরনের ছিল, 
কিন্তু বাংলাদেশের বিরাট হিন্দু সমাজে ইহাঁর প্রভাব স্থান ও সংখ্যায় খুবই 
সীমাবদ্ধ ছিল। প্ররুত সংস্কৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ এতই ন্দীণ যে ইংবেজেবা 
এদেশে আসিবার পর মুনলমানী পোষাকের বদলে বিলাতী পোষাঁকেরই চল 
হুইল। আজ বাঙালী হিন্দুদেবে পোষাকের মধ্যে মুললমানী প্রভাব বিশেষ 
কিছুই লক্ষ্য কর! যাঁয় না । হিন্দুব উপব মুনলমীনের অনেক ছোটখাট প্রভাব 
হিন্দুবা এই পোষাকের স্যাঁয়ই তাগ করিয়াছে। আজ আব তাহার চিহ্ন নাই। 
কারণ সেগুলি সংস্কৃতি নহে, তাহাঁর বহিরাবরণ মাত্র। কিন্তু যদিও হিন্দুবা 
মুসলমানদের প্রভীব হইতে আত্মবক্ষা। করিয়াছে, মুসলমানের! যে হিন্দুব প্রভাব 
এড়াইতে পাবে নাই তাহ] পূর্বেই বল! হইয়াছে । ইহার প্রধান কারণ বাঙালী 
মুনলমাঁনদের অনেকেই ধর্মাস্তরিত হিন্দু বা তাহাদের বংশধর। সুতরাং হিন্দুব 
ধর্ম ও সামাজিক সংস্কার তাহাবা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং 
তাহাদের সঙ্গে ইহার কতকগুলি মুললমান-সমীজেও গৃহীত হইয়াছে। কিন্ত 
এই হিন্দু প্রভাবের ফলে যে ইসলাম-সংস্কৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
এবূ্‌প মনে করিবার কোন কারণ নাই। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। আবশ্তক যে অনেকে মনে করেন মুসলমান হুলতান 
ও ওমরাহের উৎমাহেই বাংল। সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
দুইটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ কবিলেই এই ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে । 

প্রথমতঃ, বাংলাদেশে প্রায় ছয় শত বৎসর ব)াগী মুসলমান রাঁজত্বে। মুনলমান 
স্থলতান ও তাহাদের অন্ুচকের মধ্যে বাংল] সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ধাঁহাদের 
নাম জীন! গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ছয় জনের বেশী নহে। 

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগে কেবল বাংলায় নহে ভারতের সকল প্রদেশেই--এমন কি 
যেখানে মুললমাঁনদের আধিপত্য ছিল না এবং মুসলমান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতার 
কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেইসব দেশেও স্থানীয় কথ্যভাষা সাহিতোর 
ভাষায় উন্নীত হইয়াছিল। 

হুতব্নং বাংলার মুসলমান স্থীলতানদের অনুগ্রহ না হইলে যে বাংলা 
পাহিত্র প্রতিষ্ঠা হইত ন1 এপ মনে করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারশ নাই। 


ধর্ম ও সমাজ ৩৪৯ 


আর দেশের বাজা দেশের সাহিত্যিককে উৎনাহ দিবেন ইহাই শ্বাভাবিক। 
ইহা না করিলে প্রত্যবায়, করিলে অত্যধিক প্রশংসার কোন কারণ নাই। 

ঢাঁকা বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত বাংলার ইতিহাস 
দ্বিতীয় ভাগে (17550919 ০: 960881, ৬০1, ]]) সুলতান ছোঁসেন শাহেব 
ংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হবীবৃল্লাহ২ষে উক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রথম অংশের সারমর্ম 
এই যে-উক্ত বংশের উদার শাসননীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে পাহিত্যিক 
প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহ! অবরোধমুক্ত হইয়া বেগবতী 
নদীর মত প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল । * 

হোসেন শাহের রাঁজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ থ্রীষ্টাব। ইহার পূর্বেই 
চণ্ডীদাসের পদাবলী, কৃত্তিবাসেব বাংল! রামায়ণ, বিজয় গুপ্তের মনসাঁমক্গল 
এবং মালাধর বনুর শ্রীকুষ্ণবিজয় বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । বিপ্রদাস 
পিপিলাই হোসেন শাহের ব্লাজত্ব লাভের ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার মনসামঙ্গল 
রচন। করেন। স্ৃতরাং মধ্যযুগের বাঁংল। সাহিত্যের যে তিনটি প্রধান বিভাঁগ-- 
অন্নবাদ-সাহি ত্য, মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী-_তাহাব প্রতি বিভাগেই উৎকুষ্ট 
কাব্য হোসেন শাহী আমলের পূর্বেই রচিত হইয়াছে। স্থতরাঁং কাঙাঁপী কবির 
স্চজনীশক্তি যে হোসেন শাহেব পূর্বে রুদ্ধ হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কোন 
কারণ নাই। পদীবলী*সাহিত্য ও অন্বাঁদ-মাহিত্য যে চণ্ডীদান ও রুত্তিবাসের 
হাতে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । মঙ্গলকাব্যের মধ্যে 
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২০৫০ বাংল। দেশের ইতিহাস 


যে দুইখানি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলিয়! গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে তাহার মধ্য একখানি-_মূকুন্দরামের চশ্ডীমঙ্গল কাব্য--হোসেন শাহী বংশের 
অবসানের ৬০৭০ বত্পর পর, এবং আর একখানি--ভারতচন্জ্রের অন্নদামঙ্গল--- 
তাঁহারও দেড়শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং হোসেন শাহী শাসনের 
আশ্রয়েই যে বাংল! সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল এই উক্তির সপক্ষে কোন 
' হুদ্কিই নাই। 
এই উক্তির পর চৈতন্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও পর্াাবলীর উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক 

হ্বীবুল্লাহ, আরও বলিয়াছেন যে হোঁসেন শাহের রাজত্বের মত উদার ও পরধর্ম- 
লহিষুট শীমন ন1 থাকিলে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার এবং এই যুগে বাংলার 
পাংস্কৃতিক নব-জাগরণ ( [২6081558106 ) সম্ভবপর হইত না। হোসেন শাহের 
বাজত্বে নবন্ীপের কাজী বৈষ্ণব ভক্তগণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন 
এবং চৈত্তস্তা্দেব ষে কাজীর বিরুদ্ধে লডাই করিয়াই বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ 
হরিনাম সংকীর্তন প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বল! হুইয়াছে।, 
হোসেন শাহের মন্ত্রী ও পারিষদেরা যে তাহার ভয়ে চৈতন্যদেবকে রাজধানী গৌডেব 
সাধ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।* 
আর ইহাঁও বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে শ্রীচৈতগ্তদেব দীক্ষার পবে চব্বিশ 
ধৎসর (১৫১০-৩৩ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন--ইহাঁর মধ্যে সর্বসাকুল্যে পুরা একটি বছরও 
তিনি হোসেন শাহী রাঁজ্যে অর্থাৎ বাংলাদেশে কাটান নাই । তাহার পবম ভক্ত 
ও হোসেন শাহের পরম শক্র উড়িস্তার পরাক্রাস্ত শ্বাধীন রাজ! প্রতাপরুদ্রের 
আশ্রয়েই তিনি অবশিষ্ট জীবনের বেশীব ভাগ সময় কাটাইয়াছেন। 

এই সমুদয় মনে রাখিলে সহজেই বুঝিতে পার! যাইবে যে অধ্যাপক হুবীবৃল্লাহর 
উক্তি এত অসার ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ষে তাহা! আলোচনার যোগ্য নহে । তথাপি 
একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত এবং আচার্ যছুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 
বাংলার ইতিহাসের কোন উক্তিই অগ্রাহ কর! যায় না। কারণ সাধারণ লোকে 
যে বিনা বিচারে তাহা নত্য বলিয়। মানিয়া লইবে ইহ! অস্বাভাবিক বা আশ্র্ষের 
'বিষয় নহে। এই জন্তই নিতান্ত অসার হইলেও অধ্যাপক হবীবুল্লাহ্‌র উক্তির 
বিস্তৃত সমালোচন। করিতে বাঁধ্য হইয়াছি। 


১) পু: ২৭৪০৫ স্ষ্টবা। 
২। পৃঃ ৩৫০ উইহ্য। 





অয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সংস্কৃত সাহিত্য 


মধ্যযুগে বাংল! দেখবে সংস্কৃত সাহিত্য নিয়লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
কবা যাইতে পারে $-- 

(ক) স্বৃতিশান্্, (খ) নবান্তায় ও দর্শনধঙ্ছেব অন্যান্য শাখা, (গ) স্্, 
(ঘ) কাব্য, (উ) নাট্যসাহিতা, (চ) প্রবণ, (ছ) গৌড়ীয় বৈষ্বদর্শন, 
ধ্মতত্ব ও ভজতিতত্ব, (ভ) অনন্কাব, (ৰা বাঁকবণ, (4) অভিধান, 
() বিবিধ। 


১। স্মৃতিশান্ত 

বাংলাব মধ্যযুগীয় সংস্কবত সাহিতোর কীতিস্তন্ত তিনটি,স্প্স্বৃতি, নব্য্তায় 
এবং তন্ত্র। বাংলাঁদেশেব স্বত্িনিবন্ধকাবগণেব মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রঘুনজ্মন । 
তিনি শ্মার্ত ভট্টাচাধ নামে স্থধী সমাজে স্থপবিচিত। তীহাব পবেও এইট “দশে 
বন শ্বতিকাঁর জন্মিযাছিলেন ; তবে তীহাদেব বচিত গ্রন্থাবলী তেমন প্রসিদ্ধ নহে 
এবং বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তার সাক্ষা বহন কবে না। বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ শ্বৃতিকাঁব- 
গণের গ্রন্থে, বিক্ষেত বঘুনন্দনেৰ অষ্টাবিংশতি তত্বে, স্বাধীন চিন্ত। ও শুষ্ক বিচাব- 
বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশের স্বৃতিনিবন্বগুলিতে অনংখ্য স্বতিকার 
ও শ্বৃতিগ্রন্থের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে অনেক ম্বতিকাব মৈথিল। বঙ্গীয় শ্বৃতি 
সম্প্রদায়ের ন্যায় মৈথিল শ্বৃতিসম্প্রদায়ও সবিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং 
শেষোক্ত সম্প্রদায় পূর্বোক্ত সম্প্রদায়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াঁছিল। স্থতি- 
শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানত তিনটি-মাচাব, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবহাৰ। এই 
সকল বিষয়েই বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ শ্বতি-নিবন্ধ রচন! করিয়াছিলেন ৷ তাহাদের 

মধ্যে কেহ কেহ গ্রাচীন-্্তির উল্লেখযোগ্য টীকাঁও রচন] করিয়াছিলেন। 
'সাহুড়িয়ান' শুলপাণি প্রাক-রখুনন্দন যুগের অগ্যতম খ্যাতনামা! শ্বতিনিবন্ধকার। 
তিনি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে জগ্মগ্রহণ করেন। তীহার গ্রস্থসমূছের নাম 
“বিবেক'--অস্ত। তাহার বিবিধ-বিষক্বক গ্রস্থাবলীর মধ্যে 'প্রার্মশ্চিত্তবিবেক' ও 


৩৫২ বাংল দেশের ইতিহাস 


'শ্রাঙ্বিবেক সমধিক প্রসিদ্ধ । যাজ্জবন্ধ্য-্থতির দীপকপিকা' নামক টীকা, 
শ্লপাণির নামান্কিত। 

রঘুনন্দন সশ্রদ্ধভাঁবে ধাহাঁদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, 'রায়মুকুট” উপাধিকারী 
বুহদ্পতি তাঁহাদের অন্ততম। রাজ! গণেশের পুত্র যু বা জলালুদ্দীনের 
সমকালীন বুহম্পতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে ঠীহার স্থিতিরত্ুহার ও 
“রায়মুকুটপদ্ধতি' নামক গ্রস্থদ্বয় রচন! করিয়াছিলেন । 

শ্রীনাথ আচার্চচূড়ামণি ছিলেন রঘুনন্দনেব অধ্যাপক । শৃলপাণির কতক 
গ্রন্থের, জীমৃতবাহনের “দায়ভাগ'-এর এবং নারায়ণ-রচিত ছন্দোগ-“পরি শিষ্টপ্রকাশ'- 
এব টাকা ছাঁড়াও শ্রীনাথ বহু নিবন্ধ রচন1 করিয়াছিলেন ; নিবন্ধগুলির নাঁষের 
অন্ত্যভাগ হিসাবে এইগুপিকে “অর্ণব*বর্গ, “দীপিকা'-বর্গ, “ন্দ্রিকা*বর্গ ও “বিবেক” 
বর্ণে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তীহার 'কৃত্যততীর্ণন ও 'ছুর্গোঘসববিবেক? সমধিক 
প্রসিন্ধ। 

বের স্মার্তকুলতিলক নবন্বীপ-গৌরব রঘুনন্দন ১৫০০ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের 
অস্তবর্তী লেখক। প্রসিদ্ধ অগ্টাবিংশতি তত্ব ছাড়াও তিনি 'দীয়ভাগটীকা” 
“ভীর্থতত্ব” 'যাত্রাতত্ব', “গয়াশ্রাদ্বপদ্ধতি', “রাঁসযাত্রাপদ্ধতি', “ত্রিপুক্ষরশাস্তিতত্ব' ও 
“গ্রহযাগতত্ব' নামক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়সমূহের 
ব্যাপকত। এবং ন্যায় ও মীমাংসাশান্ত্রের সাহায্যে সুক্ষ বিচার বিশ্লেষণে এই স্মার্ত 
ভট্টাচার্য ছিলেন অন্ধিতীয়। 

বাগ.ড়ি (লুব্যান্রতটী ) নিবাসী গোবিন্দানন্দ কৰি কক্কণাঁচার্য ছিলেন সম্ভবত 
রঘুনন্দনের সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। '“দানক্রিয়াকৌমুদী?, 'শুদধি- 
কৌমুদী”, "শ্রান্ধক্রিয়াকৌমুদী”, 'বর্ধক্রিয়াকৌমুদী' ও “ক্রিয়াকৌমুদ্বী” নামক 
নিবন্ধাবলী ছাড়াও গোবিন্বানন্দ শূলপাঁণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক'-এর “তত্বার্থকৌমুদী 
এবং শ্রীনিবাসের 'শুদ্ধিদীপিকা?র অর্থকৌমুদরী নামক টীকা রচনা! করিয়াছিলেন । 
শূলপাঁণির শ্রান্ধবিবেকে'র একখানি টাকাও সম্ভবত গোবিন্দানন্দ রচনা 
করিয়াছিলেন। 

রঘুনন্দন ও গোবিন্বানন্দের পরে এই দেশে স্বতিশাস্ত্রের অবনতির সুত্রপাঁত 
হয়। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পু'খিসমৃহ হইতে মনে হয়, সত্তর জনেরও অধিক সংখ্যক 
লেখক এই ধুগে নিবন্ধ বা টীক! রচন। করিয়্াছিলেন। এই সকল গ্রন্থে বিশে 
কোন মৌলিকতাঁর পরিচয় নাই ; ইহাদের মধ্যে কতক পূর্ববর্তী নিবদ্ধসমূছো, 


ংস্কৃত সাহিত্য ৩৫৩ 


বিশেষত রখুনন্দনের প্রখ্যাত নিবদ্ধাবলীর সারদংকলন অথবা টীকা-টিগ্ননী। 
কোন কোন গ্রন্থে আছে অশৌচাঁদির ব্যবস্থা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পদ্ধতি। এই 
যুগের নিবন্ধকারগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোঁপাল ন্তাযপঞ্চানন। ইহার রচিত 
্স্থসমূহের সংখ্যা অষ্টাদিশ এবং নাম “নির্পয়াস্ত ; যথা _“অশৌচনির্র”*স্বদ্ধনিরর়্? 
ইত্যাদি। টীকাকারগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন কাণীরাম বাচম্পতি 
এবং শ্রীরুষ্ণ তর্কালঙ্কার ॥ কাশীরাম রঘুনন্দনের অনেক “তত্বের টীকা করিয়াছেন 
এবং শ্রীকৃষ্ণ জীমৃতবাহনের 'দায়ভাগে'র এবং শুলপাঁণিব 'শ্রান্ববিবেক'এর টীকা 
রচন। করিয়াছেন । 

দত্তক পুত্র-সংক্রাস্ত ব্যাপারে বাংলাদেশে দিত্তকচন্দ্রিকা? নামক গ্রন্থথানি 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়! গণ্য হয়। ইহা কুবেরের নামাঙ্কিত ; এই কুবের 
সম্ভবত রঘূনননের পূর্ববর্তী । কেহ কেহ মনে করেন ধে, গ্রস্থখীনি অর্বাচীন এবং 
নদদীয়াব বাজগুরু রঘুমণি বিগ্ভাভৃষণ কর্তৃক রচিত; এই গ্রস্থের অস্তিম ক্লোকের 
প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিব আগ্য ও অস্তা বর্ণগুলি একত্র কবিলে “রঘুমণি' নামটি 
পাওয়া ষায়। 


(খ) নব্যহ্ায় ও দর্শনশাস্ত্রের অন্তান্য শাখ। 

বাঙালীর বহুমুখী মনীষ' দর্শন-শাঞ্সের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়। উহার গভীরে 
প্রবেশ করিতে প্রয়ামী হইয়াছিল; এই কথ অবশ্য নব্যম্যায়েব ক্ষেত্রেই সর্বাধিক 
প্রযোজ্য, দর্শনের অন্যান্য শাখ।য় বাঙালীব কীতি তেমন উলল্লখযোগ্য নহে। 

প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্তায়েব প্রভে” এক কথায় বলিতে গেলে এই যে, প্রথমটি 
পদদার্থশাস্ত্র এবং ছিতীয়টি প্রমাঁণশান্ম । নব্যন্তায়ে প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণের সংজ্ঞ। বা 
লক্ষণ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্তব প্রত্ততি দোষমুক্ত করিবার উদ্দেশে লেখক- 
গণ ছিলেন সতর্ক। প্রমাণসমূহের স্বরূপ বিশ্লেষণে তীহাঁরা শুষ্ম বিচারশক্কির 
পরিচয় দিয়াছেন । 

বাংলার নব্যন্তায়ে নবদ্ধীপের রঘুনাথ শিরোমণি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া 
ছিলেন। তীহাকে কেন্দরুস্থলে রাখিয়া এই শাস্বকে তিনটি যুগে বিভক্ত কর্রী যায় £ 
প্রাক-শিরোমণি যুগ, শিরোমপি-যুগ ও শিরোমণি-উত্তর যুগগ। এই দেশে নব্য 
স্যায়ের চর্চা কত প্রাচীন তাহা ঠিক বল যায় না। প্রাক্*শিরোমণি বুগে ধাহার 


ও 
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নাম আমরা সর্বপ্রথম জানিতে পারি তিনি বিখ্যাত বাহুদেব সার্বভৌম । আহ্ছ" 
মানিক গ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় দশকে তাহার জন্ম হয়। তিনি উৎকল- 
রাঁজ পুরুযোত্তমদেব ও প্রতা পরুপ্রদেবের সভা-পপ্তিত ছিলেন। পুরীতে চৈতন্তের 
সঙ্গে সার্বভৌমের বেদাস্ত সংক্রাস্ত বিচারের উল্লেখ আছে কষ্চদাঁদ কবিরাজের 
“চৈতন্চরিতামুতে' ( মধালীলা--বষ্ঠ পরিচ্ছেদ )। বাঁদেবের “অঙ্মানমশি 
পরীক্ষা" মৈথিল গজেশের “তত্বচিস্তামণি'র অন্গমানখণ্ডের টীকা। 

বাহ্থদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য সম্ভবত গ্রীষটায় 
পর্গশ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার 'শব্ধালোকোদ্দ্যোত 
পক্ষধব খিশ্রের 'শব্বালে'কে'র টীকা। 

জলেম্বর-পুঅ দ্বপ্েশ্বরও বোধহয় নব্যন্তায়ের গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। 

আম্মমানিক গ্রীন্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের লেখক কাশীনাথ বিগ্যানিবাস 
“তত্বমণিবিবেচন* নামক একখানি গ্রন্থ রচন1! করিয়াছিলেন; ইহ? উল্লিখিত 
তত্বচিস্তামণি'র চীকার প্রত্যক্ষখণ্ডের অংশমাত্র। 

এই ধুগের শ্রীনাথ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, বিষুর্দাস বিগ্যাবাচস্পতি, পুগুবীকাক্ষ 
বিদ্যাসাগর, পুকষোত্তম ভট্টাচার্য, কবিমণি ভট্টাচার্য, ঈশান ন্যায়াচার্য, কৃষ্ণনন্দ 
বিস্তাবিবিষ্চি এবং শূলপাঁণি মহামহোপাধ্যায় (বঙ্গীয় স্বতিনিবন্ধকার 1?) প্রতৃতিও 
নব্যস্তায়ের গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন বলিয়া! গ্রস্থাস্তরে সন্ধান পাওয়] যায়; কিন্ত 
ইহাদের কোন গ্রস্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। 

্রী্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ধেঁ ৫) আবির্ভ্ত রঘুনাথ ছিলেন যুগন্ধব পুকষ। 
'তত্বচিস্তামণি'র প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শবখণ্ডেব উপর, বঘুনাথ-রচিত টীকাব নাম 
যথাক্রমে পপ্রত্যক্ষম ণিদীধিতি', “অনুমানদীধিতি* এবং 'শব্দমণিদীধিতি। তাহাব 
অন্ান্ত গ্রস্থেব নাম 'আখাতবাঁদ* “নঞ্বাঁদ, 'পদার্ধবগুন+, “দ্রব্কিরণাবলী- 
প্রকীবদীধিতি', “গু৭কিরণাবলীদীধিতি', £আত্মতত্ববিবেকদীধিতি+ গ্যায়লীলাবতী- 
প্রকাশবীধিতি” কিতিসাধ্যতানুমান', 'বাজপেয়বাঁদ' ও “নিধোজ্যান্বয়বাদ' | 

শিবোৌমণি-যুগের অপর একজন উল্লেখযোগ্য নৈয়ায়িক জাঁনকীনাথ গ্রীস্টীয় 
পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'ন্ায়সিদ্ধাস্তঃগ্জরী” ও “আম্বীক্ষিকীত ত্ব- 
বিবরণ" জাঁনকীনাথ-রচিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থে তিনি ম্বরচিত “মণিমরীচি” ও 
“তাৎপর্যনীপিকা"র উল্লেখ করিয়াছেন। 

জানকীনাথের শিশ্ঠ কণাদ তর্কবাগীশের গ্রন্থ “ভাষারত্ব' এবং তিত্বচিস্তামণি'র 
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অনুমানখণ্ডের টাক1$ প্রথমেক্ত গ্রন্থে তিনি শ্বরচিত “তর্কবাদার্থযঞজরী'র উল্লেব 
করিয়াছেন। 

শিরোমণি-উত্তর যুগে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকগণের প্রতিভার তেমন সমৃজ্জল ক্ফুরণ 
দেখা যায় না.। এই ষুগকে টীকা-যুগ ও পত্রিকা-যুগে বিতক্ত করা যায়। এই যুগে 
মৌলিক গ্রন্থ যে বচিত হয় নাই, তাহ! নহে; তবে শিরোমপি-যুগের প্রস্থাবলীর 
স্তায় ইহারা উচ্চকোটিব নহে। টীকা-যুগের লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিদাস 
স্যায়ল্কার ভটাচার্য, কৃষ্*দাস সার্বভৌম, রামভগ্্র সার্বভৌম, শ্রীরাম তর্কাঁলঙ্কার, 
ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ, গুণানন্দ বিশ্বাবাগীশ, মথুরানাঁথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কা- 
লঙ্কার এবং গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী । ইহাঁদেব মধ্যে শেষোক্ত লেখকত্রয় 
বিশেষভাবে প্রমাদ্ধ লাভ কবিয়াঁছেম। 

“মাটামুটিভাবে শ্রীষ্টায় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংখ শতকের প্রথম 
দশক পর্যস্ত কালকে পত্রিকা-যুগ বল! যায়। এই যুগের নৈয়ায়িকগণের প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল মথ্রানাখ, জগদীশ ও গদাঁধরেব সর্বাধিক প্রচলিত গ্রন্থসমূহে অন্পপত্তি 
উবাপন করিয়া! তাহার সমাধান । তাহাদের এইরূপ রচনাগুলি পত্রিকা" নামে 
পরিচিত। পত্তিকাগুলি প্রধানতঃ শিবোমণির 'দীধিতি' গ্রন্থ অবলম্বনে বচিত 
হুইলেও অন্ুুমানখণ্ডেব চর্চাই এগুলিতে প্রাধান্য লাভ কবিয়াছে। এই ধুগেও কিছু 
কিছু টীকাটিগ্লনী রচিত হইয়াছিল। 

্রীন্টীয় পঞ্চদশ শতকেই কাশীধামে নব্যন্তায়চর্চার সুত্রপাত করেন বাঙালী 
নৈয়ায়িক । তদবধি বহু বাঙালী শৈয়ায়িক যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই 
কেন্দ্রে জীবনযাপন করেন ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন। ইহার্দিগকে প্রধানত তিন 
লম্প্রদায়ে বিভক্ত করা! যায়; ষথা--প্রগলভ-সন্প্রধায়। শিবোমপি-সন্প্রদীয় এবং 
চুড়ামণি-সম্প্রদায়। 

'প্রশস্তপাদতাষ্তে'র উপর প্রগিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ-রচিত টীকার নাম 
দ্রব্যন্থক্তি। €গুণসক্তি' নাঁমক টাকাও জগপদীশ-রচিত বলিয়! সন্ধান পাওয়া ষায়। 
কেহ কেহ মনে করেন, “তর্কাম্বত' নামক বৈশেষিক প্রকরণ গ্রন্থথানি জগণীশের 
এচনা। ময়মনমিংহ জিলার চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার €( ১৮৩৬--+১৯০৯ খ্রীঃ ) বৈশেষিক 
দর্শন সম্বন্ধে 'তত্বাবলি” নামক পছ্যগ্রন্থ ছাড়াও কণাদের বৈশেষিক দর্শনের এবং 
উদয়নের “কুম্থমাঞ্চলি'র টীকা রচনা করিয়াছিলেন । গলাধর কবিরাজ ( ১৭৯৮ -- 
১৮৮৫ গ্ীঃ ) করিয়াছিলেন €বশেষিক সুত্রের ভাষ্য রচন1। 


৩৫৬ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মীমাংসা গ্রন্থের নাম 'অধিকরণকৌ মৃদী”। 
ইনি ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী লেখক নছেন। গ্রীষয় অষ্টাদশ শতকের 
আদিভাগের চন্দ্রশেখর বাচস্পতির 'ধর্মদীপিকা” ও “তত্বনংবোধিনী' নামক ছুইখানি 
মীমাংসাগ্রন্থ আছে। আহ্কমানিক গ্রীষ্গীয় যোড়শ শতকের কাশীবাসী নৈয়ায়িক 
রঘুনাথ বিগ্যালস্কার “মীমাংসারত্ব' নামক গ্রন্থে প্রমাণ ও প্রমেয়ের আলোচনা 
করিয়াছেন। রর 

কিন্বদন্তী এই যে, সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক কপিল ছিলেন বাংলাদেশের গঞঙ্া- 
সাগরসঙ্গমবাী। নৈয়ায়িক জলেশ্বর বাহিনীপতি-পুত্র স্বপ্রেশ্বরের সাংখ্যগ্রন্থের নাম 
“সাংখাতব্কৌমুদীপ্রভ।' | 'লাংখ্যকারিকার” উপর 'সাখখ্যবৃতিপ্রকাশ” (বা “সাংখ্য- 
তত্ববিলাস') এবং 'সাংখ্যকৌমুদী? যথাক্রমে তর্কবাগীশ ও বামকৃঞ্চ ভট্টাচাধ-রচিত। 
শ্রীনাথ তট্টাচার্যেব নামাস্কিত গ্রন্থ “সাংখ্যপ্রয়োগ' ৷ নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্ররের সভী- 
পণ্ডিত রামানন্দ রচন। করেন “সাংখ্যপদার্থমঞ্চরী” ভ্রপল্লীর পঞ্চানন তর্করত্ু 
“সাংখ্যকারিকা'র পপুর্ণিমা” নামক ব্যাখ্যার রচয়িতা । শ্বরীস্তীয় ষোড়শ-সপ্তদশ 
শতকেব বিজ্ঞানভিক্ষুর নাঁমাস্কিত গ্রন্থ “লাংখ্য প্রবচনভাত্ত' ও “সাংখ্যসাঁব | সাংখা- 
স্ত্রের টাকাকার অনিরুদ্ধ কাহারও কাহারও মতে বল্লালসেনের গুরু, কেহ বা 
তাহাকে খ্রীীয় ষোড়শ শতকের লেখক বলিয়া মনে করেন। গন্গীধর কবিরাজ 
সাংখযসুত্রের ভাষ্য রচনা করেন। 

যোগদর্শনে উক্ত বিজ্ঞানভিক্ষর “যোগবাত্তিক' এবং গঙ্গাধর কবিরাজের “পাত- 
গলন্ুত্রভান্' উল্লেখযোগ্য । 

বিজ্ঞানভিক্ষ-রচিত “বিজ্ঞানামৃতভাগ্ত' ত্রদ্মস্ত্রের ব্যাখ্যা। আম্মমানিক থ্বীষ্টায় 
ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ফরিদপুরের কোটাঁলিপাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে 
আবির্ত মধুন্থদন সরম্বতী আকবরেব সভায় সম্মানিত হইয়াঁছিলেন বলিয়া 
গ্রসিদ্ধি আছে। মধুন্দন-রচিত দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ ও টাকাসমূহের সংখ্যা ঘাদশ 
ইহাদের মধ 'অছৈতসিদ্ধি' বেদাস্তদর্শনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্পরস্থানভেদ' 
নামক গ্রন্থে মধু্দন সমস্ত বিদ্যার সারোল্লেখপূর্বক বেদান্তের প্রীধান্য প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। নবদ্ীপের মহানৈয়ায়িক বাহ্থদেব সার্বভৌম লক্্মীধরকৃত “আদ্বৈত- 
মকরন্দ' নামক গ্রন্থের টীকা রচন] করিয়াছিলেন । বাংলাদেশের স্বল্লজ্ঞাত বেদাস্ত- 
বিষয়ক গ্র্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৌড়পুর্লানন্দ কবিচক্রবর্তীর 'তব্বমুক্রাবলী- 
মায়াবাদ শতদুষণী', গদাধরের ( নৈয়ায়িক ?) রক্ষমনির্ণয়, সম্ভবত মধুন্ছদনের 


স্কৃত সাহিত্য ৩৫৭ 


পমপাময়িক গৌডত্রদ্ষানন্দের 'অছৈতগিদ্াতস্তবিষ্ঠোতন', বামনাথ বিষ্ভাবাচম্পতির 
“বেদাস্তরহল্', পদ্পনাত মিশ্রের (আঃ শ্রী; ১৬শতক ), থিগুনপরাক্রম* নন্দরামতর্ক- 
বাগীশের (শ্রীঃ ১৭শ শতক ) “আত্মপ্রকাশক'। রুষ্চন্জরের সভাপগ্ডিত রামানন্দ 
বাঁচম্পতি বা বামানন্দ তীর্থ বেদাস্তবিষষে “অদ্বৈতপ্রকাশ” ও “অধ্যাত্মবিশ্ব' প্রভৃতি 
নাত আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন কবিয়ািলেন। “অধ্যান্মবিদ্দু'তে হিন্দু, বৌদ্ধ ও 
জৈনদর্শনেব প্রধান প্রতিপাগ্ বিষয়েব উল্লেখপূর্বক ইনি বেদাস্তমতের প্রতিষ্ঠা 
কবিয়াছেন। তত্বপংগ্রহ' নামক গ্রন্থে বামানন্দ বেদান্ত ও সাংখ্য মতের সাহায্যে 
বিভিন্ন ধ্বেদেখীর অস্তিত্ব ও মাহাম্ব্য প্রতিপাদণ কৰিয়ানেন। এই স্বশ্নজঞাত 
/লখকগণেব মধ্যে কেহ কেহ শাবীবকস্থত্র ৪ গ্লীতা প্রভৃতিব টাকাও বচন] করিয়া- 
ছিলেন 


(গ) তন্ত্র 

(কান কোন পর্ডিতেব মতে বাংল! দেশেই সর্বপ্রথম তন্ত্রশান্মেব উদ্ভব হয়। ইহ! 
বিতর্কেব বিষয় হইলেও এই দেশেৰ ধর্মজীবনে যে তন্বেব প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত সেই 
বিষষে (কোন সন্দেহেব অবকাঁশ নাই । বাংলা দেশেব পুজাপার্বণে এবং স্বৃতিনিবন্ধ- 
গুলিতে তান্বিক প্রভাব সুম্পট । এই দেশে বামকুঞ্চ পবমহংস, গৌপাই ভটাচার্য, 
বামাক্ষ্যাপা ও অর্ধকাঁলী প্রভৃতি বন্থ তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার আবির্ভীব হইয়া- 
ছিল। তাছাঁডা, অনেক তত্তগ্রস্থও বাঙালী পগ্ডিতগণ বচনা করিয়াছিলেন । তন্ত্র 
শান্ত প্রধানত হিন্দু ও বৌদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। হিন্দুত্ত্র প্রধানত শৈব, শাক্ত অথব! 
বৈষ্ঞব ১ প্রথম ছুই শ্রণীব গ্রস্থেব সংখ্যাই অধিকতর । 

আনুমানিক ১৪শ শতকেব মহামহ্বোপাধ্যায় পবিত্রাজকাচার্য “কাম্যযন্ত্োদ্ধার, 
নামক নিবন্ধে তান্ত্রিক যন্ত্রমমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। চৈতন্তেব সমকালীন বা 
কিঞ্চিৎ পববর্তী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীণ এই শাস্ত্রে যুগন্ধর পুরুষ। তত্প্রণীত 
তন্ত্রসার -এ হিন্দুতস্ত্রের সকল সম্প্রদায়েরই নার লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে তন্বশাস্ত্রের 
প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা ছাডাঁও বিভিন্ন দেবদেবীর স্তবস্তোত্র লিপিবদ্ধ আঁছে। 
বাংলাদেশে প্রচলিত কালীমৃতির কল্পনা ও পুজার প্রবর্তন নাকি কৃষ্ণানন্দেরই 
কীতি। অস্বতানন্দ ভৈরব ও রামানন্দ তীর্থ “তন্ত্রারের' পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপ গ্রস্ত 
করিয়্াছিলেন। শ্রীতত্রচিস্তামণি' কৃষ্ণানন্দের নামাক্কিত অপর একখানি তম্্গ্রন্থ । 


৩৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাস 


“সর্বোল্লাস' নামক গ্রন্থ ভ্রিপুর! জিলার মেহার গ্রামনিবাসী “দর্ববিষ্তা উপাধিধারী 
ধ্ীটীয় পঞ্চদশ শতকের সর্বানন্দের নামাঙ্কিত। আহ্মানিক শ্রীষ্টায় ষোড়শ শতকের 
প্রথম বা মধ্যভাগে ত্রক্ষানন্দ গিরি 'শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও “তারারহন্ত” নামক 
গ্রন্থঘয় রচনা! করেন। ইহার শিষ্য ময়মনসিংহ জিলাঁর কাটিহালী গ্রামনিবামী 
পুর্ণীনন্দ পরমহংস পরিব্রাজক নিয় লিখিত ভন্্গ্রস্থসমূহের রচয়িতা :--শ্যামারহ্ত', 
শাক্তক্রম”*শ্রীতত্বচিস্তামণি”  'িতানন্দতরঙিণী', “ষট্কর্মোল্লাস' ও 'কালীসহশ্র- 
নামস্ততিরতুটাকা। আহ্ুমানিক শ্রীষ্ীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের গৌড়ীয় শঙ্করের 
নামাঙ্কিত গ্রন্থ “তাবারহস্তবৃত্তি' "শিবার্চনমহারত্ু, “শৈবরত্ব, 'কুলমূলাবতার' ও 
'ক্রমস্তব'। অজ্ঞাতনাম! লেখকের 'রাধাতন্ত্র' সম্ভবত বাংলাদেশে রচিত। শক্তির 
উপাঁদক কৃষ্ণের রাধার সহিত মিলনেই সিদ্ধিলাভ--ইহাই এই তন্ত্রের 
প্রতিপাস্। 

উক্ত গ্রস্থনমূহ ব্যতীত পঞ্চাশটিবও অধিকসংখ্যক তত্বগ্রস্থ বাঁঙালী রচয়িতৃগণের 
নামাঙ্কিত; এই রচয়িতৃগণের নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। এই 
্রন্থগুলি প্রায়ই মৌলিকতাবিহীন $ ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রনিদ্ধ তন্্গ্রন্থেব 
অথব! তান্ত্রিক স্তবস্ততির টীকাটিপ্লনী। এই শ্রেণীব গ্রন্থসমূহেব মধ্যে বামতৌষণ 
বিষ্ভালঙ্কারের 'প্রাণতোধিণী উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থকার ছিলেন কষ্গনন্দ আগম- 
বাগীশের বুদ্ধপ্রপৌত্র। ২৪ পরগণা জিলার খডদহের প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাসের আম্থকুল্যে 
এই গ্রন্থ রচিত হয়। 


(ঘ) কাব্য 

বঙ্গে তুকী আক্রমণের পব প্রায় ুইশত বৎসর পর্যস্ত এই দেশে রচিত কোন 
কাব্যগ্রন্থের সন্ধান মিলে না। চৈতন্তগ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে কাবাশ্রীর 
আসন এই দেশে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংল! দেশে রচিত কাব্যগুলি আঙ্গিক 
ও বিষয়বস্ততে বৈচিত্র্যময় । বাঁডালী পণ্ডিতগণ যেমন একদিকে কাঁব্য রচন। করিয়া- 
ছেন,, তেমনই অপরদিকে মহাঁকাব্যাদির অভিনব টাক'টিগ্ননীও প্রণয়ন করিয়াছেন। 
মধ্যযুগে এই দেশে রচিত কাব্যগুজিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত কর! যায় £-- 

(১) বৈষ্ণবকাব্য, (২) এ্রতিহাসিক কাব্য, (৩) স্তবস্তোত্র। (৪) কবিতা- 
সংগ্রহ, (৫) দুতকাব্য, (৬) গন্তকাব্য ও চষ্পৃ। 


সংস্কৃত সাহিত্য ৩৫৯ 


১। বেষ্ব কাব্য 

আলোচ্য যুগে রাধাকষের লীলা, কৃষ্ণবিষয়ক আখ্যান-উপাখ্যান বা চৈতম্যের 
জীবনী অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হইয়াঁছিল। এই কাব্যগুলির মধ্যে নান! শ্রেণীর 
রচন! বিস্যমীন ঃ ষথা--মহাকাব্য, গীতিকাব্য, দুতকাব্য, চম্পৃ ইত্যাদি । 

মধ্যধুগের আরস্তে বা তাহার কিছু পূর্বে রচিত লক্ষ্মীধরের “চক্রপাঁণিবিজয়? 
নামক মহাঁকাব্যের বিষয়বস্ত বাণাস্থরের কন্যা উষার সহিত কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের 
বিবাহ, বাঁণকর্তৃক অনিরুদ্ধের নিগ্রহের সংকল্প, বাণের সহিত কৃষ্ণের তুমুল সংগ্রাম, 
শঙ্কর এবং কাঠিকেয় সহায় থাকা সত্বেও কৃষ্ণের হস্তে বাঁণের পরাজয় এবং পৌন্র 
এবং পৌত্রবধূ সহ কৃষের দ্বাবকায় প্রতাবর্তন ৷ কৃষ্ণের জন্ম হইতে কংসবধ পর্যন্ত 
লীল! চতুতূজেব 'প্রীঃ ১৫শ শতক) “হরিচরিত+এর বিষয়বন্ত । রূপ ও সনাতনের 
ভ্রাতুন্পুত্র জীবগোনম্বামী (১৬শ-১৭শ শতক) “সংকল্পকল্পদ্রমে' কৃষ্ণের প্রকট ও 
অপ্রকট নিত্যলীল! বর্ণন1 করিয়াছেন । জীবেব 'মাধবমহোধ্সব কাব্যখানির বর্ণনীয় 
বিষয় কুষ্ণকর্তৃক বাঁধার বৃন্দাবনেশ্ববীরূপে অভিষেক ও তছৃপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব। 
বুন্দাবনে রুষ্ণেব নিত্যলীল! বলম্বণে চৈত্তগ্তশিষ্য কবিকর্ণপৃব বা পরমানন্ন সেনেব 
“কুধ্ণাহিককৌমুদী” কাব্য রচিত। হিরিবংশ”, “বিষুপুরাণ ও “ভাগবতো*ক্ত 
পারিজাতহরণের আখ্যান কবিব পরপুবেব 'পাবিজাতহবণ' নামক কাব্যেব উপজীব্য। 
রাধাকষ্জের বুন্দাবনলীল অবলম্বনে চৈতন্যশিষ্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচনা করিয়া 
ছিলেন “েক্গী তমাধব' ) ইহা! 'গীতগোবিন্দে'র আদর্শে রচিত। চৈতন্তের সমসাময়িক 
ও বুন্দাবনেব ষটগোম্বামীব অন্যতম রঘুনাধদাস “দানকেলিচিস্তাঁমণি' নামক কাব] 
সম্ভবত বপগোস্বামীর “দানকেলিকৌমুধী” অবলম্বনে রচনা করেন। কষ্দান 
কবিরাজের (খীঃ ১৬খ-১৭শ শতক) “গোবিন্দলীলামৃত? বঙ্গীয় বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে 
বৃহত্তম। কৃষ্ণের অষ্টকালিক নিত্যলীলা অবলম্বনে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (খ্রীঃ ১৭শ 
শতক) 'ভ্রীকঞ্ণভাবনামৃত” রচন! করিয়াছিলেন । 

চৈতন্তের মমকালীন মুবারিগুপ্ত “কড়চা” বলিয়! পরিচিত শ্রিকষচৈতন্তচরিত!- 
মৃত” বা “চৈতন্যচরিতাম্ৃত” নামক কাব্যে চৈতন্যের জীবনী বর্ণন৷ করিয়াছেন। 
কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্তচরিতাম্ৃত' নামক কাব্যে চৈতন্তকে কৃষ্ণের অবতাররূপে 
কল্পনা করিয়া তাহাকে নায়ক কর! হইয়াছে। 

বৈষবদূতকাব্যগুলির মধ্যে কতক কাব্যে দুতপ্রেরক কৃষ্ণ এবং উদ্দেশ্য গোপী- 
গণ; কোন কোন কাষ্যে ইছায় বিপরীত ব্যাপাবও লক্ষিত হয়। আবার কোন 


৩৬৬ কাংল। দেশের ইতিহাস 


কোন কাব্যে ভক্ত প্রেরক ও কু্ণ উদ্দেস্ত। এই কাব্যগুলির আখ্যানাংশে বৈষ্ণব 
পুরাঁণাদির, বিশেষত 'ভাগবতে”র প্রভাব স্ষ্পষ্ট । সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্বীর বিষুদ্দাস 
“মনোদূত'"এর রচয়িত! ? ইহাতে আছে ভক্তকর্তৃক কষ্ণসমীপে স্বীয় মনকে দৃতরূপে 
প্রেরণ। বিষুদাসের বংশধর রামরাম পর্মার “মনোদুতে” প্রেরক ও দূতের উত্ভি- 
প্রত্যুক্তি-রহিয়াছে। রূপগোন্বামী রচিত দৃতকাব্য “হংসদৃত” ও উিদ্ধবসন্দেশ? | 
প্রথমটির বিষয়বস্ত ললিতা৷ কর্ক মথ্রাঁয় কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহজাল। গ্রশমিত 
করিবার অন্রোধ সহ হংসকে দৃত্তরূপে প্রেরণ । মথুর। হইতে বুন্দাবনে কৃষ্ণকর্তৃক 
প্রধানা গোপীগণের, বিশেষত রাধার, উদ্দেশ্টে উদ্ধবের মাধ্যমে সন্দেশ প্রেরণ-- 
ভাগবতো"'ক্ক এই ব্যাপার দ্বিতীয়টির উপজীব্য । শ্রীরুষ্ণ সার্বভৌমের (১৭শ-১৮শ 
শতক) “পদাহগদূ'-এব বিষ্যবন্ত কৃষ্ষের বিশহ্বিধুধ গোপীগণ কতৃক তংপদান্ষসমূহকে 
মথুরায় দূতরূপে গমনের অন্থরোধ । একই নামের অপর কাব্য অস্বিকাচরণ রচিত। 
জনৈক লয়দেবের 'শৃঙ্গারমাধবীচম্পৃ” নামক একখানি কাব্য আছে । জীব- 
গোস্বামীর ““গাপালচম্পৃণর 'পৃরবার্ধে রুষ্ণের বুন্দাীবনলীল। এবং উত্তরার্ধে মথুরা৷ ও 
দ্বারকীলীল! বণিত “হইয়াছে । কবিকর্ণপুরের "'আনন্দবুন্দীবনচম্পু” নামক বিশাল 
কাব্যের বিষয়বস্ত কৃষ্ণের বুন্দাবনস্থ নিত্যলীলা। রঘুনাথদাসের “মুক্তাচরিত্র' নামক 
চম্পুকাব্যেব উপজীব্য কৃষ্ণেব নৈমিত্তিক লীলার অন্তর্গত দানলীলা। চিরঞ্জীবের 
(১৭শ-১৮শ শতক) “মাধবচম্পৃ”তে বণিত ঘটনাবলী এইরূপ--কুষ্ণের মুগয়াগমন, 
বনে কশাবতী নায়ী নারীর দর্শন ও পরস্পরের প্রতি আসক্তি, স্বয়ংবরে কলাবতীকে 
কৃষ্ণের পত্তীরূপে লাভ, কলাবতীসহ প্রত্যাবর্তনকালে রাক্ষদগণের সহিত কৃষ্ণের 
যুদ্ধ ও জয়লাভ, মধুপুরে কলাবতীসহ তাহার বান, নারদের অনুরোধে কৃষ্ণের 
দ্বারকাগমন, বিরহক্রিষ্টা কলাবতীব শোচনীয় অবস্থা, কলাবতীকর্তৃক হংসকে 
দৃতবপে (প্ররণ এবং দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের মধুপুরে প্রত্যাবর্তন । বাণেশ্বর বিদ্যা 
লক্কাবের €১৭শ-১৮শ শতক) 'চিত্রচম্পৃ'তে বর্ঘমানাধিপতি চিন্রসেনের রাজত্বকালে 
মহারাষ্ট্রাজ সাহুর বঙ্গদেশ আক্রমণ, রাজা কর্তৃক ষট্চক্রভেদ প্রভৃতি কতক ধর্ম- 
কার্ষের অনুষ্ঠান, রাজার অদ্ভুত স্বপ্রবৃততাস্ত। শ্বপ্পে বৈষ্ণবমতে বেদাস্ততত্ব সম্বন্ধে 
বাজার জ্ঞানলাভ প্রভৃতি বগিত হইয়াছে । মনে হয, চৈতন্থপ্রচাবিত টবষ্বধর্ 
অশ্জলারে জীবাত্মার মুক্তিলাভের উপায় বর্ণন। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য । বর্ধমান জিলার 
রঘুনন্দন গোস্বামীর (১৮শ শতক) 'গৌরাঙ্গচম্পৃ'তে “আম্বাদ' নামক বত্রিশটি 
পরিচ্ছেদে চৈতস্তের জন্ম হইতে জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ বমিত হইয়াছে। 


স্কত সাহিত্য ৩৬১ 
২। এঁতিহাসিক কাব্য 


১৬শ-১৭শ শতকের চন্দ্রশেখর ্শুর্ভনচরিত” মহাকাব্য স্বীয় পৃষ্ঠপোষক 
শূর্জনের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই শূর্জন ছিলেন প্রপিদ্ধ চৌহান পৃথণীরাজের 
ভ্রাতা মাণিক্যরাজের বংশধর এবং সম্রাটু আকবরের মিত্র । চন্দ্রশেখর নিজেকে 
গৌড়ীয় এবং অন্বষ্ঠকুলে জাত বলিয়! বর্ণন। করিয়াছেন। ইহা হইতে কেছ কেহ 
অনুমান করেন যে তিনি বাঙালী ও বৈদ্ধঙ্াতীয় ছিলেন। কিন্তু ইহ1 কতদূর সত্য 
বল। যায় না। 


৩) স্ভবন্তোত্র 

বাংল! দেশের টবষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানত রাধাকৃষ্ণের ও 
চৈতন্তের লীলা অবলম্বনে সুবস্তোত্র রচনা করিয়াছেন । মধুররসাশ্রিত আধ্যা- 
আ্সিকতা৷ এই সকল স্তবস্তোত্রের জনপ্রিয়তার কারণ) কিন্তু, ইহাদেব সাহিত্যিক 
মূল্য খুব বেশী নহে। এই জাতীয় রচনাগুপিকে স্তোত্র, গীত ও বিরুদ এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়। 

সিংহল-প্রবাসী বাঁডালী রামচন্দ্র কবিভারতী ( গ্রীঃ ১৩শ শতক ) ভক্তিশতক' 
নামক গ্রন্থে ভক্তিতত্ব অনুসারে বুদ্ধদেবের স্বতিগান করিয়াছেন। চৈতনের 
সমকালীন নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম চৈতন্য সম্বন্ধে কতক স্োত্র রচনা করিয়া 
ছেন। পায় একই সময়ে প্রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামুতে'র বিষয়বগ্বও 
অনুরূপ | এই কণির 'বুন্দাবনমহ্মামুত' কৃষ্ণের বুন্দাননলীলা! অবলগ্বনে রচিত 
বিশাল গ্রস্থ। টতন্যের সমসাময়িক রখুনাথদাস-রচিত বহু স্তোত্রের মধ্যে কয়েকটির 
নাঁম এইবপ-_-“চৈতন্াষ্টক* “গৌরাঙ্গন্তবকল্পবৃক্ষণ”, 'ব্রজবিলাসস্তর' | দাশ্তভাবে 
রাধার সেবা করিবার সঙ্কল্প “বিলাপকুন্থমাগ্তলি'তে ব্যক্ত হইয়াছে । 'ম্বপঙ্থল্পপ্রকাশ'-এ 
রাধা-উপাসন। ব্যতীত কুষ্ণলাভ হয় না, কবির এই বিশ্বাস প্রমাণিত হইয়াছে। 
জীবগোস্বামীর 'গোপালবিরুদাবলী” কাব্যের বিষয়বন্ত কৃষ্ণের বুন্দাবনলীল1। 

রূপগোস্বামী বহু স্তোত্র, বিরুদ ও গীত রচনা করিয়াছিলেন । স্তোন্রগুলির মধ্যে 
কতক চৈতন্যবিষয়ক, অপরগুলির উপজীব্য রাঁধাকু্চের বৃন্দাবনলীল1। স্তোত্রগুলির 
মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য “কুঞ্জবিহার্যষ্টক* “মুকুন্দমুক্তাবলী”, 'উৎকলিকা বল্পরী' ও 
“্বয়মুতপ্রেক্ষিতলীলা”। “গোঁবিল্দবিরুদাবলী' ও 'অষ্টাদশচ্ছন্দঃ বূপরচিত দুইটি উদ্লেখ- 


৩৬২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


যোগ্য বিরুদ। 'কৃষ্ণজন্ম' 'বিসস্তপঞ্চমী' “দোল? ও 'রা' এই চারিটি প্রসঙ্গ রূপের 
্লীতাবলী'র বিষয়বস্ত $ ইহাতে ৪১টি গীত “গীতগোবিন্দের অনুকরণে রাগসনম্বলিত 
হইয়াছে। দার্শনিক মধুস্থদন সরম্বতীর (১৬শ শতক) “আনন্দমন্দীকিনী'তে আছে 
শাদূ্লিবিক্রীড়িত ছন্দে কৃষের স্ততি। 'নিকুঞজকেলিবিরুদাবলী” বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
(১৭শ শতক) কর্তৃক রচিত। বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) কতক 
স্তবন্তোত্রের গ্রস্থের নাম--হনুমতস্তোত্র, শিবশ তক, তারাঁন্তোত্র ও কানীশতক। 


৪। কবিতা-সংগ্রহ 
এই শ্রেণীর কাব্যরচনার ইতিহাঁসে বাংলাদেশের দাঁন বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 
লক্ষমণমেনের সভাপদ শ্রীধরদীস রচিত “সছুক্কিকর্ণীমুতে'র কথা প্রথমভাগে উল্লিখিত 
হইয়াছে । বূপগোস্বামীর “পদ্যাবলী'তে আছে শুধু কৃষ্ণলীল1 ও কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক 
শ্লোকসমট্টি) ক্লোকগুলির মধ্যে কতক রূপের স্বরচিত। 'ুক্তিমুক্তাবলী' বিশ্বনাথ 
সিদ্ধানস্তপঞ্চানন (১৫শ-১৬শ শতক) কতৃক সঙ্কলিত। গোবিন্দদান মহামহোপাধ্যায়ের 
“সৎকাব্যরত্বাকরে? ৩১৪৬টি গ্লোক আছে? গ্রস্থকার ১৭৭৫ ্রীষ্টান্বের পূর্ববর্তী । 


৫। দুতকাব্য 

রুদ্র স্যায়বাচম্পতির (১৫শ-১৬শ শতক) 'ভ্রমরদূতে"র আখ্যানভাগ এই যে, 
রাবণহৃতা সীতাদেবীর নিকট হইতে অভিজ্ঞানমণিসহ আগত হনুমানের দর্শনে 
আকুল রামচন্দ্র পর্বতে ভ্রমণকাঁলে একটি ভ্রমর দেখিতে পান এবং উহাকে সীতা- 
সমীপে গমনার্থে দূত নিযুক্ত করেন । 'দীয়ভাগ'এর টাকাঁকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের 
(১৮শ শতক ) “চন্ত্রদুত'-এর বিষয়বস্ত রামচন্দ্রকততৃক লঙ্কাস্থিতা লীতাদেবীর 
নিকট চন্দ্রকে দূতরূপে প্রেরণ। 

এই শ্রেণীর অন্তান্ত দূতকাব্য “পদ্দূত', “বকদূত' “বাতদৃত' এবং “মেঘদৌত্য। 
কালীপ্রসাদ-রচিত “তক্তিদূত'-এর বিষয়বস্তু ভক্তকর্তৃক তত্প্রিয়া মুক্তির সমীপে 
ভক্তিকে দৃতরূপে প্রেরণ। 


৬। গদ্যকাব্য ও চম্পু 
ঘছিতোপদেশ*রচয়িতা নারায়ণকে (১৩৭০ খ্রীষটাবের পূর্ববর্তী) বাঙালী বলিয়া! 
মনে কর! হয়। ইহা 'পঞ্চতন্ত্ররে একটি রূপ (৮818100) $ মূলগ্রস্থের পাচ 


সংস্কত সাহিতা ৩৬৩ 


প্রসঙ্গের স্থলে ইহাতে চারিটি প্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । পক্মনাঁভ মিশরের (যোঁড়শ 
শতক) “বীরভদ্রদেবচম্পৃ'তে তীয় পৃষ্ঠপোষক বঘেলবংশীয় বীরভদ্রের (বে! রুদ্রদেবের) 
কীতিকলাপ বণিত আছে। কাল্পনিক প্রেমিক ও প্রেমিকার প্রণয়কাহিনী 
অবলম্বনে কোটালীপাড়ার কষ্ণনাঁথের (সপ্তরশ শতক) “আনন্দলতিকাচম্পৃ” রচিত। 
চিরপ্রীবের (সগ্তদশ-অষ্টাদশ শতক) “বিদ্বম্মৌদতরঙ্গিণী, নামক চন্পৃকাব্যে বিভিন্ন 
আস্তিক ও নান্তিক দর্শনের মূল মতবাদ এবং বৈষ্ণব, শাক প্রভৃতি সাশ্প্রদাগিক 
ধর্মের তত্ব সংক্ষেপে অথচ সরল ও সর ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। 


৭। নাট্যসাহিত্য 

কাঁব্যের তুলন।য় বাংলাদেশে রচিত নাট গ্রন্থের সংখ্যা অল্প। 

মদনের (১২খ-১৩শ শতক) “পারিজাতমঞ্জরী” ব1 “বিজয়শ্র' গুজরাটরাজ জয়- 
সিংহেব যুদ্ধে পরমাররাঁজ অর্জুনবর্মীর জয়লাভেব দ্মারকপ্র্থ স্বরূপে রচিত হইয়া- 
ছিল। মধুস্দন সরম্বতীর € যোঁড়শ শতক ) নাট্যগ্রঙ্থের নাম ককুম্থমীবচয়? | 
রূপগোস্বামীব নাট্যগ্রশ্ঠ তিনটি--“দাঁনকেলিকৌমুদী” “বিদপ্কমাধব* ও “ললিতমাধব, 
সানুচর কৃষ্ণকর্তৃক রাঁধাসহ গোঁপীগণের শিকট শুদ্ধ দাঁবী করিয়া তীহানদব পথরোধ 
এবং অবশেষে পৌর্ণমাশী কর্তৃক রাধাকে শুন্করূপে দানের প্রস্তাব ভাণিকা শ্রেণীর 
“দানকেলিকৌমুদী'র বিষয়বন্ত। পূর্বরাগ হইতে আরম করিয়া সংক্ষিপ্ত সঙ্ীর্ণ 
সম্ভোগ পর্যস্ত রাধাকৃষ্ণের বুন্দাবনলীলাকে নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে সপ্তাঙ্ক 
“বিদগ্ধমীধবে | দশাঙ্ক “ললিতমাঁধব-এ কৃষ্ের বৃন্দাবনলীলা! এবং মথুরা ও ভ্বারকার 
জীবন বগিত হইয়াছে । জভ্ভবত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র আদর্শে রচিত 
কবিকর্ণপূরের দশাঙ্ক নাটক '৫চতন্তচন্দ্রোদয়ে' চৈতন্যের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীকে 
নাট্যরূপ দেওয়া হুইয়াছে। বারভূঞ্গর অন্যতম নোয়াখালির তুলুয়ার লক্্ণমাণিক্যের 
(যোড়শ শতক) দুইথানি নাটক পাওয়া যায়--“বিখ্যাতবিজয়” ও 'কুবলয়াশ্বচরিত। | 
“বিখযাতবিজয়* মহাভারতের কর্ণবধ অবলম্বনে রচিত | মহাভারতের মদালসা ও 
কুবলয়াশ্বের আখ্যান “কুবলগ্নাশ্বে'র উপজীব্য। লক্ষ্ণমাণিক্যের পুত্র অমরমাঁণিক্য 
বাণাস্থরকন্তা উষার কাহিনী অবলম্বনে “বৈকুষ্ঠবিজয়? রচনা করিয়াছিলেন । লক্ষ্মণ 
মাঁণিক্যের সভাপত্ডিত কবিতাকিক “কৌতুকরত্বাঝর' নামক প্রহসনে পুণ্যবজিত 
নামক নগরের ছুরিতার্ণব নামক রাজার নির্দ্ধিতার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন । 
“কৌতুকসর্বস্ব' নামক প্রহসনে গোগীনাথ চক্রবর্তী কলিবৎসল নামক রাঁজার 


৩৬৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বিশৃঙ্খলাময় রাজ্যশীলন এবং ত্রা্ষণগণের উপর অত্যাচার বর্ণন! করিয়াছেন । 
সম্ভবত বঙ্গে তুকাঁ আক্রমণের পরবর্তী শ্রীহ্্য বিশ্বাসের পুত্র রামচন্দ্র যযাঁতির 
পৌরাণিক আখ্যান অবলশ্বনে 'িন্দবানন্ব নাটক বচনা করেন। বাঁণেশ্বর বিদ্যা- 
'লঙ্কারের (১৭শ-১৮শ শতক) চন্দ্রীভিষেক' নামক নাটকের সন্ধান পাওয়। যাঁয়। 


৮। পুরাণ 

পুবাণ ও উপপুরাণশ্রেণীর কতক গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত বলিয়। কেহ কেহ মনে 
করেন। কতক যুক্কিপ্রমীণ হইতে এইগুলির উৎপত্তিস্থল বঙ্গদেশ বলিয়া মনে 
হয়। আহ্ুমানিক শ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে বা তৎপূর্ববর্তী কালে রচিত 
'বৃহন্ধর্মপুরাণে'র বিষয়বস্ত বিবিধ পৌরাণিক আখান-উপাখ্যান, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্ত্রীধর্ম, 
পূজীব্রত, জাতিনিরূপণ, সন্করজাতি, দানধর্ম, কষ্ণের জন্ম ও লীল৷ প্রভৃতি । ইহাতে 
ছত্রিশ সম্করজ।তির উল্লেখ, “রায়”, 'দীস', “দেবী”, পাসী' প্রভৃতি পদবী, বাংলাদেশে 
প্রচলিত কালীমৃতির বর্ণনা, বাংলাদেশেব নদী পল্মাবতী (- পদ্মা) ও ত্রিবেণীর 
(-মুক্তবেণী) উল্লেখ, “গীতগোবিন্দে'র প্রভাব, বাঙালী কবির প্রিয় “চীত্রিশা? 
নামক রচনাপদ্ধতি প্রভৃতি হইতে ইহা বাংলাদেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই 
পুবাঁণোক্ত শারদীয়! পূজা এবং রাপষাত্রা বাংলাদেশে অগ্যাঁবধি ব্যাপকভাবে 
প্রচলিত। ইহার অগ্যাবধিপ্রাপ্ত পু.থিগুলির প্রায় সবই বদেশে প্রাপ্ত ও 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত। আমুমানিক চতুর্দশ শতকের বা তৎপববর্ী কালের 'বৃহনন্দি- 
কেশ্বরপুরাণেরঃ অগ্াবধি আবিষ্কৃত সকল পু:থিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে 
লিখিত; নন্দিকেশ্বরপুবাঁণের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য । এই দুই পুরাণোক 
ছুর্গীপৃ্জা একমাত্র বাংলাদেশেই প্রচলিত । এই নকল কারণে এই দুষ্ট গ্রন্থ বাংলা- 
দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 

সান্গুমাশিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে রচিত “মহাভাগবতপুরাণ-এর আলোচ্য 
বিষয়সমুহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবী কর্তৃক দশমহাবিদ্যার রপধারণ, 
দক্ষষজ্ঞজনীশ, একান্নটা মহাঁপীঠের উৎপত্তি, পদ্মানদীর উৎপত্তি, শারদীয়! পূজায় 
দেবীর অকালবোধন, রামকর্তৃক তাড়কাবধ হইতে রামরাবণের যুদ্ধ পর্যস্ত রামায়ণ- 
বঠিত ঘটনাবলী ইত্যাদি। ইহাতে ভাগীরথী ও পল্মা নদীর নহিত নিবিড় পরিচয়, 
এই পুরাঁণবিত শারদীয়া পৃজার সহিত বর্তমান বাংলায় গ্রচলিত ছূর্গাপুজার 
সাদৃশ্ত, ইহাতে প্রযুক্ত 'গর্কর্ণ” “লোকলজ্জা' প্রভৃতি শব্দের বর্তমান বাংল! ভাষায় 


স্কৃত সাহিত্য ৩৬৫ 


প্রতিরূপ প্রভৃতি হইতে ইহা বাংল! দেশে রচিত বলিয়া মনে হয়। এই পুরাণের 
প্রায় সকল পুঁখিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত । 

বর্তমান '্রন্ষবৈবর্ত পুবাঁণ'-এর আদিম রূপের উদ্ভর হয় আল্মমানিক গ্রীস 
অষ্টম শতকে $ দশম হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে, বোধ হয়, ইচ্ছার নবরূপায়ণ 
হইয়াছিল। এই পুরাণ চারিটি খণ্ডে বিতক্ত-_ত্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণপতিখণ্ড ও 
রুষ্ণজন্মথণ্ড। ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয় কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও লীলা । গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উপরে এই পুরাণের প্রভাব গভীর। ইহাতে বাংল! দেশে 
বর্তমান সঙ্কববর্ণমমৃহের বিবরণ, বৈদ্য উপবর্ণের উল্লেখ, কৈবর্ভগণের উদ্ভবের 
সনিস্তার বর্ণন! প্রভৃতি হইতে ইহাকে বাংলাদেশে; রচনা মনে করা হয়। 

উল্লিখিত গ্রন্থপ্ণণি ছাডা। 'কক্িপুব!ণ' ( অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী ) কোঁন কোন 
যুক্তিবলে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অন্থমান বরা হয়। 

গৌড দরবারের জনৈক কর্মচাঁবী কুলধর, গৌবর্ঘন পাঠকের সাহায্যে, পপুরাণ- 
সর্বন্থ নামে পুরাণ ও স্মৃতিবিষয়ক সংগ্রহগ্রস্থ সংকলন কবিয়াছিলেন ১৪৭৪-৭৫ 
্রষ্টান্দে। বাঁজেন্দ্রলাল মিত্রেব সাক্ষা অন্রঘারে ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, রাজা” 
শাঁসনপদ্ধতি ও পৃজ্ঞাপদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুবাণ হইতে ক্লোকসমৃহ উদ্ধত ও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

নদীয়ারাজ রুদ্ররাঘ কর্তক সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে ১৪০*০-এরও অধিকসংখ্াক 
শ্লৌকে পুরাণসা বচিত হইয়াছিল । এই জাতীয় অপব একখানি গ্রন্থ রাধাকাস্ত 
জঞ্চবাগীশবচিত “পুবাণার্থপ্রকাখক? , ইহা অন্যান্য বিষয়েখ সঙ্গে পুরাতন রাজ- 
বংশেব বর্ণনা আছে: 

পুরাণ এবং পুবাণেব সাণ সংকলন ছাঁডাও কতক বাডালী পপ্ডিত “চণ্ডী” ও 
'ভাগবত'-এব ব্যাখা। বচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ পৃজাপদ্ধতিও প্রণয়ন 
করিয়াছেন । 


৯। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, ধর্মতত্ব ও ভক্তিতত্ব 
প্রাচীন হিন্দুদর্শনের সহিত তুলনায় বৈষ্ণবদশনেব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বন্তু। 
উাহরণন্বরূপ বল! যাঁয়, ষড় দর্শনের মধ্যে প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ থাঁকিলেও 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্-_এই চারিটি প্রমাণ সরববাদিলম্মত | বৈষ্টব- 
দর্শনে একমাত্র শব্প্রমাণই শ্বীকৃত হইয়াছে । প্রাচীন দর্শনে শবপ্রমাণে শ্রুতি 


৩৬৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


বা! বেদ গৃহীত হইয়াছে বৈষ্বগণের মতে, বৈষ্ণব পুরাণ, বিশেষত “ভাগবত' শব. 
পদ্বাচ্য। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভাব প্রাচীন দর্শনে চরম লক্ষ্য বলিয়! 
পরিগণিত । বৈষ্বদর্শনে কৃষ্ণই পরম দ্রেবতা এবং কুষ্প্রাপ্তি ভক্তের চরম লক্ষ্য । 

নবন্বীপের বৈষ্ণবগণের মতে, চৈতন্য একাধারে কৃষ্ণ ও রাঁধা এবং তিনিই চরম সততা 
ও পরম উপেয়--ইহাই গৌরপারম্যবাদ। 

বাহ্থদেব সার্বভৌম 'তিত্ব্দীপিকা” গ্রস্থে বৈষ্ণবদর্শনের ৪ আলোচন। করিয়া- 
ছেন। 'বৃহস্ভাগবতামৃত' নামক গ্রন্থের ননাতন ভক্তিতত্ব বিশ্লেষণ পূর্বক কৃষ্ণলীল1 ও 
কৃষ্ণপ্রীপ্তির উপায় আলোচন। করিয়াছেন। সনাতন “ভাগবতে'র দশম স্বন্ধের “বৈষ্ব- 
তোধণী” নামক ব্যাখ্যা রচনা করেন । 'বৃহভতাগবতামৃতে'র সংক্ষেপণ-স্বরূপ বূপ- 
গোস্বামী “সংক্ষেপ- ( বা, লঘু-) ভাগবতাম্ৃত' রচনা করিয়াছেন ) ইহাতে কৃষ্ণের 
স্বরূপ বর্ণনার পরে ভক্তের বৈশিষ্ট) ও শ্রেণীবিভাগ আছে। রূপ ও সনাঁতনের 
ভ্রাতুপ্ুত্র জীবগোম্বামীর ছয়টা দর্শনগ্রস্থ ঘট্পন্দর্ভ নাঁমে পরিচিত ॥ ইহাদের নাম 
“তত্বসন্দর্ভ', “ভগবৎসন্দর্ত' 'পরমাত্মসন্দর্ত”, 'রীরুষ্চসন্দর্ড',ভক্তিসন্দর্ভ, ও গগ্রীতি- 
সন্দর্' | প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পরিশিষ্টম্বরূপ জীব “সর্বসংবাদিনী” নামক গ্রন্থখানিও 
রচন। করিয়াছিলেন । সন্দর্ভগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পরিচ্ছন্নবূপে আলোচিত 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে গ্রস্থকারের মৌলিক চিস্তা ও রচনার পারিপাট্য উল্লেখ- 
যোগ্য । উক্ত “বৈষ্ণবতোষণী'র 'লঘুতোষণী” নামক সংক্ষিপ্তপার জীব-প্রণীত। 
ভাগবতে'র 'ক্রিমসন্দর্ত' টাকা, অগ্নি ও পদ্মপুরাণের অংশবি:শষের টীকা, 
“গোপালতাপনী' উপনিষদ ও 'ব্রহ্মমংহিতা”র টাক! এবং কষ্ণার্চনার পদ্ধতিত্বরূপ 
'কুষ্ণার্চাদীপিকা” প্রভৃতি গ্রস্থও জীব রচিত । 

“ভাগবতের' ও “ভগবগ্দীতার? টীকা ছাড়াও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী “রাঁগ- 
বর্চন্জ্রিকা' ও '“মাধুর্যকাদস্বিনী” প্রভৃতি দশখানি গ্রন্থ বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন অব- 
লম্বনে :রচনা করিয়াছিলেন । ঈশ্বর ও সখা প্রভৃতি রূপে রুষের প্রতি ভক্তি 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সাধ্যমাধনকৌ মুদী"র প্রতিপাগ্য বিষয়। “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা য়” 
কবিকর্ণপূর বিশিষ্ট বৈষ্বগণের জীবনী প্রসঙ্গে অনেক তত্বের আলোচনা করিয়া" 
ছেন। সম্ভবত খ্রীঃ ১৭শ শতকের রূপ কবিরাজের “সারসংগ্রহ* বৈষ্ণব দর্শনে 
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আচার ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে 
সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ “হরিভক্কিবিলাস' ৷ কেহ কেহ মনে করেনঃ ইছা৷ বা অন্তত 
ইহার কাঠামোটি, সনাতন রচিত | কাহারও কাহারও মতে, ইহা গোপাল ভট্ 
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কর্তৃক রচিত বা পরিবধিত$ এই গোপালভট্ট বুন্দাবনের বট গোম্বামীর অন্যতম 
কিন! বলা যায় না। গোপালতট্রের নামাস্কিত “সতক্রিয়াসারদীপিক। উত্ত গ্রন্থের 
পরিশিষ্টম্বরূপ$ ইহাতে গৃহ্থান্থষ্ঠানাদি আলোচিত হইয়াছে । গোঁপালদাসের 
( ১৬শ শতক ) 'ভক্তিরত্বাকর”এ মুক্তিলাভের উপায় স্বরূপ কৃষ্ণতক্কির প্রাধান্য 
এবং “ভাঁগবতের? প্রামাণিকত। প্রতিপাদনের প্রয়াস বহিয়াছে । বলদেব বিদ্যা- 
ভূষণের €(১৮শ শতক ) “প্রমেয়রত্বীবলী” গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ষ সম্বন্ধে প্রামাণ্য 
গ্রন্থ । বেদাস্তস্ত্রের বলদেব রচিত ব্যাখ্যার নাম “গোবিন্দভাব্য” ঃ ইহারই 
সংক্ষিপ্তনার তাহার রচিত “সিদ্ধান্তরত্ু' বা “ভাষাপীঠক” । 'তগবদগীতা” এবং 
দখোপনিষদের টাকাও বলদেব রচিত। শাস্তিপুরেব রাধামোহন গোস্বামী 
ভট্টাচার্যের “ভাগবততন্বসার” বৈষ্ব শান্বে উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ। 'ুষ্ণভক্তি- 
হুধার্ণব” 'কৃষ্ণত ত্ব্ণব”, 'ভক্তিবহস্ত প্রভৃতি নয়খানি নিবন্ধ ও টীক1 রাধামোহন 
রচিত। 


১০। অলঙ্কার, ছন্দ, নাট্যশাস্ত্র ও বৈষ্ণবরসশাস্ত্র 


অলঙ্কার, ছন্দ ও নাট্যকলা বিষয়ে বাংলাদেশের দান লামান্ত। এই মকন 
শাস্ত্র সন্বদ্ধে বাঁঙাঁলী-বচিত যে কয়খানি গ্রন্ক আছে, উহাদের মধ্যে বিশেষ 
মৌলিকতা নাহি। বৈষ্ণব রসশাঁপ্তরে বাঙালীর কীন্তি গৌরবের বিষয়। 

কবিকর্ণপূরের “অলঙ্কারকৌন্তভ+ মন্মটের “কাব্যপ্রকাশ' অন্থদরণে রচিত। 
বিশেষত্ব এই যে, “অলঙ্কারকৌন্তভে'ব অধিকাংশ উদাহরণস্লোক কৃষ্ণত্ততিবিষয়ক। 
ইহাতে ভক্তি, বাৎসল্য ও প্রেম রসরূপে পরিগণিত হইয়াছে । শ্রীঃ ১৭শ শতকের 
কবিচন্দ্র “কাব্যচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে অলঙ্কাব পাস্মের মোটামুটি বিষয় এবং নাট্য- 
শাস্ত আলোচনা করিয়াছেন। একই শতকের রামনাথ বিগ্তাবাচস্পতি “কাব্যরত্বা- 
বলী” নামক অলঙ্কারগ্রস্থের রচয়িতা । বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রণম্নন করিয়াছিলেন 
কাব্যকুস্তভ'। রামদেব (বা, বামদের ) চিরঞ্ীব ভট্রাচার্ষের “কাব্যবিলা' 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ইনি চমৎকারিত্বকে কাব্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছেন। মায়ারস এবং বৈষ্ণবগণের বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রস তদীয় গ্রন্থে 
গ্বীকৃত হয় নাই। অবস্কারলমূহের উদ্দাহরণক্সোক চিরঞ্রীবের শ্বরচিত। 

উদ্নিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও প্রাচীন অলঙ্কারপ্রস্থাদির, বিশেষতঃ “কাঁব্যপ্রকাশ 


৩৬৮ বাংল দেশের ইতিহাস 


এবং “সাহিত্যদর্পণে'র কয়েকখানি টীকা বাঙালীরচিত। তন্মধ্যে পরমানন্দ 
চক্রবর্তার 'কাব্যপ্রকীশবিস্তারিক?, জয়রামের “কাব্যপ্রকাশ-তিলক* এবং রামচরণ 
তর্কবাগীশের “সাহিত্যদর্পপটাকা” সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

'ছন্দোমঞ্জরী'র রচয়িতা! গঙ্গাদাস টৈগ্য বলিয়া! আত্মপরিচয় দেওয়ায় তিনি 
বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার গ্রন্থের একটি অবহট্র শ্লোক উদ্ধৃত 
হওয়ায় তীহার জীবনকালের উর্ধ্বপীমারেখ! গ্রীষ্টায় চতুর্দশ শতকের খেষ দিকে 
টান! যায়। ইহাতে সন্সিবিষ্ট উদাহরণক্পোক গুলির অধিকাংশই গ্রস্থকাবের রচন। 
এবং কুষ্ের বুন্দাবনলীলাবিষয়ক | 'বুত্তমালা' নামক ছুইখানি গ্রন্থের মধ্যে একখানি 
কবিকর্ণপুরের নামাঙ্কিত এখং অপরটি রামচন্দ্র কবিভারতী প্রণীত। চিরগ্কীব 
ভট্টাচার্যের বৃত্তরত্বাবলী” নামক গ্রন্থে উদ্বাহরণস্বরূপ স্ুজাউিদ্দৌলার সময়ে ঢাঁকাব 
নায়েব দেওয়ান যশোবস্থ সিংহেব প্রশন্তিম্থচক শ্লোক আছে । চন্দ্রমোহন ঘোষেব 
“ছন্দঃসারসংগ্রহ' একখানি সম্কলনগ্রস্থ । কাশীনাথ চৌধুবী (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক) 
পচ্যমুক্তাবলী' নামক ছন্গ্রস্থেব রচয়িত]। 

রূপগোস্বামীর “নাট কচজ্জরিকা+ ছাঁডা বাংলাদেশে নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে ব্বতশ্থ কোন 
গ্রন্থের সন্ধান পাঁওয়া যাঁয় না। দশটি রূপকেব মধো একখাত্র মাটক ইহাতে 
আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে অধিকাংশ উদাহরণ বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহ হইতে 
গৃহীত । | 

প্রাচীন অলঙ্কারশাস্তেব সহিত তুলনায় বৈষ্ণব বসশীস্ত্রেব কয়েকটি বৈশিষ্ট 
লক্ষিত হয়। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহিতাক রসের পরিবর্তে টৈষ্কবগণ এ 
শাস্ত্রের ভক্তিনাঁমক ভাঁবকে রঙ্গ বলিয়! প্রতিপন্ন করিলেন; এই বসের স্থাক্সিভাব 
কৃষ্ণরতি এবং ইহাব আত্বাদ করিবেন অলঙ্কারশাস্ত্রের সহৃদয়ের পরিবর্তে ভক্ত । 
প্রাচীনতর শাস্ত্রের আটটি ( শীস্ত সহ নয়টি ) রসের স্থলে বৈষ্ঞবগণ পীচটি মুখ্য 
ভক্তিরদ স্বীকার করিলেন, যথা--শাস্ত, প্রীত, প্রেয়, বাৎমল্য ও মধুব। শূঙ্ব/র- 
রসের নাঁম ইহার! দিলেন মধৃব, উজ্জল বা! শৃঙ্ষাব ভক্তিরস ; এই রম তক্তিরসরাজ 
এবং ইহার আলম্বন বিভাব স্বয়ং কৃষ্ণ । উক্ত মুখ্য ভক্তিরদ ছাঁড়াও তাহারা শীতটি 
গৌণ ভক্তিরস ত্বীকার করিয়াছেন ; থ।স্্বীর, বীভৎস, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, 
করুণ ও অদ্ভুত। 

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে রপগোত্বামীর অক্ষয় কীতি “ভক্তিরসাম্বৃতসিদ্ধু" ও “উজ্জ্রলনীল- 
মণি।১ প্রথমোক্ গ্রন্থে দপ ভক্তিরসের বিশ্লেষণ করিতে গিয়। ভাব ও বিভাব 
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প্রভৃতির সংজানির্দেশ ও লুখ্মাতিগুক্ম বিভাগ করিয়াছেন। রসশান্কে উজ্জলরসের 
প্রীধান্তহেতুই, বোধ হয়, রূপগোস্বামী শুধু এই রসের বিক্লেবণে "উজ্জলনীল মণি” 
রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃঞ্চকে “নায়কচুড়ামণি' এবং রাঁধাকে তীহার 
'তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত” হলাদিনী শক্ষিরূপে কল্পনা কর! হইয়াছে, নায়িকার শ্রেণীভাগ ও 
সম্ভোগ এবং বিপ্রলস্শৃঙ্গারের নান! অবস্থার বিশ্লেষণ কর! হুইয়াছে। উক্ত 
গ্রস্থয়ের সংক্ষিগ্ুপার রচন! করিয়াছেন বিশ্বনাধ চক্রবর্তী যথাক্রমে “ভদ্ষিরসামূত" 
সিশ্কুবিন্দু' এবং 'উজ্জর্পনীলমণিকিরণ' নামক গ্রন্থে। বৃপের গ্রহ্থঘঘয়ের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন জীবগোন্বামী ? ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ছুইখানির নাম যথাক্রমে--“ছগগমসংগমনী” 
এবং “লোচনরোচনী'। রূপের দুইটি গ্রন্থের পবিশিষ্ট্বরূপ 'রসামূতশেষ' নামক 
গ্রস্থও সম্ভবত জীব রচিত। 


১১। ব্যাকরণ 

টীকাকার স্ঙ্িধরেব সাক্ষ্য অনুসারে পুরুষোত্বমদেব লক্ষ্ণসেনের আদেশে 
অষ্টাধ্যায়ী'র 'ভাষাবৃত্তি' নামক বুত্তি রচনা! করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, 
পুরুযোত্তমের গ্রন্থে বায় “ব? ও অন্তঃস্থ “ব" এর কোন তেদ দেখা যায় না। একটি 
স্থত্রের ব্যাখ্যায় বৃত্তিকাব পদ্মাবতী (-্পন্প।) নদ্বীব উল্লেখ করিয়াছেন । এই সকল 
কাঁবণে তীহাঁকে বাঙালী মনে কবা হয়। বৌদ্ধ বলিয়াই সম্ভবত পুরুযোত্তম 
“অষ্টাধ্যায়ী'র বৈধিক অংশ বর্জন করিয়াছেন। ভাষাবৃন্তি' সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ- 
বোধ্য। “ছুর্ঘটবুত্তি-বচয়িতা শরণদেব ও লক্ষ্মণসেনের সভাকবি খরণ, কাহারও 
কাহারও মতে অভিন্ন। যে সকল প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে অপাণিনীয় উহাদের 
শুদ্ধিবিচার এই গ্রন্থের বিষয়বপ্ত। রূপগোন্বামীর (মতান্তরে সনাতনের বা জীবের) 
'সংক্ষেপশবা। লঘু-) হরিনাখামতব্যাকরণে'র বৈশিষ্ট) এই ষে, ইহাতে সংজ্ঞা ও 
উদদাহরণগুলি রাধাকুষ্ণের ব! কষ্ণলীলার নামাক্কিত। ইহার অধিকাংশ স্থত্রে বিষ 
বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর নাম আছে। জীবগোম্বামীর “হরিনামামৃত? 
ব্যাকরণ বৃহত্তর গ্রস্থ এবং একই উদ্দেষগ্তে রচিত। শ্বরচিত ব্যাকরণের পরিশিষ্ট স্বরূপ 
ইনি 'ধাতুসংগ্রহ' বা 'ধাতুন্ত্রমালিকা' (1) নামক গ্রন্থও রচন! করিয়া" 
ছিলেন। $ 

“আষ্টাধ্যায়ী'র অংক্ষিগকপ 'সংক্গিুসার' নামক ব্যাকরণের প্রণেতা করমদীখর 

২৪ 


৩৭৩ বাংল! দেশের ইতিহাস 


(পঞ্চদণ শতক 1) কাহারও কাহারও মতে ছিলেন বাঙালী । পুওরীকাক্ষ বিষ্ভানাগর 
( ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী ? ) হূর্গসিংহের “কাতন্তরবুততিটাকা'র ব্যাখা! করিয়াছেন 
“কাতত্প্রদীপ" গ্রন্থে । ইহা ছাড়া, £স্ভাপটীকা?, 'কারককৌমুদী” 'তত্বচি্তামপিগ্রকাশ' 
ও “কাতন্ত্রপরিশিষ্টটাকা” পুগুরীকাক্ষ রচিত। বলরাম পঞ্চাননের 'প্রবোধপ্রকাশ' 
শৈব সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ ; ইহাতে ব্বরবর্ণের নাম “শিব ও ব্যঞচনবর্ণসমূহ অভিছিত 
হইয়াছে 'শক্তি' নামে । 'ধাতৃপ্রকাশ' নামক ধাতৃপাঠি বলবাঁমের নামের সহিত যুক্ত। 

উল্লিখিত গ্রস্থাবলী ছাড়া বাঙালী পণ্ডিতগণ বহু ক্ুদ্্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও টাকাটিগ্ননী 
বচনা কবিয্বাছিলেম। এই জাতীয় গ্রস্থগুলির মধ্যে উল্লেখধোগ্য ভরত সেন বা 
ভরত মঙ্সিকের “জ্তবোধধযাকরণণ, “সুখলেখন” এবং তারাঁনাথ তর্কবাচস্পত্তির 
“আশ্তবোধব্যাকরণ'। টীকাটিগ্নীসমূহের মধ্যে ভ্রিলোচন দামের “কাতন্বৃতি- 
পঞ্জিকা; উল্লেখযোগ্য । এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে 'কাতত্ত্বযাকরণে'র সংক্গিগুসার 
ব! চীকার সংখ্যাই অধিকতর । অনেক বাঙালী নৈয়ায়িক ব্যাকরণের নান! বিষয় 
সম্বন্ধে বু বাঁদগ্রন্থও রচন! কবিয়াছিলেন। 


১২। অভিধান 

বাঙালী পঞ্ডিতগণ শুধু গ্রসিক্ধ অভিধাঁনের টাক! বচন! করিয়াই নিবৃত্ত হন 
নাই। তীহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ অতিধানগ্রস্থও বচনা করিয়াছিলেন। এই 
অভিধানগুলিব মধ্যে কতক অভিনব প্রণালীতে রচিত। 

সম্ভবত বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেবেব সহিত অভিন্ন পুরুষোত্বমদেবের “জরিকাণ্ড- 
পেষ' বিখ্যাত অভিধাঁন। 'নামলিঙ্গাঙছশাসন+ বা 'অমরকোষের' অপূর্ণ অংশ পুরণ 
করাই অভিধানকারের উদ্দেষ্ত--ইছা। তিনি এই গ্রে (১/১।২) নিজেই বলিয়াছেন। 
পুরুযোত্তমের অপর অভিধানগুলির নাম 'হারাবলী”, বর্ণদেশনা” ও “দ্বিবূপকোধ?। 
প্রথম গ্রস্থটিতে সাধারণত অপ্রচলিত প্রতিশষ্ষ ও সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্ঘক 
শবাসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে আছে বিভিররূপ বর্ণবিদ্তাদবিশিষ্ট 
শবাদমূত্র সংগ্রহ । ইহাতে সংগৃহীত শবগুলির বর্ণবিস্তানপদ্ধতি দ্বিবিধ। 
একাক্ষরকৌধ' নামক অভিধানও ইহার নামাক্ষিত। চাটুগ্রাম (-. চট্টগ্রাষ?) 
নিষাসী জটাধর (পঞ্চদশ শতক 1) 'অভিধানতগ্্র নামকওগ্রস্থের রচয়িতা । পঞ্চদশ 
শতকের বৃহস্পতি রায়মুকুট রচনা করিয়াছিলেন “জ্মরকোষে'র হিদ্কৃত টীকা! 


সংস্কত সাহিত্য ৩৭১ 


পদচন্্রিকা?। বর্তমান গ্রন্থের ঘষ্ঠ অধ্যায়ে ইহার সন্বদ্ধে আলোচনা! : হুইয়াছে। 
ভবতমন্ত্রিকের (আঃ হুইটি--একবর্দার্থসংগ্রহা ও 
“ঘ্িরূপধ্বনিমংগ্রহ'। তাহাব 'মুদ্ধবোঁধিনী “অমবকোষে'র টীকা । “লিম্বাদিসংগ্রহ' 
নামক গ্রন্থে তিনি 'অমরকোষ'*ধুত শব্বগুলির লিঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন । 

সপ্তদশ শতকের মথুরেশ বিস্কালগ্কার “শব্ববত্াবলী” নামক অভিধান রচনা 
করিয়াছিলেন » 'নানার্থশব্ষ' ইহারই অংশ । প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের আহুকুল্যে 
নদীযারাজ কষ্ণচন্দ্রের গুরু বামাননদ স্তাযালক্কাবেৰ পুত্র রঘুমণি বিদ্ভাতৃষণ “প্রাণকৃষঃ- 
শব্বান্ধি” প্রণষন কবিয়াছিলেন। বঘুমণিৰ অপর অভিধানের নাম “শবামুক্তা- 
মহার্ণব' 


৬ ১৩। বিবিধ 

বাঙালী-রচিত এমন কতক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে যেগুলিকে পুর্বোস্ত কোন শ্রেণীর 
অস্ততুক্তি কবা যায় না। এইরূপ বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য। 

বামনাথ বিগ্যাবাচম্পতি ব। সিদ্ধাস্তবাচস্পতি (ধ্রীঃ ১৭শ শতক) এবং রাম 
ভট্টাচা কতক বৈদিক মন্ত্রের ভান্ত রচনা কবিয়াছিলেন। চিরঞীব (১৭শ-১৮শ 
শতক) “বিঘন্মোদতবঙ্গিনী' নাঁমক গ্র্থে তদীয পিতা রাঘবেন্ত্র শতাবধান-বচিত 
খমন্ত্রার্থদীপঃ (মন্ত্রণীপ ?) নামক গ্রন্থের উল্লেখ কবিয়াছেন , ইহাতে আছে কতক 
বৈদিক মন্ত্বের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত । কাত্যায়নের 'ছন্দৌোগপরিশিষ্টে'র “ছন্দোগ- 
পবিশিষ্টপ্রকাশ' নীমক টাকাব বচগ্লিতা নাঁবাষণ স্বীয্ন পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
ষে, তীহাব পূর্বপুকষ ছিলেন উত্তর রাডের অধিবামী। 'ক্ষিতীশবংশীবলীচরিত'-এ 
নবদ্ধীপরাজ কৃষ্ণচন্তরেব পূর্বপুরুষগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। অনঙ্গরন্ধ নামক 
গ্রন্থ কল্যাণমন্লভূপতিব নামেব লহিত যুক্ত, এই কল্যাণমন্প সম্ভবত ভরত" 
মঙ্পিকেব (১৭ণ শতক ?) পৃষ্ঠপোষক এবং বর্ধমানের অন্তর্গত ভূরশুট নিবামী 
ছিলেন। গোবিন্দ বায় "্বাস্থ্যতত্ব' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা । 

ধনাদদীপক' নামক গ্রন্থে জনৈক ভট্টাচার্য শব্ধ, নাদ, ও স্বরাধির উৎপত্তি 
বর্ণনা করিয়! রাগবাগিণী প্রভৃতি নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। রঘুনন্দন 'হরি- 
স্ৃতিস্থধাছুর'-এ রাগরাগিধী নিক্ণপণপূর্বক হরিবিষয়ক সঙ্গীত নিকূপথ করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছেন । 


৩৭২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


চম্পাহীযকুলজাত ঈশানের গুর অর্জুন মিশর ( পঞ্চাশ শতক ) মহাভারতের 
“মহাভারতার্ধপ্রদীপিকা বা 'তাঁরতমংগ্রহ্দীপিকা' নামক চীকার রচয়িতা 

বাংলাদেশে বহু কুলপন্ধী সংগতি রচিত হই়াছিন। সর্বক্ষেত্রে কুরপঞ্ীর 
বিবরণ হয়ত নির্ভরযোগ্য নহে? কিন্তু বন্গেব সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে এই 
নকল গ্রন্থের তথ্য একেবারে অগ্রাহ্‌ নহে। চন্্রকান্ত ঘটকের 'রাটীয়কুলকল্দ্রমঃ 
ঞ্রবানন্দ মিশরের 'মহাবংশাবলী? রামানন্দ শর্মার 'কুলদীগিকা? ভবত মল্লিকের 
“ন্রপ্রতা 'রতুপ্রতা' ও “বৈষ্কুলতত্ব' এবং রামকান্ত দাঁসেব 'সধৈগ্নকুলপঞ্জিকা? 
প্রভৃতি এই শ্রেণীব উল্লেখযোগা গ্রন্থ। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
বাং সাহিত্য 


চর্যাগীতির রচন! ছ্বাদশ শতাঁবীর মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। জয়দেষের গীত" 
গোবিন্দ' বাংলায় রচিত ন! হইলেও বাংল! সাহিত্যের সহিত ধনিষ্ভাবে সম্পর্কা 
দ্বিত, তাহাও ১২** খীঃর মত সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার পর প্রায় আড়াই 
শত বৎসর বাঙালীর সাহিত্যন্থগ্টির বিশেষ কোন নিদর্শন পাই ন1। এই সমস্নটাতে 
বাঙালী সংস্কৃত তাষাঁতেও উল্লেখযোগ্য কিছু রচন! করে নাই, বাংলা! ভাষাতে তে 
কবেই নাই। কেন কবে*নাই, তাহা! বলা দুঃঘাঁধ্য। অনেকে মূললমান বিজয়কেই 
এ জন্য দায়ী করেন। তাহাদের মতে মুসলণান বিজেতার্দের অত্যাচার ও তাহাদের 
হিন্দুদের গ্রন্থার্দি নষ্ট কবার প্রবণতার দরুণ এবং সার! দেশে অশাস্তি ও অনিশ্চয়তা 
বিবাজ করিতে থাকাব দরুণই এদেশে এই সময়ে সাহিত্য স্যষ্টি সম্ভবপর হয় 
নাই। কিন্ত এই অভিমত স্বীকার কব যায় না। কারণ হিন্দুদের সাহিত্যের 
প্রতি মুসলমানদের আক্রোশের কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাওয়। যায় নাই। আর 
বাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অশাস্তিব সময়েও যে সাহিত্যিকের লেখনী নিশ্চল হইয়া 
থাকে না, তাহার বছ প্রমাণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাওয়! 
যায়। স্থৃতরাং আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে সাহিত্ান্থ্টির অনাবিষ্ভাবের কারণ 
এইভাবে ব্যাখ্য! করা যায় না। এসম্বদ্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বল! সম্ভব নয়। 
গভ্ভবত ইহার প্রকৃত কারণ এই যে এই সময়ের মধ্যে কোন প্রতিভাধর 
সাহিত্যিক আবিভূর্ত হন নাই। কিছু নগণ্য লেখক আবির্ভূত হইয়্াছিলেন, 
তীহাদের অকিঞ্চিৎকর রচনা স্বতই লু ও বিশ্বৃত হইয়াছে। 


১। বিষ্ভাপতি 
পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঁডালী কবিদের মধ্যে ছুইজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য 
-স্চতীদান ও কৃতিবা। অবস্ত আরও একজন কবির নাম এই প্রলঙ্গে উন্নিখিত 
হইতে পারে-ইনি মৈধিল কবি বিস্কাপতি। বিভাঁগতি বাঙালী নহেন, এবং 


৪৭৪ বাংলো দেশের ইতিহাস 


বাংল! ভাষায় কিছু লেখেন নাই। তাহ! সত্বেও তাহার নাম বাংল! সাহিত্যের, 
সহিত অচ্ছেস্য হতে জড়িত হইয়া গিয়াছে, কারণ বিস্যাপতির জনপ্রিয়তা! তাঁহার 
মাতৃভূমি মিথিলা অপেক্ষা বাংলাদেশেই অধিক হইয়াছিল 3 স্বয়ং চৈতস্তদেবের' 
নিকট বিষ্াপতির পদ অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিস্কপতি যে বাঙালী নহেন, সে কথাই 
এক সময়ে বাংলাদেশের লোকে ভূলিয়! গিয়াছিল। বিদ্কাপতির শ্রেষ্ঠ পদগুলি 
বাংলাদেশেই সংরক্ষিত হইয়! কালের গ্রাস হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এইগুলি 
এখন ঘে ভাবে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বাঙালীর হাঁতের ছাপও অনেকখানি 
আছে। তাহ ভিন্ন বাংলায় প্রচলিত বিস্ভাপতি-নামাঙ্কিত পদগুলি যে সমঘ্তই 
মৈথিল বিস্তাপতির রচনা, ভাহাঁও নহে। ইহাঁদেব মধ্যে পববর্তী কালের এক বা 
একাধিক বাঁডালী বিষ্ভাপতির রচনা আছেঃ আছে সেই সমস্ত অজ্ঞাতনাম! কবির 
রচনা, ধাহার1 নিজেদের পদকে অমরত্ব দান করিবার জন্ত তাহাতে নিজের ভণিতা 
না দিয় বিস্ঞাপতির ভণিতা বসাইয়! দিয়াছিলেন ; অধিকস্ত ইহাদেব মধ্যে আছে 
অন্য অনেক কবির লেখা পদ, যেগুলি মধ্যে আদিতে মূল্‌ কবিরই ভণিতা৷ ছিল, 
গায়নর। বা পু'ধি-লিপিকররা পদগুলির জনপ্রিয়তা বুদ্ধি কবিবার জন্য তাহাদের 
ভণিত! বদলাইয়। মূল কবিদেব নামেব স্থলে বিগ্যাপতির নাঁম প্রবেশ কবাইয়া 
দিয়াছেন। সুতরাং বিস্াপতি-নামাঙ্কিত পদগুলিব মধ্যে কেবল মৈথিল বিষ্যাপতিরই 
রচন! নাই, অনেক বাঙালী কবিরও রচনা আছে। অতএব যে কোন দিক হইতেই 
দেখ! যাক না কেন, বিভাপতিকে বা তাহাব নামাঙ্কিত পদগুলিকে বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস হইতে নির্বাসন দেওয়াব কোন উপায় নাই। 
বিভ্ভাপতি শুধু কবি ছিলেন না, নান! বিষয়ের নান! গ্রস্থও তিনি রচন| করিয়া- 
ছিলেন। তীহার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি স্বৃতিগ্রন্থ,--দানবাক্যাবলী, 
বিভাগসার, বর্ষকৃত্য ও দুর্গাতক্িতরজিণী, ছুইটি গল্পেব বই--ভৃপরিক্রম! ও পুরুষ- 
পরীক্ষা, একটি পৌরাণিক নিবন্ধ--শৈবসর্বস্বসার, একটি পত্রলিখন বিষয়ক গ্রস্থ--. 
লিখনাঁবলী, একটি নাটক- গোরক্ষবিজয়, ছুইটি লমসাময়িক রাজার কীতিগাথ। 
-কীতিলতা৷ ও কীতিপতাক!। বিগ্যাপতির রচিত পদগুলি নান! ধরণের; লৌকিক 
প্রেমবিষয়ক পর, বাঁধাকৃষণবিষয়ক পদ, হুবগৌরী বিষয়ক পদ, গঙ্গা সম্বন্ধীয় পদ, 
অন্তান্ত মেবদেৰী বিষয়ক পদ; প্রহেলিকা পদ--প্রভৃতি অনেক ধরনের পদই তিনি 
চন। করিয়াছিলেন ? তত্মধ্যে লৌকিক প্রেম বিষয়ক পদ ও রাঁধারুফ বিষয়ক 
পদগুলিই পর্বাপেক্ষা, বিখ্যাত | ভবে মিথিলায় তাহার হরগৌরী বিষয়ক পাগলি 


বাংল। লাহিত্য ৩৭৫ 


লষধিক প্রসিদ্ধ । বিস্বাপতির পদগ্চলি মৈখিলী ও ব্রজবুলি তাধায়, 'কীতিলতা” ও 
'কীতিপত্তাকা' অবহট্ট ভাষায় এবং অন্তান্ঠ গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভীষায়'বরচিত। 
বিভ্ভাপতির মত বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ও এতগুলি ভাষায় লেখনী ধারণে সক্ষম 
লেখক সেযুগে বোধহয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। 

বিস্তাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কিছুই অবগত হওয়1 ধায় না। 
তিনি পঞ্ডিত ছিলেন ও জাতিতে ব্রার্ষণ ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত তীহার সম্বন্ধে 
আর বিশেষ কোন কথা প্রামাণিকভাঁবে জান! ষাঁয় না। তবে একটি বিষয় জানা 
যায়--তিনি মিথিল! বা ত্রিস্থতের ওইনিবাঁর বংশীয় ত্রাক্মণ রাজাদের এবং 
রাজপরিবারভূক্ত বিভিন্ন লোকদের পৃপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত 
রাজারা স্বাধীন ছিলেন না। জৌনপুরের সুলতান এই সময় ত্রিহুতের সার্বভৌম 
অধিপতি ছিলেন ; তাঁহার অধীনে এই সব রাজারা সামস্ত ছিলেন । বিগ্বাপতি 
ভোগীশ্বরঃ কীতিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, নরসিংহ, ধীরসিংহ, ভৈরব- 
দিংহ প্রভৃতি অনেক রাজা ও 'রাজপুত্রের নিকটে পৃষ্ঠপোষণ লাঁভ করিয়াছিলেন, 
তবে ইহাদের মধ্যে শিবসিংছ্র সহিতই তাহার সম্পর্ক ছিল সর্বাপেক্ষা! ঘনিষ্ঠ । 
কাঁলিদাপ ও বিক্রমার্দিত্যের মত বিগ্ভাপতি ও শিবসিংহের নামও এক স্থত্রে গ্রথিত 
হুইয়। আছে। শিবলিংছের পানী লছিমার নামও বিগ্ভাপতির অনেক পদে উল্লিখিত 
হইয়াছে । তবে বিছ্বাপতি ও লছি্মার পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে বাংল! দেশে যে 
কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অমূলক । 

বিদ্যাপতি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রেমের মধুর, স্থকুমাঁর প তাহার 
পদাবলীতে অপরূপভাবে শিল্পকলামপ্ডিত হইয়া রূপায়িত হইয়াছে। রূপের 
বর্ণনাতে তাঁহার জুড়ি নাই; বিশেষভাবে বয়ংলদ্ধি পর্যায়ের নায়িকার ততক্ষণ 
লাবণ্যের বর্ণনায় তিনি অদ্ভিতীয়। বিস্তাপতির পদের বাণীসৌন্দর্যও * অনস্ত- 
সাধারণ। তীহার ভাষ। যেমন মার্জিত ও মধুর, ছন্দও তেমনি শ্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, 
তাহার শবঢয়নও ক্রটিহীন। বিষ্তাপতির উপমা ও উতৎপ্রেক্ষা অঙঙ্কারগুলি অত্যন্ত 
মৌলিক ও হ্বায়গ্রাহী। অবশ্য বিষ্তাপতির অনেক পদে সৌন্দর্যের তুলনায় 
ভাবগভীরতার অভাব দেখ! যায়। কিন্তু তাহার লেখা বিরহ ও তাবসশ্মিলন 
বিষন্বক পদগুলিতে আবার ভাবের অতলম্পর্শী গভীরতার নিদর্শন মিলে, বিরহের 
অপরিসীম শৃন্ঠতা! ও বিরহিণীর হৃদয়ের অন্তহীন হাহাকার এই পদগুলির মধ্যে 
অপূর্বভাবে রূপ পরিগ্রহ করিদ্বাছে। 


৩খ৬ বা'লা দেশের ইতিহাস 


ধাংলাবেশের পা বলী-সাংকলনগ্রন্থগুলিতে বিভ্ভাপতির পদগুলিকে অত্যান্ত বিশিষ্ট 
স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈষণব পরকর্তার! শুধু কবি ছিলেন না, 
সেই সঙ্গে ভক্তও ছিলেন । বিষ্যাঁপতিও তাহাই ছিলেম বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
কিন্ত বিস্ভাপতি কেবলমীঞ্জে কবি ছিলেন, নিছক কাব্য-প্রেরণার তাঁগিদেই তিনি 
পদ লিখিয়াঁছিলেন ; তিনি যে ভক্ত ছিলেন অথবা বৈষবধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাহার 
কোন প্রমাণ এ পর্যস্ত পাওয়া যায় নাই। বিস্যাপতি নানা ধরনের পদ লিখিয়" 
ছিলেন, তন্মধ্যে রাধা কুষ্খবিষয়ক পদও অন্যতম ; বাধাকুষ্ণবিষয়ক পদ রচনার দিকে 
সীহার যে বিশেষ ধরনেব আসক্তি ছিল, তাহ! নহে; তীহাব প্রেমবিষয়ক পদ- 
গুলির মধ্যে অধিকাংশই লৌকিক প্রেমের পদ, এগুলিতে বাধারুষ্জের নাম নাই) 
যেগুলিতে রাধাকৃফ্েব নাম আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে তক্তিতাবের 
কোন নিদর্শন যিলে না, পেগুলিও প্রেমবিষয়ক পদ | 

বিদ্যাপতির পদগুলি অপূর্ব হইলেও তাহাদেব একটা ক্রটি এই যে, তাহাদের 
মধ্যে অনেক স্থানে অশ্লীল ও রুচিবিগহিত বর্ণনা পাওয়! যায়ঃ অসামাজিক ও 
অশোভন পবকীয়। প্রেমের নগ্ন বর্ণনাঁও তাহাব অনেক পদে দেখ! যায়ঃ তবে 
এগুলির জন্য বিদ্যাপতি ততটা দাঁয়ী নহেন, যতটা দায়ী তাহার সমসাময়িক 
কালেব রুচি ও প্রবৃত্তি । 

বিদ্যাপতির রচন! বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন অনেক পদ বর্তমানে প্রচলিত আছে, 
যেগুলি অন্ত কবিদেব বচনা» যথা-_“ভর] বাদর মাহ ভাদব' ও “কি পুছসি অন্থভব 
মোয়'; এই দুইটি পদ যথাক্রমে শেখর ও কবিবল্পভের রচন]। 

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল নিণয়েব প্রশ্ন কিছু জটিল। অনেক সমসামস্সিক 
পুঁখিতে তাহার নাম পাওয়া যায়ঃ এই সব পু*থির তারিখ 'লক্ষ্পণসেন-নংবতে' 
(সংক্ষেপে 'ল সং) দেওয়া আছে। ল সং-এর আদি বৎসর কোন্‌ খ্রীষ্টাবে 
পড়িয়াছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মততেদ আছে। কীলহ্র্ন মনে করিয়া 
ছিলেন, ১১১৯ খ্রীষ্টাবই ল সং-এর আদি বংনর, কিন্তু এই মত ভিত্তিহীন। 
এ পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাছ! হইতে দেখা! যায় ষে 
মিথিলায় বিভিষ্ন লময়ে বিভিষ্ন ধরনের ল সং প্রচলিত ছিল এবং ্রীষ্টাের সঙ্গে 
তাহাদের পার্থকা ১০৭৯ বৎসর হইতে সুরু করিয়া ১১২১৯ বৎসর পর্যস্ত হইত | 

যাহ! হউক, ল নং তারিখ দেওয়া পুঁথিগুলি হইতে একটা বিষয় জানা যায় 
যে, বিস্কাপতি চতুর্দশ শতাব্ধীর শেবভাগ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ও বধাভাগে 


'কাংলা'সাহিত্য : 7, আপ, 
বর্তমান ছিলেন। বিরাগ রা আবিরাবকাম 
নিয় করা যায়। বিস্তাপতির প্রথম দ্বিককার একটি পদে রাজা ভোগীহ্খরের 
নাম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে ; ভোগীশ্বর ফিরোজ শীহ তোগলকের 
(রাঙ্জত্বকাল ১৬৫১-৮৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক জৌনপুরের হুলতাদ ইব্রাহিম শরকা 
পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিহতে আসিয়া রাজা/কীতিসিংহকে তাঁহার পিতৃ 
সিংহাসনে পুনংপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; বি্ভাপতি &ঁ সময়ে জীবিত ছিলেন, 
কারণ তিনি এই ঘটন। স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার “কীতিলতা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছেন। বিষ্যাপতির প্রধান পৃষ্ঠপোঁধক রাজা শিবসিংহ পঞ্চদশ শতাব্ধীর প্রথম ও 
ঘিতীয় দশকে রাজত্ব করেন এবং ১৪৯৫ খ্রীষ্টান ইত্রাহিম শর্কী ও বাংলায় রাঁজ 
গণেশের সংঘর্ষে গণেশের পক্ষাবলম্বন করেন। ক্বতরাং বিস্তাপতি নিশ্চয়ই ১৪১৫ 
্ীষ্টাবেও জীবিত ছিলেন । বিদ্াপতি রাঁজা নরসিংহেরও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়া" 
ছিলেন, নরসিংহের একটি শ্লালিপির তারিখ ১৩৭৫ শক বা! ১৪৫৩ খ্রীঃ । মোটের 
উপর বিদ্যাপতি আন্ত্মানিকভাবে ১৩৭০ খ্রীঃ হইতে ১৪৬০ গ্রীঃ পর্যস্ত জীবিত 
ছিলেন বলিয়! পিদ্ধান্ত রুরা যাইতে পারে । এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বিষ্যাপতির 
জীবৎকাল সম্বন্ধে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের এবং তাহার ভোগীশ্বর হইতে নরসিংহ 
পর্যস্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করার পামগ্রস্ত কর! যায়। 
নরমিংহের এক পুত্র ধীরদিংহ পিতার জীবদ্বশাতেই রাজা হই্য়াছিলেন, কিন্তু 
অপর পুত্র ভৈরবলিংহ পিতার পরে রাজা হন। বিদ্যাপতি তাহার কোন কোন 
পদ ও গ্রন্থে ভৈরবনিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সর্বত্র তাহাকে ভিনি 
'রাজপুত্র' বলিয়াছেনঃ কোথাও “রাজা” বজেন নাই । উৈরবসিংহ ১৪৭৬ শ্রী 
রাজা হন বলিয়া প্রামীণিকতাবে জান যায়; সুতরাং বিদ্যাপতি যে ১৪৭৩ 
শ্রী পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প । 


২২র্ীদাস 

চণতীদান একজন শ্রেষ্ঠ ও অবি্মরণীয় কবি। কিন্ত সাশ্রতিককালে তাহাকে - 
লইয়া এক জটিল সমস্যার সৃঠি হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা এই ৮৮ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। ৃ 
 চততীদাসের. মায়ে. অনেকগুলি চিট টি নন্ররি। | 


৩৭৮ বাংল। দের ইতিহাস 


'আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত সকলে এইগুলিকেই কৰি চত্ীদানের 
একমাঞ্জ কৃতি বলিয়া জানি । চণ্তীদাস ধে চৈতগ্থ-পূর্ববর্তী কবি, তাহাতেও 
কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না, কারণ কষ্দান কবিরাজের “চৈতন্থচরিতামূত” ও 
'ন্ঠান্য প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে লেখা আছে যে চৈতন্যদদেব চণ্ীদাসের লেখা গীত 
গুনিতেন। | 

কিন্ত ১৯১৬ খ্রীষ্টাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে 'শ্রীকষ্ণকীর্তন” নামে এক- 
খানি নববিষ্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ফলে সমস্তার সৃষ্টি হইল। এপ্রীকঞ্চকীর্ভন" 
একথানি রাধাকুষ্ণবিষয়ক আখ্যানকাব্য ; জন্মখণ্, তাশ্থুলখণ্ড, দানথণ্ড, নৌকাখণ্ড 
স্প্ইত্যারদি অনেকগুলি খণ্ডে কাব্যথানি বিভক্ত ; ভণিতায় এই কাব্যের রচয়িতার 
নাম পাওয়া যায় “বড়, চণ্ীদাস” | কাব্যখাঁনির ভাষা প্রাচীন ধরনের, রচনাব মধ্যে 
লেখকের পাগ্িত্য ও অলঙ্কারপ্রীতির নিদর্শন আছে, উপরস্ত তাহার মধ্যে স্ুল 
আদিরস এবং অঙ্গীল বর্ণনা নিদর্শন অনেক স্থানে মিলে ; কাব্যেব মধ্যে কবিত্তবেব 
পরিচয় যথেষ্ট থাঁকিলেও কাব্যটিতে আঁধ্যাঘ্বিকতা বিশেষ নাই, উৎকট লালসার 
কথাই গ্রাধাগ্য লাভ করিয়াছে । কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শ্রেষ্ট পদগুলির 
ভাষা আধুণিক ভাষার কাছাকাছি, তাহাদের মধ্যে লেখকের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বা 
কৃত্রিম অলস্কার স্ষ্টির কোন নিদর্শন নাই এবং তাহাঁদের ভাব অত্যন্ত পবিত্র ও 
অপাঁধিব আধ্যাত্মিকতায় পর্ণ । অবশ্ঠ দুইটি বিষয়ে শ্রীরুষ্ণকীর্তনে"র সঙ্গে চত্তীদাস- 
নামাস্কিত পদাবলীর মিল দেখ! গেল; উভয় রচনাতেই কবি মাঁঝে মাঝে 
*ধাসলী” ( ব1 "বাশুলী” ) দেবীব বন্দন। করিয়াছেন আর শ্রীকুষ্ণকীর্তভনে'র মত 
পর্দাবলীতেও অনেক স্থানে কবির ভণিতায় “বড়ু চণ্তীদাস' নাম পাওয়া যায়। ইহার 
পরে 'শ্ীকুষ্ককীর্তনে'র একটি পদ্দ র্ূপাস্তরিত আকারে প্রচলিত পদাধলীর মধ্যে 
পাওয়া গেল। চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্যদ সনাতন গোম্বামী তাহার “বুহৎবৈষ্ণব- 
তোধ্ধী, নামক ভাঁগবতের টীকার মধে] চণ্তীদান রচিত "দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড”র 
উল্লেখ করিগ্নীছেন বলিয়াও আবিষ্কৃত হইল। 

যাহা হউক,শ্রীকুষ্ককীর্তন' প্রকাশিত হইবার পর হইতেই এই গ্রন্থ ও চণ্তীদাস- 
মাথা্িত শ্রেষ্ঠ পদগুলি এক লোকের লেখা কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্ক চলিয়া 
আঁদিতেছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে একজন অর্বাচীন চতীদাঁসের লেখা একটি 
বুহৎ ক্চগ্লীল! বিষয়ক আখ্যানকাব্য আবিষ্কভ ও প্রকাশিত হইয়াছে । এই বইটির 
মধো কবি অনেকবাঘ প্দীল চতীদাঁস” নামে লিঙষেকে অভিহিত করিগ়াছেন। এই 


বাংলা সাহিত্য ৩৭৯ 


কাধ্যটিতে চৈতন্টদেবের পর্বভাঁকালের ভাবধারাঁর গ্রন্ভতাব আছে এবং রূপ 
গোস্বামীর গ্রন্থের নাম আছে। পতু্দীজ পবও আছে। বইটির মধ্যে কবিত্বশস্ধি 
বিশেষ কিছুই নাই। এই বইখানি ছাড়াও চত্ীদাস-নামাঙ্কিত আরও বনু 
নিরুষ্ট পদ পরবতাঁকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে । চণ্তী্দাসেব ভশিতীয় বহু 
সহজিয়া পদণও পাওয়া গিয়াছে । 

পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি মিলিয়া চণ্ীদাস-সমশ্যাকে এত ,ঘোর।ল করিয়া 
তুলিয়াছে যে, এ সম্বন্ধে সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা করা! খাইতে 
পাবে না। তবে, যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ একমত, সেগুলি 
নিম্নে উল্লেখ কর! হইল । 

(ক) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' চৈতন্ত-পূর্ববর্তা কালের বচনা। কোন কোন পণ্ডিত 
শ্রীকৃষণকীর্তন'কে চৈতন্য-পরব্তা বচনা বলিতে চাহেন, কিন্তু 'শ্ীরষঃকীর্তন'-এর 
ভাষার গ্রাচীনতা, আঁদিরসের স্থূলতা, ইহাব মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্ত ও প্রাচীন 
ভাবধাবাব নিদর্শন মেল] এবং মনীতন গোস্বামী কর্তৃক চত্ীদাম রচিত প্দানথগ- 
নৌকাখপ্ত”র উল্লেখ-_-এই সমস্ত কাবণের জন্য ইহাকে চৈতন্য-পূর্ববী রচন| বলাই 
সঙ্গভ। 

(খ) ঠৈতন্তদেবেব পূর্বে মাত্র একজন চণ্তীদাঁসই ছিলেন, তিনি শশ্রীরুষ্ণকীর্ভন'- 
রচযিত! বড়ু চণ্ডীদাস। অবশ্য “শ্রীকঞ্চকীর্তন” চৈতন্যদেব আন্বাদদন করেন নাই, 
করিলে '্রীকুষ্ণকীর্তন” এমনভাবে বিশ্বৃত ও লুপ্তপ্রায় হইত না। স্থৃতরাং বড়ু 
চণ্তীদাম শ্রীরুষ্কীর্তভন' ছাডা কতকগুলি পদও লিখিয়াছিলেন এবং চৈতন্তদেব 
তাহাই আস্বাদন করিয়াছিলেন --এই্ধপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত । 

(গ) চণ্তীদাস-নামাঙ্কিত শ্রেষ্ট১পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বড়ু চতীদাসের 
রচনা , বাকীগুলির মধ্যে কয়েকটি অস্তাস্ত কবির রচনা, এখন চত্তীদীসের নাষে 
চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পদগুলি “ছিজ চণ্তীদাস' নামক একজন চৈত্তন্ত- 
পরবর্তী কবির রচন]। 

(ঘ) চৈতত্ত-পরবর্তা কালের কবি “দীন চণ্তীদাম”--“বড়ু চতীদাঁস” ও 
“ছিজ চণ্তীদাঁস” হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি । কোন কোন গবেষক মনে করেন, দীন 
চত্ীদাসই চতীদা-নামাহ্নিত শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচদ্মিতা । কিন্তু ইহ! সম্ভব নহে & 
কারণস্প্রথমত, দীন চণ্তীদাসের অসদ্দি রচনাগুলি অত্যন্ত নিকুই শ্রেনীর £ 
দ্বিতীয়ত, তীহার কৃকলীলা বিষয়ক আখ্বীনকায্যে বহু পদ থাকিলেও ত্ট 


৮৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


পাগুলির একটিও তাহার মধ্যে গিলে নাই তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ পদগুলির মধ্যে 
ফেথাও “দীন চত্তীদা্* তণিতা! মিলে মাই। 

(ও) চতীদাস-নামান্িত সহজিয়। পাগুলির মধ্যে অধিকাংশই চণ্ডীধানের 
নাম দিয় অগ্ক সহজিয়] কবির1 লিখিয়াছেন ; চণ্তীদাসকে সহজিয়ার! নিজেদের 
গুরু মনে করিতেন, তাহাকে তাহারা *রলিক* আখ্যা দিয়াছেন এবং তীহারাই 
তাহাব নামে সহজিয়! পদ লিখিয়! নিজেদের কৌলীন্ বুদ্ধি করিয়াছেন। অবশ্য 
গহজিয়াদের মধ্যে চণ্তীদাস নামক পৃথক কবিও কেহ কেহ ছিলেন বলিম্না মনে 
হয়। তরুণীরমণ নামক একজন সহজিয়া কবির নামাস্তর ছিল চণ্ডীদাস। 

(5) চণ্ডীদাস নামে আরও দুই একজন অর্বাচীন ও নগণ্য কবি ছিলেন। 

'পদকল্পতরূ'তে সঙ্কলিত ছুইটি পদে বল! হইয়াছে যে, চণ্ীদান ও বিদ্যাপতি 
পরম্পবের সমসাময়িক ছিলেন, তাহার! পরস্পরকে গীত লিখিয়া প্রেবণ 
কবিতেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হইযাঁছিল। আবও দুইটি পদে বল! হইয়াছে 
ষে, লাক্ষাতের পব উভয়ের মধ্যে সহজিয়া! তত্ব মম্বন্বে আলোচন1 হইযাঁছিল। 
কোঁন কোন গবেষকেব মতে প্রথম দুইটি পদের উক্তি সত্য, অর্থাৎ বড়ু চণ্তীদাঁন ও 
টৈথিল বিদ্যাপতিব সমসাময়িকত্ব, পবম্পবের সহিত যোগাযোগস্থাপন ও মিলন 
এতিহাঁসিক ঘটনা, কিস্ত শেষ ছুইটি পর্দের উত্তি, অর্থাৎ কবিদেধ সহজিয়! তত্ব 
লইয়। আলোচন! কবা'ব কথা সত্য নহে। আবার কোন কোন গবেষক মনে কবেন, 
চাঁরিটি পদের উক্তিই কবিকল্পনা মাত্র। তৃতীয় একদল গবেষকের মরতে 
পদ্নগুলির কথা সত্য, কিন্ত চৈতন্ত-পূর্ববতী চণ্তীদাস ও বিস্ভাপতির কথা তাহাদের 
মধ্যে বলা হয নাহি, চৈতগ্য-পববর্তাঁ দ্বিতীয় চণ্ডীদাস ও দ্বিতীয় বিদ্যাপতির কথা 
ইহাঁদেব মধ্যে বল! হইয়াছে এবং ই'ছাঁদেব মধ্যেই মিলন ঘটিয়াছিল + কিন্তু এই 
মত পত্য হইতে পারে না, কাবণ পদগুলির মধ্যে “লছিমা'র উল্লেখ হইতে বুঝা 
যায় যে, ইহাঁদের মধ্যে “বিদ্যাপতি" বলিতে চৈতন্ত-পুর্ববর্তী বিদ্যাপতিকে বুঝানো 
হইয়াছে। 

বামী নামে চণীদাসের একজন রজকজাতীয়া পরকীয়া! প্রেমিকা ছিলেন 
বলিয়! প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ অমূলক এবং সহজিয়ীদেয বানানে! বলিয়া মনে 
হয। প্রাচীন সহজ-পন্থী সাঁধকেরা আধ্যাত্মিক শক্কির তারতম্য অন্ুমায়ে ভোশ্ী। 
মটী, রঙজকী, চগ্ডালী ও ক্রাহ্মণী--এই পাঁচটি কুলে বিভক্ত হইতেন। চত্তীদান 
হয়ত “বজকী” কুলের অন্ত্ভূক্ি ছিলেন, এই ব্যাপারটিই পরে পরঘিত হইয়া াহার “ 


বাংলা সাহিত্য ৩৮৯ 


রজসকিনী-প্রেমের উপাঁখ্যানে পর্যবসিত হুইয়াছে”-এইকপ হইতে পারে। চ্তীদাসের 
বাসডূমি হিসাবে কোন কোন কিংবাস্তীতে বাকুড়া জেলার ছাতনা! এবং কোন 
কোন কিংবরস্তীতে বীরভূম জেলার নাহ্ছরের নাম পাওয়া যাক্স। বিভিন্ন পাঁরি- 
পার্থিক বিষয় হইতে মনে হয়, বড়ু চণ্তীদ/স বীকুডা অঞ্চলের এবং ধিজ চণ্ডীদাঁস 
বীরভূম অঞ্চলের লোৌক। তবে এ সম্বন্ধে জোর করিয়! কিছু বলা মায় না। 

বড়ু চণ্তীদাসের শ্রীক্ষ্চকীর্তন” কাব্যে অনেক অল্লীল ও রুচিবিগহিত উপাদান 
থাকিলেও কাব্যটি শক্তিশালী কবির রচনা । কবি সংক্ষিপ্ত ও শাণিত উক্তিপরম্প- 
রার মধ্য দিয়া এবং লৌকিক জীবনের উপমাঁর মধ্য দিয়া যেরূপে ভার প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয় | এই কাব্যের 'বংশীখ গু” ও 'রাধাবিরহ' নামক 
খণ্ড দুইটি উচ্চন্তরের রচনা ইহাদের মধ্যে স্থুলতা৷ বা অঙ্লীলতা বিশেধ নাই; এই 
দুইটি খণ্ডে গভীর প্রেমের হ্থায়গ্রাহী অভিব্যক্তি দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। শরীক" 
কীর্তন' কাব্যে তিনটি প্রধান চরিত্র-_রাধা, কঞ্চ ও বড়াই (বৃদ্ধা দূতী)। ভিনটিই 
জীবস্ত, উজ্জল ও বৈশিষ্টাপূর্ণ হইয়া! ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাধার চরিত্র একটি সুন্দৰ 
ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়! রূপায়িত হইয়াছে। ্্রীরুষ্ককীর্তনে'র আর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি প্রায় আগাগোড়াই নাটকীয় রীতিতে, অর্থাৎ বিভিন্ন পান্র- 
পাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া রচিত$ তাহার ফলে ইহাঁব মধ্যে যথেষ্ট 
পরিমাণে নাট্যরস স্থষ্টি হইয়াছে। শ্রীরুষ্ণকীর্তনে' সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে 
অজন্স তথ্য পাওয়া যায় £ তখনকার লোকদের জীবনধাত্রা, আচার-বাবহাঁর, খাণ্ত- 
পরিধেয়, এমন কি কুসংস্কার--সব কিছুর পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে মিলে । শ্রীকৃষ্ণ” 
কীর্তন” কাব্যে স্থল লালসার দর্ণনা হইতে মনে হয়, সে যুগে বাঁঙাঁলী বিশেষভাবে 
দেহসচেতন ও ভোগাসক্ত হইয়া! উঠিকাছিল। 

চণ্ডীদান-নাযাঙ্কিত রাঁধাকঞ্চবিষয়ক পদগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
সম্পদ। এই প্দগুলিতে ভাবের যে গভীরতা! দেখিতে পাওয়া! যায়, তাহার তুলনা 
বিরল। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রেমের বেদনাকে মর্ধন্পশী”ভাবে রাপাগ্িত 
করা হইয়াছে । এই পদগুলিতে একটি অপার্থব আধ্যাত্বিকত1 বাধিত হইয়াছে । 
চণ্ডীদাসের পদে ষে রাধার দেখা পাওয়! যায়, তিনি বাহৃত প্রেমিক হইলে 
প্রকৃতপক্ষে সাধিকা', হৃদয়ে প্রেমের উদ্মেষ তাহাকে জীবনের সমস্ত ভোগ ও বুখের 
'মোঁহ ভুলাইয়া দিয়া তপখ্থিনীতে পরিণত করিয়াছে। চণ্ডীদাস-নামাঙ্ষিত পধ- 
গুলিতে গভীরতম তাঁর অভিব্যক্ত হইলেও পদগুলির ভাষা অত্যন্ত সরল? ইহাদের 


৩৮২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


মধ্যে মর্ষজনবোধ্য উপমার মধ্য দিয়! ভাব প্রকাশ কর! হইয়াছে । এই বৈশিষ্টোর 
'জন্তাই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের একজন কবি চত্তীদাসের পদ দস্বন্ধে মন্তব্য করিয়া" 
ছিলেন, “সরল তরল রচন! প্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে তরা”। এই মন্তব্য সম্পূর্ণ 
নার্থক। চণ্তীদাস-নামাঙ্কিত পদগুলির মধ্যে বিশেষভাবে পূর্বরাগ, আক্ষেপান্রাগ, 
রমৌদ্গার, আত্মনিবেদন, বিরহ ও ভাবসশ্মিলনের পদগুলি উংরুষ্ট। 


২৩4 কত্িবাস 


(ককিবাস সবপ্রথম বাংল! ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন । তাহার যত জনপ্রিয় 
কবি বাংলাদেশে বোধ হয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেশ নাই । তাঁহার আবি ভাব- 
কালের পরে কত শতাবী পার হইয়া! গিয়াছে, অথচ তাছার জনপ্রিয়তা এখনও 
অগ্লান । 

কিন্ত এই জনপ্রিয়তা। একদিক দিয়া ক্ষতির কারণ হইক্সাছে। কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ বিপুল প্রচার লাভ করিবার ফলে লোকমুখে এত পরিবত্তিত হইয়াছে 
এবং তাহাতে এত প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রবেশ করিয়াছে যে কৃততিবাস-রচিত মূল 
রামায়ণের বিশেষ কিছুই আজ বর্তমানপ্রচলিত “কৃত্তিবাসী রামায়ণ”-এর মধ্যে 
অবশিষ্ট নাই। 

কৃত্তিবামের রামায়ণকে বাঁঙালীর জাতীয় কাব্য বল! যাইতে পাঁরে। কারণ-_ 
প্রথমত, সমগ্র জাতিই এই কাব্যকে সাদরে ববণ করিয়াছে, কোটিপতির প্রাসাদ 
হইতে দীনদরিদ্রের পর্ণ-কুটির প্যস্ত, দেশের এ প্রাস্ত হইতে ও প্রাস্ত পর্যস্ত এ 
কাব্যের সমান জনপ্রিয়তা ; দ্বিতীয়ত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ বর্তমানে ঘে রূপ লাভ 
কবিয়াছে, তাহা আর বাক্তিবিশেষের রচন! নাই, তাহার উপরে সমগ্র জাতির 
হাতের ছাঁপ আছে) তৃতীয়ত, কৃতিবাসের রাঁমায়ণের চরিত্রগুলি ও তাহাদের 
জীবনযান্া অবিকল বাঙালীর চরিত্র ও জীবনযান্রার ছাচে ঢালা; চতুর্থত, 
কত্তিবাসী রামায়ণে বাঁডালীর জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর সংরক্ষিত 
হইয়াছে,স্পযে স্তরে বৈষ্ণবর! প্রীধান্ত লাভ করিয়ছিল, সেই স্তরের স্বাক্ষর 
রছিয়াছে রামচন্দ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাক্ষদদের রামভদ্ছি প্রদর্শন মূলক অংশ প্রক্ষেপ 
করার মধো $ আবার শাকের ঘে গ্য়ে প্রাধান্ত লাত করিয়াছিল, তাহার খ্বাক্ষর 
বাহিয়াছে রামচন্্র কর্তৃক শতিপূজা। করার অংশ গ্রক্ষেপের মধ্যে। ) 


বাংল! সাহিত্য ৩৮৩ 


কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সবদ্ধে প্রবানন্দের মহাবংশাবলী, প্রভাত 
কুলজী-গ্রন্থ এবং কুতিবাঁনী বামাকসণের কয়েকটি পুঁথি হইতে কিছু কিছু 
মংবাদ পাওয়া ধায়। কিন্তু লর্বাপেক্ষা অধিক সংবাদ পাওয়া যায় “কৃত্তিবাসের 
আত্মকাহিনী” হইতে। এই আত্মকাহিনী ব্দনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্তের 
একটি পুঁখিতে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং দীনেশচন্দ্র পনেনের 'বন্গভাষা ও 
সাহিতা?' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ থ্রী) অর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় । হারাধন 
দত্তের যে পুঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়াছিল, সেটি সাধারণের 
দৃষ্টিগোচ না৷ হওয়াতে কেহ কেহ এই আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমত সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ডঃ নলিনীকাস্ত ভট্রশ(লী আর একটি পু'থিতে 
এই আত্মকাহিনী পাইয়াছেন; আত্মকাহিনীর অনেকগুলি খণ্ডাংশ অগ্যাগ্য কৃত্তিবাসী 
রামায়ণেব পুঁথিতে পাঁওয়া গিয়াছে এবং আত্মকাহিনীতে প্রদত্ত প্রায় সমস্ত 
পংবাদের সমর্থন অন্য কোন না কোন শ্ুত্রে মিলিয়াছে। সুতরাং আত্মকাঁছিনীটি 
যে কত্তিবানেব নিজেবই রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার প্রচার বেশী 
না হওয়ার দকণ ইহার মূল রূপটি প্রীয্প অবিরুততাবেই বক্ষিত হইয়াছে, তষে 
ভাষা খানিকট। আধুনিক হইয়! গিয়াছে । 
কৃতিবাসেব আত্মকাহিনী হইতে জানা যায় যে, কৃত্তিবাঁসের বৃদ্ধ প্রপিতামহ- 
“ব্দোঙ্গজ মহারাজা'র পাত্র (পাঠাস্তরে--পপুত্র' )--নারলিংহ ওঝার আদি নিধাম 
পূর্ববঙ্গে , সেখানে কোন বিপন্ন উপস্থিত হওয়াতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া 
আসিয়া! গঙ্গাতীরে ফুলিয়! গ্রামে বসতি স্থাপন করেন ; নারনিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর, 
গর্ভেশ্বরের অহ্যতয পুত্র মুরারি ; মুরাঁবির অন্তম পুত্র বনখাঁলী ; বনমালীর ছয় 
পুত্র--তন্মধ্যে সর্বজ্যেষ্ট কৃত্তিবাস। গর্ভেশ্বরের বংশে আরও অনেক বিশিষ্ট ও 
রাজান্গগৃহীত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয্নাছিলেন। কৃত্তিবাস মাঘ মানে শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে রবিবারে ( “আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ/ মাঘ মাল” ) জন্মগ্রহণ করেন। 
বারে! বৎসর বয়সে পদ্দার্পণ কবিয়া তিনি গুরুগৃহে পড়িতে যান এবং নানা দেশে 
নানা গুরুর কাছে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে উত্তরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে পা 
সাঙ্গ করিয়। সর্বশীস্বিশারদ হইয়া ঘরে ফেরেন । ১ অতঃপর রৃত্তিবাস “গেড়েশ্বর” 
অর্থাৎ বাংলার রাজার সহিত দেখা! করিতে যান। সভাভলের অল্লক্ষণ পূর্বে 
রাঁজসতায় প্রবেশ করিয়া কবি দেখেন যে গৌঁড়েশ্বর সভায় বসিয়৷ আছেন, তীহার 
চতুর্দিকে অগবামন্দ, জনন, বেদার খা, বেদায রায়, নীরামণ, তরদী, গন্য রা, 


৩৮৪ বাংল। দেশের ইতিহাস 


দুদার, জীবতজ, মুকুন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি সভাসদের! বসিয়। আছেন $ ইহ! ভিন আরও 
বু লোক বসিয়! ও দাঁড়াইয়া আছে। রাজার প্রানাদ কোলাহল ও নৃত্যগীতে 
ভরপুর । কুত্তিবাসকে রাজ। সক্ষেতে আহ্বান করিলে কৃত্তিবাস তাহার কাছে 
গিয়। সাতটি শ্লোক পড়িলেন। ইহাতে রাজ। খুশী হইয়! কৃত্িবাসকে ফুলের মালা 
ও পাটের পাছড়। দিলেন এবং রাজসভাপদ কেদার খ। কবির মীথায় চন্দনের ছড! 
ঢালিয়! দিলেন ; রাজা কৃত্তিবাসের ইচ্ছামত যে কোন বস্ত দান করিতে চাহিলেন, 
কিন্ত কৃতিবাস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন যে কাহারও নিকট হইতে 
তিনি অর্থ চাহেন না, গৌরব ভিন্ন তীহার আর কিছু কাম্য নাই। অতঃপর 
কতিবাঁস রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন প্রাসাদের বাহিবে 
দমবেত বিরাট জনত! কৃত্তিবাসকে বিপুল সংবর্ধনা জানাইল এবং কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ রচনার উল্লেখ করিয়! তাহার! বাল্সীকির সহিত কত্তিবাঁসের তুলনা কবিল। 
(কৃত্তিবাদ কোন্‌ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন হুত্র হইতে 
কিছু কিছু ইঙ্গিত পাঁওয়া৷ যায়। ঞ্রবানন্দের “মহাঁবংশাবলী' প্রভৃতি কুলজীপগ্রন্থে 
কভিবান ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের এবং তাহাব অনেক আত্মীয়ের নাম পাওয়া যায়; 
কৃত্তিবাসেব পূর্বপুরুষ ও আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে কুলীন ব্রাঙ্মণদের “সমীকরণ” 
“মেল-বন্ধন' প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সব 
সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় সম্বন্ধে মোটামুটি যে আভাস পাওয়! যায়, তাহা হইতে 
কত্তিবাসেব আবি9াঁবকাল সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র অনুমান করা যায় যে, কৃত্তিবাস 
পঞ্চদশ শতাব্ধীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন । 
কৃত্তিবানের আত্মকাহিনী হইতেও তাহার আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা 
হইয়াছে। আত্মকা।হনীর প্রথম ছত্রে উল্লিখিত “বেদানুজ মহারাজা”কে কেহ 
ত্রয়োদশ শতাবীর রাজ! দস্থজমাধবের সহিত, আবার কেহ পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা 
দচুজমর্দনের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন এবং তাহা! হইতে কৃত্তিধাসের সময় নির্ধারণের 
চেষ্টা করিয়াছেন ।.আবার কেহ কেহ কৃতিবাসের জন্ম-তিথি “আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী 
পুণ্য মাঘ মাস” (এবং ভাহার ভ্রান্ত পাঠাস্তর “আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুর্ণ মাঘ যাস” 
এর উপর নির্ভর করিয়াছেন এবং কতক কল্পনা, কতক জ্যোতিষ-গণনার আশ্রয় 
লইয়া! কৃত্তিবাসের একটা পজন্মনাল” স্থির করিয়াছেন। এই মমস্ত সিদ্ধাস্ত কল্পনা- 
ভিত্তিক বলিয়! ইহাঁদ্ের কৌন মূল্য নাই। 
কৃত্তিবাস যে গৌড়েখরের সভায় গিয়াছিলেন, তাহার নাম তিনি উল্লেখ করেন 
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নাই ; ন! করাই স্বাাবিক, কারণ আমর] এখনও পধস্ত সমণামগিক রাঁজানের কথা 
বলিবার সময় তাহার রাজপদ্রবীরই উল্লেখ করি, নামের উল্লেখ করি না। যাহ। 
হউক, পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যে কৃত্তিবাদের সংবর্ধনাকারীর পরিচয় আবিষ্কারের 
অনেকে চেষ্ট1! করিয়াছেন। কোন কোন পপ্ডিভের মতে এই গৌড়েশ্বর রাজ! গণেশ ; 
ই'হাঁদের যুক্তি এই যে, কৃত্তিবাপ গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত সভাঁসদের উল্লেখ করিয়া 
ছেন, তাঁহাদের সকলেই হিন্দু সতরাং গৌড়েশ্বরও হিন্দু $ যেহেতু চতুর্শ-পঞ্চশ 
শতকে রাজা! গণেশ ভিন্ন অন্য কোন হিন্দু গৌড়েশ্বরকে পাওয়া যাইতেছে না, 
অতএব ইনি রাজা গণেশ ।) কিন্তু কৃত্তিবাঁ গৌড়েশ্বধেব মাত্র ৮৯ জন সভাসদের 
নাম করিয়াছেন; গৌড়েশ্বের সভায় অন্তত ৬০।৭০ জন সভাসদ উপস্থিত ছিলেন ; 
কৃত্তিবাস মাত্র কয়েকজন স্বধমী রাঁজসভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া গৌড়ে- 
শ্বরের সমস্ত সভাসদই যে হিন্দু ছিলেন, তাহ! বলার কোঁন অর্থ হয় না; সুতরাং 
ইহা হইতে গৌড়েশ্বরের হিন্দু হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তাহার পর, কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে কৃত্তিবাস-বগিত "গোঁড়েশ্বর তাহিবপুরের ভূ্বামী রাজা কংস- 
নারায়ণ; তিনি প্রকৃত গৌড়েশ্বর না হইলেও কৃত্তিবাস তাহাকে স্তাবকতা করিয়া 
গোৌঁড়েশ্বর বলিয়াছেন। ইহাদের যুক্তি এই-_কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত 
সভাসদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ--্এই 
তিনটি নাঁম পাঁওয়! যাঁয় ; এদিকে কুলজী-গ্রন্থে মূকুন্দঃ জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে 
খসনারায়ণের তিনজন আহ্মীয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং কংসনারায়ণই 
কৃত্তিবাস-উল্লিখিত গৌডেশ্বর | কিন্ত এই মত সমর্থন করা কঠিন; কারণ, প্রথমত, 
আত্মকাহিনীর মধ্যে কৃত্তিঝ(সের যে শির্লোভ ও তেজস্বী মনের পরিচস্গ পাওথ। 
যায়ঃ তাহাতে তিনি একজন সাধাবণ ভূম্বামীকে “গৌড়েখ্বর” বলিবেন, ইহা নস্তব- 
পর বলিয়া মনে হয়-না; দ্বিতীয়ত, কংসনারায়ণের সময় সম্বন্ধে কিছুই জান! নাই ; 
তৃতীয়ত, কংসনারায়ণের আত্মীয় মুকুন্দ জগদানন্দের পিতামহ ছিলেন বলিয়া 
_কুলজী-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত রাঁজসতাঁসদ 
মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র (পমুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর । জগদানন্দ বায় 
মহীপাত্রের কোঁউর 1৮)। স্ৃতরাং আলোচ্য মতের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল । 
(কম্তিবাদের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বরকে হিন্দু বলিবার কোন কারণ নাই। তিনি 
খে মুসলমান নহেন, দে কথ! জোর করিয়া বলিবারও কোন হেতু নাই। আসলে 
এই গৌঁড়েশ্বর ষে রুকছদ্দীন বারবক শাহ, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। 
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প্রথম প্রমাণ, কৃতিবাঁসের আত্মকাছিনীতে গৌড়েশ্বরের কেদার রায় ও নারায়ণ 
নামে ভুইজন সভাসদের উল্লেখ পাওয়া! যাঁয় * রুকছুদ্দীন বারবক শাহের অধীনে 
এই ছুই নামের দুইজণ বাঁজপুক্রুষ ছিলেন ; নারায়ণ ছিলেন বারবক শাহের 
চিকিৎসক; ইনি চৈতন্যদে বের পার্যদ মুকুন্দের পিতা ; ইহার নাম চুডামণিদাসের 
“গৌরাঙ্গবিজয়” ও ভরত মল্লিকের “চন্ত্রগ্রভা'তে পাওয়া যায় / কেদার রায় ছিলেন 
বারবক শাহের অত্যন্ত বিশ্বস্ত রাজপুরুষ, ইনি মিথিলা ব! ত্রিছতে বারবক শাহের 
প্রতিনিধি নিধুক্ত হইয়াছিলেন ; বর্ধমান উপাধ্যায়ের “দগুবিবেক' ও যুল্লা তকিয়ার 
'বয়াজে' ই হার নাম পাওয়। যায়। 

দ্বিতীয় প্রমাণ, জয়ানন্দের চৈতন্যমজল হইতে জান! যায় ষে, হরিদাস ঠাকুর 
যখন ফুলিয়। হইতে নীলাচলে যান, তখন মুরারি, ছুর্গাবর ও মনোহরের বংশে 
জাত কুলীননন্দন স্থষেণ পণ্ডিত হরিদাঁসকে বিদায় দিয়াছিলেন ; এই ঘটনা! আহ্কু- 
মাণিক ১৫১ গ্রীষ্টান্জের । এদিকে ঞ্রবানন্দের “মহাবংশাবলীর মতে কৃত্তিবাসের 
স্বষেণ নামে এক সম্পকিত পৌত্র ( কৃত্তিবাসের পিতৃব্য অনিরুদ্ধের প্রপৌন্র ) 
ছিলেন ; এই স্থষেণের বৃদ্ধ প্রপিতামহ, জোষ্ঠতাঁত ও পিতার নাম যথাক্রমে মূরারি, 
দুর্গাবর ও মনোহর ; ইনিও ফুলিয়ানিবাঁসী কুলীন ব্রাহ্মণ। হুতরাং এই স্থষেণ ও 
জয়ানন্দ-উল্লিখিত স্থষেণ পণ্ডিত যে ভিন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্থযেণ 
পণ্ডিত যখন ১৫১৬ গ্রীঃর মত সময়ে জীবিত ছিলেন, তখন তাহার পিতামহস্ানীয় 
কত্তিবাস গড়পড়তা! হিসাবে তাহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৪৬৬ গ্রীঃর মত 
সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধর] যায় ; ১৪৬৬ খ্রী্রাবে রুকহুদ্দীন বারবক শাহই 
গৌডেশ্বর ছিলেন । 

তৃতীয় প্রমাঁপ, ক্লুকচছদ্দীন বারবক শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত 
পৃষ্টপোষক। “শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-কার মালাধর বন্থ, অমরকোষটাক! 'পদচন্জ্রিকা'র রচয়িতা 
রায়মূকুট বৃহস্পতি মিশ্র, ফার্সী শবকোষ 'শর্ফ্আমা'র সম্বলিত! ইব্রাহিম কামর 
ফারুকী প্রভৃতি তাহার নিকট পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিয়াছিলেন। স্ৃতরাং অন্তু 
গৌড়েশ্বর অপেক্ষা তাহারই নিকটে কৃত্তিবাসের সংবর্ধনা লাভ কর! বেশী 
স্বাভাবিক। 

অতএব ক্ৃত্তিবাস যে রুকন্থুদ্দীন বারবক শাহেরই সভায় গিয়াছিলেন ও 


তাহারই নিকট সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, এইক্ধপ সিন্ধাত্ত খুবই যুক্তিসঙ্গত ) এ 


সম্বন্ধে গৌণ প্রমাণও কতকগুলি আছে, বাহুল্যবোধে সেগুলি উল্লেখ কর! হইলন!। 
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কবি কৃত্তিবাসের নাম বাঁঙালীর অমূল্য সম্পত্তি। তাঁহার রচিত মূল 
পামায়ণ আজ অবিকৃতভাবে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা অতান্ত ছুঃখের বিষয়। 
কিন্ত আর এক দিক দিয়া ইহা! কবির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কারণ 
কৃত্তিবাঁসের কাব্যের জনপ্রিয়তা ও প্রচার যে কত অসাধারণ হইয়াছিল, তাহাঃইহা 
হইতেই বুঝা যায়; সাধারণ কবির বা জনপ্রিয়তাহীন কবির রচনা এইভাবে যুগে . 
যুগে লৌকহস্তে পরিবর্তন লাভ কবে না। অসামান্ক জনপ্রিয়তা! ভিন্ন কৃত্বিবাসের 
পক্ষে আর একটি গর্বের বিষয় এট যে, ভিনি শুধু বাংল! রাঁমায়ণের প্রথম রচয়িতা 
নহেন, নহেন, (ষ্ঠ: অষ্ঠ রচয়িতাও। | সাধারণত [ত সাহিত্যের কোন ধারার প্রবর্তক এ ধারার 
শ্রেষ্ট টা হন না। কত্তিবাদ ইহার উজ্জল ব্যতিক্রম। 

_ ক্ৃত্তিবাসের রচিত মূল রামায়ণ কীরকম ছিল, সে দন্ন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু 
নল1 যায় না। হবে এইটুকু স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, তিনি বাম্মীকির 
রামীয়ণকে অবিকলভাবে অন্ুপরণ করেন নাই। বাল্মীকি-রামায়ণ বহিভূ্তি 
রাঁমলীলা বিষয়ক অনেক কাহিনী বন্ত পূর্ব হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, 
রুত্তিবাম নিঃসন্দেহে তাহাদের অনেকগুলিকে তাহার রামায়ণের মধ্যে স্থান দিয়া" 
ছিলেন। কৃত্তিবাসী বামায়ণের বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ 
প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে ষে বাঙাঁলীন্থলভ কোমলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের 
মূল রচনার মধ্যেও চরিত্রগুলির এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া অন্মান করা যাইতে 
পারে ।) বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণেব তুলনায় কৃত্তিবাসের মূল রচনা যে কতকটা 
সংক্ষিপ্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইহার বিভিন্ন সময়ে লিপিকৃত্ত. 
পুঁথিগুলির তুলনা করিলে দেগা যায় প্রাচীনতর পু.খিগুলির তুলনায় অর্বাচীন 
পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত বিপুলকলেনর ) যতই দিন গিয়াছে, ততই ইহার 
মধ্যে উত্তরোত্তর প্রক্ষিপ্ত উপাদান প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্মাগুলি পল্লবিত 


হইয়াছে। 





৪. মালাধর বস্তু 
মালাঁধর বনু *্রীকৃষ্ণবিজয় নামক কাব্য রচনা করিয়া! খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন; কাবাটির মধ্যে শ্রীমস্তাগবতের অনুমরণে শ্রীকষ্খের কুদাবনলীলা 
ব্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যের অনেক স্থানে শ্রীমন্তাগবতের অংশবিশেষের 


টাটা বাংল! দেশের ইতিহাস 


অঙ্ধবাঁদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, "হরিবংশের প্রভাবও কোথাও কোথাও দেখা যায়। 
কিন্ত কাব্যটির মধ্যে কবির স্বাধীন রচনার নিদর্শনও যথেষ্ট পরিমণে মিলে । 

্রীকষ্ণবিজয়”এর প্রাচীন পুঁথিতে ইহার যে রচনাকালবাচক শ্লোক পাওয়া 
যাঁয়। তাহ! হইতে জান! যায় যে, এই কাব্যের রচন1 ১৩৯৫ শকাবে (১৪৭৩- 
+৪ গ্রীঃ ) আরম্ত হয় এবং ১৪০২ শকাঁবে ( ১৪৮০-৮১ শ্রীঃ ) শেষ হয়। মালাধর 
বস্থ গৌড়েশ্বরের নিকট 'গুণরাজ খাঁন? উপাধি লাঁভ কবিয়াছিলেন। স্বনীম অপেক্ষা 
এই উপাধি দ্বারাই তিনি বিশেষভাবে পবিচিত। শ্্রীকষ্ণবিজয়ে"র দুরু হইতে 
শেষ পর্যস্ত মালাধর “গুণরাজ খান” নামে ভণিত। দিয়াছেন । সৃতরাং কাব্যের বচনা 
আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি ঞিণবাজ খান' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। ১৩৯৫ শকাবে (১৪৭৩-৭৪ গ্ী:) গৌতেশ্বর ছিলেন রুকছুদ্দীন 
বারবক শাহ । অতএব মালাধর বাঁববক শাহেব কাছেই যে গুণবাজ খান উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

মালাধর বন্ধুর নিবাস ছিল কাটোধাব কুলীনগ্রামে । তিনি জাতিতে কায়স্থ 
ছিলেন। তাহার পিতার নাম ভগীবথ, মাতীব নাম ইন্দুমতী। মালাধর বস্থর 
সত্যরাজ খান ও রামানন্দ নামে দুই পুত্র ছিল। হহারা পরে চৈতম্তাদেবের বিশিষ্ট 
পার্ধদ হইযাছিলেন এবং প্রতিবৎসর বথযাক্রাব সময় নীলাচলে গিয়া ইহাবা চৈতস্থা- 
দেবকে দর্শন করিয়া আসিতেন । 

মালাধর বন্থুর 'ভ্ীুষ্ণবিজয়” অত্যন্ত সবল ও ন্ুখপাঠ্য রচন1। মালাঁধর 
শধু কবি ছিলেন না, তক্তও ছিলেন। শ্ররুষ্তশিজয়'-এব অনেক স্থানে তীহার 
ডক্ত হৃদয়ের ছাঁপ পড়িয়াছে। বাংলার চৈতন্তপূর্বণতী যুগের বৈষ্ব ভক্তির স্বরূপ 
সম্বন্ধে খানিকট! আভাস শ্রিরুষ্ণবিজয' হইতে পাওয়া যাঁয়। ্রীরুষ্জবিজয়'-এর 
আর একটি প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইহ্াব মধো অনেক স্থানে ভারতীয় অধ্যাত্ম- 
তত্বের নার কথাগুলি অত্যান্ত সংক্ষেপে সবল ভাষায় বণিত হইয়াছে । 

এ্রীকষ্ণবিজয়' কাব্য কিছু কিছু অভিনব বিষয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। রাধার 
সখী ও কৃষ্ণের সখাদের ঘে সমস্ত নাঁম বাংলাদেশে প্রচলিত € যেমন বুন্দ', ললিতা, 
অন্থরাধা, খিশীখ।, শ্ীদাম, দাম, সুবল প্রভৃতি ), তাহাদের ছুই একটি ভিন্ন 
অন্তগুলি বাঁংলার বাহিরে পরিচিত নহে? প্রাচীন পুরাণে বা কাব্যেও সেগুলি মিলে 
না; এই মত্ত নামের অধিকাংশেরই উল্লেখ মালাধর বন্থর 'শ্রীকষ্ণবিজয়ে? পর্যগ্রথয 
পাঁওয়। যায় । 


বাংল সাহিত্য ৩৮৯ 


ঠৈতন্থদেব মাঁলাধর বন্থর শ্রীরুফবিজয়” কাব্য আম্বাদন করিয়া মৃগ্ধ হইয়া 

'ছিলেন। নীজাঁচলে তিনি মালাধর বন্ধুর পুত্র সত্বাজ খাঁন ও রামানদ্দের কাঁছে 

ীকষ্চবিজয়ে'র একটি চরণ ( “নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোব প্রাণনাথ* ) আবৃতি করিয়া 

ধলেন যে এই বাক্যটি এই বাঁকাটি রচনার জন্য তিনি গুধরাজ খানের বংশের করছে বিক্রী 

' হইয়া থা থাঁকিবেন $ তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মালাধর বসুর গমের কুকুরও 

সাহার নিকট অন্ত লোকের অপেক্ষা প্রিয়। চৈতগ্যদেবের এই প্রশংসার জাই 
মালাধব বাংলার নৈষ্নদেব হয়ে শ্রন্ধাব পিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। 


৫1 চৈতন্াদেব 


চৈতন্যদেব ১৪৮৬ গ্রীষ্টাব্েব ১৮ই ফেব্রুয়াবী তারিখে নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শী দেবী । চৈতগাদেবের 
পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল শ্রীহটে। চৈতন্যদেব্র পূর্ব-নাঁম বিশ্বস্তর, ডাক-নাম 
নিমাই । 

শৈশবে নিমাই অত্যন্ত ছুবস্ত প্রকৃতির ছিলেন। ছাত্র থিসাবে তিনি অত্যন্ত 
মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া তিনি নবদীপে টোল খুলিয়া! বসেন 
এবং সেখানে ব্যাকরণ পডাইতে থাকেন। তিনি প্রথমে লক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ 
করেন, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরে লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হওয়াতে তিনি 
বিষ্ুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

তেইশ বংমর বয়সে গয়ায় পিতার পিও দিতে গিয়! নিমাই পণ্ডিত বিষুর 
পাদপদ্ম দর্শন করেন এবং তাহাতেই তাহার ভাবাস্তর উপস্থিত হয়। এখন হইতে 
তিনি হরিভক্তিতে বিভোর হইয়। পড়েন । ইহার পর নবছীপে ফিরিয়া তিনি এক 
বৎসর বন্ধু ও ভক্তদের লইয়। হরিনাম সন্কীর্তন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার 
পার্ধদশ্রেণীভূক্ত হন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শাস্তিপুরনিবাসী প্রবীণ বৈষ্তব 
আচার্য অস্থৈত, বীরভূমের একচাকা গ্রামের হাড়াই )9ঝার পুত্র অবধূত নিত্যানন্দ, 
বৈষ্ণবধর্মীস্তরিত মুললমান হরিদাস ঠাকুর, নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী ও চরি তকার 
মুরারি গুধ প্রভৃতি । এইসব ভক্তর! নিমাইকে ঈশ্বর বলিয়! গ্রহণ করেন। 

এক বংমর সন্কীর্তন করার পর নিমাই সঙ্সযাস গ্রহণ করিলেন এবং “শরীক. 
ইতন্ত' ( সংক্ষেপে শ্রীচৈতম্ বা চৈততম্কদেব) নাম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর তিনি 


৩৯৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


নীলাচল ব1 পুরীতে চলিয়! গেলেন। পরবর্তা ছয় বংমর তিনি তীর্ঘত্রমণ করেন 
এবং তাহার পর একাদিক্রমে আঠারো বৎসর নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া 
অতিবাহিত করিবার পর সাতিচল্লিশ বৎসর ছয় মাস বয়সে--১৫৩৩ শ্রীষ্টাব্বের ১*ই 
আগস্ট তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাহার জীবকালে সহন্্র সহঙ্ত 
লোক তাহার ভক্তশ্রেণীভূক্ক হইয়াঁছিলেন ; প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে ভক্তের! 
নীলাচলে যাইতেন তীহাকে দর্শন করিবার জন্য । 

( টৈত্তন্তদেব বৈষব ধর্মকে এক নৃতন কপ দেন ? এই নূতন বৈষ্ণব ধর্ম “গৌড়ীয় 
বৈষ্কাব ধর্ম' নামে পরিচিত এই ধর্মের মূল কথা সংক্ষেপে এই । শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 
ঈশ্বর ও আরাঁধা $ কিন্ত তিনি প্রেমময় ১ তাহাকে লাত কবিতে হইলে তিনি যে 
ঈশ্বর, সে কথা ভুলিয়। তাহাকে ভাল্বাঁদিতে হইবে । এই ভালবাসার প্রাথমিক 
স্তর ভক্তি, তাহার অপেক্ষীও উৎকৃষ্ট দাশ্প্রেম, তাহার অপেক্ষা উতৎরুষ্ট সখ্যপ্রেম? 
তাহার অপেক্ষাও উৎকৃ বাংসল্যপ্রেম এবং সবাপেক্গ। উতকষ্ট কীস্তাপ্রেম। কাস্ত৷ 
প্রেমের মধ্যে আবার স্বকীয়! প্রেমের তুলনায় পরকীয়1 প্রেম (শ্রষ্ঠ, কারণ পরকীয়া 
প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা ও চিরনবীনতা৷ রহিয়াছে, শবকীয়া প্রেমে তাহ। নাই। 
এই কারণে কৃষ্ণের নমস্ত ভক্তদের মধ্যে পরকীয়! প্রেমের নায়িকা গোপীদে স্কান 
সর্বোচ্চে, গোপীদের মধ আবার রাঁধাই শ্রষ্ঠা, কারণ কৃষ্ণ তীহাব প্রতি বিশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট । তত্বেব দিক দিয় বাধা সর্বশক্তিমান কৃষেকব হল|দিনী অর্থাৎ 

আনন্দদায়িনী শক্তি শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, স্বতব!ং বাধা ও কুষ3 অভিন্ন, 
কিন্তু লীলারস আস্বাদনের জস্ত দুই রূপ ধারণ করিয়াছেন) রাধা-কুষ্জব লীল। 
নিত্য, ভক্তের1 এই লীল। অবণ-কীর্তন-স্মরণ-নন্দন করিবে, ইহাই তাহাদের সাধনা 
মুখ্য অঙ্গ) 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তব্বের পরিকল্পনা! চৈতস্বদেবের, অবস্ত উপরে বণিত 
তত্বগুলির নবটাই চৈতন্তদেবের দান বলিয়া মনে হয় না। “চৈতম্তভাগবত 
প্রভৃতি প্রাচীন চৈত্তন্তচরিতগ্রস্থে রাধার কোন উল্লেখ নাই। যাঁহা হউক, এই 
ধর্মকে বিস্তৃত ভান্তের মধ্য দিয়া চূড়ান্ত রূপ দান করিয়াছেন বুন্দাবনের গোস্বামীরা ; 
ইহাদের মধ্যে বূপ-সনাঁতন ভ্রাতৃযুগল ও তাহাদের ভ্রাতুপ্পুত্র জীব প্রধান 
চৈতন্তদেব কর্তৃক প্রবতিত ও বুন্দাবনের গোস্বীমিগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম 
অচিরেই বাংলাদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করিল । ইহার ফলে বাংল! সাহিত্য 
বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করিল। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে গৌড়ীয় বৈষাবধর্মে 
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তঞ্জের সাধনার মুখ্য অঙ্গ রাধা-কুষ্*লীল। শ্রবণ-কীর্তন-্মরণ-বন্দন। এই শ্রবণ” 
কীর্তন-্মরণ-বন্দন--গানের মধ্য দিয়! যতটা! সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব, অন্ত কোন ভাবে 
ততখানি করা সম্ভব নহে; তাই বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্য ধাহারা কবি ছিলেন, 
তাহারা কষ্ণলীল। অবলম্বনে অসংখ্য গান বা পদ লিখিতে লাগিলেন । বহু পদই 
খুব উৎকৃষ্ট হুইল; এইভাবে বাংলা বিশাল ও সমৃদ্ধ পদাঁবলী-সাহিত্য গড়িয়া 
উঠিল। চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনেও অনেকগুলি বুহৎ,ও স্থন্দর গ্রস্থ 
রচিত হুইল ঃ এইভাবে বাংলা সাহিতোর এক নুতন শাখ1--চরিত-সাহিতা কট 
হইল। ইহা ভিন্ন রৃষ্ণলীলা! অবলম্বনে অনেক আখ্যানকাঁব্য রচিত হইল এবং 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ব ব্যাখ্যা করিয়া, টবষ্ণব ভক্তদের গুরু-শিস্য-পরম্পরা বর্ণন! 
করিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র বুহৎ গ্রন্থ লিখিত হইল। চৈতন্যদেব আবির্ভতি ন! হইলে 
এইসব রচনাগুলির কোনুটই ব্রচিত হইত.ন11. অথচ এইমব বচনাগুলিই প্রাচীন 
বাংল সাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ সম্পন এবং ইহাদেব পরিমাণও সুবিশাল । স্ৃতবাং দেখ! 
যাইতেছে যে, চৈতন্যাদেব বয়ং বাংল! ভাষা কিছু না লিখিলেও তিনি বাংল! 
সাহিত্যের স্বর্ণযুগ স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন। 
বাংলার বৈষ্ন সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাংল! সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকেও প্রভাবিত 
করিয়াছিল, তাই এ সমস্ত শাখাতেও চৈতন্য-পরবর্ভী কাঁলে উন্নততর স্থষ্টির অজশ্্ 
ফসল ফলিয়াছিল। 
মোটের উপর, ষোড়শ শতান্ধী হইতে বাংলা সাহিত্যে ঘে স্ষ্টির বান ডাকি 
_ছিল, চৈতন্তদেবই তাহার প্রধান কারণ! এই কারণে সাহিত্যতরষ্টাী না হইয়াও 
টচতন্তদেব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাঁদে একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার কবিয়া 
আছেন। 





৬। পদাবলী-সাহিত্য 
পদাবিলী-সাহিত্য প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে 
প্রেমের ষে অপূর্ব মধুর ভক্কিরলমণ্ডিত রূপায়ণ দেখা যাঁয়, তাহার তুলন! বিরল । 
এ কথা সত্য যে, চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংল দেশে কৃষ্ণলীল! বিষয়ক 
পদ রচিত হইয়াছে। কিন্ত চৈতন্ত-পূর্ববর্তী কবিরা পদ লিখিয়াছেন নিজেদের 
স্বাধীন কবি"প্রেরপার বশবর্তা হইয়া এবং তাহাদের রচিত পদের সংখ্যা খুব বেদী 
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নছে। কিন্তু চৈতন্ত-পরবর্তী পদবর্তাদ্দের অধিকাংশই বৈষ্ণব সাধক ছিলেন 
তাহাদের পদের উপরে তাহাদের সাধনার প্রভাব পড়াতে তাহ! একটি অভিনব 
বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে এবং পদ-রচনাও তাহাদেব সাধনার অন্বস্বরূপ বলিয়া 
তীহারা শ্বতই অনেক খেশী পদ রচনা করিয়াছেন। এই জন্য বাংলার চৈতত্ু- 
পরবর্তা যুগের পদাবলী-সাহিত্য অনন্সাধারণ বিশালতা লাভ করিয়াছে। 

বিষয়বন্ত ও রসের দিক দিয় পদাবলী-লাহিত্যে বৈচিত্র অপরিশীম। শান্ত, 
দান্য, সথ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি বিভিন্ন রসের অসংখ্য পদাঁবলী বাংলাদেশে রচিত 
হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে মধুর রসেব ও রাধারুষ্বিষয়ক পদই সংখ্যায় 
সর্বাধিক । রাধারুষ্ণবিষয়ক পদগুলির মধ্যে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ত উভয় পর্যায়েরই 
রচন] পাওয়া যায়। সম্ভোগ পর্যায়ের পদ্গুলিতে অভিসাব, মিলন, মান প্রভৃতি 
এবং বিপ্রল্ত পর্যায়েব পদগুলিতে পূর্বরাঁগ, বিবহ, মাধুব প্রভৃতি স্তর বমিত 
হইয়াছে। 

বাডীলী কবিদের লেখা বৈষ্ণব পদগুলির সমস্তই অবিমিশ্র বাঁংল! ভাষায় রচিত 
নহে। অনেক পদ পব্রজবুলী” নামে পবিচিত এক কুত্রিম সাহিত্যিক ভাষায় 
লেখা। বিদ্যাপতিব পদের, বিশেষভাবে তাঁহার যে সব পদ বাংলাদেশে প্রচলিত, 
তাহাদের ভাষার সহিত এই শ্রজবুনী ভাষার মিল খুব বেশী। [_ত্রজবুলী ভাবার 
উত্তব কীভাবে হইয়াছিল, সে প্রশ্ন রহস্যাবৃুত। অনেকেব মতে বিষ্ভাপতিই এই 
ব্রজবুলী ভাষার স্থষ্টিকর্তা। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নহে , কারণ, প্রথমত, 
পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এরকম দৃষ্টান্ত দেখা যায় না যে একজন মাত্র লোক 
এক একটি ভাষ! সৃষ্টি করিলেন এবং সেই ভাষায় শত শত লোক পরবর্তাঁ কালে 
সাহিত্য কৃষ্টি করিল, দ্বিতীয়ত, বিস্বাপতির পূর্বেও কোন কোন কবি ব্রজবুলী 
ভাষায় পদ লিখিয়াছিলেনে মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। আবার কেছ 
কেহ মনে কবেন বিগ্যাপতির খাঁটি মৈথিল ভাষায় লেখা পদগুলির ভাষা! বিকৃত 
করিয়া দিথিল। হইতে প্রত্যাগত বাঙালী ছাত্রের! বাংলাদেশে গ্রচার করিয়াছিলেন 
এবং এই বিকৃত ভাষাই ব্রজবুলী ) কিন্তু এই মতও গ্রহণ কর! যায় না 3'কারণ-- 
প্রথমত, বাংলাদেশের শ্রেষ্ট কবির! একটি বিকৃত ভাষায় পদ লিখিবেন, ইহ! বিশ্বাস- 
যোগ্য নহে; দ্বিতীয়ত, পঞ্চদশ শতান্বীর শেষদিক হইতে একই সঙ্গে বাংল!) 
আসাম, জিপুর ও উড়িস্তায় ব্জবুলী ভাঘায় পদ রচনার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 
সব জায়গাতেই মিথিলা হইতে গ্রত্যাগত ছাত্রের একই ভাবে বিদ্ভাপতির পদের 
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ভাষাকে বিরুত করিয়াছে বলিয়া কল্পন! করা যায় না । ত্রজবুলীর উদ্ভব স্দ্ধে 
তৃতীয় মত এই যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূছ উদ্ভূত হইবার পরেও কেবল 
সাহিত্যন্যষ্টির মাধ্যম হিসাবে যে "অর্বাচীন অপভ্রংশ”* ভাষাব প্রচলন ছিল, সেই 
তাষাই ক্রমবিবর্তনেব ফলে অবহট্ট ভাষায় এবং অবহট ভাষা আবার ক্রমবিবর্তনের 
ফলে ব্রজবুলী ভাষায় পৰিণত হইয়াছে । এই মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।] 

॥ চৈতগ্পরবর্তা যুগের পদকর্তীদেব মধ্যে কয়েকজনেব নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয়া দিয়া প্রথম হতেছেন যশোরাজ 
খান, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বান্থদেব ঘোষ ও কবিশেখর ।) যশোরাজ খান 
হোসেন শাহের অন্যতম কর্মচাবী ছিলেন এবং এ স্থলতানেব নাম উল্লেখ করিয়া 
ব্রজবূলী ভাষায় একটি পদ লিখিয়াছিলেন; বাংলাদেশে প্রাঞ্ত শজবুলী ভাষায় লেখ! 
প্রাচীনতম পদ এইটিই। মুরারি গুপ্ত চৈত্্াদেবের সহপাঠী ছিলেন, পরে 
তাহার ভক্ত হন, তাহার লেখা কয়েকটি উত্কৃষ্ট পদ পাওয়া গিয়াছে । নরহরি 
সরকার চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ধদ ছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে ব্রজলীলা অবলম্বনে 
পদ রচনা করিতেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের অভ্াদয়েব পবে তিনি কেবল চৈতস্তাদেষ 
সম্বন্থেই পদ রচনা কবিয়া অবশিষ্ট ভীবন অতিবাহিত কবেন। বাস্থদেব ঘোষ 
চৈতন্তদেবের অন্যতম পার্ধদ ছিলেন, তিনি টচৈতন্যদেষেব লীলা সম্বন্ধে বহসংখ্যক 
পদ রচন1 করিয়াছিলেন । 

€ কবিশেখর সম্বন্ধে তাঁহাব লেখা পদ ও গ্রস্ত হইতে ফেটুকু তথ্য পাওয়া 
যায়, তাহা হইতে জানা যায যে, তাহাব প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন,_ সিংহ, 
তাহাব পিতার নাম চতুভূ্জ, মাতাঁর নাম হীবাবর্তী, কবিশেখর, শেখর, 
রাঁয়শেখর, কবিবপ্জীন, বিগ্যাপতি প্রভৃতি নানা ভণিতায় ইনি পদ বুচন। 
করিতেন ; পদ বচনায় ইহার, উৎকর্ধের জন্য সকলে ইহাকে “ছাট বিষ্যাপতি' 
বলিত। কবিশেখর প্রথম জীবনে হোসেন শাহ, নসবৎ শাহ, গিয়াহদ্দীন 
মাহমুদ শাহ প্রভৃতি সুলতানের কর্মচারী ছিলেন, এ সমস্ত স্থলতানের নাম 
উল্লেখ কবিয়া তিনি কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। পবে তিনি বৈঞ্চব হুন 
এবং শ্রীথণ্ডের রথুনন্দন গোস্বামীর শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'গোপালের 
কীর্তন অত” ও “গোপীনাথবিজয় নাটক' নামে ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 
এই দুইটি গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।? ইহ! ভিন্ন তিনি কৃষ্ণলীল! বিষয়ক একটি বুহৎ 
'আখ্যানকাব্য লিখিয়াঁছিলেন, তাহার নাম “গোপালবিজয়' ; প্রীকফের অষ্টকালীন 
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লীলা বর্ণনা করিয়া 'দগ্ডাত্মিকা পদাবলী” নামে একটি পদসম্টি-গরস্থও তিনি 
রচন। করিয়াছিলেন ; এই দুইটি গ্রন্থ পাওয়া! গিয়াছে । কবিশেখর বাংলা ও 
ব্রজবুলী উভয় ভাষায় বন সংখ্যক পদ রচন1 করিয়াছিলেন। তন্মধো ব্রজবুলী 
ভাষায় রচিত পদগুলিই উৎকৃষ্ট । কতকগুলি পদে কবিশেখর বর্ধার রাত্রির এবং 
রাধার অভিসার ও বিরহের বর্ণন1 দিয়াছেন । এই পদগুলি খুব উচ্চাঙ্গের রচন1। 
কবিশেখরের কোন কোন পদ ( যেমন “ভর! বাঁদব মাহ ভাঁদর” ) ভ্রমবশত মৈথিল 
বিস্তাপতির রচনা বলিয়। মনে কর! হইয়! থাকে ।) 

& পদাবলী-সাহিত্যের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস। ইনি ১৫২০ গ্রীঃর 
মত লময়ে জন্মগ্রহণ কবেশ। ইগি নিত্যানন্দের গোঠীতৃন্ত। 'ভক্তিরতকর' 
নামক গ্রস্থের মতে জ্ঞানদাঁন নিত্যানন্দের স্ত্রী জানব! দেবীর শিষ্য ছিলেন, তীঁহাব 
নিবাস ছিল বর্তমান বর্মান জেলার অন্তর্গত কীদড। গ্রামে এবং তাহাব 
আরও দুইটি নাম ছিল--“মঙ্গল” ও “মনোহর'। জ্ঞান্দাস বাংলা ও ব্রজবুলী 
ছুই ভাষাতেই পদ লিখিয়াছিলেন, তবে তাঁহার বাংল! পদগুলিই উৎকৃষ্টতর। 
জ্ঞানদাম বিশেষভাবে পূর্বরাগ' ও “আক্ষেপান্থবাঁগ” বিষয় পদ বচনাতেই 
দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ববাগের পদে তিনি প্রেমাস্পদের জন্য 
বাধার অন্তরের তীব্র আতি ও ব্যাকুলতা অপরূপভাবে ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। 
আক্ষেপান্থরাগের পদে প্রেমের কণ্টাঁকাঁকীর্ণ পথে পদার্পণ করার দরুণ "রাধার 
আক্ষেপকে জ্ঞানদাস সুন্দরভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। জ্ঞানদাঁসেব পদওুলি 
রচনা-বৈশিষ্টের দিক দিয়া চতীদাস-নামাহিত পরগুলির সমর্থ; ইহাদের ভাব 
অত্যন্ত গভীর হইলেও ভাষা অত্যন্ত সরল ও প্রসাঁদগুণমপ্ডিত। জ্ঞানদান নাবীর 
হৃদয়ে কথাকে নারীর বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়া নিখু'তভাবে রূপায়িত করিয়াছেন । 
জ্ঞানদান একজন বিশিষ্ট বৈষুব সাধক ছিলেন, চৈতগ্যদেব ছিলেন তীহাৰ উপাস্য 
দেবতা । এইজন্য চৈতন্যদেবের প্রভাথ তীহাব রচনার মধ্যে খুব বেশী পড়িয়াছে। 
জ্ঞানদাস তাহার পদের মধ্যে রাধার যে চিত্র আকিয়াছেনঃ তাহার উপরে বন্ 
স্থানেই চৈতন্তদেবের মৃতিব ছায়া পড়িয়াছে। জ্ঞানদাসের বহু উত্রুষ্ট পদ পরবর্তী 
কালে চণ্তীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে ।) 

আর একজন শ্রেষ্ট পদকর্তা--অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা--গোৌঁবিনাদাল 
কবিরাজ। ইহার জীবংকাল আহ্ছমামিক ১৫৩০-১৬২০ শ্রীঃ। ইনি শ্রীথণ্ডের 
বৈচ্ভ বংশে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতা চিরঞ্জীব সেন হোসেন শাছের “অধিপান্র” 
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এবং চৈতন্যাদ্বের অস্থতম পার্ধদ ছিলেন। অল্ল বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার ফলে' 
গোবিন্দদাস এবং তীহীার জোষ্ট ভাতা রামচন্দ্র শাধর্ষীবলম্বী মাতামহের আশ্রয়ে 
মান্য হন এবং মাতামহের প্রভাবে নিজেরাও শাক্তধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিণত 
বয়সে শ্রীনিবাঁপ আচার্ষের কাছে তীহারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা! গ্রহণ করেন। অতঃপর 
গোবিন্দদাস পদাবলী রচনায় ব্রতী হন। তাহার অপূর্ব স্ন্দর পদ আস্বাদন করিয়! 
বুন্দাবনের মহাস্তরা ত্বাহাকে “কবিরাজ উপাধি দেন। জীব গোম্বামীও তাহার 
পদের প্রশংস1 করিয়া! তাহাকে পত্ত্র লিখিয়াছিলেন। 

গোবিন্দ্দাম কবিরাজ প্রধানত ব্রজবুলী ভাষায় পদ্দ রচন। করিয়। গিয়াছেন ।' 
তাহার পদগুলির কাঁব্যমাধূর্য অতৃলশীম্ম। পূর্বরাঁগ এবং অঙ্গের বর্ণনায় ভিনি 
প্রেমের সুক্ষ ভাববৈচিত্র্য অপূর্বভাবে ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস 
সর্বাপেক্ষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন অভিসার বিষয়ক পদে । বিশেষত তাহার 
বর্ণীভিসার সন্বম্ধীর পরগুলির তুলন! হয় না, এই সব পদের শব্ববস্কারের মধ্য দিয়া 
বর্ধার ছন্দ আশ্চর্যভাঁবে ঝঙ্কৃত হুইয়। উঠিয়াছে। গোবিন্দদাস অভিসারের বন্থ 
নৃতন নূতন পরিবেশ স্থ্টি করিয়া মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। গোবিন্দদান 'গৌর- 
চন্দ্রিকা” পদ রচনাতেও অপুর দক্ষতার পরিচয় ধিয়াছেন ; বিভিন্ন পর্যায়ের পদাবলী 
গাহিবার পূর্বে গায়কেরা ঠচতন্যদেবের এ পর্যায়ের ভাবে ভাবিত হওয়। বিষয়ক 
একটি পদ গাহিয়া লন; এই পদগুলিকেই 'গৌরচন্দ্রিকা” বল! হয়; “গীর- 
চন্দ্িকা” পদের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। গোবিন্দদাঁন ভাষ!, শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ ও 
অলঙ্কারের ক্ষেত্রে অসামান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন ; বাণী-সৌষ্টব ও আঙ্গিক- 
পারিপাট্যের দিক দিয়া তাহার পদঞ্জলি তুলনারহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

গোবিন্দদাঁসের সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহার গুণগ্রাহী ছিলেন। 
ইহাদের মধ্যে অন্ততম উড়িস্তারাঁজের সেনাপতি রায় চম্পতি, ধশোহরের রাজা 
প্রতাপাদিত্য 'গবং পক্কপল্লীর ( পাইকপাড়া ) রাজ। হরিনারায়ণ। 

গোবিন্দদাসের সমসাময়িক আর একজন বিশিষ্ট পদকর্তা নরোত্তম দাস । ইনি 
উত্তরবঙ্গের জনৈক ধনী ভূত্বামীর পুত্র । যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়। ইনি বুন্দাবনে 
গিয়া লোকনাথ গোস্বামীর শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীনিবাস আচার্ষের 
সঙ্গে বাংল! দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এ দেশে বৈষ্ষ ধর্ম গ্রচার করিতে 
থাকেন। নরোত্বম বাঙালীর একাস্ত পরিচিত ঘরোয়! ভাষায় পদ রচন! করিতেন ১ 
পাদগুলি অনাড়ত্বর সৌন্দর্যের জন্তক আমাদের মনোহরণ করে। প্রার্থনা বিষয়ক 
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পদে নরোৌতম নর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । এই পদগুলির মধ্যে ভক্ত- 
হদযের আকুতি মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নরোত্তম কয়েকটি গ্রন্থও 
রচনা করিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে “প্রেমভক্তিচন্জ্রিকা বাপেক্ষা বিখ্যাত । 

(যোড়শ শতকের আর একজন বিখ্যাত পদকর্তা বলরাম দাস। ইনি ব্রঙ্গবুলী 
ও বাংল! উভয় ভাষাতেই পন রচন1 করিতেন, কিন্তু ইহার বাংলা পদগুলিই 
উৎকৃষ্ট । বলরাম দাস বিশেষভাবে বাখপলা রসাঁত্বক পদ রচনায় দক্ষতার পরিচয় 
দিয়াছেন । এই পদগুলিতে শিশু কৃষ্ণের জন্য যশোঁদাব মাতৃহ্বদয়ের আতিকে 
বলরাম দাস অপূর্বভাবে ব্রপায়িত করিয়াছেন। 

সঞ্তদশ শতকের পদকর্তাদদের মধ্যে রামগোপালদাপ বা গোপালদাসের নাম 
উল্লেখ করণ যাইতে পারে । ইহার পদগুলি ভাষার সাঁবল্য ও ভাবের গভীরতার 
দিক দিয়া চণ্ডীদামের পদকে স্মরণ করায়। গগোপালদাসের কোন কোন পদ 
চণ্তীদাসের নামেই চলিয়। গিয়াছে । গোপালদাল 'বসকল্পবল্লী' নামে একটি বৈষ্ণব 
রসতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং বৈষ্ণলদের “শাখানির্ণয়* অর্থাৎ গুরুশিষ্যপরম্পরা-বর্ণন- 
গ্রন্থও রচন1 করিয়াছিলেন । 

অষ্টাদশ শতকেব পদকর্তাদের মধ্যে দুইজনেব নাম উল্লেখযোগ্য--নরহরি 
চক্রবর্তী এবং জগদানন্দ | নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর ঘনশ্বাম। ইনি ভক্তিরত্বাকর? 
প্রভৃতি বিখ্যাত চরিতগ্রস্থের রচয়িতা। নরহরির পদে ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কার 
প্রাধাস্ত লাভ করিলেও ভাঁবগভীরতাব পরিচয়ও স্থানে স্থানে পাওয়া! যায়ঃ। 
'জগদানম্দ একজন অসাধারণ শব্বকুশলী কবি। ইাব পদগুলি শব্দের বঙ্কার এবং 
অন্ু্প্রাসের চমৎকারিত্বেব জন্য মনোহরণ করে। জগদানন্দের অধিকাংশ পদ 
ব্রজবুলী ভাষায় রচিত। 

ধাহার্দের কথা বল! হইল, ইহার! ভিন্ন আরও অনংখ্য কৰি পদাবলী রচনা 
করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনস্তদাস, বংশীবদন, যাঁদবেজ্্র, দীনবন্ধুদাশ, 
যছুবন্দনদাস। গোবিন্দদাল চক্রব্তী প্রভৃতি কবিদের রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচন 
পাওয়া যায়। 

সঞ্চদশ শতকের শেষভাগ হইতে পদাবনী চয়ন-গ্রন্থের মধ্যে সঙ্কলিত হইভে 
থাকে। চারিটি পদ সঙ্থলন-গ্রন্থেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য--৫১) বিশ্বপাথ 
কবিরাজের “ক্ষণদাগীতচিস্তামণি' (সক্কলনকাল সধদশ শতাবীর শেষ দশক), (২) 
নরহরি চক্রবর্তীর 'শীতচন্দ্রোদয় ( সঙ্ষগ্ননকাল অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম পাদ ), 
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(৩) বাধামোহন ঠাকুবেৰ “পদসমুদ্র' এবং (৪) বৈষ্ণবর্দীন অর্থাৎ গোকুলানন্দ ষেনের 
পদকল্পতক (সক্কলনকাল অষ্টাদশ শতীব্দীব মধাভাগ )। ইহাদের মধ্যে 'পদকল্পতর' 
সর্বাপেন্ষ! বুহৎ ও গুকত্তপূর্ণ সম্বল গ্রন্থ । 

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই পদাবলী-সাহিত্যেব অবনতি দেখা “দয় । ভাঁব এবং 
আঙ্গিক উভয ক্ষেত্রে ক্রমাগত পুনবাঁবুত্তি হইতে থাকাঁয় এই শতকেব শেষে 
পদাবলী-সাহিত্য একেবাবে নিশ্রাণ ও কৃত্রিম হইয়া পড়ে । 

পদাবণী-সাহিত্য বাংলা_সাহিত্যব অপূব গীরবেব সামী | ইহার, মধ 
মানব জীবনের প্রেম ও বেদনাব স্থুপ্ম সুক্ষ বৈশিষ্ট্যগুলি অপযুধিব_ আধ্যাম্মিকতাষ 
মস্তিত হই যেভাতে _অপৃৰ শিল্পন্ষমাব মথা দিয়া অভিব্যক্তি লাভ  কখিয়াছে, 
তাহাব তুলনা বিবল,_ বাগীৰ পব শতাব্দী চলিষ' গিয়াছে, কিন্তু এট অমুত- 
নি্ডনদী পদগুলিব আক আকর্ষণ, প্রথন খচনাব স্ম-ম. যেমন [ছিল, আক্তও প্রা তেমনই 


আছে। 


৭। চবিত-সাহিত্য 

চৈতম্যবেবেব জীবন-চলিত বণনা কাবয়। সংস্ক ন ৭ বাংলা ভ।ষাা শশেকগুলি 
গ্রন্থ বচিত হইযাছিল। এষ্ট গ্রন্থগুলি এদে:এৰ নাহিত্যে এক নূত্তন দিগন্ত উদ্ঘাটন 
কবিল। কেবপ “দবদেবীকে লই নহে, মানুষে বাস্তব ভাবনকাহিনী লইবাও 
ঘষ গ্র্থ বচনা বা যাই.৩ পাবে, শুহাদের মধ) ধিষা শাহাই প্রমাণিত হইল। 
অবশ্ট জ।বন-চবিও হিসাবে এই গ্রন্থগুলি আদর্শস্থানীয নহে । কাবণ ইহাদের 
লেখকেবা মকলেই শক্ত ছিলেন, চৈতগ্তদ্বেকে তাহাব' মানুষ হিসাবে দেখেন নাই, 
দেখিয়াছেন ভগবান হিসাবে । তাহার ফুলে চৈভন্যবেবের মানবতা! নহাদের মধো 
পরিপূর্ণভাবে ফোটে নাই। এই সব গ্রন্থেব মধ্যে স্থানে ানে অলৌকিক বর্ণনার 
নিদর্শন পাওয়া যাক, তাহ।ব ফলে বান্তবতান মর্যাদা কুন হইয়া পড়িযাছে। তবে 
সে যুগের কবিদেব ব5নাধ, সিশেষত ভক্ত কবিধের বচনাষ এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাক। 
অপরিহার্য । এগুলি উপেক্ষা কবিষ। বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয। এগ্রসর হইলে ইহাদের 
মধ্যে হইতে অকৃত্রিম তথ্য আবিষ্কাব করা দুরূহ নয়। 

চৈতন্তাদেবেব সর্বপ্রথম জীবনচরিতগগ্রন্থ মুবাবি গুপ্ত বচিত 'শ্রীকষ্তচৈতন্ত- 
চরিভামৃতমূ্‌। সংস্কৃতভাষায় লেখ! এই বইটি সাঁধাবণেব কাছে 'মুবাবি গুপ্তের কভচা? 
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নামে পরিচিত। মুরাবি গুপ্ত প্রথম জীবনে চৈতগ্দেবের সহপাটী ছিলেন, পরে 
গঠাহার পার্ধদ হন। সুতরাং ভাহার লেখা এই চৈতন্তজীবনী-গ্রস্থটির মূল্য স্বাতা- 
বিকভাবেই খুব বেশী। মৃবাঁরি গুপ্ঠের পরে যিনি চৈতন্চরিত অবলম্বনে গ্রন্থ 
লেখেন--তীহার নাম পরমীনন্দ সেন, উপাধি “কবিকর্ণপূর' ; কবিকর্ণপূরের প্রথম 
গ্র্থ “চৈতন্তচরিতামৃত মহাঁকাব্যে' প্রধানত মূরারি গুপ্তেব গ্রন্থ অন্ুদরণ করিয়! 
টৈতগ্ত-জীবনী (শেষ কয়েক বংনর বাদে অবশিষ্টাংশ ) বণিত হইয়াছে £ এই 
গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৪২ শ্রী: । দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম "চতন্চন্দ্রোদয় নাটক'-_-এই 
গ্রন্থে নাটকের আকারে চৈতণ্ঘদেবের জীবনের একাংশ বণিত হইয়াছে £ ইহার 
বচনাক।ল ১৫৭২-৭৩ প্বীঃ। তৃতীয় গ্রন্থটির নাম 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'--এই গ্রন্থে 
স্বাপর যুগে কষ্ণলীলার সময়ে চৈতন্তদেবে (যিনি কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন ) পার্ষদর! 
কে কী ছিলেন, সেই “তত্ব নিরূপণ* কবা হইয়াছে । 

বাংলা ভাষায় বচিত চৈতন্তদেবেব সর্বপ্রথম জীবনচরিতগ্রস্থের নাম “চৈতন্ত- 
ভাগবত? । ইহার লেখক বুন্দাবনদান নিত্যানন্দের শিষ্য ঃ তিনি ঠচতন্যদেবের 
কপাধন্া নারী নারায়ণীর পুত্র ছিলেন। বুন্দাবনদাস ১৫৩৮ হইতে ১৫৫০ শ্রীঃর মধ্যে 
“চতন্যভাগবত' বচন করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থের উপকরণ তিনি অধিকাংশই 
নিত্যানন্দের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'চৈতন্তভাগবত' তিনটি খণ্ডে 
বিতক্ত-_-আঁদিখণ্ড, মধ্যথণ্ড ও অস্ত্যখণ্ড। আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের প্রথম 
জীবন - গয়াগমন পর্যন্ত বণিত হইয়াছে, মধাযথণ্ডে চৈতন্যদেবের গয়। হইতে প্রত্যা- 
বর্তন ও সন্ন্য।সগ্রহণের মধ্যবতী ঘটনাবলী বদিত হইয়াছে, অস্ত্যধণ্ডে চৈতগ্যাদেবের 
সন্গ্যাসগ্রহণের পরবর্তী কয় বৎসর বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর আকস্মিকভাবে গ্রন্থ 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় খেষ হুইয়াছে। “চৈতন্যভাগবতে" চৈতন্যদেবের জীবনের অজস্র 
খুঁটিনাটি থ। বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মানুষ চৈতন্যের একটি জীবস্ত মৃত্তি 
ফুটিয়! উঠিয়াছে। “চৈতন্যভাগবতে'র আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যুগের 
সমাজ সম্বন্ধে অন্ন তথ্য ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। তবে ইহার মধ্যে লেখক 
বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকদের প্রতি কিছু অসহিষুঃ মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
একপ হওয়। খুব ম্বাভাবিক, কারণ এই গ্রন্থ রচনাঁব সময়ে বুন্দাবনদাস যুবক 
ছিলেন। ভক্ত বৈষণবদের কাছে 'চৈতগ্তভাগবত' লবিশেধ শ্রদ্ধার সামগ্রী এবং এই 
গ্রন্থ রচনার জন্ত তাহার! বুন্দাখনদাসকে “বেদব্যাস' আখ্যা দিয়াছেন। 

ইহার পরবর্তী বাংলা চৈতন্তচরিতগ্রস্থ জয়ানন্দের “চৈতন্তমঙ্ল'। জয়ানন 
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১৫১৫ শ্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অতি শৈশবে ঠচৈতন্তদেবের 
দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার '“জয়ানন্দ' নামও চৈতগ্যদেবের 
দেওয়া। ১৫৪৮ হইতে ১৫৬০ শ্রীঃর মধ্যে জয়ানন্দ “চৈতন্তমক্জল' রচন। করেন। 
জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গলে? চৈতন্তদেব সম্বন্ধে অনেক নৃতন নৃতন তথ্য পাওয়া ষাঁয়। 
চৈতন্তদেবের তিরোধান সম্বন্ধে অন্য চরিতগ্রস্থগুলি হয় নীরব না৷ হয় অলৌকিক 
উক্তিতে পূর্ণ ; কেবল জয়ানন্দই এ সম্বন্ধে বিশ্বাসগ্রাহথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; 
তিনি লিখিয়াছেন যে ৈতগ্যদেবের মৃত্যুর মৃল্প কারণ কীর্ভনের সময় পায়ে ইট 
লাগিয়া! আহত হওয়া । অবশ্ঠ জয়ানন্দ যে তাহার গ্রন্থে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক 
ভুল সংবাদ দিয়াছেন; তাহাঁও অস্বীকার কর] চলে ন1। জয়ানন্দের “চৈতন্যমক্গলে'ও 
সেযুগের সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া! যায়। 

জয়ানন্দের প্রায় সমসাময়িক কালেই লোচনদাস নামে জনৈক গ্রস্থকার 'চৈতন্া- 
মঙ্গল” নামে আর একটি বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা করেন। লোচনদান ছিলেন 
চৈতন্যদেবের পার্ধদ নরহরি সরকারের "শিষ্য । নরহরি সরকার গৌরনাগরবাদ' 
নীমে একটি নৃতন মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এই মতবাদ অন্ুপারে টৈতন্যদেব 
শ্রীরুষ্ণের অন্যান্য ভাবের মত নাঁগরভাবেও ভাব্তি হইতেন। লোচনদাসের 
“চতন্যমঙ্গলে এই গৌরনাগরবাদের প্রতিফলন দেখা যায়। লোচনদাস প্রধানত 
মূরারি গুপ্তের গ্রন্থ অনুসরণ করিয়া চৈতন্তচরিত বর্ণনা করিয়াছেন । মুরারি 
গুপ্ডের গ্রস্থের বহিভূত যে সমস্ত সংবাদ লোচনদান তাহার গ্রন্থে দিয়াছেন, সে- 
গুলির এতিহাঁসিক মূল্য সন্ধে নিশ্চিত হওয়! যায় না। লোচনদাস প্রথম 
শ্রেণীর কবি ছিলেন, সেই জন্য তাহার 'টচতন্মঙ্লে'র কাব্যমূল্য অসামান্ত। 

ষোড়শ শতাব্দীতে চূড়ামপিদাস নামে আর একজন গ্রন্থকার “গৌরাঙ্গ বিজয়” 
নামে একখানি বাংল! চরিতগ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে তথ্যের তুলনায় 
কল্পন! প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । বইটির মধ্যে অলৌকিক বর্ণনার খুব বেশী নিদর্শন 
পাওয়] যায়। 

এইসব গ্রস্থকারের পরে কৃষ্দাস কবিরাজ “চৈতন্তচরিতাম্তত' নামক বিখ্যাত 
বাংলা চরিতগ্রন্থ রচনা! করেন। কৃষ্দাস কবিরাজের নিবাম ছিল কাটোয়ার 
নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে । যৌবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে চলিয়া 
যান এবং ছয় গোম্বামী--অর্থাৎ রূপ, সনাতিন, জীব, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভ্রু ও 
গোপাল ভষ্টের নিকটে শিক্ষণ গ্রহণ করেন। কৃষ্ণাস সংস্কৃত ভাষায় কুষ্ণলীল! 


৪8৩৩ বাংল দেশের ইতিহাস 


অবলম্বনে “গোবিন্দলীলামৃত' নামক মহাকাব্য এবং বিশ্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামতে'র 
টীকা! “সাবঙ্গবঙ্গদা' বচনা কবেন। বুদ্ধ বয়সে তিনি বুন্দাবনের মহান্তদেব 
অনুরোধে “চৈতন্যচবিভামুত রচনা কবেন। “ঠৈতন্তগরিতামৃত' তিনটি খণ্ডে 
বিভক্ত--আদিলীলা, মধ্যলীলা। ও অঝ্ঠ্যলীলাঃ ইনার মধ্যে 'আদিলীলা"য় চৈতগ্থা- 
দেবের জন্গ্যাসগ্রহণ অবধি জীবনকাহিনী, “মধ্যলীলা"য় মকন্স্যাসগ্রহণের পরবর্তী 
ছয় বৎমবেব তীর্থপর্যটন এবং “অস্তালীলা'য অবশিষ্ট জীবন বনিত হইয়াছে, তষে 
চৈতন্তাদেবের মৃত্যুব বর্ণন1 ইহাতে নাই । কৃষ্ণা কবিরাজ মুবাঁবি গুপ্তের কডচা, 
শ্ববূপদামোদবেব কডচ' (বর্তমানে পাঁওযা যাঁয় না) এবং বুন্দাবনদাগের “চৈতন্ত- 
ভাগবত" হইতে তাহাব গ্রন্থেব উপকরণ সংগ্রহ কবিয়াছেন। বুন্দাবনদালের 
“চৈতন্যভাগবতে' যে সমস্ত বিষষ বিস্তাবিতভাবে বধিত হইযাছে, তাহাদের 
অধিকাঁশঈ কুষ্খদাস সংক্ষেপে উন্মেখ কবিষা কর্তব্য শেষ করিযাঁছেন । অন্য 
বিষষগুপি তিনি বিশদভাবে বর্ণনা কবিষাছেন। “ঠৈতন্তচরিতাম্ৃতে'ব আঁর একটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে গৌডীষ বৈষ্ণলধর্মেব সমস্ত মূল তত্ব ইহা মধ্যে সংক্ষেপে বর্ধিত 
হইয়াছে । এইজন্য এই গ্রন্থ শুধু চৈতন্যদেবেব জীবনচবিত-গ্রন্থ হিসাবেই 
উল্লেখযোগ্য নতে, দর্শন-গ্রন্থ হিসাবেও ইনার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। এই 
গ্রন্থে কাঁবামলা ও অপবিসীম » নীলাচলে বাঁসের সমযে চৈতন্যদেবেব “দিব্যোন্নাদ' 
অবস্থাব মে বর্ণনা! কুষ্ণদাঁদ দিযাছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীব কাবা । “চৈতগ্- 
চবিতামুত? গ্রপ্থেব আব একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাব মধ্যে লেখক অত্যন্ত সহজ 
স্রল ভাঁষায অত্যন্ত জটিল দার্শনিক তত্বকে অবলীলাক্রমে বর্ণনা কবিযাঁছেন। ইহা 
তাঁহাব অসামান্য কুতিত্বেব পরিচয় । “চৈতন্তচবিতীমৃতে”ব ভাষাষ স্থানে স্থানে 
হিন্দী ভাষার প্রভাব দেখ ধায়, লেখক দীর্ঘকাল বুন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন 
বলিযাই এইবপ হইযান্ছে । কুষ্পাপ কবিরাজ অসাধাবণ বিনয়ী লোক ছিলেন, 
“চৈতম্যচরিতামুক্ত' গ্রন্থে নানাভাবে তিনি নিজেব দেন্য প্রকাশ কবিয়াছেন। 
চৈতন্তচবিতগ্রন্থগুলিব মধো “চৈতন্যচবিতামূত' নানা দিক দিয়াই শেষ্টত্ব দাবী 
করিতে পারে । তবে ইহাব একমাত্র ক্রটি এই যে, ইহ্াব মধ্যে অলৌকিক বর্ণনাব 
কিছু আধিক্য দেখা যাঁষ। 

“চৈতন্তচরিতামুতে'ব পবেগ্ড আবও কয়েকটি চৈতম্যচবিতগ্রন্থ রচিত হইয়া" 
ছিল, কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তবে নিত্যানন্দদাসের “প্রেষ- 
বিলাস”, মনোহব ধানে “অন্ববাগবল্পী”, নরহরি চক্রবর্তীর “ভক্তিরত্বাকব ও 


বাংল! সাহিত্য ৪৪৬ 


নরোত্তমবিলাগ' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রনঙ্গে উল্লেখ কব যাইতে পারে। এই 
বইগুলির মধ্যে 'অনেক বৈষ্ণব মহাস্তের জীবনী এবং বৈষ্ব সং্প্রদায়ের ইতিহাস 
বনিত হইয়াছে। “প্রেমবিলাস'-রচগ্সিতা নিত্যানম্দদাম ছিলেন নিত্যানন্দের স্ত্ 
জাহুব! দেবীর শিশ্ত ;$ এই বইটি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই রচিত হইয়াছিল, 
তবে ইহার মধ্যে পরবতী কালে অনেক প্রক্গিপ্ধ উপাদান প্রবেশ করিয়াছে । 
মনোহর দাসের “অন্থরাগবন্পী” ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় ইহাব মধ্যে মুখ্যত 
প্রীনিবাদ আঁচার্ধের জীবশী বণিত হইয়াছে। নবহরি চক্রবর্তীর 'ভক্কিরত্বাকব 
স্থবিশাল গ্রন্থ , ইহাব মধ্যে প্রমাণ নহযোগে শ্রীনিবান আচার্ধ প্রমুখ বৈষ্ণব 
আচার্ধদের জীবনী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাস বণিও হইয়াছে) অধুনালুগ্ত 
কয়েকটি গ্রন্থ সমেত বনু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দেওষ হইয়াছে, জীব গোস্বামী ও 
নিত্যানন্দেব পুত্র বীবতদ্র গোত্বামীব লেখ কল্সেকটি পত্র অবিকলভাবে উদ্ধত 
করা হইয়াছে এবং নবদ্বীপ ও বুন্দাবনেব বিশদ ও উচ্জবল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । 
এই সমস্ত কাবণে 'তক্তিরগ্রীকবএব মূল্য অপবিসীম ; নবহরি চক্রবতাঁর অপর 
গ্রন্থ “নরোত্তমবিলাস' ক্ষুদ্রতব গ্রন্থ, ইহার মধ্যে নবোত্তম দাসেব জীবনী বণিত 
হুইয়াছে। নবহবি চক্রবর্তাব ছুইটি গ্রন্থই অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথম ভাগে রচিত 
হইস্াছিল। তিনি "শ্রীনিবাঁসচরিত্র' নামে অধুনালুপ্ত আব একটি গ্রন্থও লিখিয়া- 
ছিলেন। 


৮। বৈষ্ণব নিবন্ধ-সাহিত্য 

বাঁংলাব খৈষব সাহিত্যে একটি গৌণ শাখা নিবন্ধ-সাহিত্য । বৈষ্ণবদেক 
পক্ষে প্রয়োজনীয় নান! বিষয় আলোচন! কবিয়া ছোট বড অনেকগুলি নিবন্ধ-গ্রস্ 
বাংলায় রচিত হইয়াছিল। 

ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রশ্থে বৈষ্ণব ধম, দর্শন ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধীয় 
বিভিন্ন তত্ব আলোচিত হইয়াছে । এই শ্রেণীর গ্রস্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বৃন্দাবনের গোশ্বামীদের রচনাবলী ও “চৈতন্যচরিতাষূত'কে অন্ুলবণ কবিয়াছে, 
মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে রচয়িতাঁরা নিজেদের শ্বাতন্তরয দেখাইয়াছেন। এই 
শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রস্থের মধ্যে প্রধান কবিবল্পভের “রসকদস্ক' ( রচনাকাল ১৫৯৭ গ্ত্রীঃ ), 
রামগোপাল দাসের “রসকল্পবন্পী” (রচনাকাল ১৬৭৩ শ্রী:) এবং রামগোঁপাল দাসের 

হ্ঙ 


৪০২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


পুত্ধ গীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী ও “অষ্টরসব্যাখ্যা' ( রচনাকাল সপ্তদশ শতকের 
শেষ ভাগ )। 

আর এক শ্রেণীর নিবন্ধ-গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তদের নামের তালিক এবং গুরুশিষ্ত- 
পরম্পরা বণিত হইয়াছে । এই জাতীয় রচনাব মধ্যে ট্বকীনন্দনের “বৈষ্ণব- 
বন্দনা" রেচনাকাল ষোডশ শতকেব দ্বিতীয়ীর্ধ)এবং রামগোপালদাস ও রসিকদাসের 
শাঁখানির্ণয় (রচনাকাল সঞ্চদশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ) উল্লেখ কবা যাইতে 
পারে। 


৯। কিষঃমঙ্গল 


কৃষ্ণলীল! অবলম্বনে যে মমস্ত আখ্যানকাব্য রচিত হইয়াছিল সেগুলিও বৈষব 
সাহিত্যেব অন্তর্গত। এই আখ্যানকাব্যগুলিকে 'কিষ্ণমঙগল' বলা হয়। 

চৈতন্য-পরবতাঁ যুগের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কৃষমঙ্গল কাব্যের 
বচয়িতা মাধবাচার্য। ইনি সম্ভবত চৈতন্তদেবেব সমপাময়িক ছিলেন। কাহারও 
কাছারও মতে ইনি চতন্াদেবের শ্ালক ছিলেন ॥ কিন্তু এই মতের সত্যতা 
মন্বদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। 

মাঁধবাচার্ষেব শিষ্ত কৃষ্দাও একথানি “কিষ্ণমঙ্জলঃ বচনা করিয়াছিলেন। 
ইহার মধ্যে দানথও্ড, মৌকাখগ্ প্রভৃতি ভাগবতবহিভূতি লীল1 বণিত হইয়াছে। 
কষ্দাপ বলিয়াছেন যে তিনি “হরিবংশ* হইতে এগুলি সংগ্রহ কবিয়াছেন। কিন্তু 
হুরিবংখ'পুরাণেব বর্তমানপ্রচলিত সংস্করণে এগুলি পাওয়া যায় না। সম্ভবত 
সেযুগে "্করিবংশ" নামে অন্ত কোন সংস্কৃত গ্রস্থ ছিল এবং তাহার মধ্যে দানখণ্ড 
প্রভৃতি লীল! বর্ণিত ছিল। 

কবিশেখরেব “গোপালবিজয়'-ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই বইটি ১৬০০ পীর 
কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। 'গোপালবিজয়” বৃহদায়তন গ্রন্থ এবং 
শক্তিশালী বচন । ? 

সপ্তদশ শতাব্ধীর মধ্যভাগে ভবানন্দ নামক জনৈক পূর্ববঙ্গীয় কবি 'হরিবংশ* 
নামে একখানি কৃষ্তমঙ্জল কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন । এই কাব্যটিতেও দানখণ্ড 
নৌকাখণ্ড প্রভৃতি বনিত হইয়াছে এবং কৃষ্দাসের মত ভবানন্দও বলিয়াছেন 
ধে তিনি ব্যাসের হুরিবংশ' হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্যটি 


বাংল। সাহিভ্য ৪৯৩ 


রচনা! হিসাবে প্রশংসনীয়, তবে ইহাতে আদিরসের কিছু আধিক্য দেখ! 
যায়। 

এইসব 'কৃষ্ণমঙ্গল' ব্যতীত গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ এবং ছুঃখী শ্যামদাস 
রচিত “কৃষ্ণমঙ্গল? গ্রস্থগুলিও উল্লেখযোগ্য । এই বইগুলি যোড়শ শতা্ীর রচন।। 
সম্মদশ শতাবীর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পরশুরাম চক্রবর্তী রচিত “কৃষ্ণমঙ্গল' 
ও পরশুরাম রায় রচিত “মাঁধবসঙ্গীত'এর নাঁমও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্টতম কৃষ্ণমঙ্কল-র6য়িতা হইতেছেন “কবিচন্ত্র" উপাধিধাঁরী 
শঙ্কব চক্রবর্তী; ইনি বিষুপুরের মল্লবংশীয় রাজা গোপালসিংহের (রাজত্বকাল 
১৭১২-৪৮ শ্রীঃ ) সভাঁকবি ছিলেন; ইহার কৃষ্ণমঙগল কাব্য অনেকগুলি 'খণ্ডে 
বিভক্ত; গ্রতি খণ্ডের অজন্্র পুথি পাওয়া গিয়াছে ; শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্ 
রাঁমায়ণ, মহাভারত, ধর্মমঙ্গল ও শিবাঁয়নও বচন! করিয়াছিলেন ; ইহার লেখা 
কাব্যগুলিব যত পুথি এ পর্যস্ত পাওয়া গিয়াছে, তত পুঁথি আর কোন 
বাংল! গ্রন্থের মিলে নাই। 


১০। সহজিয়া সাহিত্য 


“নহজিয়া” নামে (নামটি আধুনিক কালের স্থষ্টি) পরিচিত সম্প্রদায়ের লোকের! 
বাহৃত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ইহার্দের দার্শনিক মত ও লাধন-পদ্ধতি ছুইই গৌড়ীয় 
নৈষ্ণবদের তুলনায় স্বতন্ত্র। ইহারা বিশ্বাম করিতেন যাহ! কিছু তত্ব ও দর্শন সবই 
মানুষের দেহে আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পরকীয়া প্রেমকে সাঁধনাঁর রূপক হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন, বাস্তব জীবনে গ্রহণ করেন নাই। কিন্ত নহজিয়। সাধকেরা 
বাস্তব জীবনেও পরকীয়! প্রেমের চর্চ করিতেন, ইহীদের বিশ্বান ছিল যে ইহাঁরই 
মধ্য দিয়! সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। সহজিয়ার! মনে করিতেন যে, বিশ্ব- 
মঙ্গল, জয়দেব, বিগ্ভাপতি, মুত্তীদান, রূপ, সনাতন, কৃষ্গদাস কবিরাজ প্রভৃতি 
প্রাচীন সাধক ও কবির! সকলেই পরকীয়া-সাঁধন করিতেন । 

সহজিয়াদেরও একটি নিজস্ব সাহিত্য ছিল এবং তাঁহার পরিমাণ স্থবিশাল। 
সহজিয়া-সাহিত্যকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পাঁরে--পদাঁবলী ও নিবন্ধ-সাহিত্য। 
এ পর্যস্ত বহু সহজিয়া পদ ও সহজিয়া নিবন্ধ পাওয়া! গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে কিছু 
উৎকষ্ট রচনা থাকিলেও অধিকাংশই নিতান্ত অকিঞ্চিংকর রচনা । অনেক রচনায় 


৪০৪ বাংলা দেশের ইতিহাস 


অঙ্গীল ও রুচিবিগহিত উপাদানও দেখিতে পাওয়। ষায়। সহজিয়া লেখকেরা! 
নিজেদের রচনায় প্রায়ই রচদ্িত! হিসাবে নিজেদের নাম ন। দিয়া বিদ্যাপতি, 
চণ্ীদাস, নরহরি সরকার, রঘুনাথ দান, কৃষ্ণদান কবিবাঁজ, নরোতম দাঁস প্রভৃতি 
প্রাচীন কবি ও গ্রস্থকারদের নাম দিতেন । নিজেদের নামে ধাহারা সহজিয়া পদ 
ও নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মুকুন্দদাল, তরুণীবমণ, বংশীদাস প্রভৃতির 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


১১। অন্ুবাদ-সাহিত্য 
রামীয়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্ি বন্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনূর্িত 
হইয়াছিল। কিছু কিছু ফার্সী এবং হিন্দী বইও অনৃপ্িত হষ্টয়াছিল। তবে এই 
অনুবাদ প্রায়ই আক্ষরিক অনুবাদ নয়ঃ ভীবান্ুবাঁদ। ইহাঁদেব মধ্যে কবিব স্বাধীন 
রচনা! এবং বাঁংল৷ দেশের এতিহা-অন্ুপাঁবী মুলাতিরিক্ত বিষষ প্রায়ই দেখিতে 
পাঁওয়1 যায়। 


(ক) রামায়ণ 


বাংলা অঙ্থবাঁদ-সাহিত্যেব বিভিন্ন শাখাব মধ্যে বামায়ণেব কথাই প্রথমে 
বলিতে হয়। প্রথম বাংল! রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবান সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা 
কর] হইয়াছে । ইহার পবে যৌডশ শতকে বচিত শঙ্কবদেব ও মাঁধব কন্দলীর 
রামায়ণের নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে। শঙ্করদেব আসামের বিখ্যাত বৈষ্ণব 
ধর্মপ্রচারক। শূদ্র হইয়াও তিনি ত্রাহ্মণদেব দীক্ষা দিতেন, এই অপবাধে তাহাকে 
ত্বদেশে নিগৃহীত হইতে হয়। তখন তিনি কামতা (কোচবিহার) রাজ্যে পলাইয়া 
আসেন এবং কামতা-রাঁজেৰ আশ্রয়ে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া পরলোকগমন 
করেন। মাধব কন্দলী শঙ্করদেবের পুরবর্তী কবি। »্শ্রীমহামাণিক্য বরাহ রাজার 
অহুরোধে" ইনি ছয় কাণ্ড রামায়ণ রচন। করেন । উত্তরকাগুটি লেখেন শঙ্করদেব। 
প্রাচীন বাংলা ও প্রাচীন অনমীয়! ভাষার মধ্যে প্রায় কিছুই পার্থক্য ছিল ন1। 
এই কারণে, মাধব কন্দলী ও শঙ্বরদেব আসামের অধিবাসী হইলেও ইহাদের 
রচিত রামায়ণকে প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের অন্ততুক্তি করা যাইতে পারে। 


বাংলা সাহিত্য ৪০৫ 


সপ্তদশ শতীবীর বাংলা বামায়ণ-বচয়িতাঁদেব মধ্যে “অদ্ভুত আচার” নামে 
পরিচিত জনৈক কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহাঁব প্ররুত নাম 
নিত্যানন্দ। গ্রবাঁদ এই যে, সাত বৎনব বযসে অক্ষরপরিচয়হীন অবস্থায় ইনি 
মুখে মুখে বামাঁধণ বচন! কবিষাছিলেন, এই অদ্ভুত কাজ করিয়াছিলেন 
বলিষ! ইনি "অদ্ভুত আচার্য” নাম পাইযাঁছিলেন + মতাস্তবে, ইনি সংস্কৃত অদ্তভুভ- 
বামাষণ অবলম্বনে বাংল! বামাঁধণ লিখিযাঁছিলেন বলিষা ইহাব নাম “অদ্ভুত-আচার্ষ” 
হইযাঁছিল * আব একটি মত এই ষে, ইহার নাম “অদ্ভুত-আঁচার্ষ” আদপে ছিল না, 
লিপিকব-প্রমাদে “অদ্ভুত আশ্চধ বামীষণ” কথাটিই “অদ্ভুত আচার্য বামায়ণ*-এ 
বিণত হইশাছে এবং তাহা হইাতই সকলে ধবিষা লইযাছে ষে কবির নাম 
“অদ্ভুত আগার্ষ”। স শাখা $উব+ “অন্তত আচাধ” বঠিত বামাক্ণটি বেশ 
প্রশংননায বচনা। উচ্ণীতে মপহী স্থমিত্রাব সমবাবিনী ক্বেহমধী কৌশল্যাব চবিত্রটি 
“ঘবপ জীবন্ত হইয়াছ, ত'হাঁব তুলনা বিবল। “অদ্ভুত আচার্ধ*ব রামীষণ এক 
সমষে উন্তববঙ্গেন খুব জনপ্রিষ ছল, এ অঞ্চলে তখন কৃকতিবাসী বামাষণের তেমন 
প্রচাব ছিল না। বর্তমানে “মদ্ভত আচীার্ষ্ব বামামণ তাহাব জনপ্রিয়ত! 
হাবাইযাছে বটে, তবে ইহা অনেক অংশ কৃন্তিবাসী বামাণেব মধো প্রবেশ করিয়া 
এখন কৃত্তিবাঁসেবই ন।মে চণপিষ। যাইতেছে । 

ইহাব। ভিন্ন আবও অনেক নাঙালী কবি ধামাযণ বচন! করিযাছিলেন । 
কষেকজনেব নাম এখানে উল্লিখিত হুইল--ছ্িজ লক্ষণ, কৈলাস বস্তু, ভবানী দাম, 
কক্চিন্্র চঞ্নতঁ, মহাশন্দ চক্রণতী, গঙ্গাবাম দত, কুষ্দান। ১৭৬২ খ্রীষ্টান্মে 
বচিত বামানন্দ ঘোষেব রামায়ণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ১ এই বামায়ণে বামানন্দ 
নিজেকে বুদ্ধদেবেব অবতার বলিযাঁছেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে আব একটি বাংল! 
বামায়ণেব বচন! সম্পূর্ণ হইযাছিল। এটি বীক্ডা-নিবাী জগংবাম বন্দোপাধ্যায় 
ও হাব পুত্র বামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যাধ দুইজনে মিলিয়া বচন! কবেন। 


(খ) মহাভারত--কাশীবাম দাস 
বাংলা মহাভারত রচন! সুরু হয আলাউদ্দীন হোদেন শাহের বাজত্কালে 
(১৪৯৩-১৫১৯ শ্রী) | হোসেন শাহ কর্তৃক নিষুক্ত টট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল 
খাঁন মহাভারত শুনিতে খুব ভালবাসিতেন, কিন্তু সংস্কত মহাভারতের মর্ম তাঁল- 
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ভাঁবে গ্রহণ করিতে পাঁরিতেন না! । তাই তিনি তাহার নভীকবি ববীন্ত্র পরমেশ্বরকে 
দিয়! একথানি বাংল! মহাভারত রচনা করান। এইটিই প্রথম বাংল! মহাভারত 
এবং সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রচলিত কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা প্রথম 
মহাভারত । কবীন্ত্র পরমেশ্বরেব মহাভাবতখানি সথৃখপাঠ্য, তবে সংক্ষিপ্ত । 

পরাগল খানের পুত্র ছুটি খান (প্রকৃত নাম নসর বান) ত্রিপুরার বিরুদ্ধে 
অভিযানে অংশগ্রহণ কবিয়াঁছিলেন এবং তিনি দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে হোসেন শাহের 
অধিকৃত অঞলবিশেধের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি জৈম়িনি রচিত 
মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের বিশেষ অন্থুরাগী ছিলেন। তাই তিনি তাহার সভাকবি 
শ্রীকবৰ নন্দীকে দিয়া জৈমিনির অশ্বমেধ-পর্বকে বাংলায় ভাবান্বাদ করান। 
শীকর নন্দীর এই মহাভারত হোসেন শাহেব বাজত্বের শেষ দিকে অথবা নলবং 
শাহেব রাজত্বকালে বচিত হয়। 

পূর্ববঙ্গের যে মহাভারহটির প্রচার সর্বাপেক্ষা অধক ছিল, সেটির প্রায় আগা- 
গোড়ায়ই সঞুয়ের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন এই 
মহাভারতের রচয়িতাঁর নাম সঞ্জয় । কিন্তু অন্যান্য পিতদেব মতে এই অঞ্জয় 
মহাভারতের অন্যতম চরিত্র সপ্তয় ভিন্ন আব কেহই নহে, তাহাঁবই নামে ইহাতে 
কবি ভণিত! দিয়াছেন । শেষোক্ত মতই সত্য বলিয়া মনে হয়। কোঁশ কোন 
পুঁথিতে লেখা আছে যে, হরিনারায়ণ দেব নামে জনৈক ভরছাজ-বংণীয় ব্রাহ্মণ 
“সঞ্চয়' নামের অন্তরালে নিজেকে গোপন বাখিয়া এই মহাভারত রচনা করিয়া" 
ছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনেব মতে সঞ্জয়ের মহাভারত কবীন্দ্র পরমেশ্ববেব মহা 
ভারতের পূর্বে রচিত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংলা মহাভারত। কিন্তু এই মতেব 
ন্মর্থনে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। কবীন্র পরমেশ্ববের মহাভারতে উহা!র রচনার 
যে ইতিহীন পাওয়! যায়, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায় ষে উহাব পূর্বে 
অন্তত পূর্ববঙ্গে কোন বাংলা মহাভারত বচিত হয় নাই। 

আর একজন বিশি্ মহাঁভীবত-রচয়িতা নিত্যানন্দ ঘোষ । ইনি সম্ভবত 
যোঁড়শ শতাব্দীর লোক । ইহার মহাঁভাবত আকাবে বৃহৎ এবং ইহার প্রচার 
পশ্চিম বঙ্গেই সমধিক ছিল। 

ষোড়শ শতাব্ধীতে বচিত অন্তান্ত বাংল! মহাভারতের মধ্যে উডিস্তার শেষ' 
স্বাধীন হিন্দু রাঁজ' মুকুন্দদেষের বাঙালী সভাকবি ছিজ রঘুমাথ রচিত “অশ্বমেধপর্বঃ 
উত্তর রাঁট়ের কৰি রামচন্দ্র খান রচিত “অশ্বমেধপর্ব' এবং কোচবিহারের রাজসভার 
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আশ্রিত দুইজন কবির রচনা--রামসরম্বতীর “বনপর্ ও পীতাম্বর দাসের “নল” " 
দময়স্তী-উপাখ্যান'-এর উল্লেখ কর! যাইতে পারে |” 

ইহাদের পরে কাশীরাম দাস আবিভূর্ত হন। কাঁশীরামের পুরা নাম 
কাশীরামদান দেব। তাহার পিতার নাম কমলাকাস্ত দেব । তীহাঁব তিন পুত্র 
জ্যেষ্ঠ কষ্াস, মধ্যম কাশীরামদাস, কনিষ্ঠ গদাধরদাস। উহার্দের আধি নিবাস 
ছিল বর্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী ব! ইন্দ্রাণী পরগনার 
কোন এক গ্রামে । গ্রামটির নাম কোন পুিতে “সিহ্ি”, কোন পু'থিতে “সিদ্ধি” 
পাওয়া যাঁয়। তবে কমলাকাস্ত দেব দেশত্যাগ করিয়া উড়িস্যায় বসতি স্থাপন 
করিয়াছিলেন। সেখানেই কাশীরামর্ণামেব মহাভারত রচিত হয়। 

বর্তমানে যে অষ্টাদশ-পর্ব মহাঁভাবত কাশীরামদীসের নামে প্রচলিত, তাহার 
সবথানিই কাশীরাঁমদাসের রচনা! নহে । ইহার সমগ্র আদিপর্ব, সভাঁপর্ব ও বিরাট- 
পর্ব এবং বনপর্বেব কিয়দংখ কাশীরামের লেখনীনিঃস্ছত। এই সাড়ে তিনটি পর্ব 
রচন। করিয়া কাশীরামদাস পবলোকগমন করেন, মৃত্যুকালে তাহার দম্পফিত 
ভ্রাতুদ্পুত্র নন্দরামদীসকে তিনি অনুরোধ জানান তাহার আরন্ধ কার্য শেষ করিবার 
জন্য। নন্দরাম ইহার পর আর কয়েকটি পবৰ রচন1 করেন, কিন্তু তিনিও 
মহাভারত শেষ করিতে পারেন নাই। অন্য বহু কবি মিলিয়! কিছু কিছু লিখিয়! 
এই মহাঁভীরত শেষ করেন। যে সমস্ত পর্ব কাশীরামদাস লিখেন নাই, সেগুলিতে 
তাহাদের প্রকৃত রচয়িতাঁদেরই ভণিতা আদিতে ছিল, কিন্তু পরবর্তাকালে এই 
মহাভারতের লিপিকর, গায়ন ও প্রকাশকরা! এঁসব কবির ভণিতা৷ তুলিয়া দিয়া 
সর্বত্র কাশীরামদাসের ভগিত বসায়! দিয়াছেন । ফলে এখন সমগ্র মহাভানরত- 
খানিই কাশীরামদাসের নামে চলিয়! যাইতেছে । 

কাশীরামদাঁসের মহাভারতের বিরাঁটপর্বের কোন কোন পুঁখিতে ষে রচনাকাল- 
বাঁচক শ্লোক পাঁওয়। যায়, ভাহা হইতে জানা যায় যে এ পর্বের রচন! ১৬০৪-৭৫ 
্ী্টান্মে সম্পূর্ণ হয়। কাশীরামদাসের লেখা অন্যান্য পর্বগুলি ইহাঁর কিছু আগে 
বা পবে রচিত হইয়াছিল বলিয়। ধরিয়া লওষা যাইতে পারে। কাশীরামদাসের 
অনুজ গদদাধরদীস ১৬৪২ গ্রীষ্টাবে 'জগন্াথমঞ্জল' নামে একটি কাবা লিখিয়াঁছিলেন, 
এই কাব্যে তিনি কাঁশীরামদাসের মহাভারত রচনার উল্লেখ করিয়াছেন । স্বতরাং 
কাশীরামদীসের রচিত পর্যগুলির রচনাকালেব অধস্তন সীমা ১৬৪২ খ্রীঃ । 

কাশীরামদাসের রচিত পর্বগুলি হুইতে বুঝা যায় ঘে, কাশীরাম একজন শ্রেষ্ঠ 
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রুবি ছিলেন। বিঞ্ুর মোহিনী-রূপ ধারণ, দ্রৌপদীর শ্বয়ংবর-সভ1 প্রভৃতি বিষয়ের 
বর্ণনায় কাশীরাম অতুলনীয় দর্খতার পরিচয় দিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারত 
বাংলাদেশে অনামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, এক কৃত্তিবাস ছাড়া আর কোন 
কবিব রচনা অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রাঁমায়ণের 
মত কাশীরামদাসের মহাঁভারতও বাঙালীর জাতীয় কাব্য। কিন্তু কৃতিবাস শুধু 
বাংল। বামায়ণের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা নহেন, সেই সঙ্গে আদি রচয়িতাঁও। পক্ষান্তরে 
কাশীবামদাসের পূর্বেই অনেক কবি বাংলা মহাভারত রচন] করিয়! কাশীরামকে 
পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কাবণে কাশীরামদাসের অপেক্ষা কুত্তিবাসের 
কৃতিত্ব অধিক। 

কাশীরামদাসের মহাভারত অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করার ফলে তাহার 
পূর্ববতী কবিদেব বচিত বাংল মহাভারতগুলি অচিবে বিশ্বতির জগতে চলিয়া 
গেল। কাশীরামদাসেব পরে সপ্তদশ শতকে ঘনশ্তাঁম দাস, অনস্ত মিশ্র, রাজেন্দ্র দাস, 
রামনাবায়ণ দত্ত, বামকুষ্চ কবিশেখব, শ্রীনাথ ত্রাহ্মণ প্রভৃতি কৰিগণ এবং অষ্টাদশ 
শতকে কবিচন্দ্র চক্রবতী, য্ঠীবর সেন, তৎপুত্র গঙ্গীদাস সেন, “জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ” 
বাসদের, ত্রিলোচন চক্রবর্তা, দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণবাঁম, বামনাবায়ণ ঘোষ, লোকনাথ 
দত্ত প্রভৃতি কবির! বাংল মহাঁভাঁবত বচনা কবেন। অবশ্ঠ সম্পূর্ণ মহাভারত খুব 
কম কবিই বচনা করিয়াছিলেন, অধিকাংশই মহাভাবতের অংশবিশেষকে বাংলা 
বপ দিয়] ক্ষাস্ত হইয়াছেন। ই*হাঁদের কাহারও বচন। বিশেষ জনপ্রিয় হইতে পারে 
নাই। 


(গ) ভাগবত 


বাঁমায়ণ ও মহাভাবতের মত ভাঁগবতেবও বাংল অন্বাদ হইয়াছিল, তবে খুব 
বেশী হয় নাই। চৈতন্তদেবে সমসাময়িক এবং চৈতন্যদেবের দ্বারা “ভাগবতাচার্ধ' 
উপাধিতে ভূষিত বরাহনগর-নিবাসী কবি রঘুনাথ পণ্ডিত “রুষ্প্রেমতরিণী” নাম 
দিয়া ভাগবতের অনুবাদ করেন ; কিন্ত ভাগবতেব বারটি স্বন্ধের মধ্যে প্রথম নয়টি 
স্বন্ধের তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবানবাদ করিয়াছিলেন এবং শেষ তিনটি ক্ষন্ধের আক্ষরিক 
অন্থবা্ করিয়াছিলেন। ইহার পর আসামের ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেব কাঁমতারাজের 
আয়ে থাকিয়া ভাগবতের কয়েকটি স্বদ্বের অন্তবা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ 


বাংলা সাহিত্য ৪০৯ 


শতকের মধ্যভাগে সনাতন চক্রবর্তী নামে একজন্‌ কবি সমগ্র ভাগবতের বঙ্গানুবাদ 
করেন--১৬৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে 
সনাতন ঘোষাল বিশ্যাবাগীশ নামে আর একজন কবি কটকে বসিয়। ভাঁগবতের 
প্রথম নয়টি স্বন্ধের আক্ষবিক অনুবাদ কবেন; ইনি ছিলেন “কলিকাতা! ঘোষাল 
বংশের” সম্তান। 


(ঘ) অন্তান্ত অনুবাদ-গ্রন্থ 
বামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবত ভিন্ন অগ্ঠান্ত কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থও 
বাংলা অনুধিত হইগাছিল। তবে “সগুপি সাহিত্যস্থটি হিলাবে উল্লেখযোগ্য 
কিছু হয় নাই । হিন্দী এবং ফাঁসী ভাষাব যে সমস্ত গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হইয়াছিল, 
'ভাহাদের অধিকাংশেবই অজ্জুবাদক মুসলমান । পববর্তী প্রসঙ্গে সেগুলি সম্বন্ধে 
আলোচনা কবা হইতেছে । 


১২। বাংল! সাহিত্যে মুসলমানের দান 


বাংলা সাহিত্যেব মুসলমান লেখকেব! হিন্দু লেখকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
পরে অংশগ্রহণ কবিতে আবস্ত কবেন। কাবণ, বাঙালী মুঘলমানদের মাতৃভাষ! 
যে আববী বা ফাঁসী নহে-_বাংলা, ইহা! উপলব্ধি কবিতে তাঁহাদের কয়েক শতাব্দী 
লাগিয়াছিল। 

বাংলা সাহিত্যে মুনলমান লেখকেবা এমন একটি নৃতন বন্ত দিয়াছেন, যাঁহা 
হিন্টু লেখকেব! দিতে পারেন নাই । ধর্মনিবপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ 
প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে তাহারাই প্রবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুরা 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে সমন্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
প্রায় সবই ধর্মমূলক, কারণ হিন্দুরা সাহিত্যকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার 
করিতেন। কিন্তু মুনলমানর1 সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয় ধর্মচ্চার কোন প্রয়োজন 
অঙ্থভব করেন নাই; এইজন্ত তাঁহার! ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক বিষয় 
অবলম্বনে বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন । অবস্ঠ ধর্মমূলক বিষয় অবলম্বনেও তীছার! 
লিখিয়াছেন। 


৪১৩ বাংলা দ্েশেব ইতিহাস 


যোডশ খতাবী হইতে মুমলমান লেখকদের বাংল! বচনার সাক্ষাৎ পাঁই। এই 
শতাব্দীতে সাবিবিদ খান নামে একজন মুসলমান কবি একখানি “বিভ্যান্থন্দর' কাব্য 
বচন! করেন। উহার ভাষ! বেশ প্রাচীন। কবিকল্পনাতেও স্থানে স্থানে অভি- 
নবত্বের পরিচয় পাঁওষ1 যায়। (লেখকের সংন্কত-জ্ঞানেব পবিচয়ও কাব্যে মধ্যে 
মিলে। 

যোডশ শতাব্ীব আব একজন .বিশিষ্ট বাঙালী মুসলমান কবি চট্টগ্রামের 
পরাগলপুর-নিবাসী কবি পৈষদ স্থলতান। ইনি 'জ্ঞান প্রদীপ নিবীবংশ" এবং শিবে 
মেষেবাঙ্ত' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিযাছিলেন + প্রথম গ্রন্থটিতে 'যাগসাধনাব 
তব, দ্বিতীয়টিতে বাবজন নবীর জীবনকাহিনী এবং তৃতীষটিতে হজবৎ মুহম্মদের 
জীবনকাহিনী বর্ণিত হইযাছে। 'নবীবংশ? বইখানি আযতনে খুব বিবাঁট। 

জৈন্ুদ্দীন নামে আব একজন কবি “রস্থলবিজষ? নাম দ্যা হজবৎ মুহম্মদের 
জীবনকাহিণী বর্ণন1 করিযা একটি কাব্য লিখিযাছিলেন। ইনি সম্ভবত যোডশ 
শতাবীব (লাক। “ইছপ খান” অর্থাৎ যন্্রফ খান নামে একজন ব্যক্তি জৈহু- 
দ্বীনের পৃষ্ঠপোষক ছিজ্নে। 

সৈয়দ স্থলতানেব শিষ্য মোহাম্মদ খান একজন শ্রষ্ট কবি ছিলেন৷ ইনি ১০৫ 
হিজর] বা ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মক্তু,ল হোসেন? নামে একখাঁশি কাব্য লিখিযাছিলেন। 
এই কাব্যটিতে কাঁববালাব করুণ কাহিনী বর্ণিত হইযাঁছে। মোহাম্মদ খান স*স্কত 
ভাষ! যে খুব ভাল জানিতেন এবং হিন্দু পুবাণসমূহ যে ত্াহাঁব ভাল কবিষা পড়া 
ছিল, তাহাব পরিচয তীঁছাঁব এই কাঁব্য হইতে পাঁওয! যাঁষ। তাহাঁব বচন] বাতি 
অত্যন্ত পবিশুদ্ধ। মোহাম্মদ খান “সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' বা “যুগ-সংবাদ' নামে আব 
একটি কাঁব্য লিখিয়াছিলেশ , ইহাতে পত্যযুগ ও কলিষুগেব কাল্পনিক বিবাদের 
বর্ণনা দেওযা হইযাছে। 'মভ্,ল-হাঁসেন” কাব্যে মোহাম্মদ খান নিজেব মাতৃকুল ও 
পিতৃকুলে ষে পরিচয় দিষাছেন, তাহ! হইতে দেখ| যাঁষ ষে, উভষ কুলেই অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন , তাহাব পিতৃকুলেব 'লাকের! বহু পুরুষ 
ধবিষা চট্টগ্রামের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

সপ্তদশ শতাবীতে বাংল! সাহিত্যেব সর্বশ্রেষ্ঠ মুললমাঁন কবিদ্বব--দৌলত কাঁজী 
ও আলাওল আবির্ভূত হন। ইহারা আবাকানেব রাঁজধুনী বোসাঙ্গ নগরে বদতি 
স্থাপন করিষ্নাছিলেন এবং আরাকানরাজের অমাত্যদের কাছে পৃষ্ঠপোঁষণ লাভ 
কবিষা কাব্য র5না কবিয়াছিলেন। দৌলত কাজী আরাকানরাজ শ্রীন্ধর্মাব 


বাংল। সাহিত্য ৪১১ 


(রোজত্বকাল ১৬২২-৩৮ ্্ীঃ) সেনাপতি লক্কর-উজীর আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষণ 
লাভ কবিযাছিলেন এবং তাহাব আদেশে 'সতী ময়নামতী” নামে একখানি কাব্য 
রচন। কবিয়াছিলেন। কাব্াটি মাধন নামে একজন উত্তর-ভাবতীয় কবিব লেখা 
“মৈনা সৎ নামে একটি ছোট হিন্দী কাব্যে আধাবে বচিত। এই কাব্যেব নাষিকা 
সতী মযনামতী স্বামী লোব কর্তৃক পবিত্যক্ত হুইয! ষে বিবহ-যস্ত্রণী ভোগ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার বর্ণনায় দৌলত কাজী অপবূপ দক্ষতাব পরিচষ দিযাঁছেন। সংহত 
্বপ্পপবিমিত ভাবঘন উক্তিসমূহের মধ্য দ্য! কাব্যরস সষ্টি কব! দৌলত কাজীব 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই কাব্যে মযনমতীব বাবমাস্তা অত্যন্ত মর্মম্পশী ও কাব্যবস- 
পূর্ণ বচনা। তবে দৌলত কাঁজীৰ আকন্মিক মৃত্যু হওযাব ফলে “দতী মযনামতী' 
বাবা অসম্পূর্ণ থাঁকযা যাঁয়। দীর্ঘকাল পবে আলাওল এই কান্যকে সম্পূর্ণ 
কণবন। 

আলাওল তাহাব বিভিম্থ কাব্য নিজেব জীবনকাহিণী বিস্তুতভাবে লিপিবদ্ধ 
কবিযা গিষাছেন। তিনি ১৬০ শ্রীঃব কাছাকাছি সমষে জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার 
পিতা ফণতহাবাদেব (আধুনিক ফৰিদপুব অঞ্চল) স্বাধীন ভম্বামী মঞ্জলিন কুতুবেৰ 
অমাত্য ছিলেন। একদিন জলপখণ দ্যা যাঁইবাব সময আলাওন ও তীঁহাব পিতা 
পতুর্গীজ জলদন্থ্যগণ কতৃক আক্রান্ত হশ। আশাঁও”্লব পিতা পতুগীজদের 
সহিত যুদ্ধ কবিষ প্রাণ দ্রেন। আলাঁওল কোনক্র"ম অব্যাহতি লাভ করিয়া 
সাতবাইযা আবাকানেব «লে আসিষা উঠেন। ইহার পব আলাঁগুল আবাকান- 
বাজ্যেব অশ্বাবোহী-বাহিশী”্ত নিযুক্ত পইলেন । আলাওলেব উচ্চ কুল, পাত্ডত্য 
৪ সঙগীতনৈপুণ্যেব জন্য তাহাব খ্যাতি চাবিদিকে ছড়াইয1 পড়িল। বাজ্যেব প্রধান 
কর্তা মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুব আনাঁগলকে নিজেব গুরুপদে অভিষিক্ত কবিমা 
তাহার পৃষ্ঠপোষণ কবিতে লাগিলেন। মাঁগনেব অসন্থরোধে আলাগুল "পদ্মাবতী? 
নামে একটি কাব্য লিখিলেন , কাব্যটি জাযনী নামক উত্তব ভাবন্ীয সুফী যুল- 
মান কবিব লেখ “পদমাবৎ' নামক কাব্যে (বচণাঁকাল ষোডশ শতকেব মধ্যভাগ) 
্বাধীন অন্ুবাদ। পদ্মাবতী” আরাঁকাঁনবাজ থদো-মিনতাবেব রাজত্বকালে 
( ১৬৪৫-৫১ প্রীঃ) বচিত হয়। 'পদ্মাবভী'ব মধো বোমাটিক উপাদান এবং 
অধ্যাত্ম-অন্ভূতির আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হওযায় কাব্যটি অতিনবত্ব ও উৎকর্ষ 
লাভ কবিয়াছে। হিন্দু পুরাণ এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলাওলের প্রগাট 
জানের নিদর্শনও এই কাব্য পাই । বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও এই কাব্যে দেখা 
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যায়। মোটের উপর 'পদ্মাবতী' কাব্য হিসাঁবে সম্পূর্ণ সার্থক এবং এইটিই 
আলাওলের শ্রেষ্ঠ বচনা। 

'পন্মাবতী'র পরে আলাঁওল মাঁগন ঠীঁকুরের অনুরোধে “পৈফুলমুল্কৃবদি- 
উজ্জামাল' নামে একটি কাব্য লিখিতে আবস্ভ করেন । এটি এঁ নামেব একটি 
ফার্সী কাব্যের বঙ্গাঙগবাদ । মাঁগন ঠাকুরের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে এই কাব্যের 
রচনায় ছেদ পড়ে । কয়েক বৎসর পবে সৈয়দ মুস! নামে একজন সদাশয় ব্যক্তিব 
আজ্ঞায় আলাঁওল কাব্যটি শেষ করেন। আলাঁওল আরাঁকানরাজের মহাঁপাত্র 
সোলেমানেরও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করিশ্নাছিলেন। সোঁলেমানের অন্থগোধে আলাওল 
দৌলত কাঁজীব অসম্পূর্ণ কাব্য “সতী যয়নামতী সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। কবি 
হিসাবে দৌলত কাজী 'মালাওলেব তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন ) তাহা উপর ফখমায়েসী 
রচনার মধ্যে আলাওলেব নিজন্ব কবিত্বশক্তিও তেমন স্কতি পায় নাই $ সেইজন্য 
এই কাব্যে আলা ওল-রচিত অংশ দৌলত কাঁজীর রচণার তুলনায় নিকষ্ট হইয়াছে। 
ষোলেমানের অন্গুবোধে আঁলাওল যুস্তফ গধাব আঁববী গ্রস্থ “তাহ-ফা'ব বঙ্গানুবাদ 
করেন; এই বইটি ইসলাম ধর্মেব অনুষ্ঠান ও কৃত্য বিষয়ক নিবন্ধ। আলাঁওলের 
“তোত.ফা”র বচনা ১৬৬৩ গ্রীষ্টাবে আবস্ত ও ১৬৬৫ গ্রীষ্টান্দে শেষ হয়। 

কিন্ত ঘটনাচক্রে আলাওল এক বিপদে পড়েন ₹ শাহজাহানের ছ্িতীয় পুত্র 
শুজা ওঁবঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হইয়া আরাকানরাজেব নিকট আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরাকানরাঁজ শ্রীচন্দ্রন্থধর্মীর সহিত বিবাদ 
করিতে গিয়া আঁবাঁকানরাজের আজ্ঞায় সপরিজনে নিহত হন। শুজীর দহিত 
আলাওলের মেলামেশ! ছিল। তাই আলাওলের জনৈক শত্রু আলাওলের নামে 
রাঁজার মন বিষাক্ত করিয়া দিয়া আলাওলকে কাবাগারে নিক্ষিপ্ত করাইল*৷ পঞ্চাশ 
দিন পরে রাজা আলাঁওলেব নির্দোিতার প্রমাণ পাঁইয়। তাহাকে মুক্তি দিলেন 
এবং তাঁহার পক্রর প্রাণদণ্ড বিধান কবিলেন। কিন্তু মুক্তি পাইয়া আঁলাওল অপরি- 
সীম দারিজ্র্য ও ছুঃখকষ্টেব সম্মুখীন হইলেন। এগাঁরে! বৎসর এইভাঁবে কাঁটিবার 
পর আলাগল মজলিস নবরাজ নামে একজন রাজ-অমাঁত্যের পৃষ্ঠপোষণ লাভ 
করিলেন। ইহাঁব আদেশে আলাওল “সেকেন্দারনামা” নামে একটি কাব্য রচনা 
করিলেন; এটি নিজামীর লেখ ফার্সী কাব্য “সেকেন্দারনামা'র বঙ্গাজ্বাদ। 
আলাওগ আরাকানরাজের সেনাপতি সৈয়দ মোহাম্মদের পৃষ্ঠপোষণও লাভ করিয়া 
ছিমেন এবং তীহার অনুরোধে “সধপয়কর নামে একটি কাব্য লেখেন ॥ 


বাংল। সাহিত্য ৪১৩, 


বইটি নিজামীর “হপ্তপয়কর' নামক সপ্ত-কাহিনী বর্ণনামূলক ফাসঁ কাব্যের 
অন্ুবাদ। 

আলাঁওল “বাগনাম নামা একটি সঙ্গী তশাস্্র বিষয়ক গ্রস্থও লিখিয়াছিলেন। 
কিছু বাঁধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদও তিনি বচন করিয়াছিলেন | 

পদ্মাবতী? ভিন্ন অন্য কোন বচনায় আলাওল উল্লেখযোগা ধক্ষতাব পরিচয় 
দিতে পাবেন নাই। 

অন্যান্ত মুনলমান কবির! শান ধাবা অবলম্বনে কাব্য বচন! কবিয়াঁছিলেন । 
এখানে কষেকটি প্রধাঁন ধাবা এবং এ সব ধাবাঁব প্রধান প্রধান কবিদেব নাম 
উল্লিখিত হইল । 


(ক) হিন্দী বোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসবণ 

অন্তত দুইটি হিন্দী বোমাঁটিক কাব্য বাংলায় একাধিক কবি কর্তৃক অনুদিত বা 
অন্তস্থত হইয়াছিল। প্রথম--কুতবনেব 'মৃগাঁবতী” ( বচনাঁকাল ৯০৯ হিজর! বা 
১৫০৩ গ্বীঃ), এই কাব্য অবলম্বনে কয়েকজন মুসলমান কবি বাংল! কাব্য রচনা 
কবিযাঁছিলেন £ তীঁহাদেৰ মধ্যে মৃহম্মদ খাতেব ও কবিমুল্লার নাম উল্লেখযোগ্য । 
তাবপব, মনোহর ও মধুমালতীব প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে হিন্দীতে কয়েকটি কাব্য 
বচিত হইযাছিল। এই সব কাব্য অবলম্বনে বাংলা কাব্য বচন কবিয়াছিলেন 
মুহম্ম” কবীর, সৈয়দ হামজা ও সাঁকেব মামুদ। 


শখ) ফার্সী বোমান্টিক কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণ 

ফাঁসী ভাষায় রচিত বোমার্টিক কাব্যগুলিব এক বুহদংশই “লায়লি-মজন্থু” এবং 
“ইউস্থফ-জোলেখা'ব প্রেমোৌপাখ্যান অবলগ্ধনে রচিত হ্ইয়াছিল। কয়েকজন 
মুদলমাণ কবি এইসব কাব্যের অন্গবাদ ব1 অন্ুসবণ কবিয়! বাংল! কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন । বাংলা 'লাঁয়লি-মজন্'-রচয়িতাঁদেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চট্টগ্রাম-নিবাসী 
কবি বাহবাম খান। ইনি পনিজাম শাহ” উপাধিধারী আবাকান ও চট্টগ্রামের 
অধিপতি শ্রীচন্্রহধর্ণার “দৌলত-্উজীর” ছিলেন এবং ওরঙ্গজেবেব রাঁজত্বকাঁলে 
( ১৬৫৮ ১৭০৭ শ্রী: ) কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বাংল৷ 'ইউসফ-জোলেখা'র 
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রচয়িতাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাহ মোহাম্মদ সগীর (বা “সগিরি* )। ইহার কাব্যের 
ভাষা হইতে এবং কাব্যের উপর জামীর ( ১৪১৪-৯২ গ্রীঃ) ফার্সী “ইউম্থফ- 
জোলেখা”র প্রভাব হইতে মনে হয়, ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক | কেহ 
কেহ শাহ মোহাম্মদ সগীরকে বাংলাব স্বলতান গিয়ানুদ্দীন আজম শাহের (রাজত্ব- 
কাল ১৩২০-১৪১০ গ্্রীঃ) সমসাময়িক মনে কবেন, কিত্। এই মত কোনমতেই 
সমর্থন কর! যাঁয় না। 


(গ) নবীবংশ, রন্থুলবিজয় ও জঙ্গনাম। 


'নবীবংখ* পয়গন্ধরদেব কাহিশী, “রস্থলবিজয়” হজবত মুহম্মদের কাহিনী ও 
'জঙ্গনাম! যুদ্ধেব (বিশেষত ইসলাম-ধর্ম-প্রচারকদের ধর্মযুদ্ধেব ) কাহিনী অবলম্বনে 
লেখ! কাব্য । এই (শ্রণীব কাব্যগুলি হবিবংশ ও মহাভাবতের অন্নমরণে রচিত । 
খাহার! এই জাতীয় কাব্য বচন। কবিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা৷ 
পুর্বেই বল হইয়াছে । অন্যান্ত বচরিতাদ্দেব মধ্যে হায়াৎ মামু, শাহা বদিউদ্দীন, 
শেখ চাঁদ, নসরুল্প] খান ও মনশুরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। ইহাদের 
মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্ধীব কবি হায়াৎ মামুদই শ্রেষ্ঠ । ইনি 'মহবমপর্ব নামে 
যে বইটি লিথিয়াছিলেন, তাহাঁব মধ্যে কারবালা-কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের মিল 
দেখানোর চেষ্টা করা হইয়াছে । ইহ! ভিন্ন হায়াৎ মামু “চি্ত-উথথান', “হিতজ্ঞান 
বাণী' ও “আম্বিয়া-বাণী' নায়ে তিনটি কাব্য বচনা করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে “চিত্ত 
উখবান' কাবা হিতোপদ্দেশের ফাসী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। 


(ঘ) পীর ও গাঁজীর মাহাত্ম্যবর্ণনামূলক কাহিনী 

'ীব” অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতীসম্পন্ন ধর্মগুক এবং 'গাজী" অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের 
'ষোদ্ধাদের লইয়া বঙ্গীয় মুসলমান কবিবা অনেক কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই 
শ্রেণীর কাব্যে মধ্যে “গবীব ফকীব”-এব “মাণিকপীরের গীত" এবং ফয়জুলার 
“গীজীবিজয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
* গীর-মাহাত্মমূন্নক কাব্যগুলির মধ্যে “সত্যপীরেব পীচালী'র নীম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তবে ইহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া পরবর্তী প্রসঙ্গে 
ইহার সম্বন্ধে ব্বতঙ্ধতাষে আলোচনা কর! হুইবে। 


বাংল। সাহিত্য ৪১৫ 


(৩) পদাবলী 

বাংলার মুসলমান কবির! হিন্দু কবিদের অন্ুমরণে কুষ্ণলীল1 বিষয়ক অনেক 
পদ্দ রচন। করিয়াছেন। তন্মধ্যে বল! বাহুল্য, রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধীয় পদই 
খ্যা্ অধিক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধূর্ধ ইহাদের কবি-অহ্ুভূতিকে দোলা 
দিয়াছিল বলিয়াই ইহারা এই সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। অবশ্য ছুই একজনের পদে ভাবের যে আস্তরিকতা দেখা যায়, তাহ! 
হইতে মনে হয় ইহাদের অন্তরে প্রকৃত ভক্তিও ছিল। যে সমস্ত মুললমান কৰি 
পদাবলী রচন! করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সৈয়দ মূর্তজার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ- 
যোগ্য । ইহার একটি পদে (শাম বধু আমার পরাণ তুমি') ভাবের ষে গভীরতা 
দেখা যায়, তাহ চণ্তীাস ও জ্ঞানদাসের পদকে স্মরণ করাগ্ন। অন্যান্য মুসলমান 
প্কর্তাদের মধ্যে নাশির মামু, শাহা আকবর, গরীবুল্লা, গরীব খা, আলী রাজা 
প্রভৃতির নায় উল্লেখযোগ্য । চৈতন্তদেবের রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণন1 করিয়াও কোঁন 

কোঁন বাঙালী মুঘলমান কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন। 


(চ) গাথা 
বাংলার মুনলমান কনিদদের গলখা গাথা-কাঁবা বেশ কয়েকখানি পাওয়া 
গিয়াছে । এই গাথা-কাণ্যগুলির অর্ধিকাংশই প্রণয়ধিষয়ক। ইহাদের মধ্যে 
সরফের “বামিণী-চরিত্র” কোরেশী মাগনের চন্দ্রাবতী এবং খলিলের “চন্্রমুখী- 
পু'ঁথি'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব গাথা-কাব্যের কাহিনী এ দেশে 
লোকমুখে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। 


(ছ) সাধনতত্ব-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ 
কোন কোন বঙ্গীয় মুসলমান কবি সাধনতত্ব বিষয়ক নিবন্ধও রচন! করিয়া" 
ছিলেন। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি বাঁউল-দরবেশী সাঁধনতত্ব সম্বন্ধীয় 
গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ; যেমন, আলী রাজ1 বিরচিত 'জ্ঞানসাগর” ও “সিরাজকুলুপ?। 


১৩। সত্যনারায়ণ ও সত্যগীরের পাচালী 
বছ শতাবী ধরিয়া! বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করিয়া 
আমিলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক দিয়! উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সেতু রচনার প্রচেষ্টা 


৪১৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


খুব বেশী হয় নাই। সত্যনারায়ণ বা সম্যপীরের উপাসনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 

প্রচলিত হওয়া এ দিক দিয়া একটি উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। “সত্যগীর' ও 

সতানারায়ণ” আসলে একই উপাস্ডতের ছুইটি রূপ । এই ছুইটি রূপের মধ্যে কোন্টি 
প্রাচীনতর, তাহ! বল ছুরূহ। “সত্যনারায়ণ” প্রাচীনতর হইলে বলিতে হইবে 

হিন্দু দেবতা পরবর্তী কালে মুসলমানী প্রভাবে “পীর-এ পরিণত হইয়াছেন, 

“সত্যগীর” প্রাচীনততর হইলে বলিতে হইবে 'পীর' হিন্দু প্রভাবে দেবতা বনিয়াছেন । 

ঘাহা হউক, “সত্যনারায়ণ-এব পুঁজ! কেবলমাত্র হিন্দুদের মধো প্রচলিত, “সত্যগীর'- 

এর উপাসন! হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রনায়ের মধ্যেই প্রচলিত । *সত্যপীরে'র 

উপাসনার সময়ে মুপলমাঁনী রীতি অন্যায়ী “পির্নি' নিবেদন করা হইয়। থাকে । 

'ত্যনারায়ণ-এর হিন্দুমতে পুজাব সমযেও “সিরূনি' নিবেদন করা হয়। 

“সত্যনারাঁয়ণের “পাঁচালী, ব্রতকথা৷ এবং পূজার সময়ে ইহ! পঠিত হয়। ইহাব 
কাহিনী দ্ইটি-_ প্রথমটি ধর্মমঙ্জলেব ধর্মঠাকুবেব আবির্ভীবেৰ কাহিনীর মত, 
ঘিতীয়টি চণ্তীমণ্ডলের ধনপতির কাহিনীর মত। 'সত্যনারায়ণের পাঁচ্টলী”- 
রচযিতাঁদেব মধ্যে ঘনবাম চক্রবতী, বামেশ্বব, বায়গুণীকব ভাবতচন্দ্র, কবিবল্লত, 
জয়নারায়ণ সেন, দৈবকীনন্দন, গঙ্গারাম প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য । আরও 
বু কবি এই পাঁচালী লিখিয়াছিলেন । 

'সত্যগীরের পাচালী'-ও অনেকগুণি রচিত হঙ্টয়াছিল। বিভিন্ন পাঁচালীতে 
বিভিন্ন ধরনের কাহিনী দেখা যায়। কোন কাহিনীতে দেখা যায় ষে, সত্যপীর 
“আঁল। বাদশাহ” নামক জনৈক নৃপতির কন্যাঁব কানীন-পুন্ররূপে অবতীর্ণ, কোন 
কাহিনীতে দেখি তিনি নারীবপে "হোপেন শাহ বাদশা”ব কামনা নিবৃত্ত করিতে- 
ছেন, আবার কোন কাহিনীতে অন্ত কিছু । সবগুলি কাহিনীতেই দেখা যাঁয় সত্যপীর 
তাহার কপাভাজন বাক্তিদের ধিয়া পৃথিবীতে তাঁহার উপাঁমন! প্রবর্তন করাইতে- 
ছেন। “সত্যপীরের পাঁচালী”-রচস্সিতাদের মধ্যে কুষ্ণহরি দাস, শঙ্কর, কবি কর্ণ, 

নায়েক ময়াজ গাজী, আরিফ, ফয়জুল্ল! প্রভৃতির নাম উল্লেধযোগা। * € 


এখানে উল্লেখযোগ্য, “সত্যপীর* ভিন্ন আরও কয়েকটি উপৃান্যের উপাসুশ] হিন্দু 


ও মুসলমান উভয় সম্প্রদাস্ের, মধ্যে দেখিতে পাও নদুর্গা, ঠাক 
গোরার্টাদ, কালু রাঁয় (কুমীরের দেবতা), দিদ্ধা৷ মতস্টেন্্রনাত 


দেবতাই মুমলমানদের কাছে যথাক্রমে বনবিবি, পীর গোরা, কাল শাহ এবং 
মোছরা পীর রূপে উপাসিত হইয়াছেন। এই সব উপাস্তের প্রশত্ি-বপূ্মীসুলক 


বাংল। সাহিত্য ৪১৭ 


পাঁচালীও উভয় সম্প্রণায়ের কবিরাই রচনা করিয্নাছেন। তবে সেগুলির 
.মাঁহিত্যিক মূল্য বেশী নয়। 


১৪ নাখ-সাহিত্য 


বাংলার নাথ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সাধনততব এবং এ সম্প্রনায়ের আবি গুরুদের 
কাহিনী অবলম্বনে বাংল! ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । নাথ সম্প্রদায়ের 
সাধন-প্রণালী অত্যন্ত বিচিত্র । অন্ত সমস্ত লশ্প্রণায় সাধন। করেন মৃত্যুর পরে মুক্তি 
লাতভর জন্যঃ আর নাথদেব সাধশাব লক্ষ্য নরদেহেন অমরত্ব অজন কবিয়। 
জীবদ্দশাতেই মুক্তিলা5 কবা, এই সাধনার মূল অঙ্গ সংযম, ব্রক্ষচধ এবং “কাম়া- 
সাধন” নামক যৌগিক প্রক্রিয়া! ; নাথদের মতে প্রতি মাস্থষের মন্তকে অমৃতক্ষরণ- 
কারী চক্র এবং নাঁভিদেশে অস্ৃতগ্রীপী স্থধ থাকে , “কায়া-সাধন” নামক যৌগিক 
প্রত্রিয়ার দ্বার! চন্দ্রের অমুতকে ক্ষরিত হইত না ধিয়া স্থযের গ্রাপ হইতে রক্ষা 
কর] যায় এবং তাহ। করিলেই অমরত্ব লাভ কবা যাঁয়। নাথদ্রে আদি গুরু বা 
আদি সিদ্ধা চারজন--মীননাথ, গোঁরক্ষনাথ, হাডিপ1 ও কাম্ুপা ৷ গোরক্ষনাথ 
মীননাথের শিষ্ত এবং কান্ুপা হাডিপার শিষ্য । উহাঁরা সকলেই এঁতিহাসিক 
ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়, তবে ইহাদের সম্বন্ধে 'য কাহিনীগুলি প্রচলিত আছে, 
সেগুলির মধ্যে অলৌকিক উপাদান এত অধিক যে, তাহা হঈতে সত্য নির্ধারণেৰ 
কোন উপায় নাই। 

বাংলাব নাথ-দাহিতোর কাহিণী মূলত ছুইটি--.গারক্ষনাথ-মীননাথেব কাহিনী 
এবং হাড়িপা-কানুপা-ময়নামতী-গোপীর্ঠাদের কাহিনী । প্রথম কাহিনীতে (দব 
গৌরীর ছলনায় গোরক্ষমাথ ব্যতীত আর তিনজন আদি সিদ্ধা অর্থাৎ মীননাথ, 
হাঁড়িপা ও কানুপার প্রবঞ্চিত ও শাপগ্রস্ত হওয়া, শাপগ্রস্ত মীননাথের কণ্লা 
দেশে নারীদের রাজ্যে রাজা হওয়া, এবং গোরক্ষনাথের নর্তকী-বেশে মীননাথের 
সভায় গমন করিয়া তত্বোপদেশ দ্বারা! তাহার ঠতন্য-দম্পাদন বণিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় কাহিনীতে শাপগ্রন্ত হাড়িপার হাতি (মেথর) হইয়! বাণী ময়নমতীর 
রাজ্যে যাওয়া, তাহার পরিচয় পাইয়' রানী ময়নামতীর নিজ পুত্র 
গোবিন্দচন্দ্র বা! গোগীাদকে তাহার নিকট দীক্ষা লওয়াইবাঁর চেষ্টা, 
গোপীচাদের দীক্ষা লইতে অনিচ্ছা, তাহাকে ঘরে রাখিতে তাহার রানীদের 
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প্রয়াস, গোঁপীটাদ কর্তৃক, হাড়িপাকে মাটর নীচে পুতিয়৷ রাখা, কান্থপা 
কর্তৃক হাঁড়িপার উদ্ধার সাধন এবং শেষ পর্যস্ত হাড়িপার কাছে গোপী- 
দের দীক্ষাগ্রহণ বণিত হ্ইয়াছে। এই দুইটি কাহিনী অবলম্বনে যেসব 
লেখক গ্রন্থ বচন1! করিয়াছিলেন তাহাঁদেব সকলেই নাথ সম্প্রদায়ের লোক 
নহেন, এমনকি সকলে হিন্দুও নহেন | কেহ কেহ মুললমান সম্প্রদায়ের লোক । 
তবে ইহাদেব রচনাগুলি নাঁথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষভাবে পঠিত ও আদৃত 
হইত। প্রথম কাহিনী লইয়া একটিমাত্র কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 
“গোরক্ষবিজয়' । “গোরক্ষবিজয়” কাব্যের বিভিন্ন পুথিতে ফয়জুল্া, কবীন্দ্র দাস, 
শ্যামদাঁস সেন, ভীমদাঁস, ভীমসেন বায় প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায়। তবে 
অধিকাংশ পুঁথিতেই ফয়জুল্লার ভণিতা! পাওয়া যাঁয় বলিয়া! এবং আরও কয়েকটি 
বিষয় হইতে মনে হয়, ফয়জুল্লাই “গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা । “গোরক্ষবিজয়? 
কাব্যের রচনাকাল ১৭০০ গ্রীঃর কাছাকাছি বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, এই কাব্যের 
কাহিনীটি সংক্ষিপ্ধ আকারে কোন কোন প্রাচীনতব বাংলা বচনার যধ্যে পাওয়া 
যাক্স। মিথিলাঁতে বহু পূর্বে-পঞ্চদশ শতাবদীব প্রথম দিকে-_বিগ্যাঁপতি এই কাহিনী 
অবলম্বনে “গোরক্ষবিজয়* নাটক বচন] করিয়াছিলেন । “গোরক্ষবিজয়* কাব্যের 
মধ্যে নাথ ধর্মের সাঁধনতত্ব সম্বন্ধীয় কথ! প্রাধান্য প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার কাব্যরস 
কতকট! মন্দীভূত হইয়াছে । তবে এই কাব্যে গোরক্ষনাঁথ তাহার উন্নত চরিত্র, 
দৃপ্ত পুরুষকাব, অটল অধ্যবসায় ও অবিচলিত গুরুতক্তির মধ্য দিয়া এবং 
মীননাথ ভোগলিগ্সা ও কুচ্ভুলাধন-বিমুখতার মধ্য দিয়া জীবন্ত চরিত্র হইয়া 
উঠিয়াছেন। কাব্যটির মধ্যে শিশ্বি কর্তৃক গুরুর উদ্ধাব বণিত হইয়াছে__বিষয়বস্ত 
হিসাবে ইহা খুবই অভিনব ও মধুর। এই কাঁবোর ভাষা ও প্রকাশভঙগীতে 
একটা প্রশংসনীয় সংযমের পবিচয় পাওয়া যায়। গারক্ষবিজয়ে' নারী জাতিকে 
খুব হেয় করিয়া দেখানে। হইয়াছে । 

নাথ সাহিত্যের দ্বিতীয় কাহিনীটি অর্থাৎ গোগীটাদ-ময়নামতীর কাহিনী 
লইয়া অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নেপালে এই 
কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক বচিত হয়, তাহার সংলাপ নেওয়ারী ভাষায় রচিত 
হইলেও গানগুলি বাংলায় রচিত ; রচন! হিসাবে ইহার অভিনবত্ব থাকিলেও ইহার 
সাহিত্যিক মুল্য খুব বেশী নয়। এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত তিনটি বানা 
কাব্য পাওয়। গিয়াছে ইহাদের রচয়িতাদের মাম হুর্লভ "মল্লিক, ভবানী দাস ও 
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স্ুক্র মুহম্মদ । দুর্লভ মল্লিকের কাব্য অষ্টাদশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের রচনা, ভবানী- 
দাস ও স্ুকুরের কাব্যও অষ্টাদশ শতাববীতে রচিত বলিয়া মনে হয়। তিনটি 
কাবোর মধ্যে দূর্লভ মল্লিকের রচনাটিই শ্রেষ্ঠ ; ভবানীদীসের রচন। কতকট।! বৈষ্ণব- 
পদাঁবলী-প্রভাবিত ও মধ্যে মধ্যে কৌতৃকবসোদ্দীপক ১ শ্কুরের রচনা স্থানে স্থানে 
বেশ স্থখপাঠা, তবে ইহাতে ময়নামতী, হাঁডিপা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চরিত্র গুলিকে 
কতকটা হেয় করিয়া দেখানে। হইয়াছে । ইহা ভিন্ন গোগীচাঁদ-ময়নাঁমতীর কাহিনী 
লইয়৷ একটি ছড়াও রচিত হইয়াছিল, সেটি রংপুব অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে 
প্রচলিত ছিল ; এই ছড়াটির সংক্ষিপু ও বিস্তৃত উভয় বূপই পাওয়া গিয়াছে; 
ভাটি বাংলার লোৌক-দাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন ; এটির পরিণতি মিলনাস্ত | 
'গাপীঠাদ-ময়নামতীব কাহিনী অবলম্বনে বচিত সমন্ত রচণাতেই মানবিক রসের 
আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং গোপী্াদেব সন্গ্যাসে তাহার রানীদের বিরহ- 
বদনা সব বচনাতেই মর্মম্পশিৰপে বণিত হইগ়্াছে। গোগীচাদ-মক়্নামতীর 
কাহিনীব উদ্ভব সম্ভবত নাংলাদেশেই, কারণ সর্ধত্রই 'গাগীটাদকে বঙ্গের রাজা 
শলা হইয়াছে । কিন্ধ এই কাহিনী বঙ্গেব বাহিবেও ভারতের বিভিন্ন রাজো-- 
বিহার, উভিষ্তা, উন্তব প্রদেশ, পাঞ্জাব, এমন কি সুদূর মহাবাষ্ট্রেও প্রচলিত ছিল 
৪ আছে, এইসব বাজ্যের মধ্যে কোন কোনটিতে বাংলা দেশের র৮নাগুলির 
তুলনায় প্রাচীনতর গোঁপীচাঁদ-বিষয়ক রচন। পাওয়া গিয়াছে, এখনও এইসব স্থানে 
যাগী সন্র্যাপীর। গোপী্টাদ্দের গাথা গান গাহিয়। ভিক্ষা করে; কিন্তু বাংলা 
দেশে এক উত্তর বঙ্গ ভিন্ন আর কোঁখাও জনসমাজে এই কাহিনীর প্রচলন 
নাই। গোঁপীটাদ-ময়নামতীর কাহিনীর মত বাংলার আর কোন বাঁহিশীই 
বাংলার বাহিরে এতখানি বাপ্তি লাভ করিতে পাবে নাই । 


১৫। মঙ্গলকাব্য 
'মঙ্গলকাব)' প্রাচীন বাংল সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা । “মঙ্গলকাব্য? 
বলিতে দেবদেবীর মাহাক্মবর্ণনামূলক আখ্য।নকাব্য বুঝায় । বাংলাদেশে অসংখ্য 
লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। মুলমান আমলে 
হিন্দুদের মধ্যে এইসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা সবিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছিল। বিধ্মী 
রাজশক্তি হিন্দুদের উপর অনেক সময় উৎপীড়ন করিত; ইহ। ভিন্ন সর্প, ব্যাস্ত, 
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বন্ধ, ছুতিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি বিপদও সে যুগে খুব বেশী মাত্রায় ছিল। এই সমস্ত? 
সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার অন্ত কোন উপায় ন1 দেখিয়া! বাঙালী হিন্দুর! দেব- 
দেবীদের শরণাপন্ন হইত। এইভাবে যেমন এসব দেবদেবীর জনপ্রিয়তা বাড়িতে 
থাকে, তেমনি কবির! তাহাদের মাহাত্ম্য বর্ণন। করিয়! মঙ্গলকাব্যও রচন? করিতে 
থাকেন। 

মঙ্জলকাবে]র ধারায় তিন শ্রেণীর মঙ্গলকাব্যকে প্রধান বলা যাইতে পারে-_ 
মনসাঁমঙজল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। ইহা ব্যতাত শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, ক1লিক- 
মজল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্ল, যষ্টীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, সাবদামঙ্গল, শুর্যমঙ্গল, গঙ্গা- 
মঙ্গল প্রভৃতি অন্তান্য বু য্গলকাব্য বিভিন্ন কবি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। 

মঙ্গলকাব্যগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল । সবনাধারণের মধ্য 
এগুলি সমাদর লাঁভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সেযুগের বাঙালী মমাজেব 
আঁলেখ্য লাভ কর যায় এবং বাঁওালীর জাতীয় চরিতততরণ প্রতিফলন দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইজন্য মঙ্গলকাব্য গুলিকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে 
পাবে। 

প্রতি মঙ্গলকাব্র মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়েব অবতারণা দেখা 
যাঁয়। যেমন, কাব্যের স্চনার বিভিন্ন দেবদেখার বন্দণা, শাপভরষ্ট “বতদনীব 
কাব্যের নায়ক-নায়িকীরপে জন্মগ্রহণ করা নারীধের পতিমিন্দা, অন্থঃমতী বমনীন্ 
গর্ভের বর্ণনা, খাদ্যের বর্ণনা, বিবাহের বর্ণনা, চিজলিখিত কাচুলার বর্ণনা, 
'বারমাস্তা অর্থাৎ বার মাসের সুখ বা দুঃখের বর্ণনা । মঙ্গলকাব্য গুলির গান 
এক মঙ্গলবার রাত্রিতে সুরু হইয়া পরের মঙ্গলবার রাত্রিতে শষ হইত। 


(ক) মনসামঙ্গল 
সমন্ত মঙ্গলক।ব্যের মধ্যে মনমামন্লের ধারাঁতেই এ পর্যস্ত স্বাপেক্ষা প্রাচীন 
রচনার নিদর্শন মিলিয়াছে। মনসাঁমঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাব 
মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে । মনসার পূজা করিলে দপের কবল হইতে রক্ষা পাওয়! 
যায় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই মনসা! দেবীর এতভিহা খুব প্রাচীন। কোন 
কোন পণ্ডিতের মতে খণ্েদে মনসার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। লৌকিক এতিহ- 
মতে মনন শিবের কন্তা, চণ্ডী ইনার বিমাতা । ঈর্ষযার বশে চণ্তী ইহার এক চক্ষু 


বাংল! সাহিত্য ৪২ 


নষ্ট কবিয়! দিয়াছিলেন ; এইজন্য ইহাকে অভক্তেরা “কাণী" বলিয়। অভিহিত * 
করিত। ইহা ভিন্ন লৌকিক এ্তিহো মনসা! আশ্ডিক*জননী জরৎকারুর সহিত 
অভিন্ন! । 

মনপামঙ্গল কাব্যেব কাহিনী সংক্ষেপে এই । মনসা বণিক চন্দ্রধর বা 
চাদ সদাগবকে দ্যা তাঁহাব পুজা কবাইবাব জন্ত অনেক চেষ্টা করেন, কিন্ত 
চাদ সদাঁগব শিবেব ভক্ত বলিষ! তাহাতে রাজী হন নাই, ইহাতে ক্ুদ্ধ হইয়া 
মনসা টা সদাগবেব ছয পুত্রেব জীবন নাশ কবেন। চাদেব হতাবশ্ষ্ট একমাত্র 
পুত্র লখিন্দবেব বিবাহেব বাত্রে মনসাব প্রবিত! সপিণী কাঁলনাগিনী লখিন্দরকে 
দং্রন কবিষ! সংহাঁব ক্বে। লখিন্দবেব সগ্যোপবিণীতা স্ত্রী বেছুলা স্বামীব শব 
লইয1 একটি ভেলাঁয ৯ডিযা ভাসিযা মা এবং স্বর্গে পৌছিয1 নৃত্যগীত প্রভৃতির 
দাবা “দবতাঁদেব সন্ধ্ট কবিবা-- শষ শর্মস্ত মন্সাব9 -ক্রাধ শান্ত করিয়া স্বামীর ও 
মৃত ভাশুরদেব প্রাণ কিবাইয1আনে । অন্তঃপব দেশে ফিবিয। বেহুলা টাদসদাগবকে 
পনির্বন্ধ অন্ঠবৌধ কবিষা ঠাহাকে ধিযা মনসাঁব পৃজ। কবাষ। 

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম বচধিত| কানা হবি দন । ইহাঁব কাব্য 'মনেকদিন 
বিলুপ্ত হটযাঁছে, তবে মেউ কাবোব ছুই একটি পদ্দ পববর্তী কোন কোন কবির 
* কাঁব্যেব মধ্যে দেখা যায । 

ধাহাদেব লেখা “মনসাষজল' পাওয়। গিযাচ্ছে, তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কৰি 
বৈগ্ভজীতীয বিজ গুপ্ত। ঠহাব শিবাস ছিল বর্তমান বাখবগঞ্জ জেলাব অন্তর্গত 
ফুলশ্রী গ্রামে । “খতু শন্য বেধ শশী” অর্থাৎ ১৪০৬ শাক (১৪৮৪-৮৫ হ্রী:) 
“হোদেন শাহ” অর্থাৎ জলানুদ্দীন ফতেহ, শাহেব ইেহাব দ্বিতীষ শাঁম ছিল “হাপেন 
শাহ') রাজত্বকালে বিজয গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা! কবেন--এই কথ! তাহার 
'মনসামঙ্গলে'ৰ উপক্রম হইতে জানা যায়। বিজয় গুপ্ত লিখিয়়াছেন যে দেবী 
মনলাব কাছে হরি দত্তেব “মনসামঙ্গল' গ্রীতিকব না! হওয়াতে এবং এ “মনসামঙ্গল*. 
লুপ্তপ্রাষ হওয়াতে তিনি বিজয় গুগুকে স্বপ্নে দেখা দিয়া “মনসাঁমঙ্গল' বচনা করিতে 
বলিয়াছিলেন। বিজয গুপ্তের “মনসামঙ্গল' শক্তিশালী হাতের বচন] । চাদসদাগরের 
পত্তী সনকাব মমতা-ককণ মাতৃমৃত্তিটি ইহাতে খুব উজ্জ্লভাবে ফুটিয়াছে । বিজয় 
গুপ্তেব বচন! খুব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। এই কারণে তাহাতে 
অনেক প্রক্ষিপ্ত উপাদীন প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার ভাবাও আধুনিকতাপ্রাপ্ত 


হইয়াছে। 


৪২২ ংল! দেশের ইতিহাস 


বিজয় গুপ্তের পরে বর্তমান ২৪ পরগণ! জেলার অন্তর্গত বাছুড়িয়া গ্রাম 
নিবাসী ত্রাঙ্গণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামজল রচন! করেন-_“সিন্ধু ইন্দু বেদ 
মহী শক” অর্থাৎ ১৪১৭ শকাবে (১৪৯৫-৯৬ গ্রীঃ)। বিপ্রদাসের 'মনলামঙ্গলে' 
কাহিনী খুব বিস্তৃত আকারে মিলিতেছে। এই গ্রন্থে মনসার পৃঙ্জাপদ্ধতির খুব 
বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বিপ্রদ্দাসের 'মনসামঙ্গলে অনেকগুলি আধুনিক 
স্থানের উল্লেখ থাকার জন্য কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে এই কাব্যের সবটাই প্রাচীন 
বা! অকৃত্রিম নয়। 

“মনসামঙ্বলে'র আর একজন প্রাচীন কবি কায়স্থজাতীয় নারায়ণদেব | ইহাঁব 
নিবাস ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অস্তগত বোরগ্রামে। নারায়ণদ্েন 
“স্বকবি বা পন্ুকবিবল্লভ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । ইহার কাবোর .ভাষ' 
বেশ প্রাচীন ; রচনাকাল সঠিকভীবে জানা যাঁয় না; ভাষা দেখিয়া কাব্যটিকে 
যোড়শ শতাব্দীর রচন! বলিয়া! মনে হয়! নারায়ণদেবের “মনসামঙ্গলে' টাদসদাগরের 
চরিত্রটি অত্যন্ত জীবস্ত। চাঁদের দুর্জয় বাক্তিত্ব ও অদমা পুরুষক!র নাঁরাঁয়ণদে 
অত্যন্ত চমৎকারভাবে রূপায়িত করিয়াছেন । নারায়ণদেবের চাদসধাগর শেন 
পর্যস্ত মনসার নিকট নতি শ্বাকার করেন নাই--বেহুলার ও ইষ্টদ্দেবতা শিবের 
অন্গরোধ ঠেলিতে ন] পারিয়া তিনি পিছন কিরিয়া বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্রো 
একটি ফুল ফেলিয়! দিয়াছেন মাত্র। নারায়ণদেবের “মনসামঙ্গল' প্রতিবেশী রাজা 
আসামে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল, সেখানে তাঁহার ভাম। লোকমুখে পরিবতিত 
হইয়। অসমীয়া হইয়া গিয়াছে। আসামে নারায়ণদেব “হুকনান্সি ( “ম্থকনি 
নারায়ণ”-এর অপভ্রংশ) নামে পরিচিত। 

অপর একজন প্রাচীন ও জনপ্রিয় মনসামঙ্গল-রচয়িতা বংশীদাস। ইহার 
নিবাঁপ ছিল বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাঁটণ|ড়ী (ৰা পাতুয়ারী) গ্রামে । 


. ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতকের লোক । বংশীদাসের 'মনসামঙ্গল' পূর্ববঙ্গে অত্যন্থ 


জনপ্রিয় হইয়াছিল। সেখানে নারীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই 'মননামঙ্গল' গাওয়! 
হইত। পূর্ববঙ্গের বু লৌকে এই “মনসামঙ্গল' আগ্স্ত কঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। 
বংশীবদনের কন্তা চন্দ্রাবতীও কবি ছিলেন। তিনি একটি বাংলা রামায়ণ এবং 
কিছু কিছু ছড়া রচনা করিয়াছিলেন । তাহার ব্যর্থ প্রণয় সম্বন্ধে একটি কাহিনী. 
'ময়মনসিংহ-গীতিক1'র মধ্যে পাওয়। যায় । 

মনসামঙ্গলের' শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। ইহার আত্মকাহিনী. 


বাংল। সাহিত্য ৪২৩ 


হইতে জান! যায় যে, পশ্চিম বঙ্গের সেলিমাবাছু পরমণার অন্তর্গত কাখড়া গ্রামে 
ইহার নিবান ছিল। সেখানে স্থানীয় শাঁসনকর্তার মৃত্যুর পরে অরাজকতা দেখা 
দিলে কবির পিত৷ তিন পুত্রকে লইয়া দেশ ত্যাগ করেন এবং রাজা বিষুদদীসের 
ভাই ভরামলের কাছে আশ্রয় ও সম্পত্তি লাভ করেন। নৃতন বাসভূমিতে এক দিন 
বর্ধাকালে মাছ ধরিয়া ফিপ্রিবার পথে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বস্বিক্রয়িণী মুচিনীর 
মৃঠিধারিণী মনলার দেখ! পাইলেন। মনসা কবিকে মনপামঙ্গল রচনা করিতে 
বলিয়। অন্তহিত হইলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কেতকাদান ক্ষেমানন্দ 
মনসামঙগল রচনা করেন। সম্ভবত ইহাব প্রকৃত শাম “ক্ষমানন্দ,) “কেতকাদাস, 
(অর্থ 'মনসাঁর দাস?) উপাঁধি। ক্ষেমানন্দের 'মনসামঞ্জল” পশ্চিমবঙ্গে বিপুল 
জনপ্রিয়ত। অর্জন কবিয়াছিল। সে জনপ্রিয়ত! এখনও অঙ্ষুপ্ন আছে । ক্ষেমানন্দের 
“মনসামঙ্গলে'র বেগুলা একটি অপৃর চরিত্র; কবিত্বপ্রতিভ।র দিক্‌ দিয়া 
বাল্সীকির সহিত ক্ষেমানন্রের তুলনা হয় া। কিন্তু ক্ষেমানন্দের বেহুল! 
বাশ্ীকির সীতার মতই করুণ ও মর্মম্পশা । 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ব্যতীত ক্ষেমানন্দ নামক আরও দুইজন পশ্চিমবঙ্গীয় কবি 
মনন[মঙ্গণ রচন1 করিয়াছিলেন । পশ্চিমবঙ্গের অন্তান্ত মনসা'মঙ্গলরচয়িতাদের মধো 
সীতারাম দাস, দ্বিঞ্জ রণিক, দ্বিজ বাণেশ্বব, কবিচন্ত্র। কাঁলিপাস ও বিষুপালেব নাম 
উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে কেহ সপ্তরণ শতকের, কেহ অষ্টাদশ শতকের লো । 

উত্তরবঙ্গের অনেক কধিও মনসামঙ্গল রচন। করিয্বাছিলেন । তাহাদের মধ্যে 
দুর্গাবর, বিভূতি, জগজ্জীবন 'ঘাষাল, জীবনকৃষ্ঝ মৈত্র প্রনৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
দুর্গাবর ষোড়শ শতাব্দীর, অন্তেরা নপ্ুদশ বা অষ্টাণশ শতাব্দীর লৌক | হী'হাঁদের 
মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাঁবাই শ্রেষ্ট যদিও এই কাবো মীঝে মাঝে 
গ্রাম্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। 


(খ) চত্তীমঙ্গল কাব্য মুকুন্দরাম চক্রবতা 


মনসার মত চণ্ডীর এ্রতিহ্ৃও খুব প্রাচীন। তন্ত্রে ও পুরাণে চণ্ডীর্দেবীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের চণ্ডীমদ্দলে যে চণ্ডীদেবীর মাহাত্মা বণিত 
হইয়াছে, তীহার পৌরাণিক শ্বরূপটি সম্পূর্ণ অক্ষুপ্ন নাই, তাহার সহিত লৌকিক 
প্রতিহ্থ মিলিয়। দেবীকে এক নৃতন রূপ দিয়াছে। 


৪২৪ ংল! দেশের ইতিহাস 


চত্তীমঙ্গল গুলির মধ্যে দুইটি ঝহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি ব্যাধ- 
দম্পতি কালকের্তৃ-ফুল্লরার কাহিনী ; কাঁলকেতু অপূর্ব শক্কিধর পুরুষ এবং তাহাব 
রী ফুল্পরা সাধবী নাবী ঃ ইহারা চণ্তীর কপা লাভ করে এবং চণ্তীর দেওয়া অর্থে 
বন কাটাইয়া এক নৃতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে; ইহার পর কলিঙ্গরাঁজের আক্রমণের 
ফলে তাহাদের সৌভাগ্য-স্থর্য লাময়িক ভাবে বান্গ্রস্ত হয়, কিস্ত চণ্তীর কৃপায় 
অচিরেই বিপদ কাটিয়া যায়। দ্বিতীয়টি এক বণিক-পরিবারের-_-ধনপতি-লহনা- 
খুল্লনা-শ্রীমত্তির কাহিনী । প্রথমা স্ত্রী লহন! থাঁক1 সত্বেও বণিক ধনপতি খুল্পনাকে 
বিবাহ করিয়াছিল; এই খুল্পন1 সপত্বীর হাতে ননারূপ নির্যাতন সহ করিয়। 
মবণেষে চণ্ীর কৃপা লাভ করে; কিন্তু শিবভক্ত ধনপতি চণ্ডীর অমর্যাদা করিয়া- 
ছিল বলিয়! তাহ।কে শাস্তি ভোগ করিতে হয়; সিংহলে যাইবার সময় সে পদ্ম 
ফুলের উপর দণ্ডায়মান! নারীর হস্তী গলাঁধঃকরণ করার এক অলৌকিক দৃশ্য 
(দেখিতে পায়, কিন্তু সিংহলের বাঁজাকে তাহা দেখাইতে ন। পারায় ভাহাকে 
যানজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়; খুল্লনার পুত্র প্রীমন্ত বড় হইয়। পিতার 
সন্ধানে সিংহলে যায়, সেও সেই একই দৃশ্ট দেখে এবং পিংহলরাজকে তাহা 
দেখাইতে না পারায় ভাহাঁব প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, অবশেষে চণ্তীর কৃপায় সমস্ত 
বিপদ্দ কাটিয়। যায়ঃ ধনপতি মুক্ত হয়, শ্রীমত্ত সিংহলেব বাজকন্তাকে বিবাহ করিয়া 
স্ত্রীও পিতাকে লইয়! দেশে ফিরে। 

মনসামঙ্গলের মত চণ্তীমঙগলের বচনাও চৈতন্ত-পূর্ববর্তী যুগেই আরম্ভ হইয়া- 
ছিল,-কারণ “চতন্যভাগবতে”  “মঙ্গলচণ্ডীর গীত” (যাহা চূ্ীমঙ্গলের 
নামান্তর )-এব উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্ত-পূর্ববর্তীকালে রচিত কোন 
চণ্তীমগলের এপধস্ত নিদর্শন পাওয় যায় নাই। 

প্রথম চণ্তীমন্্ল রচনা করেন মাণিক দত্ত। ইহার রচিত কাব্য এ পর্যস্ত মিলে 
নাই, পরবতী কবিদেব উক্তি হইতে তাহার অস্তিত্বের কথা মাত্র জানিতে পাব! 
যায় । এক মাঁণিক দত্তের লেখা চণ্তীমঙ্জল পাঁওয়। গিয়াছে, কিন্ত ইনি দ্বিতীয় 
মাঁণিক দত্ত--পরবর্তা কালের লোক। 

ষোড়শ শতাবীতে যাহারা চণ্ীমঙ্গল রচন1 করিয়াছিলেন (বা অন্তত 
করিয়াছিলেন বলিয়া! বলা হয়), তীহাদের মধ্যে দ্বিজ মুকুন্দ কবিচন্ত্র, বলরাম 
কবিকন্ধণ এবং দ্বিজ মাধব ব1 মাধবাচার্ষের নাম উল্লেখযোগা। ছিজ মুকুন্দের 
কাব্যের বিশিষ্ট লাম “বাশুলীমঙ্গল+, ইহা “শাকে রস রস বেদ” অর্থাৎ 


বাংল। সাহিত্য ৪২৫ 


২৪৬৬ শ্রকাষে ( ১৫৪৪-৪৫ খ্রীঃ) রচিত হয় বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। 
কিন্তু এই কাবোর ভাষা অতাস্ত আধুনিক। বলরাম কবিকঙ্কণের কাব্য 
যে যোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, তবে 
মুকুন্দরামের চত্তীমঙ্গলে কবির “গীতের গুরু শ্রীকবিকস্কণ-এর উল্লেখ আছে, 
অনেকে মনে করেন বলরাঁমই এই শ্রীকবিকঙ্কণ। বলরাম মেদিনীপুর অঞ্চলের 
লোক ছিলেন, তাঁহার কাবা উডিষ্তায় জনপ্রিয় হইয়াছিল ও উড়িয়া 
বপাস্তর লা কবিয়াঁছিল। দ্বিজ মাধব বা মাঁধবাচার্য “ইন্ু বিন্দু বাঁপ ধাত! শক” 
অর্থাৎ ১৫০১ শকাবে (১৫৭১-৮০ খ্রীঃ) তাহার কাব্য বচন! করেন। কাব্যের 
'চনায় কবি “পঞ্চগৌড”এর রাজা “একাব্বব” অর্থাৎ ভারতসমাট আকবরের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজ মাঁধবের নিবাস ছিল সগ্গ্রামে, ইহার পিতার নাম 
পরাঁশর ৷ দ্বিজ মাঁধবের চস্তীমঙ্গলে' অব্পন্বল্ল গ্রাম্যতা। থাঁকিলেও কাব্যটি স্থপিখিত। 
ভাড়ু দন্দের চরিত্র অস্কনে কবি. দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তীহার ভাষা ও বর্ণন।- 
ভঙ্গী অত্যন্ত সবল ও অনাড়ন্বর্। দ্বিজ মাঁধহবর কাব্যে কালকেতু ও ফুল্লবার 
উপাখ্য।নটি নিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে, অপব উপাখ্যানটির বর্ণন। খুবই সংক্ষিপ্ত। 
মাশ্র্ষের বিষয়, দ্বিজ মাধব পশ্চিমবঙ্গীয় কি হইলেও চট্টগ্রাম ব্যতীত বাংলার অন্য 
কোন অঞ্চলে তাহার কাব্যের প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় পা, সম্ভবত 
মুকুন্দরামের কাব্যে অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলে অন্য সব অঞ্চলে দ্বিজ মাধবের 
কাঁবোর প্রচার লোপ পাইয়াছিল। দ্বি মাধব চণ্ডীমঙ্গল ব্যতীত কুষ্খমর্গল ও 
গঙ্গামঙ্গল কাব্যও রচন। করিয়াছিলেন । 

চণ্তীমর্জলের শ্রষ্ঠ রচয়িতা এবং প্রাচীন বাং” সাহিত্যের অন্যতম অেষ্ঠ 
কবি কবিকন্কণ মুক্ন্দরাম চক্রবতাঁ (ষাডশ শতকের শেষভাগে আবিভূত হন। 
তিনি যে সুন্দর আঁত্মকাহিনীটি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, 
তাহাব নিবাস ছিল বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামূন্ড। বা দামিস্া গ্রামে, 
এখানকার ডিহিদাঁর মামুদ (বামুহম্মদ) সরিফ প্রজাদের উপর অত্যাচার 
করিতে থাকেন এবং মুকুন্দরামের প্রভূ ভূম্বামী গোীনাথ নন্দীকে বন্দী 
করেনঃ তখন মূকুন্দরাম হিতৈষীদ্ের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ 
করেন ; অনেক ছুঃখকষ্ট সহা করিয়া এবং ঠিকমত আবানাহার করিতে না পাইয়! 
তাহাকে পথ চলিতে হয়; পথে এক জায়গায় চণ্ডী তাহাকে স্বপ্নে দেখা 
দিয়া চণ্তীমঙ্গল রচন৷ করিতে বলেন ইহার পর মুকুন্বরাম বর্তমান মেদিনীপুর 


৪২৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


জেলার অন্তর্গত আরড়) গ্রামে উপনীত হন; সেখানে ব্রাক্মণভূমির রাজ! 
বাকুড। রায় বাস করিতেন + বীকুড়া বায় কবিব সকল ছুঃখ দুব করিয়া দিয়। নিজেব 
পুত্রকে পড়াইবার কাঁজে কথিকে নিযুক্ত করেন ) বাকুড! রায়েব মৃত্যুর পরে--তীহার 
পুত্র বঘুনাথ রায়ের বাজত্বকালে মুকুন্দবাম চণ্তীমঙ্গল বচন] করেন এবং বধুনাথের 
কাছে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। মুকুন্দবামেব আত্মকাহিনী হইতে জানা 
যায় যে মাননিংহ যখন গৌড, বঙ্গ ও উৎ্কলেব শাসনকর্তা (১৫৯৪-১৬০৬ গ্রীঃ 
তখন মুকুন্দরাম জীবিত ছিলেন । 

মুকন্দরামেব চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গেব। ইহাব মধ্যে যে মানবিক 
বস আছে, তাহা তুলনারহিত। এই কাব্যে মধো মাহুসেব জীবন, মানুষেন 
স্থখছুঃখ, মান্থুষেব হৃদয়ের কথা যেমন নিখু তভাবে বপায়িত হইযাছে, তেম্নি 
ইহার চবিত্রগুলি পবিপূর্ণভাবে বক্তমাংমেব মানষ হইম! ফুটিয উঠিয়াছে। 

মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলৈব ভাষা! সবল, বর্ণন। অনাড়ম্বব, কিন্তু তাঁহাবই মধ্ো 
অপূর্ব কবিত্বশক্তিব নিদর্শন পাওয়া শায। এই কাঁন্যে নাবীচবিত্র-_বিশেষভাবে 
ফুল্পরা ও খুল্লনার টরিত্র অঙ্কণে মুকুন্দবাঁম নৈপুণ্যের পরিচয় ধিয়াছেন। কুটিল 
স্বার্থান্বেষী প্রতারকেব চবিত্র স্ষ্টিতে মুকুন্দরাম এই কাব্যে অপৰপ দক্ষতা 
দেখাইয়াছেন। মুবাবি শীল, ভাড়ু দত্ত ও ছূর্বলা দাসী এই শ্রেণীর চরিত্র । 
ইহুদেব মধ্যে ভীড়ু দত্তেব চরিত্রটি অতুলনীয়। শঠতাব এমন জীবন্ত প্রতিমৃততি 
প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে আব দ্বিতীয় একটিও মিলে না। 

জীবন জম্বদ্ধে মুকুন্দরামেব যেব্যাপক ও গভীব অভিজ্ঞত1 ছিল, তাহাবই 
রূপায়ণ এই কাব্যে দেখ! যায় । মুকুন্দবাম বিশেষভাবে দুঃখেব অভিজ্ঞতাই লাভ 
কবিয়াছিলেন, তাই এই কাবো ছুঃখেব চিত্রগুলিই জীবন্ত ও উজ্জল হইয়া ফুটিয়া 
উঠিয়াছে । কবির আত্মকাহিনী হইতে স্থরু করিয়া কালকেতুর শবে জর্জন 
পশুদেব খেদোক্ি, ফুল্পরাব বারমাস্তা, খুল্লনাব ক্রিষ্ট জীবনযাত্রা! প্রভৃতি বর্ণনাগুলিতে 
সর্বত্রই দুঃখের তীব্র নগ্র ৰপ দেখিতে পাই। এই জন্য কেহ কেহ মুকুন্বরাঁমকে 
'ঢুঃখবাদী কবি' বলিয়া অভিহিত কবেন। কিন্তু ইহাঁদেব মত সমর্থন করা যায় 
না। কারণ মূকুন্দবাম ছুঃখকেই জীবনের সার কথ! বলেন নাই, ছু:খের পিছনে ফে 
আশা আছে, সে কথাও তিনি শুনাইয়াছেন। 

মুকুন্দরামের চতণ্ডীমঙ্জলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যটি নাটকীয় 
রীতিতে বচিত। কবির নিজের উক্তি ইছাঁতে খুব কমই আছে, বেশীর ভাগই 


বাংল। সাহিত্য ৪২ 


বিভির পাত্রপান্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত। এই কাব্যের জাগরণ-পাঁলার 
মধ্যে নাটকীয় লঙ্বট-মুহূ অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স শৃষ্টির প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখ যায়। এই 
কারণে মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্জলকে নাটাধমী কাব্যও বলা যায়। 

আর একটি কারণে মুকুন্দরাঁমের চণ্ডীমঙ্গল বিশেষভাবে মুলাবান। এই কাব্য 
হইতে সে যুগের সমাজ সম্বন্ধে অক্তশ্র তথ্য পাওয়া খায়। বিশেষত, কালকেতুর 
শগরপত্তন-সংক্রাস্ত অংশটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ। এই গ্রন্থ .ষোড়শ-সপ্চদশ শতাব্দীর 
সদ্ধিক্ষণের বাঁঙালী-সমাজের দর্পণন্বূপ । 

মুকুন্দরামের পরেও আরও অনেক কবি চণ্ীমঙ্গল রচন। করিয়াছিলেন । 
সপ্তদশ এতাঁব্ধীর কবিদের মধ্যে রামদেব, ঘ্বিজ জনার্দন ও দ্বিজ কমললোঁচন এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মুক্তারাম সেন, জয়নাবায়ণ সেন ও রামানন্দ 
ধতিব নাম উল্লেখষোগা । রামানন্দ যতিন “চণ্তীমঙ্গলেঃর মধ্যে কিছু অভিনবত্ব 
আছে; এই কাব্যে তিনি ত্মলৌকিক বাঁপাঁরে নিজের অনাস্কার পরিচয় দিয়াছেন 
এবং মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল সব্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ কবিয়ান্েন। 


(গ) ধর্মমঙ্গল ও ধর্মপুরাণ 


চণ্ডী ও মনসার মত ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়াও বাংলাদেশে এক বিরাঁট 
সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধর্মঠাকুর সম্পূর্ণভাবে লৌকিক দেবতা । তবে ইহার 
পরিকল্পনার উপরে বুদ্ধ, স্থয, বরুণ, যম প্রভৃতির পরিকল্পনাব প্রভাব আছে বলিয়! 
কেহ কেহ মনে করেন। ধর্মঠাকুরের পৃক্তা কেবলমাত্র রাঁ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । 
হিন্দু সমাজের তথাকথিত শিষ্নশ্রেণীর লোকেরা ডোম, বাগন্জী, হাড়ি প্রভৃন্ডি 
জাতির লোকেরাই বিশেষভাবে ধর্ঝঠাকুরের উপাপক | এইজন্য ধমমজল কাব্যও 
রাঢ় ভিন্ন অন্য কোন অঞ্চলের লোকেরা রচন] করেন নাই এবং ধর্মমঙ্গল কাঁব্যের 
জনপ্রিয়তা পূর্বোক্ত জাতিসমূহের লৌকদের মধ্যেই অধিক ছিল। ইহাদের রচয়িতা 
অবশ্ঠ তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাই হইতেন ; কিন্তু ধর্মমঙ্জল রচনার “অপরালো? 
(বিশেষ করিয়। আসরে গান করার “অপরাধে" ইহারা অনেক সময়ে নিজেদের 
সমাজে পতিত হইতেন। 

ধর্মমঙ্ল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে এই । জনৈক গৌড়েশ্বর (ইনি ধর্মপালেক 
পুত্র বলিয়া অভিহিত, ইহার নাম কোথাও উল্লিখিত নাই) তাহার শ্টালক মহাপাত্র 


৪২৮ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মহাঁমদকে না জানাইয়! -তরুণী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত ময়মীগড়ের বুদ্ধ 
সামস্তর।জ্জ কর্ণসেনের বিবাহ দেন। মহামদ পরে এ কথা জানিয়! খুব ক্রুদ্ধ 
হয়। এদিকে বঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের পূজা এবং তছুপলক্ষে কঠোর আত্মনিগীড়ন 
করার পরে ধর্মেব অঙ্ুগ্রহে লাউসেন নামক পুত্রকে লাভ করে। মহামদ শিশু 
লাউমেনকে বধ করিবাঁর চেষ্ট। করিয়া ব্যর্থ হয়। বড় হইয়া লাউসেন মহাবীর হয় 
এবং পিতামাতার 'মাপত্তি সত্বেও কর্পুবধবল (রঞ্জাবতীব পালিত পুত্র)কে সঙ্গে 
লইয়া গৌডেশ্বরের নিকটে যায়। ইহার পর লাউসেন বহুলার অলৌকিক -বীবত্ব 
দেখায়, অনেকবার বিপদে ৪ পড়ে, কিন্তু ধর্মঠাক্বেব কপাষ প্রতিবাঁব রক্ষা পায়। 
শষ পর্যস্ত লাউসেন কঠিন তপন্াব দ্র! ধর্সঠাকুবকে অন্তষ্ট কিয়া পশ্চিমিকে 
স্র্যোদয় দেখাইতেও সমর্থ হয়। মহামদ লাউসেনকে বিনষ্ট কবিবার জন্য অনেক 
ধভষস্ত্র কবিয়াছিল, কিন্ত কিছুই কবিন্তে পাঁবে নাই ; অবশেষে একবার লাঁউসেনের 
অন্থপস্থিতির স্ুমোগ লইয়া মহাঁমরৰ ময়নাগড আক্রমণ করিন এবং লাউমেনের স্ত্ী 
কলিঙ্গ৷ ও অনেক অন্ু5চবকে বধ কবিল , লাঁউসেন ফিবিয়া আসিয়া ধর্মেব স্ব 
করিশ এবং ধর্মের রুপায় সবাইকে পুনরুজ্জীবিত কবিয়া ময়নাক্ষ নিকঘ্ধেগে রাত 
কবিতে লাগিল * ধর্মঠীকুরের অভিশীপে মহামদ কুষ্ঠরোগগ্রন্ত হইল । 

ধর্মমঙ্গল কাব্য অনেকগুলি বচিত হইয়াছিল । সবগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ 
সমান শয়। তবে চবিভ্রগুলি (এক নায়ক লাউসেন ছাড়া) প্রায় সব ধর্মমঙ্গলেই 
জীবস্ত ভইয়াছে । বণ্রাবতী পুত্রন্নেহে অন্ধা ; কর্ণসেন ভীরু ও দুর্বল প্রকৃতির ; 
গৌড়েশখবর ব্যক্তিত্বহীন ; মহামদ খল ও জিঘাংহ ; কপুরধবল কাপুরুষ ও ভীড়; 
লাউসেনের ছুই ত্বী কলিঙ্গা ও কানড়া মহীয়মী বীরাঙ্গন1; কালুডোম, কালুর স্ত্রী, 
ধুমসী, হরিহর বাইতি প্রত্ৃতি চরিত্রগুলি ন্যায়ের জন্য আত্মোৎ্সগের মধ্য দিয়! 
আমাঁদেৰ হৃদয়ে স্থান লাভ করে। এই সব চরিত্রেব বৈশিষ্ট্য লব ধর্মমঙ্গলেই 
জীবন্ত হইয়াছে ; ধর্মমঙ্গলগুলিতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের চাইতে নিষ্ন- 
বর্ণের লোকদের চবিত্রগুলিই বেশী জীবন্ত হইয়াছে। _€স যুগের যোল্ধজাতি 
ভোমদেব বীরত্বও ধর্মমঙ্গুলে হুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে। তবে নায়ক লাউসেনেব 
চরিত -তাহার বীর হার বীরত্ব বাস্তবতার সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ার জন্ত এবং প্রতিপদেই 
ভাহার ধর্যঠাকুবের উপব নির্ভর কবা ও  ধর্মঠাকুরেব_ কুপাষ বিপনমুক্ত হুওয়ার ফলে 
জীবন্ত হইতে পারে নাই।. ধর্মযঙ্জলকাব্যগুলিতে রাঢ়ের লোকদের _ জীবনযাত্রার 
পরিচয় বেশ, বেশ বেশ সুপরিস্কুট হইয্াছে। 





বাংল সাহিত্য ৪২৯ 


প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন মুখভট্র) পরবতী ধর্মমঙ্গল-কাব্য- 
রচয়িতাঁরা ইহার নাম করিয়াছেন; কিন্ত মমুরভট্টের কাব্য পাওয় যাঁয় নাই। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ হইতে “মযূরভট্ট বিরচিত শ্রীধমপুরাণ' নাম দিয়! যাহ! বাহির হইয়া 
ছিল, তাহ। জাল। খেলারাম নায়ক জনৈক ধর্মমঙ্গল-কাব্যরচয়ি তাঁকে কেহ কেহ 
যৌডশ শতাব্দীর লোক বলেন, কিন্ত এই মপুতর য্বথার্থেয গভীর সংশয় আছে; 
খেলারামের কাব্যের কয়েকটি পংক্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে ; এগুলি হইতে তাহাকে 
সঞ্তদশ খতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধে লোক বলিয়া মনে হয়। শ্রশ্তাম পণ্ডিত সম্ভবত 
সপ্তদশ এতকের প্রথমার্ধের লোক, কিন্তু তাহার রচিত ধ্মঙ্গল কাব্যও সম্পূর্ণ 
মিলে নাই । যাহাগ্রে লেখা ধর্মধঙ্গল পাওয়া গিষান্তে, তাছাধের মধ্যে বপরাম 
চক্রবর্তী, রাঁমদাস আ”ক, শাঙ।রাম দাস, খশবাম চক্রবঙা ও মাণিকবাম গাঙ্গুলী 
নাম উলল্লথযোগ্য । বপবামেব নিবান ছিল বর্তমান খর্মান জিলাৰ শ্রাবামপুব 
গ্রামে । শুজ!] .য পম বাংলার শ!মনকর্ত। (১৬৩৯-৫৭ গ্রীণ), সে সময়ে ব্বপরাম 
ধর্মেব গান গাঁঠিতে শুক করেন এবং শুজার শাসন অবসানের কিছু পরে ধর্মমঙ্গল 
রচনা করেন ; কপরামের ধমমঙ্গলেব চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত; ইহার মধ্যে 
সেযূগের যুদ্ধযাত্রাব নাণ্তব ও উজ্জল বর্ণন! পাওয়া ধায়, বূপর:মের আত্মকাহিনী 
স্ববচিত ৭ তথ্যপূর্ণ। বামদ।ল ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গণ রচনা করেন, ইনি 
ক্পরামক্ই অন্থমবণ কারয়াছেন। সীতারাম ১৬৯ খ্রী্রাবে ধমমঙ্জল সম্পূর্ণ 
কবেনঃ ইহার আত্মকাহিনী বেশ কবিত্বপূর্ণ ; ইনি একটি মনসামজল্ও লিখিয়া- 
ছিলেন । ঘনরাম ১৭১১ গ্রা্ার্ধে ধর্মমঙ্গল বচনা 'শন কবিয়াছিণপেন। ইনি 
বর্ধমানের রাজ। কীত১ন্দের আতিত ছিলেন । ঘমবাম পঞ্চিত লোক ছিলেন, 
তাহার ক|ব্যেও পা্ডিত্য৭ পবিচখ আছে ; হহাব ধর্মমঙ্ত লথ|ন আমুতনে অত্যন্ত 
বৃহৎ; কিন্তু কাব্যাধস'বে তাহাব বিশিষ্ট মূল/ পহিয়।ছে ঃ হন্দ ও অলঙ্কার__ 
বিশেষত অনুপ্রাসের ক্ষেত্রে ঘনবাখ এই কাব্যে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন ক বিয়।ছেন । 
ঘনরাম একটি 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী'ও বচন করিয়াছিলেন । মাণিকরাঁম ১৭১১ 
হইতে ১৭৬৪ শ্রীষ্টাব্বের মধ্যে কোন এক সময়ে ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন : 
ইহার রচিত ধর্মমঙ্বল আয়তনে ক্ষুদ্র হইলে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ » তাহার মধ্যে উপভোগ্য 
হান্তরমের নিদর্শন পাওয়া যায়। মাণিকরাম একটি শীতলামঙ্গল কাব্যও রচনা 
করিয়াছিলেন। এই কয়জন কবি ব্যতীত নিধিরাম চক্কবত+, গ্রভুরাম মুখটি, 
রামচন্দ্র বাড়ুজ্জ্যা, রামকাস্ত রায়, নরসিংহ বন, ভবানন্দ রায়, দ্বিজ রাজীব প্রভৃতি 


৪৩, বাংল! দেশের ইতিহাস 


কবিরাঁও ধর্মমঙ্গল রচন1 করিয়াঁছিলেন। ইহাদেব অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীব 
লোক । 

ধর্মঠাঁকুরের ব্যাপার অবলম্বনে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি ব্যতীত আরও এক ধরনেক 
গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল। এগুলিকে ধির্মপুরাঁণ' বল! হয়। ইহাদের মধ্যে বিশ্বস্থষ্টিন 
কান্নিনী ( ধর্মঠাকুরের উপাসকদের মতানুযাম়ী ), ধর্মপূজ প্রবর্তনের কাহিনী এবং 
ধর্মপূ্জার পদ্ধতি বণিত হইয়াছে। বিশ্বস্থপ্টির কাহিনীটি বেশ বিচিত্র। এই 
কাহিনী অনুসারে ধর্মই বিশ্বেব সৃষ্টিকর্তা ; ত্রঙ্গা, বিষুণ ও শিব তাহার পুত্র $ ধর্ম 
পুত্রত্রয়কে পরীক্ষা করিবার জন্য ছয় মাসের শব হইয়া তাহাদের সম্মথ দিয়! 
তানিয়। মান; ইহাঁদের মধ্যে শিবই পিতাকে চিনিতে পারেনঃ অতঃপর শিবের 
জাছুর উপরে বিষুুকে কাষ্ঠ কিয় ব্রঙ্গাব নিঃশ্বামে আগুন ধরাইয়া ধর্মকে সংকার 
করা হয়; ব্রদ্ধা-বিষু-শিবের জননী কেতক1 অনুমুতা হন। ধর্মপৃজা-প্রবর্তনেব 
কাহিনীতে সদা! নামক ডোম কর্তৃক ধর্মঠাকুরকে প্রথম পূজা করা! এবং রামাই 
পণ্ডিত (আদিত্যের অবতার ) কর্তৃক ধর্মপূজা স্থপ্রতিষ্ঠিত করা বণিত হইয়াছে। 
ধর্মপূজার পদ্ধতির মধ্যে নাঁন। ধরনেব জিনিস দেখা যায় ; যেমন, ধর্মঠীকুরেব 
নিত্যপূজার প্রণালী, ধর্মের “ঘবভবা” নামক গাঁজনের বিধি, ন্থ্যের ছড়া, 
ধর্মের চাষ ও শিবের চাষ প্রভৃতির কাহিশী। 

ধর্মপুরাণ প্রথম রামাই পণ্ডিত রচন1] করিয়াছিলেন বলিয়! পরবতী গ্রস্- 
গুলিতে উল্লিখিত হুইয়াছে। কিন্তু বাঁমাই পণ্ডিতের 'ধর্মপুরাঁণ পাওয়া যায় নাই। 
যাদুনাথ, সহদেব চক্রবর্তী, লক্ষ্পণ, র।মচন্দ্র বীড়ুজ্জ্য প্রভৃতি কবির লেখ ধর্মপুবাণ 
পাঁওয়] গিয়াছে । যাছুনাথের গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকের এবং অন্যদের 
গ্স্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর রচন1। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে “শৃন্তপুরাণ” নামে 
একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহ! ধর্মের পূজীপদ্ধতির সংকলন । এই বইটিকে 
প্রথম প্রকাশের সময়ে খুব প্রাচীন রচন] বলিয়া মনে কর! হইয়াছিল, কিন্ত ইহার 
রচন! অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তা নয়। 


শিবমঙ্গল ব। শিবায়ন 


শিবের সম্বন্ধে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে কাব্য রচনা হইয়! 
আসিতেছে । বাংলাদেশে শিবের বিশুদ্ধ পৌরাণিক রূপটি অক্কু্ ছিল না। 


বাংল। সাহিত্য ৪৩৬ 


ভাহাধ সহিত বন লৌকিক' এতিহ্‌ মিশিষ! গিয়াছিল। এইসব লৌকিক 
এতিহা অন্থসাবে শিব চাষ কবেন, গীজা-ভাউ খান, এমন কি নীচজীতীয 
(লোকদের পাডায গিষা! নীচজাতীয়। দ্বীলোৌকদেব সহিত অবৈধ সংসর্গ পর্যন্ত 
কবেন। শিবেব গৃহস্থালীব চিত্রও বাঁডালীব পবিচিত, কিন্তু সে গৃহস্থালী দরিদ্রেব 
গৃহস্থালী । 

শিবেব চবিত্র ও তাহাব গৃহস্থালীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যে 
পাঁওযা যায। সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতে শিব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মঙ্গলকাবাযও 
বচিত হইতে থাকে । এইগুলিব নাঁম “শিবমঙ্গল' বা “শিবান" | 


বাধ। ইহাব উপাধি ছিল ঝুবিচন্ত্র। ইহার নিবাঁ ছিল বর্তমান হাঁওডা জেলীব 

মন্তর্গত বসপুব-কলিকাতা গ্রামে। বামকষ্চেব “শিবাষন” সপ্তদশ শতাবীব 
মধ্যভাগে বচিত হয। ইহার মৃধ্যে প্রধানত পৌবাণিক শিবেব কাহিনী বণিত 
হইযাছে। 

“কবিচন্দ্র' উপীধিধাবী আব একজন কবি আব একথাঁনি “শিবাষন? বচন! 
কবিযাঁভিলেন। ই'হাঁব প্ররূত নাম শঙ্কব চক্রবর্তী । গ্রাস্থব মধ্যে কবি লিখিয়াছেন 
(ষ, বিষুপুবেব বাঁজা পীবসিংহেব বাজত্বকালে ( ১৬৬৯-৮২ শ্ীঃ) তিনি কাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। 

দ্বিজ বতিদরেব নামক জানক কবি ১৫৯৬ শকাব বা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাবে 'মৃগলুব্' 
ন/মে একটি ক্ষুত্র শিবমাহায্ম্য-বর্ণশামূলক আখ্যানকাঁব্য বচনা কবেন। এই কৰি 
সন্ভবত চট্টগ্রামে লোক ছিলেন। 

“শিবাষন” কাব্যেব শ্রেষ্ঠ বচয়িতা _বামেশ্বব_ভটাচার্য। ইহাব নিবাদ ছিল 

, বর্তমান মেধিনীপুব জেপ্াৰ ঘটাল মহকুমাব যছৃপুব গ্রামে । পবে ইনি কর্ণগডেব 
বাজা বামসিংহেব আশ্রয ও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেন এবং বামমিংকের পুত্র যশমন্ত 
সিংহের রাজত্বকালে “শিবাষন' বচনা কবেন। এই গ্রস্থেব বচনাসমাপ্তিকাল 
বিষষক ষে শ্লোক কবি লিপিবদ্ধ কবিযাছেন, তাহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতেবা একমত 
ন। হইলেও তিনি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কাঁব্য বচনা কবিযাঁছিলেন, ইহা 
নিশ্চিত করিযা বল! চলে। বামেশ্ববেব “শিবায়ন? অত্যন্ত হুখপাঠ্য রচন1। ইহার 
তাষাও খুব সবল। এই কাব্যে কৰি গ্রাম্য কাহিনীকে ভদ্র রূপ দিযা সাহিত্যে 
প্রবেশ কবাইযাছেন, ইহ] অত্যন্ত কৃতিত্বে বিষয়। কাব্যটিতে স্থানে স্থানে অয়স্বশ্ল 


৪৩২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


গ্রীম্যতা থাকিলেও মোটামুটিভাবে অধিকাংশ স্থানে স্থরুচিরই পরিচয় পাওয়! 
যায়। রামেশ্বরের শিবায়নে সমসাময়িক সমাজের নিখুত প্রতিফলন পাওয়া 
যায়। সেযুগে লৌকেরা এত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে কোনক্রমে খাইফ়া- 
পরিয়! বাচিয়া থাকাই চরম কাম্য মনে করিত--ইহ! এই কাব্য হইতে জানা যাঁয়। 
এই কাব্যের চাঁষ-পালাতে রামেশ্বর ধান-চাষের অত্যন্ত বিশদ ও নিপুণ বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । রামেশ্বর একটি “সত্যনারায়ণের পাচাঁলী'-ও লিখিয়াছিলেন। 


কালিকামঙল 

কালিকামঙ্গল কাব্যে বাংলাব সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবী কালীব মাহাম্স্য বণিত 
হইয়াছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কাঁলিকামঙ্্ল' কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দরের 
রোমান্টিক প্রেমকাহিনী প্রধান স্থান লাভ কবিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 
বাজশেখর সথরী, বরকুচি প্রভৃতি লেখকের বিষ্তান্নদরের কাহিনী লইয়া কাবা 
রচন1 করিয়াছেন। কিন্তু সে কাহিনী লৌকিক কাহিনী, তাহাব সহিত কালী 
দেবীব কোন সম্পর্ক নাই। বাংলদেশেব কাপিকামঙ্গল' কাব্যে বলা হইয়াছে 
স্বন্দবের উপাশ্য। দেবী কালী এবং তিনি স্ন্দবকে প্রাণদণ্ড হইতে বক্ষ কবিয়া- 
ছিলেন । এইভাবে কালীব মাহাঁঝ্েব সহিত বিস্যাস্থন্রটৈ« প্রেম-কাহিনী এক 
স্থত্রে গ্রথিত হইয়াছে। 

ধাহাঁদেব লেখ “কালিকামর্গল” বা “বিগ্তান্ুন্দব কাব্য" পাঁওষা গিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে সময়ের দিক দিয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দ্বিজ শ্রীধৰ কবিরাঁজ। ইনি 
নসবৎ শাহের খাঁজত্ব্কীলে ( ১৫১৯-*২ খ্রীঃ) তাহাব পুত্র ফিরোজ শাহের পৃষ্ঠ" 
পোষণ ও আদেশ লীভ করিয়1! এই বইটি লিখিয়াছিলেন , ইহাব একটি খণ্ডিত 
পুঁথি পাওয়া গিয়াছে । সাবিরিদ খান নামক একজন মুনলমান কবির লেখা 
একটি “বিদ্যাহুন্দর"' কাব্যের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে ১ ইহাঁর ভাষা বেশ 
প্রাচীন ; কাবাটি সম্ভবত (বাডখ শতাবীতে রচিত হইয়াছিল। গোবিম্দাস 
নামক একজন টট্টগ্রাম-নিবাপী কবি ১৫২৭ শকাবে ( ১৬০৫-০৬ খ্রীঃ) একটি 
'কালিকামঙ্গল” রচন। করিয়াছিলেন। সগুদশ শতাব্দীব আব একজন 'কাঁলিক' 
মঙ্গল'-রচয়িত! প্রাণরাম চক্রবতীঁ £ ইহার কাব্যরচনাকাল ১৫৮৮ শকাঁ 
( ১৬৬৬ খ্রীঃ )। ইহা ভিন্ন কলিকাঁতার নিকটবর্তা নিমতাঁর অধিবাসী কৃষ্ণরাম 


বাংল সাহিত্য ৪৩৩ 


দাদ উরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ও শায়েস্তা খার ব্শাসনকালে--১৫৯৮ শকাব্দে 
( ১৬৭৬৭৭ খ্রীঃ) মাত্র কুড়ি বৎসর বয়মে একখানি “কালিকাঁমঙ্গল' রচনা 
করেন। ইহাদের কাহারও রচন1 অসাধারণ নয়, এবং সকলের রচনাতেই অল্প- 
বিস্তর অঙ্গীলতা আছে। কুষ্ণরামের কাব্যে এ দোষ সর্বাপেক্ষা বেদঈী। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলরাম চক্রবর্তী “কালিকামঙ্গল* রচনা করেন। 
ইহাঁর পর ১৬৭৪ শকাব্দ (১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ) রা গুণাকর ভাঁরতচন্দ্র “অন্নধামল* রচন। 
করেন, ইহার অন্যতম খণ্ড “বিদ্যা ন্দর' এবং সমস্ত “বিদ্যান্থন্দর' কাব্যের মধ্যে ইহাই 
শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের কিছু পরে কবিরঞ্চন রাম প্রসাদ সেন আর একখানি “বিদ্যাস্থম্দর 
রচনা করেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাঁদ সম্বন্ধে পরে আমর? স্বতস্ভাবে আলোচন। 
করিব। ইহার! ভিন্ন নিধিরাম আচার্য ১৬৭৮ শকাঁবে (১৭৫৬-৫৭ শ্বীঃ) এবং 
কলিকাতা-নিবাঁসী রাধাকান্ত মিশ্র ১৬৮৯ শকাঁকে (১৬৬৭-৬৮ খ্রীঃ) “কালিকা- 
ম্জল” রচনা করিয়াছিলেন। কৰীন্ত্র চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
একখানি “কালিকামঙ্গল” লিখিয়াছিলেন ॥ ইহাদের রচন! গতাহ্ছগতিক শ্রেণীর, 
তবে রাধাকান্ত মিশ্র অন্য কবিদের দেবতার প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তিতে আংশিক 
অনাস্থা প্রকাঁখ করিয়া দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবকের পরিচয় দিয়/ছেন। 


রায়মঙ্গল 

মনস| যেমন সাপের দেবতণ, (তেমনি বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়। তাঁহাকে 
উপাসনা করিলে বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাঁষ বলিয়া! বাংল [দেশের 
লোকের! বিশ্বাপ করিত । রায়মঙ্লঃ কাঁদে এই দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য বর্ণন। 
করা হইয়াছে । এই কাব্যের মধ্যে আরও দুইজন উপাদ্স্তর সাক্ষাৎ পাওয়া! ঘায়। 
একজন কুমীরের দেবত1 কালুরায়, অপর জন মুপলমানচ্র পীর বড় খা গাজী । 
'রায়মঙ্গল' কাব্যে এই ছুইজনের মাহাত্ম্য ও বণি হইয়াছে । দক্ষিণরায়, কালু- 
রায় ও বড় খ! গাজী, তিনজনেরই পূজা সুন্দরবন অঞ্লে অধিক প্রচলিত । 
“রায়মঙ্গলে'র যধ্যে দক্ষিণরায় ও বড় খা গাজীর যুদ্ধ এবং ঈখরের অর্ধশ্রীক্ 
অর্ধপয়গন্ধর বেশে অবভীণ হইয়া উভয়ের মধো সদ্দিস্থাপন করার বর্ণনা পাওয়া 
যাঁয়। 

'রামঙগলে'র প্রথম রচয়িতার নাম মাধব আচার্য । ইনি কষ্ণমঙগল, চণ্ডীমন্গ 

খু 


৪৩৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ও গঙ্গামঙ্গলের রচয়িতা মাধব আচার্ধের সঙ্গে অভিন্ন হইতে পারেন। 
ইছার নাম কৃষ্তরামের “রায়মঙ্গলে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কাব্য 
পাঁওয়] যায় নাই । যে কয়টি রায়মঙ্গল পাঁওয়। গিয়াছে, তাহার মধ্যে শিমতা। গ্রাম 
নিবাসী কষ্খরাম দাসের রচনাটিই প্রাচীনতম । ইহার (লখা 'কালিকামঙ্গলে'র 
নাম পূর্বেই উদ্লিখিত হইগ্াছে। কফ্তরামের 'ায়মঙ্গল” ১৬০৮ শকাব্দ 
( ১৬৮৬৮৭ থ্রীষ্টাঙ্গে ) রচিত হয়। এই কাবাখানি অগ্লীলতাদোষে দুষ্ট হইলেও 
শক্তিশালী হাতের রচনা) ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইনার মধ্যে 
অনেক রকমের বাঘের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়। 

কষ্ণরামের পর আবও ছুইজন কবি “বায়মঙ্গল? লিখিয়াছিলেন। একজনের 
নাম হরিদেব। ইহাব কাব্যের খণ্ডিত পুথি মিলিয়াছে। ইনি সম্ভবত অষ্টাদশ 
শতাঁফীর গোড়ার দিকের লোক ছিলেন। দ্বিতীয় জনের নাঁম হরিদেব। ১৬৫ৎ 
শকান্দে ( ১৭২৮ ত্রীঃ) ইহার “রায়মঙ্গল? সম্পৃণ হয়। 


অন্যান্ত মঙগলকাব্য 


ষে সমস্ত মঙ্গলক।ব্য গন্বদ্ধে আমরা আলোচনা করিলাম, সেগুলি ভিন্ন আবও 
অনেক মঞ্জলকাব্য রচিত হইয়।ছিল। ইহাদেব সংশ্ষিপ্ট পরিচয় ও প্রধান প্রধান 
রচয়িতাঁদের নাম নিয়ে উল্লেখ কর হইল। 

শ্ীতপামর্জল--ইহাতে বসস্ত বোগের দেবী শীতলার মাহাত্য বণিত হইয়াছে। 
মাণিকবাম গাঙ্গুলী, নিত্যানন্দ লল্লভ, দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ গোপাল, 
শঙ্কর এবং পূর্বোল্লিখিত নিমতাখাসী কৃষ্ণরাম দাস প্রভৃতি কবিগণ শীতলামঙ্গল 
বচন। করিয়াছিলেন। 

যঠীমঙগল---্যচী শিশ্দ্রে রক্ষয়িত্রী দেবী। ইহার মাহাত্ম্য 'যঠীমঙ্গল' কাব্যে 
বণিত হইয়াছে । নিমতার কৃষ্তরাম "দান (কাব্যের রচনাকাল ১৬০১ শক বা 
১৬৭৯-৮* শ্রীঃ) এবং রুদ্ররাম প্রভৃতি কবিগণ বঠীমঙ্গল রচন! করিয়াছিলেন 

সারদামজল-সাবদামঙ্গ.ল' নারদ! অর্থাৎ সরম্বতী দেবীর মাহাক্ম্য বসিত, 
হইয়াছে । দয়ারাঁম, ধিজ বীরেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ ইহার রচয়িতা। 

জগন্াথমঙ্গল--ইহার মধ্যে 'স্কন্দপুরাণ' অবলম্বনে জগন্লাথদেবের মাহাঝ্া বদিত 
হইয়াছে। ইহার অন্যতম লেখক গদীধরধাস দেব (কাশীরামদাসের অনুজ )। 


বাংলা সাহিত্য ৪৩৫ 


হূরধ্মঙ্গল--হূর্যদেবতার মাহাস্াবর্ণনামূলক কাব্য কূর্ধমঙ্গল' | ইহার রচয়িতা 
'ধের মধ্যে রামজীবন ও কাঁলিদাসের নাম উল্লেখযোগ্য | 

লক্ষ্মীমঙ্্রল - ধনের দেবী লক্ষ্মী বাঁ কমলার মাহায্মাদর্শনামূলক কাব্য 'লক্ষমী- 
মঙ্গল' | ইহার বচগ্মিতাদের মধ্য নিমতার কুষ্রাম দাস, গুণরাজ খান এবং ছ্বিজ 
নরোত্তমের নাম উল্লেখ কবা যাইতে পাঁরে | কৃষ্রাম দাস যোট পাঁচখানি মঙ্গপ- 
কাব্য লিখিয়াছিলেন-_কালিকামঙ্গলমচীমন্গল, বায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও লন্বীযঙ্গল | 

গঙ্গামঙ্গল--“গঙ্গামঙ্গলে গঙ্গাদেনীর মাহাত্ম্য বণিত। মাধব আচার্ধ, দ্বিজ 
গৌরাঙ্গ, জয়বাম দাঁপ, দ্বিজ কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য প্রভৃতি কবিগণ গঙ্গাম্্রল' 
বচন করিয়াছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ মুখুজ্জযের 'লখা গঙ্গীভক্তি তবঙ্গিণী'ও (রচনা 
কাঁল অষ্টাদশ শতকুকর শেষ পাদ) গঙ্গামঙ্গল” কাব্যের শ্রণীভৃক্ত ; এই কাবো কবির 
শক্তির পবিচয় আছ $ ইহার মধ্যে ভারতচন্দ্রর প্রভাব ও অনুকরণ দেখ। যায়। 
এই কাবাটি একসময়ে কলিকাতা অঞ্চলে বন্ুলপ্রচারিত ছিল। 

কপিলামঙ্গল- ব্রহ্মার কামধেছ কপিলীব অপহবণ ও কপিলার যাহাম্ম্য 
“কপিলামঙ্গল' কাব্যে বর্ণিত হইয়াচছ। “কপিলামঙ্গ ন'-এর প্রধান রচয়িতা শঙ্কর 
কবিচন্জ্র, কাঁনীনাথ, ও কেতকাদাসংক্ষুদিরাম দাঁস। 

গাঁপানীমঙ্গল--এই কাব্যে উত্তর ল্ঙ্গের এক স্থানীয় দেবতার মাহাক্মা 
বণিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত একটি মাত্র “গোসানীমঙ্গল' পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
রচয়িতাঁর নাঁম রাঁধাকুষ্ণ দাস। 

বরনামঙ্গল--ইহার মধ্যে ত্রিপুরার বরদাখাত পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
বরদেশ্বরীর মাহাত্ম্য সর্ণিত হইয়াছে । এ পর্যন্ত “কবলমাত্র নন্দকিশোর শর্ধার 
লেখা একখানি “ববদামঙ্গল' পায়! গিয়াছে । 


এতিহাসিক কাব্য 


আধুনিক পূৰ যুগে হিন্দুরা ইতিহালবিমুখ ছিলেন। বাংল! দেশে আবার 
হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মধ্যে ইতিহাস সম্বন্ধে একটা নিম্পৃহুতাঁর ভাব ছিল। 
এইজন্য মুনলিম যুগের বাংলাদেশ সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক ইতিহাস-্স্থ রচিত হয় 
নাই বলিলেই চলে। এই যুগের বাংলা সাহিত্যেও তাই এঁতিহাঁসিক রচনা একান্ত 
হূর্লত। 


৪৬৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


কেবলমাত্র ত্রিপুরায় বাংল ভাষায় কয়েকটি এতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হৃইয়া- 
ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 'রাজমালা') এই গ্রন্থে আদিকাল 
হইতে হুরু করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত ব্রিপুবা রাজ্যের ধারাবাহিক ও বিশদ 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে । বইটি চারি খণ্ডে বিভক্ত ; প্রথম থণ্ড পঞ্চদশ শতকে 
ধর্মমাণিকোর রাজত্বকালে, দ্বিতীয় খণ্ড যোড়শ শতকে অমরমাণিক্যের রাজত্ব- 
কালে, তৃতীয় খণ্ড সগ্তদশ শতকে গোবিন্দমাণিক্যর রাজত্বকালে এবং চতুর্থ খণ্ড 
অষ্টাদশ শতকে কৃ্কমাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত হুইয়াছিল। “রাজমাল/তে 
স্থানে স্থানে অলৌকিক উপাদান ও একদেশদগিত1-দোঁষ থাকিলেও মোটের উপব 
বইটির মধ্যে প্রামাণিক বিবরণই লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উনবিংশ শতকের প্রথমে 
ছর্গামণি উজীর নামে ত্রিপুরার একজন রাজকর্মচারী 'রাঁজমালা'র স্বেচ্ছানুযায়ী 
পরিবর্তন সাধন করেন, সেই পরিবতিত রূপটিই পরে মুদ্রিত হইয়াছে । এই 
মুদ্রিত সংস্করণটির তুলনায় ছুর্গামপি উজীরের আবিতাঁবের পূর্বে লিপিরুত পু থিগুলি 
অধিকতর নির্তরযোগ্য। 'বাজমালা' ব্যতীত ত্রিপুরায় রচিত “চম্পকবিজয়” 
'কষ্ণমালা' ও “বরদামঙ্গল” প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রন্থগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। চিম্পকবিজয়' গ্রন্থে ব্রিপুবাবাজ দ্বিতীয় রত্বমাণিক্যের রাজত্বকালে 
(১৬৮৫-১৭১০ গ্রীঃ) নরেজ্্রমাণিক্যের বিদ্রোহ এবং রত্ুমাণিক্যের সাময়িক রাজ্য- 
চ্যুতি বণিত হইয়াছে । “কৃষ্ণমালয ব্রিপুরাবাজ কৃষ্ণমাণিক্যের (রাজত্বকাঁল ১৭৬০- 
৮৩ খ্রীঃ) জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াছে । “বরদামঙ্গল' গ্রন্থ বাহত বরদেশ্বরী দেবীর 
মাহাত্ব্যবর্ণনামূলক মঙ্গলকাব্য হইলেও ইহার মধ্যে ত্রিপুরার অন্যতম পরগণা বরদা- 
থাতের ইতিহাস বিশদভাবে বণিত হইয়াছে। 

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত “মহারাইপুবাণ' নামক গ্রস্থটিকেও এঁতি- 
হাসিক সাঁহিতোর অস্ততুক্তি করা যাইতে পারে। ইহার লেখকের নাম গঙ্গারাম। 
ইহার 'ভাক্কর-পরাভব” নামক প্রথম কাটি পাওয়া গিয়াছে, অন্তান্ত কাণ্ড রচিত 
হইয়াছিল কিন! জানা যায় না। অষ্টাদশ শতকের পঞ্চম দশকে বগাঁদের পশ্চিমবন্ন 
আক্রমণ ও লুন, নবাব আলীবদীর সাময়িক পরাজয়, অবশেষে জনসাঁধারণেব 
বিরোধিতায় বর্গা-সনাঁপতি ভাস্করের পরাভব এবং আঁলীবর্ার চক্রান্তে ভাক্করের 
নিধন এই গ্রন্থে বদিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে লেখকের প্রত্্ষদৃষ্ট “বর্গীর 
হাঙ্গামী”র জীষস্ত ও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ এই গ্রন্থের রচনাকাল ১১৫৮ 
বঙ্গাৰ (১৭৫১-৫২ খ্রীঃ)। 


বাংল। সাহিত্য ৪৩৭ 


অষ্টাদশ শতকেয় “তৃতীয় পাছে বিজয়রাম নাক জনৈক বৈষ্কজাতীয় লেখক 
“তীর্থমঙ্গল” নামে একখানি ভ্রমণকাহিনী রচনা করিয্বাছিলেন। থিদিরপুরের 
কফ্চন্র ঘোষাল নামে একজৰ ধনী ব্যক্তি নৌকাযোগে নবহীপ, হাড়রা, বিহ্ুক- 
ঘাটা, টুঙ্গীবালী, জলঙ্গী, রাজমহল, মুল্গের, গয়না, রামনগর, কাশী, প্রয়াগ, বিদ্ধাগিরি 
প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও তীর্ঘদর্শন করিয়াছিলেন ; বিজয়রামও তীহার দলের সহিত 
গিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাইই গ্রস্থটিতে বর্ণিত। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কষ্চন্্ 
দেশে ফিরেন এবং তাহার কিছু পরে “তীর্ঘমঙ্গল' রচিত হয়। বইখানির যথেষ্ট 
এঁতিহাসিক মূল্য আছে। 


ময়মনসিংহ-গীতিক। ও পূর্ববঙ্গ-গীতিক। 

পৃ বঙ্গের ময়মনসিংহ জিলা ও তংসঙ্গিহিত অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে অনেকগুলি 
গ্ীতিকা অর্থাৎ কাঁহিনীবর্ণনীত্বক গাঁথা লোকমুখে প্রচলিত আছে। এইগুলিই 
আধুনিক কালে সঙ্কলিত হইয়। কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠ!লয় কতৃক “ময়মনসিংহ-গীতিক।' 
ও 'পূর্ববন্-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই গীতিকাগুলি যেভাবে সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
ইহাদের প্রাচীন রূপটি অক্ষুণ্ন নাই; সংগ্রাহকদের হস্তক্ষেপের ফলে ইহাদের কলেবর 
অনেকাংশে বপায়িত হইয়াছে এবং ভাষা আধুশিকতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ছই একটি 
গীতিকার প্রীচীনতর রূপ অন্য সুত্র হইতে পাওয়া যায়; যেমন মেওয়া ( নামাস্তর 
ময়] ) হুন্বরী, ভেলুয়। সন্দরী ও জয়ানন্দের বিবাহ প্রভৃতি সন্বন্ধীয় গীতিকাগুলি ; 
এগুলি উনবিংশ শতাবীতেই সংগৃহীত ও যুদ্রিত হইয়াছিল। তবে ইহাদের 
আঁ্দিরচমাকাঁল সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না । 

মৌটের উপর, “ময়মনলিংহ-গীতিকা' ও পূর্ববন্ধ-গীতিকা? প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যের গণ্তীভূক্ত হুইতে পারে কিনা সে বিষয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ 
আছে। তবে এগুলি যে সাহিত্যন্ষ্টি হিসাবে খুব উল্লেখযোগ্য তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 

এই গীতিকাগুলির অধিকাংশই প্রণয়মূলক। ইহাদের মধ্যে গ্রাম্য প্রেমেরই 
বর্ণনা পাই, কিন্ত তাহ! একটি অপূর্ব রোমার্টিকতায় মগ্তিত। কাঞ্নমালা, 
কাঞলরেধা, মেওয়া (মহুয়া), তেলুয়া, মলুয়া, মদিনা, লীলা, চন্দ্রাবতী প্রত্ৃতি 


৪৩৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


নায়িকাদের প্রেম যেতাবে ক্বদ্ুদাধন ও ত্যাগের মধ্য দিয়া মহিমান্বিত হইয়া 
ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে, তাহ! আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ছুই একটি 
গীতিক! প্রণয়মূলক নহে, যেমন দন্থ্য কেনারামের পালা; এই পালাটিতে একজন 
নরহত্ত। দস্থ্যর ভক্ত ও স্ুগায়কে পরিণত হওয়ার জীবস্ত চিত্র পাই; এগুলিও 
কারুণ্যরমমণ্ডিত ও মর্মম্পন্ধ। 

এই গীতিকাগুপির মধ্যে. পুরাণের প্রভাব খুবই অল্প । প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের 
অন্তান্ত শাখা যেমন ধর্মাশ্রিত, এই শাখাটি তাহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম । এই 
শাখাটিতে হিন্দু-সংস্কৃতি ও মুসলিম-সংস্কৃতির সন্মিলনেরও নিদর্শশ পাওয়। যায়। 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্র'ায়ের নায়কনীয়িকার প্রণয়কাহিশীই এই গীতিকা- 
গুলির মধ্যে সমান দক্ষতা ও সহানুভূতির সহিত বণিত হইয়াছে। 

ইহাদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গে ধ পল্লীজীবনের যে আলেখ্য ফুটিয়াছে, তাহাঁও অপরূপ । 
এই পল্লীজীবনের পটভূমিতে নায়কনায়িকাদের প্রেম মনোহর বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত 
হইয়াছে এবং তাহার রূপায়ণে একটি নবতর লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 
গীতিকাগুলিতে ষেন প্রতি ও মানবন্ৃদয় একাত্ম হইয়া গিরা:ছ, কপির প্রক্কতি- 
বর্ণনার মধ্য দিয়া আশ্চর্য কৌশলে মাহ্নমের দিগুট হৃনয়রহস্তকে উদঘাটিত 
করিয়াছেন। 

মানষের নানা অশ্ভূতি এই গীতিকাগুপির মধ্যে সার্থক অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে । রূপমোহ, অন্তরের আলোড়ন, মিশনের আকুতি, বিরহের জালা 
এবং বিদায়ের হাহাকার- সমস্ত কিছু:কই কবিরা আশ্চর্য কুশলতার সহিত 
জীবস্ত করিয়! তুলিয়াছেন। এই সমস্ত ভাবের বর্ণনায় যেমন তাহাদের কবিত্ব- 
শক্তির নিদর্শন মিলে, অপরদিকে তেমনি জীবন সম্বন্ধে তীহাঁধের গভীর ও বিস্তীর্ণ 
অভিজ্ঞতারও পরিচয় পাওয়! যায়। ৰ 

এই গীতিকাগুলির ভাষা অমাজিত ও গ্রাম্য পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষা। কিন্ত ইহারই 
মধ্য দিয়। অপরিসীম ঝাব্যসৌন্দ্য শ্বর্ত হইয়াছে। এই ভাষার মধ্য দিয়া যেন 
আমর! রূপকথার জগতে উত্তীর্ণ হই। ইহীর মধ্যে ব্যবহৃত শব্ধ ও বাঁক্যাংশগুলি 
যেন রূপকথার মায়াঞডনজড়িত ১ অথচ সেগুলি যেমনই স্বাভাবিক, তেমনই 
প্রাণবস্ত। 

মোটের উপর, 'ময়মনমিংহগীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' বাংলা সাহিত্যের 
সম্পদ বলিয়া! গণ্য হইবার ধোগ্য। ইহাদের মধ্যে মান্থষের হদয়াহুভূতি, মানুষের 
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শৌনদ্য এবং প্রক্লাতিব সৌন্দর্য এই তিন উপাদানের সময়ে, এক সজীব 
ব্যগুনাময় ময় কবিতব ব্বর্গ ধচিত তইয়াছে। এই স্বর্গ ধাহাব! রচনা করিস ছিলে, 
তাহাবা যে পত্ডি, স্কিন মাগবিক করিগ্রোষ্টি লহেন, সু গীমাঞ্চলের 
অশিক্ষিত কবি-সম্প্রণয়--ইহা! ভাবিয়া আব! বিশ্মষ অন্পভর করি। 





ভার'তচজ্জ 

ভাঁবতচন্দ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেব অন্যভম (শষ্ট কবি । শুপু তাহাই নয়, জন- 
প্রিশতাঁব দিক দ্যা ভ্টাহীব সমকক্ষ কবি এপর্বস্ত বাংলাদে'ণ খুন কমই আবিভূতি 
হটযাছেন। ১৭১৯ শ্রী্ব মত সমযে_তিনি জন্মগ্রহণ কলেন। তীহাব আদি 
নিবাস ছিল বর্তমান হুগলী জ্লোব অন্তগত তববশুট পরগণাব পাঁওুষ্ণ বা পে 
গ্রামে । ভাবতচন্দ্র মুখুজ্জো-ব'শীষ ব্রাহ্ধণ। হাব ব'শ রাজবুংশ হইলে 
বর্ধানেব মহাঁবাজা কীন্চিচন্দ্র কবিব পিতা নবেন্দ্রনাবায়ণ রাঁষেব নিকট রা 
বাঁজ্য কাঁডিশ! লঞ্যাঁৰ ফলে ত'হাগণ্বে অন্স্থ খাবাপ হইয়া পডে। ভাবতচন্দ্রের 
প্রথম জীবন ছুঃখকই্রেই অতিনাঠি ত হয। ভাতা পত্বেও তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ 
করেন এবং বাক্বণ, অলংকাব, পুবাঁণ, অ'গম প্রস্ততি শাশ্বেব বিশাবদ হন। 
বাংল! ও সংস্কৃত ভিন্ন ঠিন্দী,উড়িযা ও-ফাসী, ভাষাতেও তিনি বুযুৎ্পত্তি অর্জন 
করেন। অল্প বয়ন হইতেই তিনি কবিত্বশক্তিবও পবিচধ দেশ । প্রথম যৌপনে 
তিনি ঘটশাচঞ্ে এক সন্ধযামীর দলের সঙ্গে মিশিয়' যান এবং নানা দেশে ভ্রমণ 
করেন। অবশেষে আম্মীৰ ও কুটু্রের শির্ধন্ধে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন কবেন 
এবং ফবাসভডাঙান € ন্দননগবেব ) ফবাসী সবকালেব (ওয়ান ইন্জনাবায়ণ 
চৌধুবীৰ মাবফতে ন?'য়্ব মহাঁবজা রুষ্চন্দ্রেব আশ্রযলাঁভ কবেন। কৃষ্ণচন্্র 
তাহাকে সভাকখিব পদ্দে নিয়োগ করেন, তিনি ভাবতদ্জ্রুকে “বায়গুণাকরঃ 
উপাধিতে ভূঘিত করেন এবং অনেক ভূদম্পত্তি দান করিয়া মুলাজৌভড 
গ্রামে স্থিত কবান। বাজা কৃষ্ণসন্ত্রেরই আদেশে ভাতচন্ত্র “অন্নদানঙ্গল' কাব্য 
বিচনা করেন। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভাবতচন্দ্রেব মৃত হয়। 

অন্পণমন্সপই ভাবনচন্দ্রে রচিত শ্রেষ্ঠ কাবা । ১৬৬৪ শকাবে (১০৪২-৪৩ খ্রীঃ) 
বাঁংলাব নবাব আলীবধ্ধা রাজা কৃষন্ভ্রুর কাছে বার লক্ষ টাকা নজরান। 
চান এবং কৃষ্ণচন্দ্র তাহ! নম! দিতে পারায় তাহাকে বন্দী করেন। কারাগারে 


88০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


দেবী অগ্পূর্ণ। তীহাকে হ্বপ্পে দেখ! দিয় বলেন যে তিনি যেন তাহার 
সভাকবি ভারতচন্ত্রকে তাহার মাহাত্মযবর্ণনমূলক কাব্য রচনা করিতে 
বলেন। মুক্ত হইয়া রাজা কৃষ্চন্ত্র ভারতচন্দ্রকে এ কাব্য রচনা করিতে 
বলেন এবং তদক্ছসারে ভারতচন্্র “অন্রদামঙ্গল” লেখেন; ১৬৭৪ শকাৰে 
€ ১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ) এই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। এই কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত; 
প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণচন্দ্রের বিপন্ুক্তি অবলম্বনে অক্পদার মাহাত্ম্য বর্ণনা, কাব্য রচনার 
উপলক্ষ বর্ণনা, শিবের উপাখ্যান বর্ণনা এবং কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুঘ ভবানন্দ 
মজুমদারের বাসভবনে অক্নদধার আগমনের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। ঘিতীয় 
খণ্ডে পাই কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যান্ুন্্র-উপাখ্যান। তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্ৰ 
মজুমদারের প্রশস্তি উপলক্ষে মাঁনসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করার 
কাহিনী বহিত হইয়াছে । প্রথম খণ্ডের বর্ণন! অত্যন্ত প্রাণ্ডল ও হাদয়গ্রাহী; 
এই খণ্ডে শিব, অন্নপূর্ণা, নারদ, মেনক] প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলিও মানবতাগুণে 
মগ্ডিত হইয়াছে ; মীনবচরিজ্রগুলির মধ্যে ঈশ্বরী পাটনী জীবন্ত ও উপভোগ্য। 
দ্বিতীয় খণ্ডে বিগ্তাহুন্দরের কাহিনী ভারতচন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে অন্গপম লাবণ্য 
লাভ করিয়া রূপায়িত হইয়াছে ; ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অশ্লীলতা-দোষ 
থাকিলেও ইহার বর্ণনাতকীর মনোহারিত্ব সকলকেই মুগ্ধ করে) ভারতচন্রের 
“বিদ্যানন্দরে* বিগতযৌবন। দূতী হীরা 'মালিনীর দুষ্ট চরিত্রটি যেরূপ জীবন্ত 
হইয়াছে; তাহার তুলনা বিরল। ভাঁরতচন্দ্রের “মানসিংহ* বাহৃত এঁতিহাসিক 
কাব্য হইলেও আদর্শ এরতিহাসিক কাব্যের লক্ষণ ইহাতে দেখা যায় না, কারণ 
ইহাঁতে বণিত কাহিনীটির মধ্যে তখ্যের সহিত কল্পনার নিধিচার সংমিশ্রণ 
হইয়াছে এবং ইতিহাসের পরিবেশ ইহার মধ্যে জীবস্ত হয় নাই ; তবে এই খণ্ডটি 
বেশ সরন ও সুখপাঠ্যঃ ইহাতে বণিত ঘেসেড়ানী, দাস্ছ, বান্ছ প্রভৃতি গৌশ- 
চরিত্রগুলি বেশ জীবস্ত হইয়াছে । ইহার মধ্যে যুদ্ধের যে বর্ণন! পাওয়া যায়, 
তাহ! খুবই উজ্দ্বল ও প্রাণবন্ত । “অন্নদামঙগলে'র ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল ও 
বৈধধ্ধ্যপূর্ণ । ভারতচন্তর প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসিক ছিলেন এবং শ্লেষ ও মক টিতে 
তাহার অসামান্য দক্ষত1! ছিল। তাহার এই বৈশিষ্্যগুলির পরিচয় “অরদামঙ্জলে' 
পূর্ণমাত্রায় বর্তমান । ছন্দের ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র এই কাব্যে অপরূপ মৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন ; বহু সংস্কৃত ছন্দকে তিনি এই কাব্যে বাংল! ভাষায় প্রথম প্রয়োগ 
করিয়াছেন । মোটের উপর, “অক্নদামঙ্গলে'র বহিরাঙ্গিকের লাবণ্য অতুলনীক়্। 
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অবন্ত ইহার মধ্যে গভীরতার খানিকটা অভাব লক্ষিত হয়। তবে ইহার মধ্যে 
যে গানগুলি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাধুর্য ও ভাবগভীরতার নিদর্শন পাই । 
'অন্ননামঙগল' তাহার অসামান্ত গুণগুলির জন্ঠ শতাধিক বর্ষ ধরিয়া বাংলার অগ্ততম 
জনপ্রিয় কাব্যের আঁসন অধিকার করিয়াছিল। “অন্নদামঞ্গল'এর মধ্যে কিয়ৎ- 
পরিমাণে আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাভাবনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। 

ভারতচন্দ্রের অন্যান্য রচনাগুলি আয়তনে ক্ষুত্র । তিনি ছুইটি “সত্যনারায়ণের 
পাঁচালী" রচনা করিয়াছিলেন; একটি ভ্রিপদী ছন্দে, অপরটি চৌপদী ছন্দে লেখা; 
দ্বিতীয়টি ১১৪৪ সনে ( ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ) রচিত হয়। তাহার আর একটি কাব্য 
“নসমণ্জরী', ইহা মৈথিল কবি ভান্দত্তের 'রসমঞ্জরী' নামক নায়ক-নায়িকার লক্ষণ” 
বর্ণনামূলক গ্রন্থের অনবাদ ; ইহ1 ১৭৪৯ শ্রীঃর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। তাহার 
“নাগাষ্টক"' কাব্যে আটটি সংস্কৃত ক্পোক ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ রহিয়াছে 3 দুই" 
একটি শ্লোক ঘ্যর্থমূলক ) এক অর্থে কালীয়নাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কালীয়- 
হদের জীবজস্তবা! কৃষ্ণের কাছে অভিযোগ জানাইতেছে, দ্বিতীয় অর্থে মূলাজোড় 
গ্রামের পাত্তনিদার রামদেব নাগের ( বর্ধমানরাঁজের কর্মচারী ) অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে অভিষোঁগ জানাইতেছেন ; এই কাব্যটি পড়িয়া! কৃষ্ণচন্দ্র 
বামদেব নাগের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছিলেন । এই বইগুলি ভিন্ন ভারতচন্্ 
সংস্কৃত ভাষায় একটি "গঙ্গাষ্টক' লিখিয়াছিলেন এবং হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত তিন 
ভাষা মিলাইয়! "চণ্ডী-নাটক' নামে একটি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ? 
ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতচন্দ্র নিতীত্ত লৌকিক বিষয়বন্ত 
লইয়া “বসস্তবর্ণ না”, “বর্ষাবর্ণশ' 'বাসনাবর্ণনা” “ধেড়ে ও ভেড়ে' প্রভৃতি কয়েকটি 
ছোট বাংলা কবিতা. রচনা করিয়াছিলেন 3. তাহার পূর্বে_এই জাতীয় কবিতা! 
এদেশে আর কেহ লেখেন নাই। 


রামপ্রসাদ ও তাহার অনুবর্তী কবিগোষ্ঠী 
রামপ্রমাদ সেন ভারতচন্দ্রের সমমাময়িক এবং তিনিও বাংলার শ্রেষ্ট ও জন- 
প্রিয় কবিদের অগ্যতম | রামগ্রসাদ ১৭২৭ প্রীঃর মত সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি জাতিতে বৈভ্য | তীহার পিতার নাম রামরাম সেন। বর্তমান ২৪ পরগণা 
জেলার অন্তর্গত হালিসহর-কুমারহট্ট গ্রাম রামপ্রমাদের নিবাস-ভূমি । অল্প বয়স 
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হইতেই রাধপ্রসাদ কবিতা! রচনায়, বিশেষত শ্যামাসলত রচমায় দক্ষতার পরিচয় 
দেন। তিনি প্রথম হইতেই তাহার ইষ্টরেখী কালীর ভক্ত সাধক, বিষয়কর্ধে ভীহাব 
তেমন মন ছিল না। তাহার রচিত গানগু্ল অল্প সময়েব মধ্যেই বাংলাদেশে 
জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং তাহার প্রতি রাজ! রুষ্ণচন্ত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্কিদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে। কুষ্ণচন্দ্র রামপ্রণাদকে ফিবিরঞ :* উপাধি ও অনেক 
ভূপম্পন্তি দান কবেন। তিনি রামপ্রপাদকে তঁহাব সভাববির পদেও নিয়োগ 
করিতে চাহেন ১ বিষয়াসক্তিহীন রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হম নাই। দীর্ঘকাল 
সাধনা ও কাঁব্যরচনার মধ্য নিয়া অতিবাহিত করিলাধ পুব রামপ্রলাদ ১৭৮১ 
শ্রী'র মত সময়ে পরলোকগমন কবেন। 
বামপ্রলাদের রচনাঁবলীর মধ্যে দেবীবিষ'ক গানগুলিই সর্ব।পেক্ষা শ্রে্। 
আধুনিক কালে এই গানগুপিকে প্শীক্ত পদাবপী” নাম দেওয়া হইয়ানে | দেবী- 
বিষয়ক গানগুলি পুুইভাঁগে বিভক্ত--0১) বাৎসল্যরসাত্মক* (২) ভক্তিরসাত্মক | 
বাৎসল্যরসাত্মক গানগুলিতে শক্কি দেবী হিমীলয় ও মেনকার কন্ত। হইয়া! দেখা 
দিয়াছেন এসং তাহার বাপালীলা, আগমনী ও বিজা! এই গানগুলির মধ্যে বণিত 
হইয়াছে । এই গানঞ্চলি অপূর্ব স্থবাশিধানে ভরপুব ৷ মেনকার মাতৃ হ“য়ের 
স্মেহ ও ব্যাকুলতা৷ গানগুলিতে “ষবপ মর্মম্পর্শিভাঁবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
তুলনা বিরল । আগমনী-গনে তিন চিনের জন্ত উমাব পিতৃগ্নহে আগমনে মেনকাৰ 
অপার আনন্দ বশিত হইয়াছে এবং বিজয়া-গানে তিন ধিনেব অনলানে উমার 
বিদায়ে মেনকাঁব বেদন। বণিত হইয়াছে । তখনকার দিনে বাঁডাপী পিতামাতার! 
নলবিবাহিতা বালিকা কণ্যাদ্র পিডগৃহে আগমন ও শ্বশুবালয়ে প্রত্যাবর্তনের 
সময়ে ঠিক এইরূপ আনন্দ ও বেদনা অনুভব কবিত। তাহারই প্রতিধ্বনি আগমনী 
ও বিজয়া গানগুলিব মধ্ধ্য শোঁনা যা । বাঁমপ্রনাদই এই অপূর্ব বাখসস্যরসাত্মক 
গানের আদি রচয়িতা এসং তিনিই ইহাদেৰ শ্রেষ্ঠ রচয়িতা । 
রামগ্রসাদেব ভক্তিবসাত্মুক দেখী বষঘক গানগুলিতে শক্তিদেবী কালীর রূপে 
দেখ দিয়াছেন । এই গানগুলিব মধ্য পিয়া ভক্ত কবি--সম্তান যেমন জননীকে 
ভালোবাস! জানায়, তেমনিভীবেই দেবীকে মাতৃৰপে কল্পনা করিয়া তাহার 
ভালোবাসা জানাইয়াছেন। এইবপ অনাবিল অকুত্ধিম ছানিনাতাঃ মধ্য দিয়া 
আরাধ্যের প্রতি ভক্তি-নিবেদন বাংলা দাহিত্যে অত্যন্ত ছুর্ঘভ। বৈষ্ণব পদাবলীর 
রাঁধার যধ্যেও অবশ্ত আমর! ভালোবাসার ভিতর দিয়! পুজারই নিদর্শন পহি, কিন্তু 
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সে প্রেম কাস্তাপ্রেম,-_ শুধু ডাহাই নয়, পরকীয়া প্রেম । এই কারণের জস্ত এবং সে 
প্রেম সামাজিক বিধিনিষেধের দ্বার1 বাঁরিত বলিয়া তাহার আবেদন ভতটা ব্যাপক 
নহে। কিন্ত রামপ্রণাদ্র গাঁনের মধ্যে যে ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে, ভাহা। যেমনই 
পবিত্র, তেমনই মপুব। তাহার আবেদন সর্বসাধারণের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত | 
কতকগুলি গানে রাঁমপ্রসাদ অবোধ শিশুব মত তীহার শ্যামমাতাঁর কাছে আব্দার 
করিয়াছেন, এমনকি কোন কোন গাঁনে ছিনি শ্যামা-যাতাঁকে ভঙ্গপনা ও গঞ্জনা 
পর্যন্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাহার অন্তরের সরলতা ও ভক্তির অকপটতার 
অত্যন্ত মধুব নিদর্শন পাই। বীঁমগ্রসাদ্র গাঁনগুলির মধ্যে অত্যন্ত গভীর ভাৰ 
একান্ত অবলীলাক্রমে বশিত হইয়াছে । এই গানগুলির ভাঁষা অত্যন্ত সরল ও 
প্রাপ্তন। ইহাদের মধ্যে রামপ্রলা আমাদের পরিচিত লৌকিক জীবন হইতে 
উপম। সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ছ্বারা ভ.ব পরিস্ফট করিয়াছেন, এমনকি শিতাস্ত 
জল দার্শনিক তত্বকে ৪ এই, মব উপমার মধ্য দিয়াই তিনি রূপায়িত করিয়ীছেন। 
ভক্তির প্রগাঢতা, ভাবের মাধূর্য ও অ৪পুটতা এবং প্রকাশভঙ্গীর সরলতার জন্ত 
রামপ্রসাদ্দের এই গানগুলি স্ব্জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং এই সমস্ত গুণের জন্থই 
এগুলি এখনও আমাদের মুগ্ধ করে। 

দেনীনিষয়ক গান ছাড়া রামপ্রমীণ কষেকখানি গ্রন্থ ৎ রচনা করিয়াছিলেন। 
উহার প্রথম গ্রন্থ সম্তণত “কালীকীতন? ; ইঠ। রাজকিশোর নামে একজন ধনী 
ব্যক্তির আজ্ঞায় রচিত হইয়াছিল ; বইটির মধ্যে অনেক মধুব পদ রহিয়াছে ; তবে 
ইহার একটি ক্রু এই থে, ইহাঁণ মধো কালীর লীলাকে কৃষ্ণলীলার ছাচে ঢালিয়া 
বর্ণন৷ করা হইয়াছে এবং রুস্র মত কাঁলীরও গোষ্টনীলা, বাসলীলা প্রভৃতি বণিত 
হইয়াছে ; বামপ্রপার্দের এই অভিনব প্রচ্চষ্টাকে ভাশার গানের প্যারডি-রচযিতা 
আভু গৌসাই ব্যঙ্গ করিয়া “ক'ঠালের আমলব* বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ কু" 
কীর্তন" নামেও একটি কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি কঞ্খশীলা বর্ণনা 
করিয়াছিলেন ; ইহার একটি মাত্র গীপাঁওয়! গিয়াছে । রাঁমপ্রনাণ শান্ত হইলেও 
বৈষ্খদের প্রতি যে তাহার কোন খিছেষ ছিল না, তাহাব প্রমাণ তাহার “কৃষ- 
কীর্তন? রচনা হইতে পাওয়া যার। রামপ্রসাদের অপর গ্রন্থ কালিকামঙ্গল? বা 
“বিষ্ভাহন্দর” বা 'কবিরঞ্জন'। কেহ কেহ মনে করেন ইহা ভাঁরতচন্দ্রের “বিচ্ঠান্ছদ্বর"- 
এর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গ প্রমাণ হইতে 
বলা ধায় ষে রামপ্রসাদের «বিষ্ঞান্ন্দর' ভারত্চন্দ্রের মৃত্যুরও পরে রচিত হইয়া 
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ছিল। কাব্য হিসাবে রামপ্রসাদের “বিষ্তাস্ন্দর ভারভচন্দ্রের “বিভ্ভানুমন্দর-এর 
তুলনায় নিকৃষ্ট; ইহার মধ্যে অশ্লীলতাও তারতচন্দ্রের 'বিগ্ভাছুন্দর'-এর তুলনায় 
বেশী; কিন্তু রামপ্রসাদের “বিগ্যাহ্ুন্দর-এর একটি গুণ এই ষে, ইহার প্রত্যেকটি 
চরিজ্জ জীবন্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি কৌতুকরসাত্মক বর্ণনায়ও 
রামপ্রযাদ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, যেমন ভণ্ড সন্ন্যামীদের বরন] | 

রামপ্রসাদের পরে আরও অনেক কবি তাহাকে অনুসরণ করির1 দেবীবিষয়ক 
গান রচনা করেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ধাহার নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি 
হইতেছেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের সভাকবি এবং 'নাধকরঞ্ন' নামক 
তান্ত্রিক "যাগ নিবন্ধের রচয়িতা কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য । ইহার রচিত শ্ঠামাসঙ্গীত- 
গুলির মধ্যে রামপ্রসাঁদের গানেরই মত ভক্তির প্রগাঁটতা, ভাবের গতীরতা ও 
প্রকাশতঙ্গীর মরলতার নিদর্শন মিলে। অগ্যান্ত শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতাদের মধে] 
যুগল ত্রাঙ্গাণ, রামানন্দ, ভৃগুরাম দাস, দ্বিজ নরচন্ত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 
রাঁমপ্রলাদ সেন ছাড়া রাঁমগ্রসাদ নামক অন্ত কোন কোন শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতাঁও 
আবিভূর্তত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে “দ্িজ রামগ্রসাদ' নামক একজন 
ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন বলিয়া! কেহ কেহ মনে করেন। আগমনী-বিজয়া গাঁন রচনায় 
বামপ্রসাদের পরে সর্বাপেক্ষা দক্ষত। দেখাইয়াছেন কবিওয়াল! রাম বস্থু। মোটের 
উপর, রামগ্রমান রচিত ভক্জিরসাত্মক ও বাৎসল্যরসাত্বক দেবীবিষয়ক গানগুলির 
অহৃদরণে বাংলায় একটি স্থবিশীল ও সমৃদ্ধ ্ীতি-সাহিত্য গড়িয়া উদঠিয়াছিল। 
এই সাহিত্যের ধার! সমগ্র 1 উনবিংশ শতাবী ধরিয়া অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত 
হইবার পরে বিংশ শতাববীতে উপনীত হইয়াও প্রাণবন্ত রহিয়াছে। 





চতুর্দশ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট 


প্রাচীন বাংল! গঞ্ 

মধ্যযুগে বাংলায় পদ্য সাহিত্যেব যথেষ্ট উন্নতি হইলেও গস্ত সাহিত্যের বিশেষ" 
কোন পবিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্ঠ নান। বৈষয়িক ব্যাপারে গন্চ লেখা 
প্রচলিত ছিল এবং লোকে চিবকাঁল গন্ভেই কথাবার্তা বলিত। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে সাহিত্যেব পর্ামে পড়ে মধ্যযুগের এমন কোন বাংল! গন্ভ রচনা 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই । গছ্যে লেখা যাহ! কিছু পাওয়। গিযাছে তাহ! নিম্ন 
পিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাঁগ কণা যাষ। 

১। সংস্কৃত স্ত্রেব ভ্যায় কতকগুলি ছোট ছ।ট বাক্য--অনেক গুলিই 
দুর্বোধ্য প্রহেলিকাব মত মনে হয | দৃষ্টাস্ত £ 

“পশ্চিম দুয়াবে কে পিত--,সতাই জে 

চাঁবিসত্ত্র গতি আনি লেখা 1” 
“,হ কালিনিজ্ল বাব ভাই বাঁব আদি। 

তে পাতি লহ মেবকব অর্থ পু্নপাণি। সেবক হব ক্কুখি আমনি ধীমাৎ 
কমি” । 

এ ছুইটি শূন্য পুবাঁণ হইতে উদ্ধত। কেহ কেহ বলেন এই গ্রন্থ জয়োদশ শতকে 
বচিত হইয়াছিল । কিন্ধ মনেকেব মতে ইহাঁব বচনা কাল অষ্টাদশ শতকের 
পূর্বে নহে। 

২। শ্রটৈতন্তদেবের প্রিয় ভক্ত কপ গোস্বামী বিবচিত কাঁবিক' বলিযা কথিত 
গ্রস্থ। রূপ গোস্বামী ষোড়শ শ্তীকীব লোক--কিপ্ত তিনিই ইহাব রচয়িতা 
কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ কবেন। ইহাঁব ভীষাব নমুনা £ "আগে তাবে 
সেবা। তার ইঙ্গিত তৎ্পব হইয়া কার্য কবিবে। আপনাকে সাধক অভিমান 
ত্যাগ করিবে” 


৩। সপ্তদশ শতাব্দীর বচন! 


“্তঞানাদি সাধনা” একখানি সহজিয়! সম্প্রধায়ের গ্রস্থ। ইহাতে জীবের জন্ম 
সম্বন্ধে বিস্বীত বিররণ আঁছে। ৬দীনেশ চন্দ্র সেন ৯৭৫০ গ্রীষ্টাবধে লিখিত ইহার 


৪৪৬ বাংল: দেশের ইতিহাস 


একখানি পুথি হইতে ষে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার ভাঁধার নমুনা £ 

“পরে সেই সাধু কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈহ্ন্য করিয়া! তাহার 
শরীবের মধ্যে জীবাম্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতন্য মন্ত 
কহিয়! পরে সেই চৈতন্থ মন্ত্রের অর্থ জানাইয়! পরে সেই জীদ দ্বারাএ দশ ইন্ডিয় 
আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়! পরে সাধক অভিমানে শ্রীকষ্ণাদির রূপ আরোপ 
চিন্তাতে দেখাইয়। পরে নিদ্ধি অভিমান শ্রীরুষ্ণাদির মুক্তি পৃথক দেখাইয়। প্রেম 
লক্ষণার সমাধি-ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন ।” ৬বীনেশচন্দ্রের মতে ইহা নম্তবত 
সপ্তদশ শতাবীর খেষভাগে রচিত ।১ 


৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর রচন। 

অষ্টাদশ শভাব্দীর মধ্যভাগে কৌচবিহারের রাজমুন্সী জয়নাথ “ঘাঁষের 
'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থের ভাষার নমুম' £ 

*্্রতীমহার|জ' ভূপ বাহাঁছুবের বাল্যকাল অতীত হইয়৷ কিশোরকাল হইবাই 
পাশী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ মাঁব খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা কবেন 
বরং পাঁশীতে এমত খোষনবিস লিখক সন্গিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় শোক 
সকলের এবং পণ্ড পক্ষী বৃক্ষ লত' পুষ্প ততস্বরূপ চিত্র করিতেন অশ্বারোহণে ও 
গজচালানে অদ্বিতীয় ।”২ 

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত “ভাঁষা-পরিচ্ছে্* নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ £ 
“গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাস করিলেন আঁমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে 
হয় তীহা কপ করিয়া! বলহ। তাহাতে "গাতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পার্থ 
নিলে মুক্তি হয়।” 

ইহার ভাঁষ! প্রাঞ্জল এবং ইহ! গগ্যরীতির স্থচনা বলিয়! গ্রহণ কর! যায়। 

প্রাঞ্ধ সমপাময়িক 'বৃন্দাবনলীলা” গ্রন্থে গদ্য ভাষা আরও একটু উৎকর্ষ লাভ 
করিয়াছে £ 

( কৃষ্ণচন্দ্র ) “যে দিবস 'ধন্গ লইয়া এই পর্বতে নিয়াছিলেন সে দিবন মুরলির 
গানে ধমুন। উজীন বহিয়াছিলেন এবং পাঁধাণ গলিয়াছিলেন”। 


৫। চিঠিপত্রের ভাষা 
ইহা! যৌড়শ শতাব্দীতেই অনেকটা উল্নত হইয়াছে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ ১৫৫৫ প্রীষ্ঠাকে 


টং 
১। বঙজগ-সাহিত্য পরিচয় ছিতীয় খণ্ড, ১৮৩০-৭৭ পৃঃ) ২ এ ১৬৭৮ পৃঃ। 


প্রাচীন বাংল। গদ্য ৪৪৭ 


অঙোম রাজ্যের রাজাকে নিখিত কোচবিহার মহাঁরাজার পত্র হইতে কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করিতেছি । 

গএখ1! আমার কুশল। তোমার কুশল শিবস্তবে বাঞ্ছ' করি। অখন তোমাৰ 
আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রীপত্রি গতায়'ত হইলে উত্যয়ান্থকৃূল গ্রীতির বীজ 
অস্কুরিত হইতে রহে।” 

১৬৮২ শ্রীষ্টাব্দে লিখিত আর একটি পত্র হইতে কিছু "অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, 
“কএক ধিবন ছইল তথাকাব মঙ্গল।দি পাই নাই । দঙ্গপাদি লিখিয়া আপ্যায়িত 
কবিবেন-"*মহাশিয় মামার বন্তা ঘ মি ছাওল আম|র 'পাধপলল 'মাঁপনকাঁর ম।প 
করিতে হয়।” 

অষ্টাদশ শতাব্দীর " যভাগে (১7৭১৪ ০৭৭২ ঘ্ৰাঃ) লিখিত মহাবাজ। 
নন্দকুমারের ছুইথানি হুদীর্ঘ পত্র পাওয়া গিষাছে। উহাতে কিছু ফারসী শব্ধ 
ব্যবহৃত হইয়াছে, কিস্ত মোটর উপব প্রারঞ্ল গন্য ভাঁধা। শ্রীমুক্ত পঞ্চানন ম গুল 
সম্পাণিত “চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র" নাধক শত্রপঙ্কলনে শষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক 
চিঠি আছে। এইগুলি হইতে (খা যায় যে তখন বাংলা গগ্ লিখিবার একটি 
বীতি ধীরে খীরে গড়িয়া উঠিতেছে। 


৬। ্রীঘ্তীয় মিশনারীর রচন! 

সাধারণ লোকেব ₹ধ্যে গ্রীষটধর্ম প্রচাবের জন) পতুগীজ ও অন্যান্ত ইউরোপীয় 
মিখনারীগণ যত্তপূর্বক বাংলা শিখিতেন ও খা*ঙাদ ছোট ছাট পুস্তিকা লিথিয়া 
্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার কবিতন। সপ্তরশ শতকে পতুগীজ মিশমারীরা বাংল! 
অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা ববিয়ীছিলেন। ষোড়শ শতকের ,শষভাগে বাংল! 
গন্তে দুইথানি পুস্তিক। লিখিত হইয়াছিল বলিয়! শোনা যায়। কিন্ধু এই সমুদয় 
পুস্তক এখন .আর পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর যে সকল গ্রস্থ পাওয়া 
গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ+। 
১৭৪৩ খ্রীষ্টান্ধে এই বইখানি রচিত হয়। ইহার রচয়িতা ভূষণাৰ ( পূর্ব 
পাঁকিস্তানে ) এক মন্ত্রাস্ত বংশে জাত গ্রীষ্টধর্মাস্তরিত বাঙালী হিন্দু। বাল্যকাঁলে 
(১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) আরাকাঁনের জলদন্থ্যর৷ তাঁহাকে অপহরণ করে। একজন 
পতু্গীঙ্গ মিশনারী তাহাকে অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়া গ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করেন। 
তখন তীহার নাঁম হয় দোঁম আন্তোনিও (0০002 /৯৭0০01০)। এই গ্রন্থে একজন 


৪৪৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানের মধ্যে কথাবার্তার, অবতারণ। করিয়। তিনি 
খ্ীটধর্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ইহার ভাষার একটু নমূন! দিতেছি । 

"রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্রো লব আর কুশ তাহান 
ভাই লকোন। রাজা! অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হুইম্াছিলেন, 
তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহীন নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে 
লঙ্কাত থাকযা আনিতে বিস্তর যুর্দো করিলেন” । 

আর একখানি মিশনারী গ্রন্থ “কপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ'। মনোএল-দাআঁস- 
হম্পর্সীম (90০61 108 45354090922) নামক এক পতৃগিজ পাত্রী ১৭৩৪ সালে 
ঢাঁকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে বসিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার ভাষার 
একটু নমুন। দিতেছি । 

প্লুপিয়া এত ছুঃখের মধ্যে একলা হইয়া! রোদন করিয়া ঠাকুরাণীর অনুগ্রহ 
চাহিল £ কহিল£ ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরসা তুমি কেবল $ মুনিস্তের 
অলক্ষ্য আছি আমি ; তথাঁচ আশা রাখি ষে তুমি আমারে উপায় দিবা। আমার 
কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার» এবং আমি তোমার ; আমি তোমার দাঁসী + তুমি 
আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরা । তোমার আশ্রয়ে বিস্তর পাপী অধমে, 
যেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধমেরে যর্দি উপায় দিলা) আমারে ও 
উপায় দিবা । ইহ! নিবেদন করিল” । 

এই ছুই গ্রন্থের ভাষার গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্বে স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে এগুলি বাংলা--কিন্ত রোমান হরফে লেখা । হ্ৃতরাৎ “লক্ষমণ-এর পরিবর্তে 
লকোন 'যুদ্ধ-র পরিবর্তে যুর্দো প্রভৃতি তুল নহে; মূলে হয়ত শ্ুদ্বই ছিল। 

মোটের উপর এই ছুই গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হয় যে সপ্তদশ শতকের শেষ ও 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমে এবং সম্ভবত ইহার পুবেই বাংল? গগ্যভাষার যে একটি 
সরল প্রীঞ্ঘল রূপ ছিল তাঁত সবাংশে সাহিত্যের উপযোগী । দেশীয় প্রবীণ 
সাহিত্যিকের! ইচ্ছা করিলে গন্ধে উতকৃষ্ট রচনা করিতে পাঁরিতেন। কিন্ত যে কোন 
কারণেই হউক তাহারা কবিতাঁয় লেখা পছন্দ কগিতেন। সম্ভবত পাঁচালী প্রতৃতি 
গানের মধ্য দিয়! কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল--সহজ কথাবার্তার ভাষায় সাহিত্য 
রচনার সে যুগে আদর হয় নাই। যাহাই হউক, উল্লিখিত দুইখানি মিশনারী 
গ্রন্থের জন্য বাংল! সাহিত্য পতুণগীজদের নিকট খণী। পাদরী মনোএলের আরও 
একখানি গ্রন্থ পাওয়।"গিয়াছে। ইহার প্রথমভাগে বাংল! ব্যাকরণের মূল সুত্র 


প্রাচীন বাংলা গগ্ধ ৪৪৯ 


ব্যাখ্যা কা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ভাগে বাংলা-পতৃগিজ ও পতৃীঞ্জ-বাংল! শব্দকোষ 
প্রদত্ত হইয়াছে । এই তিনখানি গ্রন্থই বাংলাভাষার সর্বপ্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থেব সম্মান 
দাবী করিতে পাবে। পর্তুগগীজদেব নিকট আমাদেব খণ আরও আছে । ভারতে 
তাহারাই প্রথমে মুদ্রণ-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা কবে--.গাথা শহরে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাবে। 
পতুীজেবা যে এদেশে নৃতন. নৃতন ফল ফুল আমদানি করিয়াছিল তাহ দ্বাদশ 
পরিচ্ছেদে বলা হইযাছে।১ সাঁধাবণ ব্যবহাবেব অনেক দ্রব্যও বাংলাভা বাক্স 
পতৃগীজ নামে পবিচিত--যেমন ছবি, কিতা, আলমাবি, চাবি, বোতাম, বোতল, 
পিস্তল, বধাম, বয়া, মীস্তল, বালতী, (পবেক, সাবান, তোয়ালে, আলপিন 
ইত)|দি। ইস্ত্রি, আয়া, মিষ্তী, নিলাম, দবজা, জানাল।, গবাদে, কামবা, কেদারা, 
মেজ প্রভৃতি শবও পর্তুগিজ । 

আঁববী ও ফাঁলীভাষাব বহু শব যে বাংপ1তাযাষ গৃহীত হইযাছে তাহা 
আশ্চর্য বোধ কবিবাব কিছু নাই, কাঁবণ ফাঁপী ছিল মধাযুগে দববাবেব ভাষা 
ও সন্ত্রস্ত মুপলমানগণেব কথ্য ভাষা । স্রবা" বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্ুভাবায়ও 
তাহাঁব বনু শব্ধ স্থাধী আসন লাশ কবিশাছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তাহাব পবে অনেক ইংবেজী শন্ষও বাংলাভাষাব 
অস্তভূ্তি হইযাছে। এইভাবে মধাধুগে বাংলাভাষা! বিদ্শীভাষাঁব সাহাঁষে] 


সমৃদ্ধিলাভ কবিয়াছে । 
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পঞ্চদশ পারিচ্ছেদ 
শিল্প 
১। স্ুলতানী যুগ 

মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পেব উত্কৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মুললমাঁন 
ন্ললঙানদেব নিমিত মসজিদ ও সমাধি-ভবনে। এই শিল্পেব কয়েকটি বিশেষত 
আছে। 

প্রথমত, এগুলি প্রধানত ইষ্টকনিিত। স্তম্ভ ও কোন কোন স্থলে 
প্রাচিরেব বহিবাববণেব জন্ত পাথব প্যবহাব কবা হইযাছে। কখন কখনও 
'র্দতা হইতে বক্ষা কবিবাঁব জন্য সর্বনিয়ে একমাবি পাথব বদাঁন হইয়াছে । 
ইহাঁব কাঁবণ বাংলাদেশের পশ্চিমগ্রান্তে বাজমহলেব নিকটবতী অঞ্চল ছাড়া 
আর কোথাও পাহাড নাই। স্ুতবাং প্রস্তব খুবই ছূর্নভ ছিল। হটেব 
গাথনি অজবুত কবাব জন্য চুণ ব্যবহাব কবা হইত । তাহা ছাড়া মুঘল যুগ 
পলস্তারাঁব জম্তও চণ ব্যবহাব করা হইত। 

দ্বিতীগত, বাংলাদেশে বেশীবভাঁগ বাশেব খুটি ও এডেব চাল দিয়া ঘব 
তৈয়াবী হইত। (দোচালা ও চাবচাল| সাধাবণত ঘবেখ এই দু অেশী। দখা 
যাঁষ, কাঠেব ও ইটের বাড়ীর ছাদ উহাব অন্ুক্বণেই মিমিত হইত । অর্থাৎ 
সবলবেখাব পবিবতে খডেব চালের ন্যায় কতবকট] বাকনেো হইত । ঘবগুলিতে 
যেমন চাঁবিকোঁণে বাঁশেব খুঁটি আডা-আভিত্াবে গাশ লাগাষ্যা মজবুত কৰা 
হইত, ইটের বাঁডীতেও তেমমি চাবিকোঁণে চাবিটি ইঞ্টক স্তস্ত অট্রালকেব 
(7.৪) আকাবে নিমিত হইত। দুইটি বাশ অল্লদ্ুবে প্রঁতিয়া তাহাব 


পাপী 


(১) এহ পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত পরিজ্ঞাবা বাবহাঠ হইয়াছে, জট্রাপক (10760 , জষ্ষান 
(383610010) » অর্ধচিত্র (995-16161 ,) অন্ন (0070005) , কক্ষ! (95) , কুডান্তত্ত 
€(5.195261) 7 কুলুলি (বৈ 5056) ১ কেন্দ্রশাল। ও পার্থশাল। (৯৪৮০ ৪20 41316) 7 তয়জিত 
পলকাঁট। (0832) ; পর (83906) ; পলকাটা (৮1350) বলভি (সর250। 

এই অধায প্রধানত আহম্মদ হাসান দানি প্রণীত '১1551100830001660006 2 36788)", 
আনোমোহন চরুবগ্া লি।'্তি +361369]7 [82001659800 00610 ০0081200651580105” (6, 2. 
8. 1909. ৮. 142) ন মক গ্রংদ্ধ এবং শ্রীজমিয়কুমার বন্দে]াপাধ্যায় প্রণীত বাকুড়ার মন্দির 
অশলন্বনে রচিত হইহাছে। 


শিল্প ৪৫১ 


যাঁথা নোয়াঈয়! বাধিয়া দিলে ধে আকৃতি ধারণ কবে, ইটের ও পাথরের 
স্তস্তেব উপর গঠিত খিলানগুলিও তাহার অনুকবণ করিত। 

তৃতীয়ত, দেয়ালেব গঠনে অংশ বিশেষ সম্মুখে বাডাইয়। এবং পশ্চাতে 
হঠাইযা 6বচিত্র্য স্থ্ট, ইহাব গাষে নানারকমেব নক্সা, ও এক খঞ্ড প্রস্তরে 
গঠিত স্তম্ভ প্রভৃতি প্রথম প্রথম হিন্দুধুগেব অঙ্ুকবণে করা হইত। ক্রমে ক্রমে 
ইহার পবিবর্তন হয। হিন্দুমন্দিরেব গায়ে চতুষ্কোণ প্রস্তবেব ফলকের উপর 
মানুষের মৃত্তি খোরদিত হইত। কিন্ত ইসলাম ধর্মে মনুষ্যমৃত্তি গঠন নিষিদ্ধ 
হওযায তাহার নধলে শাশাবপ লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্সা! খোদাই কব! 
হইত। 

চনুর্থত, নতন এক প্রণ্ণালীতে খিলান নিথ্নিত হইত। হিন্দুষুগে সাধাবণত 
একথা! ইউ (বা পাথবেব) উপবে ঠিক সমাম্তবালভাবে আব একখান! 
ইট (বা পাখব )বদান হইত, কেবল তাহাব সামান্ত একটু অংশ নীচের ইটের 
( বা পাথবেব ) চেণ্য একটু বাডনে থাকিত। এইভাবে ছুইটি স্তন্তেব উপব 
দুই দিক হইতে ইটেব (বা পাথবেব) অংশ বাড়িতে বাড়িতে যখন ছুইখানি 
ই্টব ( বা পাথবেব ) মধ্যে ব্যবধান খুব সঙ্ধীর্ণ হইত তখন এক খণ্ড বড ইট 
পা পাথব এই ব্যবধ[নেব উপব বসাইয|! খিলাঁন তৈকী হই-ত। মধাযুগে ইট 
বা পাঁথবখলি সমাস্তবাঁণপভাঁবে একটিব উপব একটি না বসাইঘ! কোনাফুনি- 
ভাঁবে পাশাপাশি সাজাইযা খিল[ন তৈবী হইত। উহার নাম প্রকৃত খিলান 
(255 2:০৮)। ঠিক এই প্রণাঁলীতেই বড বড গণ (3০086) নিগিত ঠইত। 
এই প্রকাব খিলান ও গন্বজ মুলমান শিল্পেব প্রধান বিশেষত্ব । হিশ্দুধুগে 
ইহ "জ্ঞাত ছিল না, কিন্ত ইহাঁব বানহাঁব ছিল খবষ্ট কম। 

পঞ্চমত, নানা বংদুধব ও নান। মাকুতিব মিনা কগা কাচেব ন্যাষঘ মস্যণ 
টাইল ও ইটের ব্যবহাৰ । ভিতরেব ও বাহিরের “দওযাঁলে এইগুলিব ক্যনহাবের 
বাবা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাই ছিল সাঁধাবণ বিধি। 

ষষ্ঠত, ছাদের উপর গম্থজেব পাশে বাংলাঁদেশেব খডের চালে ঘবেব ন্যায় 
ই্কনিমিত ক্ষুদ্র কক্ষে সমাবেশ । ইহাব দৃষ্টান্ত খুব বেশী ণহে। 

মুপলমান আমলেব যে সকল ইমীরৎ এখন পর্যন্ত মোটামুটি হুবক্ষিত 
অবস্থান আছে তাহার কোনটিই চতুর্দশ শতকেব পূর্বে নিমিত নহে। সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন হর্য্যেব ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় হুগলী জিলাব অন্তঃপাতী ব্রিবেণী ও 


৪৫২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ছোট পাওুয়! গ্রামে। ভ্রিবেণীতে জাফরখান গাজিব সমাধি-ভবন গয়োদশ 
শতকের শেষভাগে প্রাচীন হিন্দুমন্দিব ভার্গিয়া তাহীবই বিভিন্ন অংশ ও খোদিত 
কারুকাধ জোভাতাড! দিয়া নিমিত হইয়াছিল। জরিত্বেলীতে একটি বিশাল 
মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে । ইহাঁও জাফরথানেব নিমিত € ১২৯৮ গ্রীঃ)। 
ইহা তর্ধ্যে প্রায় ৭৭ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ ফুট ইহাতে খিলানফুক্ত 
পাঁচটি দরজা! ও ছাদে পীচটি গম্বুজ ছিল। এগুলিব ধ্বংসাবশেষ হইতে হিন্দু 
মন্দিরের কারুকার্খোদিত ও মৃত্তিযুক্ত বহুদংখ্যক ফলক পাওয়া গিয়াছে । 
ছোট পাওুয়াতে একটি মসজিদ ও একটি মিনাৰ আছে। 

স্বাধীন বাংলার মুসলম।ন স্থলতাঁনদেব বাজধানী ছিল প্রথমে গৌড, পৰে 
ইছাব ১৭ মাঁইল উত্তবে অবস্থিত পাতুয়া এবং তাহাঁব পবে আবার গৌড। 
শৃতরাং মধ্যযুগের বাংলার স্থাপতোর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই ছুই শহুরেই আছে। 
এই ছুই শহুরে যে সকল মসজিদ ও সমীধি-ভবন 'আঁছে তাহা মোটামুটি নিষ্ন- 
লিখিত চারি শ্রেণীতে ভাগ কব] যায। 

প্রথম £$ সমচতুক্ষোণ একটি গম্বুজ ওয়াল] কক্ষ-ভিতবে কান ক্ন্তেব বাবহাব 
নাই, কাঁিসের উপব চাঁরিকোণে চাঁবিটি অষ্ট-কাণ বলতি এবং সম্মুখে অলিন্দ। 

দ্বিতীয় £ প্রথমেব অন্বপ, তবে ইহাব তিনধিকে তিনটি অলিন্দ। 

তৃতীয় ₹ বেশি লম্বা, কম চওড়া একটি বুহৎ ও উচ্চ কেন্দ্রশাঁল।--ইহার উপবে 
থিলানের ছাদ ও দুই পাশে ছুইটি কম উঁচু পার্খশীল। পার্শশালাব উপবে 
একাধিক গণ্থজ এবং অত্যন্তরভাগ সতন্তশ্রেণী দ্বাৰা! লম্বালপ্ি ও পাশাপাশি অনেব- 
গুলি কক্ষায় বিভক্ত । 

চতুর্থ £ বেশি লম্বা, কম চওড1 একটি বৃহৎ কক্ষ--ইহার ছাদে বহুসংখ্যক গন্জ 
এবং ভিতর স্তস্তশ্রেণী ঘারা অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত । প্রত্যেকটি লম্বালগ্থি 
কক্ষার পশ্চিমপ্রান্তে একটি মিহ,বাঁব এবং পূর্বপ্রাস্তে অর্থাৎ সন্মুখদিকে ঠিক সেই 
বরাবর একটি খিলান। ছাদের বহুদংখ্যক গম্থজের খিলানগুলি স্তত্তশ্রেণীব 
লীর্ঘদেশে প্রতিষ্ঠিত। 

পাঁতুয়ার আর্দিনা মদজিদ (চিত্র ১-৫) উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত 
এবং সুরক্ষিত মসজিদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন । 

১৩৬৪ ্রীষ্টাবে স্থলতান সেকন্দর শাহু ইহার নির্মাণ আরম্ত করিয়াছিলেন । 
তারতবর্ষে এত বড় মনজিদ আর কখনও নিগ্রিত হয় নাই। ৩১৭ ফুট দীর্ঘ এবং 


শিল্প ৪৫৩ 


১৫৯ ফুট প্রস্থ একটি মুক্ত অঙ্গনের চারি পাশে চারি মারি কক্ষ। পশ্চিমের সারি 
আবার স্তস্তশ্রেণী দ্বারা পাচ ভাগে বিভক্ত এবং ইহার মধ্যেই উপাপনা কক্ষ। 
অপর তিন দিকের সারিগুপি তিন তিন ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম সারিতে মধ্যস্থলে 
একটি বিশাল উচ্চ কক্ষ (৬৪ ফুট *৩৪ ফুট) এবং ছুই পাশে নীচু আর দুইটি কক্ষ। 
ইহার প্রত্যেকটি পাঁচ সারি স্তস্ত দিয় পাচটি কক্ষায় বিভক্ত এবং পাঁচটি খিলানের 
মধ্য দিয়। মধ্যের কক্ষ হইতে এ পাঁচটি কক্ষার্ন যাওয়ার পথ। মধ্যের বিশাল 
কক্ষটির উপরে একটি প্রকাণ্ড খিলান আরুতি ছাদ ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 
মধ্য কক্ষের পশ্চাতের দেয়ালে প্রকাগড মিহ বাব, ইহাব দক্ষিণে অনুরূপ আর একটি 
ছোট মিহ.রাব এবং উত্তরে বিশাল তোরণের মিম্লে অপরূপ কারুকার্য শোভিত কষ্টি- 
পাথর নিমিত উপাননার বেদী। ছুই পার্খবকক্ষের প্রত্যেকটিতে পশ্চাদভাগের 
প্রাচীরগাত্রে আঠারোটি কুলুর্গি এবং ইহাদের বরানর অপর প্রাস্তে সম্মুখের দিকে 
আঠারোটি উন্মুক খিলান আছে। উত্তরের দিকের পার্খবকক্ষের থানিকট। অংশ 
জুড়িয়া৮ ফুট উচু মোটা খাটো ২১টি কাক্ষকার্যধচিত স্তস্তের উপর বাদশাহ কা তখ্ত 
অর্থাৎ রাঁজপরিবারেব বসিবাঁর জন্ত মঞ্চ তৈরী হইয়াছে । মোট স্তস্ত সংখ্যা ২৬০। 

চারি দিকে চারি সারি কক্ষের উপরের ছাদ মোটামুটি ৩৭৬টি ছোট ছোট 
বরগক্ষেত্রে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির উপর একটি করিয়া ছোট গণুজ্জ নিম্নিত 
হইয়।ছে। পশ্চিম দিকের কক্ষের সারির ঠিক মাঝখানে যে বৃহদাকাঁর খিলান 
আছে তাহা ৩৩ ফুট চওডা এবং ৬* ফুটের বেশী উঁচু। ইহার ছুই পাশেষে 
খিলানগুলি আছে তাহাঁও*৮ ফুট চওড়া । হিন্দু মন্দির হইতে উৎকৃষ্ট কাকুকার্য- 
শোভিত স্তস্ত খুলিয়৷ নিয়! মিহ.রাবটি তৈস়ারী হইয়াছে । 

আদিনা মন্দিরের ধ্বংসের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনেক পাথরের মৃতি পাওয়া 
গিয়াছে । মিহ.রাব দুইটি উৎকৃষ্ট হিন্দু শিল্পের উপকরণ দিয়! নিমিত। 

গৌড় নগরীর গুণমন্ত এবং দরসবারি মসজিদ আদিনা মসজিদের সায় পূর্বোক্ত 
তৃতীয় শ্রেণীর মসঞ্জিদ। এই দুই মসজিদের নিকটে যে দুইটি লেখ পাওয়া গিয়াছে 
তাহাদের তারিখ ১৪৮৪ এবং ১৪৭৯ গ্রীঃ এবং অনেকেই মনে করেন ষে উক্ত 
মসজিদ দুইটিরও এঁ.তারিখ। কিন্তু আদিনা মদজিদের সহিত সাদৃশ্য বিবেচনা 
করিলে মনে হয় মসজিদ দুইটি আরও পূর্বেই নিমিত হুইয়াছিল। লেখ ছুইটি 
যে এ দুইটি মসজিদেই উতৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গুণমন্ত 
মসজিদের মধ্যবর্তী বহৎ কক্ষের খিলান আকারের ছাদটি এখনও আছে। আদিনা ও 
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দূরসবাঁরির ছাঁদ ধ্বংল হইয়াছে । সথতরাং গুণমস্ত মসজিদের ছাদের, বিশেষত ইহার 
নিঙ্গ অংশের বরগ! ও খিলান-যুক্ত কুলুঙ্গিগুলি সম্ভবত অন্য দুইটি মসজিদেও ছিল। 

পাত্য়াব একলাখী (চিত্র নং ৬) পূবাক্ত প্রথম [শ্রণীর একটি উৎকৃষ্ট নিদশনি। 
অনেকেই অনুমান করেন যে ইহা জলালউদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমাধি। বাহিরের 
দিকে ইহা দৈর্ঘ্যে ৭৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৪ ফুট, স্থতরাং প্রায় সমচতুক্ষোণ। কিন্ত 
ভিতবে ইহ] অষ্ট কোণ, এবং ইহার উপর অর্ধ-বৃত্তাকার গম্জ। ইহার প্রতি 
দিকে একটি করিয়া খিলানযুক্ত তোঁরণ। কোনও প্রাচীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস 
করিয়া তাহার উপকবণ দিয়! এই সমাঁধি-ভবন নিমিত হইয়াছিল । কাঁবণ, ইহাতে 
হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শনযুক্ক বহু প্রস্তবখণ্ড দেখিতে পাওয়া! যায় এবং ইচ্ছার কষ্টি 
পাথরে নিমিত তোঁরণের তলদেশে হিন্দু দেবতার মুতি খোদ্তি,আঁছে । ইহার 
কাঁনিসটি খড়েব চালের মত ঈষৎ বাঁকানো এবং দেয়াল হইতে অনেকটা বাঁডানে।। 

গৌড়ের শন্তন বা লত্রন মসজি« (চিত্র নং ৭-৯) প্রথম শ্রেণীর মসজিদের আব 
একটি উতরষ্ট ন্দর্শন। কানিংহামেব মতে ইভা ১৪৭? খ্রীষ্টাবে, কিন্ধ কাঁভাব 
কাহাবও মতে ইহা হোসেন শাহের আমলে অর্থাৎ আবও ৩০19৭ বৎ্দব পবে 
নিগিত হইয়াছিল | প্রনাঁদ এই যে বাজাব কন প্রিয় নর্তকী ইহ! নির্মাণ কবে 
বলিয়াই মশজিদ্ের নাম নত্তন। মসজিদেব অভ্যন্থর ৩৪ ফট বর্গ-ক্ষত্র এক" 
বহির্দেশ ৭২ ফুট দীর্ঘ এবং ৫১ ফুট প্রস্থ। পূর্বধিকে ১১ ফুট চ্ডা অলিন্দ এব' 
প্রতি কোঁণে অষ্টকোঁণি অট্রালক। পুবদিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ । 
মধ্যৰ্তী প্যানেলগুলিতে বিচিত্র কারুকার্ধথচিত কুলুঙ্গি। বাশিসগুলি ঈবং 
বাকানো। বারান্দা উপরে তিনটি গম্বুজ, মধ্ধযবর্তাটি চৌচালা ঘরেব আরুতি 
অস্তরন্মের উপর বুহৎ গণ্দুজ, কিন্তু ইহার ভিন্তিবেণী অতিশয় শীচু। এককালে 
সমগ্র মসঞ্িটির ভিতর ও বাতির নান! রঙব মগ্চণ টালির বিচিত্র জাণমছি ক 
নকসায় সজ্জিত ছিল। এখন ইহাঁব বাহিবের অংশের সীঁজসজ্জা নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । কানিংহা'ম, ফ্রাঙ্গলিন প্রভৃতি এই মপজিদ্ের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । 

গীডের চিক? মসজিদ একলাখীব মত কিন্তু আয়ত্রনে ছোটি। ইহার মধ্যে 
মিহ.বান বাঁ বেদী নাই । কেহ (কহ বলেন, ইহ? স্থলতান মামুদের (১৪৩৭-৫৯ খ্রীঃ) 
পমাঁধি-ভবন, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কবর মাই । কাহারও কাহাঁবও মতে ইহা 
স্থলতান হোসেন শাহের নিমিত একটি তোঁধণ (১৫০৪ শ্রীঃ)--কিস্ত ইহার গঠন 
প্রণালী অনেক প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। 


শিল্প 8৫৫ 


গোঁড়ে এবং বাংলাদেশে নানা স্থানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক 
মসজিদ আড়ে। “কাঁন কোনটি.ত মসজিদেব সামনে একটি দরদালান আছে এবং 
ইহাব ছাঁদে তিনটি গম্জ--মসজিদে যাইবাব তিনটি দবজাব ঠিক উপবিভাগে। 
কোন কোনটিতে, চাঁব কোণে চাঁবিটি মিনাবেব জাঁধগাষ ছযটি মিনাব আছে-- 
অতিরিক্ত দুইটি দবধালা'নেব তুই প্রান্তে । (কান কোনটি.ত ছাঁদেব উপব বিশাল 
গম্থজ একটি বৃন্তাকাব স্বত্তস্থ অবিষ্টানেব উপব থাঁকাঘ সমস্ত হর্ম্যটি অনেকট। 
উচ্চ বপিয়া মনে হয এন* ইচ্াব লৌন্দর্য বৃদ্ধি কবে। এইকপ অধিষ্টানেব 
অভাবে অধিকাংশ গন্ৃজ খর্বধ্ৃতি হওষা সমস্ত স্পীবটিৰ সীন্দধ ও মহিমা 
মা” হয। 

গৌডেব তাতিপড' তচন্ত্র ন” ১০) এব" ছ19 নানা মমজিণ ভ্রিবিণীতে জীফব 
খবৰ মলজিব এব" বাত্লাদে এর নান? স্থানে বলংখাক মসজিণ পৃণ্বাক্ত ১তুর্থ শ্রণীব 
অন্তরুক্ত। কেহ কহ ভীতিপাঁডা মসজিদকে (মাঃ ১৭৮০্বী') গী ৭ সর্নোংকষ্ 
হ্ম্য বলিযা বর্ণন1 কবিষা”্ন। ইহাব ছা ভাঙ্গিবা শিয়া । কিন্তু দেখালে 
উপর পোঁডা মান্টব পক এনং অন্ঠান্ খাঁপিত াভশিগুলিব যে বিচিত্র সৌন্দর্য 
এখনও বর্তমান তাহা উক্ত তেব মমর্থন কবে । 

ছোঁঃ সোনা মণজিবটিও ঈত্ক্ শিল্পেব নিপ্শন | ইঠাৰ হুক লিশিত 
বাহিবেৰ দেযাঁল পুবাপুখি এবং তিতবেব দেখাল আংশিব ভা.ব প্রন্তবন্নপ্তিত। 
এই পাথবেব উপব অনেক বকমেব চিত্র ও নকম।“খাদিত আছ। কিন্ত এগুলি 
অর্থচিত্র অপেক্গী আবও কণ উচ্চ হওশাবৰ তীতিপাডান মসঙজ্িতব ভাকস্ষের 
অপেক্ষা! নিকৃষ্ট । “ছা সোনা মসজিণ্ব কোন কোন শন্বজব ভিতবেব 
দিকে সোন।ব গিট কধাব চি আছে । সম্ভবত ইহ তইতেই «সোনা 
মপজিৰ” নামের উৎপত্তি । ছোট সোনা মমজিতদ গন্বসগুনিব মধ্য একখানি 
চৌচাঁল। খডেব ঘবেব আকৃতি ছাট কুটিব আছে । 

গৌডেব বড লোনা মপজি এবং বাগেবহাটেব সাত গন্দুজ মসজিদ এই 
শ্রেণীব অন্তর্গত। ইহাদ্দেব অভ্যন্তব ভাগ স্তন্তের সাবি দিমা এগারটি পাঁশাপাশি 
তাঁগ কব হইযাঁছে। সাঁধাবণত তিনটি বা পাঁচট ভাগ থাক। কেবলমাত্র 
ছোট পাও্যাৰ (হুগলী জিল1) বাবনোয়ারি মপজিদে একুশটি ভাগ আছে। 

বড় সোন! মসজিদ (চিত্র নং ১১) স্থলতান নসবৎ শাহ ১৫২৬ খ্রীষ্টান্ধে নির্মীণ 
কবেন। ইহা? দৈর্ধ্যে ১৬৮ ফুট ও প্রস্থে ৭৬ ফুট । ইহাতে ছঘটি মিনাব আছে 


৪০৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


চাঁরি কোণে চারিটি এখং সন্মুখের দরদালানের দুই প্রান্তে দুইটি । দরদাঁলান -ও 
প্রধান কক্ষের মধ্যে দশটি বৃহতস্তস্ত আছে। এই কক্ষের অভ্যন্তরে দশ দশ 
ঘ্তস্ভের দুইটি সারি লহ্বালঘ্বিতাবে তিনটি ভাগে ইহাকে বিভক্ত করিয়াছে । 
দরদালান ও কক্ষে এগারটি খিলানঘুক্ত প্রবেশদ্বার আছে ও সেই বরাবর 
পশ্চাৎ ভাগের প্রাচীরে এগারটি মিহরাব আছে! কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে 
তিনটি পাশাপাশি ভাগ ভুড়িয়া একটি উচ্চ মঞ্চ আছে অনেকটা আদিন। 
মসজিদের বাদশাহকা তখ তের ন্যান্ন। অন্য দুএকটি মসজিদেও এপ ব্যবস্থা! 
আছে। কক্ষের লগ্থালশ্ি দ্বিন ভাগের উপব তিন সারি, দরদালানের উপর 
এক সাবি এবং এই প্রতি পাবিতে এগাবটি করিয়া মোট ৪৪টি গম্ুজ দিয়া 
ছাদ করা হইয়াছিল কিন্তু কক্ষেব গম্জগুলি সবই ধ্বংস হইয়াছে । মসজিদটি 
ইটের তৈরী কিন্তু বাহিরে পুবাপুবি এবং ভিতবে খিলানের আরম্ভ পথস্ত 
দেয়ালের অংশ প্রস্তরমণ্ডিত। (ছাট সোনা মসজিদের ন্যায় বড় মোন! 
মনজিদেও সোনার গি্টি কবা ছিল। ইহাতে খোদাই করা আভরণের আধিক] 
নাই, কিন্তু ইহার খিলানযুক্ত দরদালান, আয়তনের বিশালতা এবং পাথরের 
মজবুত গঠন ইহাকে একটি অনির্বচনীয় গাম্ভীর্ঘ ও সৌন্দর্য প্রদান করিয়াছে । 
ফাগুন ইহাকে গৌড়ের সবোতকুষ্ট সৌধ বলিয়। মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই মসজিদের সম্মুখে একটি মুক্ত সমচতুক্ষোণ অঙ্গন আছে, ইহার প্রতি দিক 
২০০ ফুট এবং ইহার উত্তব, দক্ষিণ ও পূর্বে তিনটি খিলানযুক্ত তোরণ আছে। 

বাগেরহাটের সাঁতগম্বজ মনজিদ দৈর্ধেয ১৬০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট । ইহার 
বৈশিষ্টা--অভ্যন্তর ভাগে ছয় সারি সরু স্তস্ত দিয়া ল্বালছি সাতটি ভাগ, 
এগাঁরটি মিহবাব ও এগাংটি খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার (ঠিক মাঝেরটি অস্ত দশটির 
চেয়ে ঝড় ) এবং ছাদে সাঁ সারিতে ৭৭টি গথুজ--কতকগুলি গণ্ুজ বাংল! দেশের 
চৌচাঁলা ঘরের মত। ঠিক মধ্যখানে দরজার উপর দৌচাল। ঘরের চালের 
প্রান্তের মত একটি ব্রিভূজাকতি গঠন- ইহ! হইতে ছুইধারে কানিস নামিয়া কোণের 
মিনারের দিকে গিয়াছে । কোণের মিনারগুলি গোল, সাধারণ মিনারের মত 
বহুকোণযুক্ত নহে, এবং ছুই তলায় বিভক্ত । 

ছোট পাওুয়ার বারদোয়ারি মসজিদ দৈর্ঘ্যে ২৩১ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট। 
বিভিন্ন নকসার ছুই মারি স্তম্ত (মোট কুড়িটি) দিয়া লম্বালখি তিন ভাগে 
বিভক্ত। পশ্চাতে একুশটি মিহ.বাব, সম্মুখে একুশটি খিলানযুক্ত প্রবেশছার 


শিল্প ৪৫৭ 


এবং প্রতিপাশে আবও তিনটি । মিহু-্রাবগুলি এবং বেদির উপর একখও 
পাথরে নিগ্নিত একটি ছত্রী নান। কারুকার্খোদিত। ছাদে তিন সারিতে 
২১টি করিয়! ৬৩টি গম্ুজ। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর হম্যের একমাত্র নিদর্শন ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহ কর্তৃক 
ইষ্কনিমিত গৌড়ের কদম রন্গুল (চিত্র নং ১২)। ইহার প্রধান কক্গটি 
সমচতৃফ্ধোণ এবং ভিতরের দিকে ১৯ ফুট খ্ক্ষেত্র /১ ইহার তিন দিকে তিনটি 
দরজা। এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে ১৫ ফুট চওড়া তিনটি বারান্দ।। 
পৃধদিকের বারান্দাব সম্মুখ ভাগ খোদিত ইষ্টকেব কারুকাধশোভিত ফলকে 
সম্পর্ণ ঢাকা। খাটে পাথবেব স্তন্তেব উপব খিঙ্গান্যু্* তিনটি প্রবেশ পথ 
আছে। প্রধান কক্ষের উপব একটি মাত্র গনুজেব ছাদ। গম্বজেব উপব পাদ্মেব 
ম্যায় চডা। প্রতি শাবান্দাব ছাদ অর্ধবৃত্তীকাঁৰ খিলানেব আকৃতি, চাবি কোণে 
চাবিটি অগ্নকোণ মিনার এবং প্রত্যেক মিশাবেব উপব একটি শ্তস্ত। সাধাবণত 
মসজিদশ্রেণীব অন্তভূ্তি হইলেও কদম বস্ুল মসজিদ নহে । হজবৎ মহম্মদের 
পদচিহাস্কিত একখণ্ড কাঁল মাবেল পাথব এখানে বক্ষিত হইয়াছিল বলিয়! ইহ! 
বম রস্থল নামে খ্যাত। 

পৃরোক্ত মসজিদগুলি ছাভাঁও নাংলাদেশেব নামা স্থানে উল্লিখিত 'শ্রণীর 
আরও বহু কাক্ুকাধখচিত মসজিদ আছে। ইহাদের মধ্যে চাবিটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

১। শ্রীহট জিলাব শঙ্কবপাশ। গ্রামেব মসজিদ । 

২।* বাজশীহীব ২৫ মাই* দক্ষিণ-পৃবে বাঘ! গ্রামে নসবৎ শাহ নিগিত 
মসজিদ। 

৩। রাঁজশাহী জিলার কুম্্ম্বা গ্রামেব মসজিদ € ১৫৫৮ শ্রী )। 

৪। পাওয়ার কুত্ঘশাহী মপক্তির € ১৫৮২ থ্রীঃ ) মুঘল আমলে প্রথমে 
নিমিত কিন্তু ্বলতানী আমলের স্থাপত্য রীতি। ( চিত্র নং ১৩-১৪ ) 

মসজিদ বাদ দিলে কয়েকটি তোরণ কক্ষ ও মিনার মধ্যযুগে স্থাপত্য শিল্পেব 
উত্কৃষ্ট নিদর্শন বলিয়! পরিগণিত হুইবার ষোগ্য। 
_ গৌড়ের দাখিল-দরওয়াজা ( চিত্র নং ১৫-১৬ ) অর্থাৎ ছুর্গের উত্তর প্রবেশ দার 


১। অনেকে কানিংহামের অনুকরণে ইহার দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট ও প্রস্থ ১৫ ফুট বলিয়। বর্ণন! 
করিয়াছেন । 2১: লু, 0903) 74480176471 67116518161712857841, ১২৭ পৃঃ দরষ্টব্য। 


৪৫৮ বাংল! দেশের ইতিহাল 


এই শ্রণীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন । ইহ! ইষ্টকশিগিত এবং ইহার ৬* ফুট উচ্চ এবং 
৭৩ ফুট প্রশস্ত ও কারুকাধে শোভিত সম্মুখ ভাগের মধ্যথানে ৩৪ ফুট উচ্চ খিলান- 
যুক্ত বিশ(ল তোরণ। ইহার ছুই ধারে ছুইটি বিশাল কুড্যস্তস্ত এবং তাহার 
সহিত সংযুক্ত দ্বাদশ-কোণ-সমস্বিত দুইটি অটালক (7০৬৫:) ক্রমশঃ সরু 
হইয়া উপরে উঠিয়াছে। প্রতি অট্রালক পাঁচটি তলায় বিভক্ত। সম্মুখ ভাগের 
ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিঠ তোঁরণের প্রবেশদ্বার হইতে অভ্যন্তরে যাইবার পথ 
১১৩ ফুট লম্বা এবং ২৪ ফুট উচ্চ খিপানে ঢাকা । ইহার ছুই ধারে রক্ষীদের 
কক্ষ। এইটিই দুর্গের প্রধান তোরণ ছিল এবং সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে নিগ্িত 
হইয়াহিল। 

গৌঁড়ছুগের পুধধিকের তোরণ--স্থমতি দবওয়াজা (চিত্র নং ১৭-১৮) 
একটি গম্ুজের ছাদে ঢীক1 এবং সমচতুক্ষোণ কক্ষ ( চিত্র নং ১৭-১৮)। কক্ষের 
দৈরধ্য ও প্রস্থ ৪২ ফুট, প্রবেশপথের খিলান ৫ ফুট চওড়া। ইহার ছুই ধারে 
পল কাঁটা ইটের স্থস্ত তিন তলায় বিভক্ত। কক্ষের চারিটি মিনার ছিল 
সবই ভাঙ্গিয়! গিয়াছে । 

গৌডের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমাধির তোরণও উৎকৃষ্ট কাঁরুকার্ষের 
নিদর্শন। ূ 

গোঁড়ের ফিরোজা মিনার ( চিত্র নং ১৯) এই শ্রেণীর স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন । এটি পাচতলায় বিভক্ত এবং ৮৪ ফুট উচ্চ। ইহার সর্বনিয়্ অংশের 
পরিধি ৬২ ফুট। নীচেব তিনটি তল দ্বাদশ-কোণ-সমন্িত এবং উপরের ছুই 
তলা! গোলারুতি। ইটের তৈরী এই মিনারের উপরিভাগ পোড়ামাটির নানা 
নকর্গার এবং শীল ও সাদা রহয়ের মক্ষণ টালি দ্বারা শোভিত। কেহ কেহ 
মনে কবেন যে হাঁবসী সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই ইহা নির্মাণ করেন। 
ইহ! সম্ভবত দিল্লীর কুতব মিনারের আদর্শে নিহিত । 

হুগলী জিলার ছোট পাওুয়াতে ফিরোজ মিনার নামে আর একটি ইটের মিনার 
আছে। এটি সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমে মিগিত হইয়াছিল্ব। ইহা! প্রায় 
১২০ ফুট উচ্চ এবং পাঁচটি তলায় বিভক্ত। ইহ! গোলাকৃতি এবং লহ্বালদ্বি ভাঁবে 
পলকাটা। ইহার উচ্চতা ও নীচের বিশাল ছয় ফুট পরিধির মধ্যে সামগ্রন্ত গা! 
থাকায় এবং কারুকার্ধের অভাবে গৌডের ফিরোজ মিনারের সহিত ইহার তুলন! 
হয় না। 


শিল্প ৪৫৯ 
২। মুঘল যুগ 


বাঁজশক্তির সহিত শিল্পের উতকর্ষের যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আঁছে বাংলার 
ত্বাধীন স্বলতানদেব যুগেব শিল্লেব সহিত মুঘল যুগেব শিল্লেব তুলনা করিলেই তাহা 
বুঝা যাঁয়। মুঘল যুগে সাম্রাজোব "ন্ত্রস্থল দিল্লী ও আগ্রায় মুঘলমান শিল্পের 
চর্ম উৎকর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু বাংল] দেশে খন “কান স্বাধীন বাজশক্তি ছিল 
না, একজন স্থবাদার শানন কবিতেন-_কাধীস্তে তিনি বাংলাব বাহিরে স্বদেশে 
ফিরিয়া যাইতেন । উচ্চ কর্মচাবীদেক সম্বন্ধে ত্র কথা বল! যায়, এবং এই অবস্থা 
অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথম ন্তাগে মুখ্িকাল খাঁব শান পধস্ত অন্যাহত ছিল। 
স্থতবাং বাংলাদেশেব প্রতি তাহা্ৰ অন্থবেব টান ছিল ন1। তাহা ছাঁঢা স্বাদার ও 
উচ্চপদস্থ কর্মচাবীবা কাটি (কাঁটি টাক এ দেশ হইতে লইয়া যাইততণ এবং কোটি 
কোটি টাঁকা বাজস্ব স্বৰপ নাংল! দশ হইতে আগ্রা ও দি্পীতে যাইত | বাঁজশক্কিব 
ইচ্ছা! ও উৎসাহ এবং ধন সম্পঙ্গেব প্রাচুষ ন1 থাকিলে (কান দেশেই শিল্পব উন্নতি 
সম্ভবপব হয পা। মুঘল যুগ বাংলাদেশে পুধযুগব তুলনা এ ছুষেবই অভান 
ছিল, স্থতবাং শিল্পে উৎ্কধ হিনেস কিছুই হয নাই। 

অবশ্ঠ এ যুগেও বু সখাক মসজিদ, সমাধিভবন, স্তন্ব ও ভাবণ নিগিত 
হইযাছিল ১ কিন্তু শিল্পেব উৎকর হিসানে তাহ! খুল উচ্চন্থান অধিকাৰ বে না। 
স্রতৃরাঁৎ সংক্ষেপে এই বিভিন্ন অণীব স্থাপতা কলাব বর্ণনা কবিন। এখানে বলা 
আনশ্রক যে স্থাপতা-শিল্পে ছোটখাট পবিবর্তন ও পধিশর্ধন হইলেও মুঘলযুগে 
বিশেষ কোন বীতিগত পবিবতন “দা যায় শাঁ-ললতানী মামলের শিল্পের ধাব। 
মোটামুটি অব্যাহতই ছিপ। বিশেষ প্রভেদ এই ঘষে ইট, পাথন বা পোড়া 
মাটিব ফলকে খোদিত ভান্বর্ষে পবিবর্তে চণেব পলশ্পাবছীবা বাহিরের 
দেয়ালেব শোতাবর্থন কবা হইত। 


(ক) মসজিদ 
এ যুগের সবপ্রাচীন উল্লেখযোগ্য মঘজি পুবাতিন মালদহে অবস্থিত। এই 
জমি মমজিদ ১৫৯৬ গ্রীষ্টীকে নিমিত হয়। ইহা ইটের তৈয়াবী, দৈর্ঘ্যে ৭২ ফুট ও 
প্রস্থে ২৭ ফুট । ইহার দুইটি বিশেষত্ব আছে। 
প্রথমত, পূর্বদিকের সন্মুখভাঁগে মধ্যকাঁৰ খানিক অংশ সম্মুথে প্রদারিত। 


৪৬৯ বাংল! দেশের ইতিহাস 


ইহার ছুই পাশে ছুইটি ছোট মিনার এবং মধ্যথানে খিলানযুক্ত প্রবেশপথের 
দুইধারে ছোট দেয়াল। এই খিলানের তলদেশ সমতল নহে--ছোট ছোট 
তরঙ্গিত পলকাট| (030 )। 

ছিতীয়ত, প্রসারিত অংশের পরট (€ £৪:91১8) অন্ত দুই অংশের পরট 
অপেক্ষা উচ্চ। ইহার ছাদ অনেকটা ছোট নৌকা বা গর্ব গাড়ীর ছইয়ের 
আকুতি । ছুই পাশের নিয্নতব অংশের ছাদ নীচু গম্ুজেব মত। এই ছুই 
অংশের খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথও মধ্যকার প্রবেশ পথ অপেক্ষা নীচু। 

ঢাকার অ্লকুপ্লি মনজিদ সম্ভবত সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নিমিত। ইহা 
স্থলতাঁনী আমলের প্রথম শ্রেণীব স্তাঁয় একটি মাত্র গন্থুজে ঢাকা একটি সমচতুফোণ 
ক্ষুদ্র কক্ষ। ইহাব তিনটি বিশেষত্ব । প্রথমত, ইহা! একটি উচ্চ ও প্রশত্য 
অধিষ্ঠানের উপব প্রতিষ্ঠিত | দ্বিতীয়ত, ইহার চারিদিকেব মধ্যকার অংশই 
ঈষৎ গ্রসারিত। তৃতীয়ত, চারিকোণের চাবিটি স্তস্তই কক্ষেব দেয়াল ছাঁড়াইয়। 
অনেকটা উঁচুতে উঠিয়াছে। এগুলি পাঁচটি তলায় বিভক্ত এবং তাহার উপবে 
একটি ছত্রী। 

ঢাকাব লালবুগেব মসজিদে পূর্বোক্ত প্রথম ও তৃতীয় বিশেষত্বটি বর্তমান। 
তবে ইহার ছাদে তিনটি গম্থজ এবং গন্ুজগুলির গাজে পাতীকাঁটা1 নকসা এবং 
উপরে একটি চূড়া । ইহা দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৩২ ফুট। 

ঢাকার নিকটবর্তী সাতগম্থজ মসজিদ দৈর্ঘ্যে ৫৮ফুট ও প্রস্থে ২৭ ফুট। 
ইহাব চাবি কোণেৰ স্তস্তগুলিব ভিতরে ফাঁপা ও মাথায় একটি কবিয়া গমুজ। 
ছাদের তিনটি গ্থুজ লইয়া মোটমাট সাতটি গম্জ। 

ময়মনপিংহ জিলাৰ কিশোরগঞ্জ মহকুমাব অধীনে এগারনিন্দুর গ্রামে 
ইশাখানের দুর্গ ছিল। এখানে অনেকগুলি স্রন্বর সুন্দর মলজিদ আছে। শাহ 
মুহম্মদেব মসজিদ আকাবে ক্ষুদ্র (৩১১৩২ ফুট) এবং সমসাময়িক ঢাকার 
পূর্বোক্ত অল্পকুবি মসজিদের অন্ুরূপ। কিন্তু মনজিদটি ইটের হইলেও ইহার 
সম্মুখেব অঙ্গন শান বাঁধানো । ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রবেশঘার 
ঠিক একখানি দোচাল। ঘবের আকুতি (২৫১১৪ ফুট )। মুশিদাবাদের নিকটে 
যুপিদকুলি খ। কর্তৃক ১৭২৩ খুষ্টাকে নিমিত কাটরা মসজিদ একটি বুহৎ 
সমচতৃফষোণ অঙ্গনের ( ১৬৬ ফুট ) মধ্যস্থলে এক অধিষ্ঠীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ইহ! দৈর্ঘ্যে ১৩৯ ফুট ও প্রস্থে ২6 ফুট । ইহার চারিদিকে প্রায় ২ গজ উচ্চ 


শিল্প ৪৬৬ 


চারিটি বিশাল অষ্টরকোঁণ মিনার ছিল। অভ্যন্তরস্থিত ৬+টি ধোরান সিঁড়ি দিয়া 
মিনারেব চূড়াতলে ওঠা যায়। অঙ্গনের চারিপাঁশে দুই তলায় বহু সংখ্যক ক্ষুত্র 
ক্ষত্র ঘর। ১৪টি সোপান বাহিয়া অঙ্গনে উঠিতে হয়। এই সোপানের নিয়ে 
মুশিদকুলি খাব মমাধি-কক্ষ। অনেকগুলি হিন্দু মন্দিব ভাঙ্গিয়া তাহার উপকরণ 
দরিয়া এই মলজিদ নিখিত হয়। 

এই মলঞ্জিদগুলি ছাঁড! ঢাকায় কর্তলন খাঁনের মসজিদ, নারায়ণগত্জর বিবি 
মবিয়মের মন্জিন, ময়মনসিংহ জিলার আঁতিম়াধ জামি মসজিদ ও গুরাইযের 
মসজিদ, এবং চট্টগ্রামে বাঁয়াঁজিদ দবগ! ও কদম-ই-মুবীখিক মনজিদ বিশেষভাবে 
উদ্লেখযোগ্য । 


(খ) সমাধি-ভবন, তোরণ-কক্ষ ও মিনার 


গোঁড়ে পূর্বোক্ত কদম রম্থল,নামক সৌধেব পাঁশে ইঞ্টক নিমিত নীতিবৃহৎ 
একটি গৃহ আছে (৩১১২২ ফুট ), ইহা ঠিক একখানি দোঁচাল। ঘরের অন্ুকৃতি। 
কেহ কেহ অনুমান কবেন যে এটি ফৎ খানেব সমাধি এবং সপ্তদশ শতকের 
মাঝামাঝি নিমিত। আবার কেহ বলেন যে ইস্থা রাজা গণেশের সময়কার একটি 
হিন্দু মন্দির, কারণ ঘবটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং ইহার চাল হইতে শিকলে 
ঘণ্ট! বীধাঁর জন্য একটি হুকেব চিহ্ন দেখা যাঁয়। ঘরটির তিনদিকে তিনটি 
দরজ। আছে। 

ঢাঁকাঁর লালবাগ কিল্লাব মধ্যে পরীবিবির সমাধি-ভবন আছে। বাহিরের 
গঠনপ্রণালী লালবাগের মসজিদের মত। তবে সমতল ছাদের উপরে তামার 
একটি কৃত্রিম গণ্ুজ আছে অর্থাৎ ইহার নীচে কোন খিলান নাই। এককালে 
ইহ] সোনার গিন্টি করা ছিল। অভ্যন্তর ভাগে নয়টি কক্ষ আছে। ঠিক 
মাঝধানে সমচতুষ্ষোণ লমাধি*কক্ষ € ১৯ ফুট ), চারিকোণে চারিটি সমচতুষ্ষোণ 
কক্ষ (১০ ফুট ) এবং সমীধিকক্ষেব চাঁরিপাঁণে চারিটি, গ্রবেশ-কক্ষ (২৫১১১ 
ফুট )। কেবলমাজ দক্ষিণবিকের বক্ষই এখনকার প্রবেশ পথ। ইহার চৌকাঠ 
পাথরের এবং দরজা চন্দন কাঠের । অন্ত তিন দিকের দরজায় সুন্দর মার্বেলের 
জালি। লমাধি-কক্ষের দেয়াল সাদা মার্বেল পাথরের এবং মেজে ছোট ছোট 
নান! নক্দার কালে! মার্ধেল পাথরের থণ্ড দিয়া মণ্তিত । সমাধি-কক্ষের মধ্যখানে 
মার্ধেল পাথরের কবর-ইহার তিনটি ধাপের উপর লতাপাতা উৎকীণ। সব, 
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কক্ষের দরঙ্গাতেই চৌকাঠ, কোন থিলান নাই। ইহা! এবং ছাদের অভ্যাস্তর 
ভাগের নির্মাণ প্রণালী হিন্দু শিল্পের প্রভাব শুচিত করে। 
কক্ষের বিষ্াসপ্রণাঁলী আগ্রা ও দিল্লীর সৌধের, অনুরূপ । মোটের উপর এই 
সমাধি-সৌধের সৌন্দর্য ও গান্ভীর্ঘ বাংলাদেশের শিল্লে খুবই অপরিচিত--ইহাঁর 
গঠন প্রণালীও বাংলাদেশের গঠন প্রণালী হইতে স্বতন্ত্। লোকপ্রবাদ এই ষে 
নবাব শায়েস্তা খা তাহার কন্ঠ। পরীবিবির এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন। 
মুঘল যুগেব অনেকগুলি তোরণ কক্ষ নেশ কারুকার্থচিত। গৌড়ের ছুর্গের 
দক্ষিণ দিকেব তিনতল! বুহৎ (৬৫ ফুট) তোবণটি খাহ্রজা আহন্ুমাশিক 
১৬৫৫ থ্রীষ্টাব্ে নির্মাণ করেন | ইহাঁর অল্পকাল পরেই (১৬৭৮-৭১ খ্রীষ্টাবে। নি়িত 
ঢাকার লালবাগ ছুর্গেব দক্ষিণ তোঁবণটি এখনও মোটামুটি ভালভাবেই আছে। 
মু্ধিদাবাঁদের খুনবাগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আলিবর্ণি ও সিরাজউদ্দৌল্লাব 
কবর তিনটি প্রাচীব ধিয়! ঘেবা। ইহার প্রবেশ পথে একটি তোরণ কক্ষ আছে। 
মুঘলযুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্তস্ত নিমাপবাই মিনার । ইহ! ঠিক গৌড ও 
পাও্য়ার মধাস্থলে অবস্থিত । একটি উচ্চ অষ্ট কোণ মঞ্চের উপর এই মিনাবটি 
প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চটির প্রতিদ্িক ১৮ ফুট দীর্ঘ এবং কয়েকটি পি'ডি ভাঙ্গিয়া উঠিতে 
হয়। মঞ্চের ভিতবে ছোট ছোট খিলানধুক্ত কক্ষ আছে, এগুলি সম্ভবত 
প্রহবীদের বাসস্থান ছিল। মিনারটি গোল এবং ক্রমশঃ (ছাট হইয়া! উপবে 
উঠিয়াছে ? ইহাব পাদদেশেব ব্যাস প্রা ১৯ ফুট। ইহার চুডা ভাগ্গিয়া গিয়াছে। 
এখন যে অংশ আছে তাঁহার উচ্চত। ৬০ ফুট। মাঝখানে একটি ছজ্ঞ অর্থাৎ 
গোল প্রস্তরথগ্ড চারিদিকে একটু বাঁড়ান থাকায় মিনাবটি ছুইভাগে বিভক্ত। 
ইহার ঠিক উপরেই আলো বাতাস প্রবেশের জন্য একটি গবাক্ষ ছিদ্র। অভ্যন্তরে 
একটি ঘোরান পিঁডি দিয়! চুডায় ওঠাব ব্যবস্থা আছে। মিনারের গায়ে 
গজদস্তের অচ্গকারী বহু প্রস্তব-শলাঁকা বিদ্ধ করা আছে--প্রতোকটি প্রায় আড়াই 
ফুট লম্বা। ইহ! সম্ভবত পর্যবেক্ষণ স্তত্তেব কাঁজ করিত অর্থাৎ কোন বিপদ বা 
শক্রর আক্রমণ আসক হইলে.ইহার চূড়ায় উঠিয়া! আগুন জাঁলাইয়া সঙ্কেত করা 
হইত। গৌড় বা ছোট পাতুয়ার ফিরোজ মিনারের সহিত এই খরিনারের বিশেষ 
কোন সাদৃশ্ঠ নাই। কিন্ত ফতেপুর শিক্রীতে সম্রাট আকবর নিমিত হিরণ 
মিনারের সহিত ইহার খুব সাদৃশ্বা দেখা যায়। সম্ভবত হিরণ মিনারের অনুকরণে 
+এবং তাহার অল্ল্াল পরেই নিমাধরাই মিনার নিমিত হইয়াছিল 
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৩। মধ্যযুগের রাজপ্রাসাদ 

মধ্যযুগে হলভানদ্ব প্রামাদ ও ধনশীগণের করম হর্্যের .কান নিদর্শনই 
নাই। পঞ্চদশ শতকেব প্রথমে লিখিত চীনদেশীয় পর্যটকেব বর্ণনা রাজধানী 
পা্রুযাঘ সুলতাঁনেক প্রাসাদেব বর্ণনা আছে। দববাব কক্ষের পতল মণ্ডিত 
স্স্ত গুলিতে ফুল ও পশুপক্ষীব মুতি খোদিত ছিলি । চুনকাম কৰা ইটেব তৈরী 
বাড়ী খুব উঁচু ও প্রকাণ্ ছিল। তিনটি দবজ! পাঁব হইয়া! গেলে প্রাসাদের 
অভ্যন্তরে নয়টি অঙ্গন খা শাইত।১ দববাব কক্ষে ছুই দিকের বারান্দ। 
এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত ছিল যে এক সহম্্র অস্তশন্্রে সক্ফিত, বর্ষে আচ্ছাদিত 
অশ্বাবোহী এব ধন্ধর্বাণ ও ভববাবি হন্তে পদাতিকেব সমীবেশ হইতে পাবিভ। 
অঙ্গনে মধুবপুচ্ছেব তৈধী ছত্র হস্তে লইযা একশত অনুচব দাডাইভ এবং বির।ট 
ধববাব কক্ষে হস্টীপৃষ্টঠে ১০০ সৈন্য থাকিত। আর্খিনাব সম্মুখে কয়েক শত হস্ত 
সাবি দিয! বাখ। হইত | * 

কিন্ধ হুলতাণী আমলে পব ধখন বাংলা দেশ মুঘল সাত্রাজ্যেব একটি স্ুবায় 
পবিণত হইল, তখন এ পল কিছুই ছিল না। ট্যাতাণিয়ব ১৬৬৬ শ্রীষ্টাবে 
বাংলাব বাজধানী ঢাকা আপিষাছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে শাসনকর্তা উচু 
(ধযাল দি ঘেবা একটা ছোট কাঠের বাভীতে থাকেন । বেশীব ভাগ তিশি 
ইহাব আঙিনায় ভীবুতে বান কবেন। সমসামধিক গ্রন্থে গ্রকাগ্ড বাড়ী, রাগান 
প্রভৃত্তিবও উল্লেখ আছে -কিন্তু “বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বাভীগুলি সাঁধাবণত 
ই”টব, কাঠব বা বাশেব তৈথী হইত । কিন্তু ইহ! অনেক সময বিচিত্র কাঁককাণ্য 
খচিত হইত। আবুল ফজল লিখিয়াছেন ধে খগবঘাটাব বাদশাহী কর্মচাঁপীরা 
১৫৬০ টাকা খবচ কবিষা এক একটি বাংলো তৈরী করিত এবং ধাশের তৈবী 
বাভীতে অনেক সময পাঁচ হাজাব টাকারও বেশী খরচ হই । ৬দীনেশচন্ত্ 
পেন এইকপ একখানি খডের ঘবের বিস্তৃত বিধরণ দিয়াছেন। ভাহাতে খবচ 
পড়িয়াঁছিল ১২১০** কাহাবও মতে ৩০,০০০ টাঁক1 ।* 


১। বিভিন্্ চীন। পংটক প্রাসাদের বর্ণনা! করিয়াছেন । একটি বর্ণনায় 'তিনটি দর ও 
নয়টি অঙ্গনের" উল্লেখ আছে। কিস্ত অনুরূপ আর একটি বর্ণনাধ সেই স্বলে আছে "তয়ের 
দরঙ্গাগুলি তিনগুণ পুরু এবং প্রতে)কের নয়টি পাল্লা (995618)' | সম্ভবত শেষের বর্ণনাটিই সত্য ॥ 
€ 71558-87 07218 4/27559005, 1. 0১. 150, 125, 126) 

২। বৃহৎ বঙ্গ, ৫৬৭-৬১ পৃষ্ঠা । এ 
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৪। মধ্যযুগের হিন্দু শিল্প 
(ক) মন্দির 


হিন্ু ও মুসলমান উতয়েরই শিষ্প ধর্মভীবের উপরই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছিল। মুসলমানদের মজিদ ও সমাধি-ভবন তাহাদেব শিল্পেরগ্রধান ও সর্বোৎকৃষ্ট 
নিদর্শন । হিন্দু শিল্প মন্দির এবং দেবদেবীর মৃতি ও ছবির মধ্য দিয়াই প্রধানত 
আত্মপ্রকাশ ও উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইসলামের নির্দেশ অন্থুলাবে 
হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মুতি ধ্বংস করাই মুসলমানেব কর্তব্য ও পুখ্যার্জনেব 
অগ্তম উপায়। কার্যত যে মুনলমাঁনের! ভারতে এই নীতি পালন করিয়াছে 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তে সিন্ধুদেশ বিজয়ী মৃহম্মর 
বিন কাশিম হিন্দুর মন্দির ভার্গিয়। মসজিদ তৈরী করেন। সহম্র বতনব পবে 
গুরত্বজেবও ভারতের বৃহত্তর পটভূমিতে ঠিক মেই নীতিরই অনুসরণ করিয়া- 
ছিলেন। বাংলাদেশেও ঠিক এঁ নীতিই অনুস্থত হইয়াছিল। * ত্রয়োদশ শতকে 
অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাব প্রথম যুগে হিন্দুর গ্রনিদ্ধ তীর্থ 
ভ্রিবেনীতে এক ব! একাধিক বিচিত্র কারুকার্য খচিত হিঙ্ছু মন্দির ভাঙ্গিয়! জাফর খা' 
গাজি তাহার উপকরণ দিয়া মনজি?ও সমাধি-ভবন তৈরী করিয়াছিলেন । অষ্টাদশ- 
শতাব্ধীতে মুসলমান রাজত্বের অবসানে নবাব মুধিদ্ধ কুলি খ! কয়েকটি হিন্দু 
মন্দির ধ্বংস করিয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটে কাটর! মসজিদ নির্মাণ করিয়া 
ছিলেন। স্থৃতরাং বাংলার *খ্যযুগের হিন্দু মন্দির ব1 দেবদেবীর মৃত্তির যে বিশেষ 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না তাহাতে আশ্চর্ববোধ করিবার কোন কারণ নাই। 
তবে ধ্বংস করিবার শক্তিরও একটা সীমা আছে; তাই গুরংঞ্জেবও ভারতকে 
একেবারে মন্দিরপৃন্ঠ করিতে পারেন নাই। বাংলাদেশেও অল্লসংখ্যক কয়েকটি 
মধ্যযুগের মন্দির এখনও দেখিতে পাঁওয়! বায়। কিন্তু হয়ত যাহ! ছিল তাহার 
এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র এখনও আছে--স্থতরাঁং ইহা! দ্বার! হিন্দু শিল্পের প্রকৃত 
ইতিহাস রচনা করা .যায় না। তবে ইহীও খুবই সম্ভব যে হিন্দুরাও কতকট। 
অর্থ-দম্পদের অভাবে এবং কতকট। মুদলমানদের হাতে ধ্বংসের আশঙ্কায়, 
বিশাল মন্দির গড়িতে উৎসাহ পায় নাই । সেজন্য মধ্যযুগে খুব বেশী উৎকৃষ্ট হিন্মু 
মন্দিরও তৈয়ারী হয় নাই। এই কারণে হিনছু শিল্পেরও অবনতি হইঘাছিল এবং 
উৎকৃষ্ট নৃতন মন্দিরের সংখ্যাও অনেক কম ছিল। খর যে কয়েকটি তৈয়ারী 
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হইয়াছিল তাহারও কতক প্রাকৃতিক কারণে এবং কতক মৃসলমানদ্ধের হাতে 
ধ্বংস হইয়াছে । বাকী যে কয়টি এই উভয়বিধ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইকা 
এখনও কোন মতে টিকিয়৷ আছে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই হিন্দু শিল্পের 
পরিচয় দিতে হইবে। 

মধ্যযুগে বাংল! দেশের মন্দিরও মুনপমীন মসজিৰ ও সমাধি-ভবনের গ্যায় প্রধানত 
ইষ্টক নিমিত। তবে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে মাকড়া (18/6066 ) ও বেলে পাথর 
( 980096019৪ ) পাওয়া যায়। ক্যতরাং এই ছুই প্রকারেব পাথরে নিহিত 
মন্দিরও আছে । 

বাংল! দেশের মধ্যযুগের মন্দিরগুলি দুইটি বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীতে নিমিত। 
এই দুইটিকে রেখ-দেউল ও কুটিব-দেউল এই দুই সংজ্ঞ! দেওয়া গাইতে পারে। 


রেখ-দেউল 

রেখ-দেউলের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে দেওয়া হইয়াছে । উড়িষ্যার 
হুপরিচিত মন্দিরগুলির ন্যায় স্থউচ্চ বাঁকানো শিখরই ইহার বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন 
হিন্দুধুগের যে কয়টি মন্দির এখনও টিকিয়া আছে তাহার প্রায় সবগুলিই এই 
শ্রেণীর এবং প্রথম ভাগে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । কালক্রমে 
উড়িষ্যার রেখ-দেউল ক্ষুদ্রতর ও অলঙ্কারবর্জিত হইয়া! অনেকটা সরল ও আড়ম্বর- 
হীন স্থাপত্যরীতিতে নিমিত হইত। মধ্ুরভপ্চের অন্তর্গত খিচিংয়ের মন্দিরগুলি 
ইহার দৃষ্টাস্তস্থল। বাংল! দেশের মধ্যযুগের রেখ-দেউলেও এই পরিবর্তন অর্থাৎ 
প্রাচীন অলম্কত রেখ-দেউলের মরলীকরণ ঘটিয়াছে। হিন্দুযুগে শিমিত বন্ুলাড়ার 
সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ( চিত্র নং ২* ) সহিত মধ্যযুগের ধবাপাট অথবা হাড়মাসডার 
মন্দির (চিত্র নং ২১, ২২) তুলন! করিলেই এই পরিবর্তন বুঝা! যাইবে । পূর্বোক্ত 
মন্দিরের বিচিত্র ক!রুকা শেষোক্ত মন্দিরে নাই, কিন্তু উভয্ই যে একই স্থাপত্য- 
রীতিতে নিমিত তাহা সহজেই বুঝা যাঁয় । |] 

পুরুলিয়। জিলার অন্তর্গত চেলিয়াম! নামক বধিষু গ্রামের নিকটবর্তী বান্দা' 
গ্রামে একটি উতকুষ্ট বেলে পাথরের রেখ-দুউল আছে (চিত্র নং ৪৭)। ইহাতে 
অনেক কারুকার্য আছে। ইহার তারিখ নিশ্চিতরূপে জান| যায় না--সম্ভবত 
ত্রয়োদশ শতকের কিছু পূর্বে বা পরে ইহা! নিম্লিত হুইগ়াছিল। এইটি বাদ দিলে 
বাংল! দেশে মুদলমান রাজত্বের প্রথম দুই শত বংলরে নিশ্িত কোন হিন্দু 

০ 


৪৬৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


মঙ্গিরের সন্ধান পাওয়! যায় না। পরবর্তী ছুই শত বৎসরের মধ্যে নিগ্িত মা 
৪1৫টি মন্দির এখনও আছে। ইহার মধ্যে চারিটি বর্ধমান জিলায় । তিনটি বরাকরের 
'বেগুনিয়! মন্দির ( চিত্র নং ৪৮ ), সম্ভবত পঞ্চদশ শতকে, এবং গৌরাঙ্গপুরে ইছাই 
ঘোষের মন্দির সম্ভবত আরও কিছুকাল পরে নিমিত। এই সব মন্দির 
এবং কল্যাণেশ্ববীর মন্দির প্রস্তরনিমিত রেখ-দেউল । হার মধ্যে কেবল 
ববাকরের একটি মন্দির ১৪৬১ গ্রীষ্টাব্দে নামত হইয়াছিল বলিয়া নিশ্চিতরূপে বান! 
যাঁয়। অপরগুলি কেহ কেহ হিন্দুফুগের মন্দির বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 
সম্ভবত এইগুলিও পঞ্চদশ শতকে অথবা তাহার পরে নিষিত হইয়াছিল 
ইহাই অধিকাঁখ পঞ্ডিতগণের মত। পরবতণকালে নিমিত বাকুড়ায় বা 
সল্লভূমে এই শ্রেণীর যে পাঁচটি মন্দির আছে তাহার বিষয় পরে আলোচিন। 
করিব। ১৭৫৪ খ্রীষ্টান্বে নিমিত বীরভূম জিলাঁর ভানীশ্বরেব প্রস্তর-মন্দিরও 
একটি রেখ-দেউল। ষোড়শ তীঁবীতে নিত পদ্মাতীরব্তী রাঁজাবাভীর মঠও 
এই স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ কব যাইতে পারে। স্বতবাং 
পেগ! যাইতেছে যে মধ্যযুগের শেষ পর্যস্ত রেখ-দেউলের প্রচলন ছিল। 
কুটির-দেউল 

মধ্যযুগে বাংলার অন্যান্য মন্দিরগুলি যে নৃতন স্থাপত্যবীতিতে নিমিত তাহার 
বিশেষত্ব এই যে ইহা বাংলাদেশের চির পরিচিত কুটির বা কুঁডে ঘরের-অর্থাৎ 
দোচাঁল1 ও চৌচাল1 খড়ের ঘরের গঠনপ্রণালী অনুসরণ করিয়া! নিমিত হইয়াছে। 
শ্বতরীৎ ইহাকে কুটির,দেউল এই সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। এই শ্রেণীর 
মন্দির ইষ্টক বা প্রস্তরনিগিত হইলেও চাঁলাগুলির উর্ধ্ব মিলনরেখা এবং কামিস- 
গুলি অন্বাভাঁবিকভাঁবে খড়ের ঘরের মতই বাঁকানে।। 

এই মন্দিরগুলি নিম়োক্ত পীচ শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে । 

| প্রথম শ্রেণী--দোচাল' 

_ পৌঁচালা খডের ঘরের অবিকল অন্ুকৃতি। কেহ কেহ ইহাকে এক- 
বাংল! মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে দোচাল। বলাই সঙ্গত 


মনে হয়। 
ছিতীয় শ্রেণী--জোড় বাংল! 


পাশাপাশি ছুইটি দোচাঁলা। ইহাকে জোড়দোচীল! বা জোড়-বাংল1 বলা 
১। খিংশ শতাববীতে নদী গর্ভে লিমজ্জিত। 


শিল্প ৪৬৭ 


খাইতে পারে। গোড়-দোচালার পার্ববর্তা সংলগ্ন ছুইটি চালার সংহোগরেধার হ্রিকঃ 
মধ্যস্থলে দেয়ালছুইটির উপর একটি শিখর স্থাপন করাই সাধারণ বিধি ছিল। 
তৃতীয় শ্রেণী--চৌচালা 

চারচালা খড়ের ঘবের মত চাঁরটি দেওয়ালের উপর ত্রিভুজের ম্যায় 
আকৃতি চারটি সংলগ্ন চালা, উর্ধের একটি বক্র মংখোগরেখা। ব! একটি বিদ্দুতে 
সংযুক্ত । এখানেও খড়ের চালার কানিসের ন্তায় প্রতি চালার নিয়াংশ বীকানে!। 
চারিটি চালার ঢাল (91929) অনেকট। কমাইয়া কেন্ত্রস্থলে একটি শিখর স্থাপন 
করাই মাধারণ বিধি (চিত্র নং ৩০-৩৪)। 

চতুর্থ শ্রেণী--ডবল চৌচাল। 

নীচের চৌচালার উপর অল্প পরিসর বেদী দ্বারা একটু ব্যবধান করিয়া, 
ক্ষুদ্রতর আকৃতির অন্গরূপ আর একটি চৌচাল। স্থাপন করাই এই শ্রেণীর 
বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিতল মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল এবং (অথবা) এক ব1 একাধিক 
চূড়। থাঁকত--কখনও ব! ক্ষুদ্র শৌধাক্তুতি অথব! কানিসযুক্ত শিখর থাকিত। 

পঞ্চম শ্রেণী--রতুমন্দির 

চৌচাল! বা! ডবল চৌচালা মন্দিরের মাথায় কেন্্রস্থলে একটি বুহৎ শিখর ব্যতীত 
প্রতি তলের কানিসেব প্রতি কোণে এক বা৷ একাধিক ক্ষুদ্রতর শিখর স্থাপন করাই 
এই আেণীব বিশেষত্ব । মন্দিবের তলের পরিমাণ বাডাইয়! এবং প্রতি তলের 
কামিসের প্রতি কোণের শিখর সংখ্যা বুদ্ধি করিয়া মন্দিরের মোট শিখরের সংখ্যা 
পচিশ বা ততোধিক কর! যাইতে পারে । শিখরের সংখ্যা অন্গপারে এই মন্দির- 
গুলিকে পঞ্চরত্ু, নবরত্ব, পঁচিশ রত্ব ইত্যাদি নামে অভিহিত কর! হয়। এই শ্রেণীর 
মন্দিবের সাধাবণ নাম রতু-মন্দির | 


মন্দিরের সাধারণ প্রকৃতি 
বাংলার কুটির*দেউলের শিখর উড়িস্তার মন্দিরের জগমোহনের ছাদের মত ক্রম- 
হুন্বায়মান উপঘু্পিরি বিস্তম্ত বহুমংখ্যক সমাস্তরাঁল কামিসের বিস্তান দ্বারা গঠিত। 
এই কাঁনিসের সারির উপর আমলক তথব! (এবং) চূড়া স্থাপিত হইত। কানিস- 
গুলির সমান্তরাল রেখার ছার! পর্যায়ক্রমে আলোছায়ার সমন্বয়ে অপরূপ সৌনদ্যস্থি 
এই গঠনের বৈশিষ্ট্য। উড়িগ্তার প্রসিদ্ধ কোণারক মন্দিরের জগমোহন এই 
শ্রেণীর স্থাপভোর সর্বোৎকষ্ট দৃষ্টান্ত । নাধারপত মন্দিরের সন্ুখভাগে তিনটি 


৪৬৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


পজারুতি (০5859) খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ থাকে । মধ্যে দুইটি ক্ছুল খর্বাকতি 
স্ত এবং ঢুই পার্থ প্রাচীর গাজে অর্ধপ্রোখিত দুইটি কুণান্তপ্তের লীর্বদেশের উপর 
এই খিলানগুলির নিয়ভাগ অবস্থিত। এই থিলানের খানিকট! উপরে এক ব। 
একাধিক কানিস থাকিত। অনেক স্থলে মন্দিরের এই অংশও বিচিত্র কারুকার্ষে 
শোভিত হুইত। 

গ্রেশ পথের ঠিক পরেই অনেক মন্দিরে এ টাক! বারান্দা থাকিত। 
কখন কখন এই ঢাঁকা বারান্দা গর্ভগৃহের চারিদিকেই বেষ্টন করিয়া থাকিত। 
কখনও কখনও এই বারান্দার প্রতি কোণে একটি কক্ষ থাকিত। বত্ব মন্দিরে 
সম্মুখের বারান্নীর কোণের কক্ষ হইতে ছাদে উঠিবার পিঁড়ি থাকিত। 

মন্দিরগুলি সাধারণত অঙ্গন হইতে তিন চারি হাত উচ্চ চতুক্ষৌণ ভির্তি-বেদীর 
(21থ100120) উপর স্থাপিত হইত । কোথাও উঠিবার শমিঁড়ি আছে (হ্গলী জ্লার 
বক্‌সায় রঘুনাথ মন্দিরে)। মন্দিরের গর্ভগৃহ সাধারণত চতুক্ষোণ এবং অভ্যন্তরভাগ 
প্রাই অলঙ্কীরবর্জিত। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন গুপ্তিপাড়ার বুন্দাবন- 
চন্দ্রের মন্দিরে (চিত্র নং ৪৩ ), দেওয়ালগুলি চিত্রিত। 

কতকগুলি মন্দির কাকরুকার্যখচিত টাঁলি বা পোড়ামাটিব ফপক (8£5- 
০০$৪) দ্বারা অলঙ্কত হইয়াছে। কোন কোন মন্দিরে এই শ্রেণীব ভাস্কর্য বিশেষ 
উৎকর্ষ লাত করিয়াছে এবং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ভাস্বর্যগুলির 
ষৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লতা পাতা ফুল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং 
নানান্বপ জ্যামিতিক নকসা প্রভৃতির সম্মিলনে অপূর্ব সৌন্দর্যের স্ঙটি হইয়াছে । 
এই চিত্রগুলি (নং ৪১-৫৩) হইতে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, নরনারীর পৌঁষাক- 
পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, যানবাহন, তৎকালীন সামাজিক আচারপদ্ধতি, গৃহপালিত 
নানা পশুপন্ষী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সবই শিলের প্রথাবদ্ধতার 
পরিচায়ক । নরনারী জীবজন্ত প্রভৃতির আকুতি পৃথকভাবে বিষ্লেষণ করিলে 
ইহাকে খুব উচ্চাঙ্গের শিল্প বলা যায় না। অনেকট। বর্তমানকালের সাধারণ 
পটুয়া, কুমার প্রভৃতি কারিকরের শিল্পের জ্ঞাতি বলিয়াই মনে হয়, নৃতন স্থজন- 
শক্তির বা! হুম সৌন্দর্যামুভূতির কোন পরিচয় পাওয়। যায় না। বস্তত লোক- 
সাহিত্যের সহিত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের যে সম্বন্ধ এই সমুদয় শিল্পের সহিত গুপ্ত, 
পাল ও সেনফুগের বাংলাশিল্পের সেই সম্বদ্ধ। তবে ন্মরণ রাখিতে হইবে যে 
মধ্যযুগে, ভারতের অস্তান্ত গ্রদেশের শিল্প স্ঘন্ধেও ঠিক এই মন্তর্য প্রযোজ্য । 


শিল্প ৪৬৯ 


বাংলার কুটির-দেউলের স্থাপত্য পদ্ধতি বাংলার বাহিরেও প্রচলিত হইয়াছিল । 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দির উড়িস্তায় ,গোঁড়ীয় বা বাংলারীতি নামে 
প্রচলিত। এই ছুই শ্রেণীর মন্দির সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাবে দিজী, রাজপুতানা 
ও পঞ্জাবেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর যন্দিরগুলি বাংলার 
বাহিরে তেমন আদৃত হয় নাই। 

বাংলার কুটির-দেউলগুপির শিল্পরীতি যে বাংলাদেশের নিজন্ব সম্পদ সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। বাংলায় মুসলমান স্থপতিও যে এই শ্রেণীর সৌধ নির্মাণ 
করিয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাঁহাদের সাধারণ 
প্াঁপত্যরীতির ব্যতিক্রম। নিছক অভিনবত্থের জঙন্কই কদাঁচিৎ বাংলার 
মুঘলমাঁনেরা এবং বাংলার বাহিরের শিল্পীরা এই রীতির অন্থপরণ করিয়াছে এইরূপ 
দিদ্ধাস্তই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া! মনে হয়। সম্ভবত বাংলায় দোচাল! ও চৌচাল! খড়ের 
খরই প্রথমে দেবালয়রূপে ব্যবহৃত ইইত, যেমন এখনও হয়। পরে যখন ইষ্টক 
বা প্রস্তর উপকরণম্ববূপ ব্যবহৃত হইল তখনও দেবালয়নির্মাণের পূর্বরীতিই 
বহাল রহিল। 

রত্মমন্দির বা বহু শিখরযুক্ত কুটির-দেউল বাংলার বাহিরে বড় একটা দেখা যায় 
না। উড়িব্যার মন্দিরের জগমোহনের সহিত ইহার সাধৃশ্ঠ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। 
কিন্ত এই গ্রন্থের প্রথমভাগে বাংলার ভদ্র দেউলের (৩-৪ নং) যে বর্ণনা আঁছে 
তাহা হইতেই যে কালক্রমে এই শ্রেণীর শিখর ও বহু শিখরযুক্ত রত্বমন্দিরের উদ্ভব 
হইয়াছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। অরপচনের মন্দিরের, ষে অংশ বৌদ্ধ 
গ্রন্থের পুঁথিতে চিত্রিত হইয়াছে তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় ইহার ছাদ কয়েকটি 
ক্রম-হুত্বায়মান স্তবে গঠিত $ প্রতি স্তরের কোণে কোণে একটি শিখর এবং সর্ষোপরি 
একটি বৃহত্তর শিখর । এই কয়টি বৈশিষ্ট্যই বাংলার রত্বমন্দিরে দেখা যায়। সুতরাং 
অনস্ভব নহে যে বাংলার রতুমন্দির প্রাচীন শিখরযুক্ত ভত্র-দেউলেরই শেষ বিবর্তন । 
তবে মাঝখানে পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে এরূপ কোন মন্দিরের নিদর্শন না 
থাকায় এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বল! যায় না। 

কুটির-দেউলগুলির যে সমুদয় নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে তাহা! যোড়শ 
শতকের পরবত্তী। এই শতকে এবং তাহার পূরেই বাংলায় মুদসমান স্থাপত্যরীতি 
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অচুযায়ী বহু সৌধ নিমিত হইয়াছিল; স্থতরাং ইহার কিছু গ্রভাব যে কুটির দেউল- 
গুলিতে পরিলক্ষিত হইবে ইহ! খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার প্রাচীনতর দৃষ্টাস্ত 
ন! থাকায় এই প্রভাব কিরূপে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহ বলা শক্ত। কেহ 
কেহ মনে করেন যে প্রবেশ-পথের পত্রযুক্ত খিলান ও হৃম্বাকৃতি স্থূল স্তস্তগুলি, 
পোড়ামাটি-ফলকের অনঙ্কৃতি এবং কাসিসের কোণার শিখরগুলি নিঃসন্দেহে 
মুসলমান শিল্পের গ্রভাব স্থচিত করে। কিন্ত প্রথম দুইটি সম্বন্ধে এই মত গ্রৃহণ- 
যোগ্য হইলেও অপর দুইটি সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবনব আচ্ছে। পোড়ামাটির 
উৎকীর্ণ ফলক এদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব হইতেই প্রচলিত। শিখরের 
সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি । 


মল্লভূমির মন্দির 


মধ্যযুগের যে কয়টি উৎকৃষ্ট মন্দির এখনও অতগ্ন আছে তাঁহার অনেকগুলিই 
মল্সভূমে অবস্থিত। ইহা একটি আকস্মিক ঘটনা নহে--এই অঞ্চলে হিন্ু মন্ল- 
রাজারা কার্যত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন এবং মুললমাঁন রাজশক্তি 
কখনও এই ম্মঞ্চলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষিত হয় নাই। এই কাবণেই হিন্দুর মন্দির 
গড়িয়াছে এবং তাহ! রক্ষাও পাইয়াছে। খরম্রোতা দামোদর নদ্রী ও অতি বিস্তৃত 
শাল গাঁছের নিবিড় অরণ্য এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটিকে মুনলমীন সম্রাটদের কবল 
হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিবাপী সাহসী আদিম বন্তুজাতি 
ও বীর মল্পরাজাদেরও এ বিষয়ে কৃতিত্ব অন্বীকীর করা যাঁয় না। মোটের উপর 
মাঝে মাঝে দিল্লীর বাদশাহ ও বাংলার হুলতাঁনদের অধীনতা৷ নামেমাত্র শ্বীকাঁর 
করিলেও আন্যন্তরিক শাঁনকার্যে যে মঞ্লভূমের হিন্দু রাজারা স্বাধীন ছিলেন 
সে বিষয়ে সঙ্গেহ করিবার কোন কারণ নাই। বাংলাদেশের এই এক কোপে 
স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব ছিল বলিয়াই মল্লভূমিতে ( বাকুড়া জেল! ও পার্ববর্তী স্থানে ) 
বিশেষত মঞ্সরাজাদের রাজধানী বিষুপুরে, এই যুগের অর্থাৎ সপ্তদশ 'এবং 
অষ্টাদশ শতাবের বন হিন্দু মন্দির এখনও টিকিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে 
অনেকগুলি মঙ্গিরের গান্রে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠাফলক হইতে মন্দির নির্মাণের 
ভারিখও জানা যায় (১৬২২ হইতে ১৭৫৪ ত্রীঃ )$ নৃতরাং মল্সভূমের মন্দিরগুলির 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই প্রথমে দিব। 


শিল্প ৪৭৮ 


পুরুলিয়া! জিলাঁর বান্দাগ্রামের মন্দিরের কথ! পূর্বেই বল! হইয়াছে (৪৬৫ পৃষ্ঠা)। 
বীকুড়া জিলার ঘটগেড়িয়া ও হাঁড়মাঁসড়1 (চিত্র নং ২১) গ্রামে দুইটি প্রস্তর 
নিমিত রেখ-দেউল আছে। ইহার, কোনটিই ৪০ ফুটের বেশী উচ্চ নহে এবং 
মুল মন্দিরটি ছাড়। উড়িস্তার রেখ-দেউলের ন্যায় জগমোহন, প্রশস্ত অঙ্গন ও 
প্রাকার প্রভৃতি কিছুই নাই। এই দুইটি মন্দিরই সম্ভবত সগ্ুদশ শতীবে 
নিঙ্নিত। ধরাপাট গ্রামেব প্রস্তরণিমিত রেখ-দেউলটি (চিত্র নং ২২) সম্ভবত 
১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত। ইহাঁরও পববর্তী কালে নিমিত ছুইটি রেখ-দেউল বিধুরপুরে 
আছে। মন্দবিরগুলি কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্যবজিত । 

পুরুলিয়া জিলায় একাধিক প্রথম শ্রেণীর কুটির-দ্উল আছে, কিন্তু ঝাঁকুড়ায় 
একটিও নাই। তবে বিষ্ুপুবের ছুই তিনটি (দেবালয়ের ভোগরদ্ধনগৃহ ঠিক 
ঘোচাল। ঘবের মত । 

বিষুচপুরের জোড-বাংল' বন্দিরটি (চিত্র নং ২৫, ৫৩ ) গঠন-সীকর্ষে এবং 
পোঁড়ামাটিব তাক্কধেব উৎকর্ম ও বাছল্যে বাংলার মধ্যযুগর শ্রেষ্ট মন্দিরসমূছের 
অন্যতম বলিয় পরিগণিত হয় । সাধাবণ প্রথাগত গঠনবীতি অন্তুযায়ী হইলেও 
এই জোড়-বাংল। মন্দিবেব কিছু টবশিষ্টয আছে। ইহাব প্রধান প্রযেশ-পথের 
থিলান *তিনটি পত্রাকৃতি নহে। ইহাতে কেবল দক্ষিণ দিকেই একটিমাত্র 
ঢাক! বারান্দা আছে। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্ত. দ্বিতীয় দোচালাটির পূর্ব দেওয়ালে 
নীচু খিলানেব এনটি পৃথক দরজা আছে । দোচাল! দুইটির সংযোগন্থলে থে 
চতুফ্োঁণ চূড়া-সৌধটি আছে তাহা একটি ভিত্তি-বেদীর উপর স্থাপিত এবং 
এই মৌধের শীষদেশে চৌচাল! আরুতির একটি ছাদ সন্গিবি্ট হইরাছে। এই 
মন্দিবের প্রতিষ্ঠীাকলকে লিঘিত আছে যে শ্রীবাধিক ও রুষেের আননের জন্ত 
রাজ শ্রীণীর হান্ছিরের পুত্র রাজা শ্রীরঘুনাথ পিংহ কর্তৃক ইহা ৯৬১ মল্লাঙে 
€ বাংল। সন ১০৬১, ইংবেজী ১৬৫৫ গ্রীক ) প্রতিষ্ঠিত হইল । স্থৃতরাহ রুষ্লীলা- 
বিবয়ক কাহিনী ভাম্কধের প্রধান বিষয়বস্ত হইয়াছে । তাহ! ছাড়া রামায়ণ 
মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, স্থল ও জলযুদ্ধ এবং নানাবিধ 
কার্ষে ব্যন্ত বহু নরনারী ও পশ্তপক্ষী প্রভৃতির মুঠি আছে। 

বিষুঃপুর শহর ও শহরতলীতে এক পিখরযুক্ত চৌচাল! মন্দির বারোটি আছে 
এবং আরও তিনটি এককালে ছিল। ইহার মধ্যে ছুইটি পোড়ামাটির ইটে 
এবং ধাঁকি কয়টি ল্যাটেরাইট বা! মাকড়া৷ পাথরে নিঙ্িত। ইহাদের মধ্যে লালজীর 


৪৭২ বাংল। দেশের ইতিহাস 


অন্দিরটি (চিত্র নং ২৬) মঙ্সভূমের এই শ্রেণীর মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট এবং দক্ষিণমূখী মন্দিরটির সম্মুখভাগ 
্রস্থে প্রায় ৪১ ফুট। ইহার পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করিয়া তোরণ- 
যুক্ত প্রবেশপথ ও সংলগ্ন দরদালান আছে । দক্ষিণ দরদালানের দেওয়ালে বহুবর্ণ 
ফ্রেদকে। অস্িত ছিল কেহ কেহ এন্প অনুমান করিয্াছেন। নীচের খাড়। 
অংশের চারিদিকে চারিটি খিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করিয়া পগ ( লঙ্গমান 
উদ্‌গত অংশ ) আছে। উপরের অংশে উচ্চাঁবচ কানিসের সমবায়ে নিমিত শিখর 
'আছে। ইহাও রাধাকের মন্দির, ১৬৫৮ প্রীষ্টাবে নিমিত। 

লালবাঁধের তীরবর্তা কালাাদ মন্দিরে (চিত্র নং ২৭) চারিটি দেওয়ালেই 
প্রবেশ-ভোরণ এবং পূর্বোক্ত মন্দিরের ন্যায় সাতটি পগ ও শিখর আছে। 
১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত রাধাশ্তাম মন্দিরটি ( চিত্র নং ২৮) সর্বাপেক্ষা অপ্রাচীন। 
মাঁকড়া পাথরের "এত নিপুণ ও এত অধিক সংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বীকুড়া 
জেলার আর কোঁন মন্দিরে আছে কিন? সন্দেহ” । রাধাবিনোদ মন্দির (চিত্র নং ২৯) 
এই শ্রেণীর ইটের মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম । ইষ্টকনিগ়িত মদনমৌহনের মন্দিরের 
( চিত্র-নং ৩১) স্থাপত্য ও তাস্বর্য খুবই উচ্চ স্তরের । ভিত্ভিবেদীর প্রত্যেক দিকের 
দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ও মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থ ৪ ফুট; সুতরাং লালজীর মন্দির 
অপেক্ষা কিছু ছোট। বিঞ্ুপুরের আরও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির ভান্বর্য- 
মণ্ডিত ( চিত্র নং ৪৯-৫৩)। 

মল্লভূমের অন্তান্ত অংশেও কয়েকটি এই শ্রেণীর মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে 
পাত্রসায়েরের প্রসিদ্ধ শিবমন্দির ও সাহারজোড়া গ্রামের নন্দছুলালের মন্দিরের 
শীর্ষে রেখ-দেউল-আকরুতির চূড়া আছে। ইহ] হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে 
এগুলি পূর্বে রেখ-দেউল ছিল, চৌচালাটি পরে সংযোজিত হইয়াছে। পুরুলিয়া 
জিলায় একাধিক চৌচাল! মন্দির আছে। 

মল্পভূষে অল্পমংখ্যক এবং বিশেষত্ববঞ্জিত কয়েকটি মাত্র ডবল চৌচাল! শ্রেণীর 
মন্দির আছে। ১৬৭৬ গ্রীষ্টান্দে নিমিত সায়াকোনের রামকৃষ্মন্দিরটি সন্থন্ধে বহু 
কিংব্স্তী প্রচলিত আছে। পাঁচালের এই শ্রেণীর শিবমন্দিরটি অতিশয় বিখ্যাত। 

রত্বমন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিঞুপুরের শ্বামরায়ের পঞ্চরত্বমন্দির (চিত্ত 
নং ৬৫)। এই মন্দিরটিও শ্রীরাধাকফেত্র আনলোর জঙ্কা রাজ! শ্রীরদুনাথ সিংহ 
১৬৪৩ খ্রীঃ অর্থাৎ জোড়-বাংল! মন্দিরের বারে! বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন। 


শিল্প ৪৭৩ 


আক্কতিতে খুব বড় না হইলেও পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অবংকরণের অজ 
সমাবেশে ইহা অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হুইয়াছে। কেবলমাত্র ঢালু ছা ও 
শিখরগুলি ছাড়া মন্দিরের আর সকল অংশই তাক্্যসজ্দিত। : ইহার কেজজীয় 
চূড়াটি অষ্টকোণারুতি ও প্রাস্তবর্তা শিখরগুলির প্রস্থচ্ছেদ চতুফোণ। ইহার আর 
একটি বৈশিষ্ট্য, ভিত্তি-বেদীর অত্যধিক উচ্চতা । এই মন্দিরটি মধ্যযুগের 
বাংলার হিন্দুশিল্লের একটি অমূল্য সম্পদ প্রাচীনত্বে এই মন্দিরটি বিষুপুরে 
দ্বিতীয়। মাকড়া পাথরে নিমিত এবং মদনগোপালের নামে ১৬৬৫ ্রী্টাবে 
প্রতিষ্ঠিত বিষুপুরের পঞ্চরত্ব মন্দিরটি আঁয়তনে মল্লভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বৃহতম। সলদা গ্রামের মাঁকড়া পাথরে নিমিত গোকুলটাদের মন্দির 
( চিত্র নং ৩৬) পঞ্চবত্ব দেবালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, কারণ কেহ কেহ 
মনে করেন যে এইটিই মল্লভূমের সর্বপ্রাচীন দেবালয়। 

বিধুরুরের বস্থপল্লীতে নবরত্ শ্রীধর মন্দির বস্-পরিবারের কোন ব্যক্তি সম্ভবত 
অষ্টাদশ খতাঁব্দে নির্মাণ করেন। 

১৮৪৫ গ্রীষ্টান্বে নিমিত সোনামুখীর পঞ্চবিংশতি-চূড় মন্দিরটি প্রতিপন্ন করে যে 
মন্লভূমের স্থাপত্যশিল্প মধ্যযুগের পরেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। 

বাকুড়া শহরের ছুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক্েশ্বরের শিবমন্দির খুবই 
প্রাচীন কিন্তু পুনঃ পুনঃ সংস্কারের ফলে ইহার আদিম আকৃতি সমন্ধে কোন স্পষ্ট 
ধারণা করা কঠিন। ১৬২২ গ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিষুপুরের প্রাচীনতম মল্লেশ্বর 
মন্দির সম্বন্ধে একথ! খাটে (চিত্র নং ৩৭)। ইহাদের বর্তমান আকৃতি 
পরিচিত*কোন স্থাপত্যশৈলীর অস্ততূক্তি করা যায় না। 

পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাদ্ির করৃক প্রতিষ্ঠিত বিষুপুরের রাসমঞ্ও 
(চিত্র নং ৩৮) একটি উল্লেখষোগ্য সৌধ । রাসলীলার সমস্স বিষ্ণপুরের যাবতীয় 
রাঁধাঁকুষ্ণ বিগ্রহ এই সৌধে একত্র করা হইত। যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইহার 
চতুদিকস্থ উদমুক্ত প্রাঙ্গন হইতে উৎনব দেখিতে পারে সেই জন্য চৌচালা ছাদে 
আবুভ এই সৌধের নিগ্নাংশ বহু খিলানযুক তিন প্রস্থ দেয়ালে পরিবেষ্টিত। 
ভিতরের দিক হইতে এই তিনটি দেয়ালের গ্রতিদিকে যথাক্রমে ৫, ৮, ও ১৭টি 
প্রশস্ত খিলান সন্গিবিষ্ট হুইয়াছে। শীর্ধদেশের চারিটি ঢালু চাল পিরামিডের 
আকৃতিতে ক্রমন্দ্বায়ঁন ধাপে ধাঁপে উপরে উঠিয়া একটি বিশ্বুতে মিলিত হইয়াছে । 
খিলানগুলির ঠিক উপরে এবং পিরামিডের ঠিক নিয়প্রাস্তের চারি কোঁণে 


৪৭৪ বাংল! দেশের ইতিহাস 


চাঁরিটি চারচাল! এবং অন্তর্বর্তী স্থানে তিন দিকে চাঁরিটি করিয়া! দৌচাঁলা নির্গত 
হইয়াছিল । এগুলি অলঙ্কারমান্র, কোন স্থাপত্যপ্রয়োজনে গঠিত নহে। 

বিুপুরের আর দুইটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন--ইষ্টকনিমিত রথ (চিত্র 
নং ৩৪৯ ) এবং ছুর্গ-তোরণ (চিত্র নং ৪০ )। | 


মল্লভূমের বাহিরে মন্দির 


মন্্রভূমের বাহিরেও কুটাব-দেউলের পূর্বোক্ত সকল শ্রেণীর নিদর্শনই 
পাওয়া যায়। 

চন্ঈননগরের নন্দদুলালের মন্দিব প্রথম শশ্রণীর অর্থাৎ “দাচাল! মন্দিরের 
একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ জোড়-বাংলা মন্দিরের বছু শিদ্শন আছে। তন্মধ্যে 
নিয়লিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য। 

১। হুগলী জিলার গুপ্তিপাঁড়াক্স চৈতন্যেব মন্দির, -_ইহার প্রতি দোঁচালাব 
উপর একটি লোহার শিকের চূড়া, সম্ভবত ১৭শ তাবে নিমিত। 

২। মুশ্লিদাবাদের সন্নিকটে ভাগীবথীব পশ্চিম তীরে বডনগব নামক স্থানে 
রাণী ভবানী ( ১৮শ শভাবে )বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । ইহার মধো 
একটি পুফরিণীর চারিপাশে চারিটি ইষ্টকনিমিত জোড-বাংলা আছে। অর্ধনগ্ন 
বিশাল ভবানীশ্বর মন্দিরই এখানকার বহুমংখ্যক মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ । 

৩। মহানাঁদে একটি জীর্ণ জোড়-বাংল মন্দির আছে। 

হুসেন শাহের সমম্কার (ষোড়শ শতাব্দী ) একটি জোড়-বাংলা মন্দিব 
নাটোরের ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব ভবানীপুর গ্রামে ছিল, কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে 
ভূমিকম্পে ইহা ধ্বংস হয়। রাজা সীতারাম রায় নিমিত মামুদ্াবাদেব বলরাম 
মন্দিরেরও এখন কোন চিহ্ন নাই। 

মেদিনীপুর জিলায় আরামবাগের নিকটে বালী দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে একটি জোড় 
“বাংলার উপরে একটি নবরত্ব মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। ৃ 

বর্ধমান জিলার গাকুই গ্রামে প্রন্তরনিমিত একটি চৌচাল! মন্দির আছেং। 


১। 1918৩ 01 6%৩ 41516116 9০61610 01867880. 1909, ঢ. 150, 14. 9 
২ 11912 150, 56. 


শিল্প ৪৭৫ 


অষ্টাদশ শতাবের শেষে নিয়ত হুগলী জিলার গুপ্িপাড়ায় চৌচা'লা। রামচ্্রু- 
হন্দিরের শীর্দেশের শিখর একটি অষ্টকৌণ বীকানো কানিসধুক্ত ছাদওয়ালা মৌধের 
অশ্গকুতি (চিত্র নং ৪১-৪২)। হুগশী জিলার বীশবেডিয় গ্রামে ১৬৭১ ভ্রীষ্টাবে 
নিমিত বিষুমন্দির, এই শ্রেণীর মন্দিরের অন্যতম নিদর্শন | 

চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ডবল চৌচালা মন্দির বাংলায় সর্বত্র ও বনু সংখ্যায় 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং বর্তমান কাঁলে ইহাই হিন্দুমন্দিরের আঁদর্শরপে গৃহীত 
হইয়াছে । প্রায় তিন শত বৎসধের পুবাতন কালীঘাটের কালী মঙ্গির ইহার 
স্বপরিচিত দৃষ্টান্ত । নদীয়া জিলাব শাস্তিপুর গ্রামে ১৬২২-২৭ ত্রীষ্টানে নিষ্িত 
শ্যামঠাদের মন্দির সম্ভবত এই শ্রেণীব মন্দিবের মধ্যে বুহ'ভুমণ । অন্যান্ত মন্দিরের 
মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি উল্লেখযোগ্য । 

১। আমতাঁর (হাওড়া) মেলাইচশীর মন্দিব (১৬৪৯-৫০ গ্রীঃ) 

২। চন্দ্রকোণার ( ঘাঁটাল, মেদিনীপুর ) লালজী মন্দির ( ১৬৫৫-৫৬ স্ত্রী: )। 

৩-৮। শাস্তিপুরের গোকুলচাছ, গুপ্সিপাভাব রন্দাবনচন্দ্র (চিত্র নং ৪৩) এবং 
রুষ্ণ5ম্্র (চিত্র নং 9৪), কালনার টৈছ্যনাথ এবং তীরকেশ্বর ও উত্তবপাড়াৰ 
শিবমন্দিব। 

এই শ্রেণীব মন্দিরে সাধারণত কোন ভাববেন নিদশন থাকে না। অষ্টাদশ 
শভাবে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দিব একসঙ্গে সাবি সাবি নির্মাণ বরার' 
প্রথা দেখা যায়। বাক্সার দ্বাদশ মন্দিব ও বর্ধমীন জিলাব নবাবহাট লিঙ্গে 
আমবাগানের চতুর্দিকে একটি কেন্দ্রীয় মন্দিবকে বেন করিয়া নিমিত ১০৮টি 
মন্দির 'ইতাঁর উৎকুষ্ট নিদর্শম। বলাবাহুল্য সংখ্যাধিকাহেতু এই সকল যদ্দিরে 
কোনরূপ বিশেষত্ব থাকে ন1। 

রত্বমন্দির-শৈলীটি মল্লভূমে খুব বেশী প্রচলিত ছিল না। ভাগীরথীর তীরব্তী 
প্রদেশে ইহ] খুব বেশী সংখ্যায় দেখা যায়। তবে মল্প রাজবংশের পতনের পর 
বধগ্রান রাজ্যেব সমৃদ্ধির দিনে বহুচুড় ভাস্বর্ষে অলঙ্কত রত্রমন্দিব-শৈলী প্রবর্তিত হয়। 

হুগলী জিলার সোমড়া-্থখড়িয়া গ্রামের পচিশ চূড়াবিশিষ্ট আনন্দ-তৈরবীর 
মন্দির (চিত্র নং ৪৫) রতুমন্দিরের একটি উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত । এই ত্রিতল মন্দিরের 
প্রথম তলে প্রতি কোণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোঁণে ছুইটি, তৃতীয় তলের 


১। দ্বীনেশ চত্রী সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খও, ৬৬* (খ) পৃ্ঠা। 
২1 /. এ, ও, 8. 2509, ০, 255, 18, ৪. 


৪৭৬ বাংল দেশের ইতিহাস 


প্রতি কোগে একটি এবং সর্বোপরি কেন্ত্রীয় শিখরটি লইন্বা মোট ২৫টি শিখর 
পন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বর্ধগান জিলার কালন৷ গ্রামে পচিশ বদ্ধ লালাজীয় মন্দির, ও 
কৃষ্ণচন্জ মন্দির মধাযুগের অনতিকাল পরেই ১৭৬৪ খ্রীষ্টাবে নিষিত হয়। 


মেদিনীপুর জিরার অস্তরগ্ত চন্ত্রকোণায় রঘুনাথণুরে বুড়া! শিবের মন্দিরটি 
সতের রত্ব, কিন্ত ইহার নির্মাণকাল সঠিক জানা যায় ন!। 


ষোড়শ শত্তাঁবীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা কর্তৃক নিমিত নবরত্ব 


মন্দিরের ভগ়্াবশেধ খুলনা! জিলার সাতক্ষীরার নিকট দামরাইল গ্রামে এখনও 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ১৭০৪-২২ গ্রীষ্টাব্দে নিমিত কাস্তনগরের 
বিচিত্র কারুকার্য'খচিত নবরতু মন্দির (চিত্র নং ৪৬) দেশীয় ও বিদেশীয় লেখকগণের 
গ্রশংস! অর্জন ধরিয়াছে। ইটের এই মন্দিরটির গাত্রে পোড়ামাটির ফলকে যে সকল 
মুর্তি ও দৃশ্ঠ খোদিত আছে তাহাতে অষ্টাদশ শতাববীর গোঁড়ায় বাঙালীর জীবন- 
যাত্রা, পোষাঁক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহার প্রতিফলিত হইয়াছে। শিল্পের দিক 
হইতে প্রাচীন হিন্দুযুগের শিল্পা অপেক্ষ! নিকৃষ্ট হইলেও ইহার কঠোর শ্রমসাধ্য 
বছ জীবন্ত আলেখ্য বিশেষ প্রশংশনীয়২ | ফাগু সনের এই স্তব্য এ যুগের আরও 
কয়েকটি মন্দির সন্বন্ধেও প্রযোজ্য । পঞ্চরত্ব মন্দিরের অনেক নিদর্শন আছে--বথা, 
চন্দ্রকোণায় ১৬৫৫-৫৬ খ্রীষ্টান্বে নিমিত রামেস্বরের মন্দির, বিক্রমপুরের অন্তর্গত 
জপসায় লাল রামপ্রসাদ রাঁয় কর্তৃক অষ্টাদশ তাবে প্রথম পাদে নিমিত 
মন্দির, এবং প্রায় সমসাময়িক বাঁজা সীতারাম রায়ের (অধুনা ভগ্ন) কষ্মন্দির 
(১৭০৩-৪ শ্রীঃ)। 
সাধারণ নিয়মের বহিভূ্ত দুইটি মন্দিরের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের 
উপসংহার করিব--মুশিদাবাদ জিলায় বড়নগরে রাণী ভবানীকত শিখরবুক্ত অষ্টকোঁণ 
ন্দিয় এবং চারিটি দোচাঁল! মন্দিরের সমবায়ে গঠিত মন্দির । 


১। 1. এ. 5.8, 1509, 2, 158, ঘ16.7 


হ। 190965 861008892, £7184019 ০/ 1546৫ছি এটি 2451613791611650৩, 
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শিল্প. 8৭৭. 
চিত্র বিদ্া 

মধাযুগের অনেক পুঁখিতে এবং তাহাদের কাঠের মলাটে ছবি আছে। উহাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 

১। কালচক্রতন্ত্র (১৪৪৩ ত্রীঃ)। 

২। হরিবংশ (১৪৭৯ খ্:)। বর্তমানে এপিয়াটিক সৌসাইটীতে রক্ষিত। 

৩। ভাটপাড়ায় প্রাপ্ত ভাগবত পুঁথি (১৬৮১ শ্রীঃ)। 

৬দদীনেশচন্ত্র সেন মন্দির-গাত্র, পুঁথি, পুঁথির মলাটে রঞ্জিত চিত্রপট প্রভৃতি 
হইতে বনু বৈষ্ণব চিত্রের প্রতিকৃতি দিয়াছেন (বৃহৎ বন্ধ, ৪৩৮ ও ৪৩৯ এবং ৬৯৬ 
ও ৬১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে )। তিনি এগুলিকে মপ্রদশ ও অষ্টাদশ শতাবীর বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

এই ছবিগুলি খুব উন্নত শিল্পের পরিচায়ক নহে । অদনকট! পটের ছবির মত। 
তবে লোৌক-সংগীতের মত এই সমুদয় লোক-শিষ্লেরও এতিহাঁসিক ঘুল্য আঁছে। 


পরিশিষ্ট 
ক্োদবিহান্্ ও প্রিপুন্তা 


১। উপক্রমণিকা 


বু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গদেশেব উত্তর ও পুব প্রান্তে বিভির মোগল জাতীয় 
লোক খাস করিত। তাঁহাদেব মধ্যে অনেকে ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্ম ও বাঁংলাভাষ! 
গ্রহণ করে । মধ্যযুগে ইহাঁবা যে সমুদষ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহাদেব 
মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুবাই সবপ্রধান এবং ইহাদের কতকট! নিভবযোগ্য 
এ্রতিহাসিক বিববণ পাওয়া! যাঁষ। বাংল! দেশেব সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাঁজনীতিক 
সম্বন্ধ খুব বেশি না৷ থাকিলেও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহামে কোচবিহার ও ত্রিপুবাৰ 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কাঁবণ প্রা সমগ্র বঙ্গদেশে মুপলমানদেৰ প্রত 
গ্রতিষ্ঠিত হঈলে ও কোচবিহার ও ভ্রিপুব। যথাক্রমে বঙ্গদেশের উত্তব ও পূর্ব অঞ্চলে 
বিস্তীর্ণ ভূভাগে বছধিন পর্যন্ত স্বাধীন হিহ্দুবাজ্যবপে বিবাজ করিত এবং 
শক্তিশালী মুসলমান বাঁজাদেব বিকদ্ধে যুদ্ধ কবিষ। স্বাধীনতা বজায বাঁথিতে সমর্থ 
হইযাছিল। এই ছুই বাজ্ই ফাঁসীব পবিবর্তে বাংল! ভাষাতেই বাঁজকাধ নির্বাহ 
হইত। এই দুই বাজ্যের হিন্দুধর্ম ও বাংলা*পাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই 
গ্রন্থে সম্ভবপব নহে। সংক্ষেপে বল! যাইতে পারে যে মধ্যযুগে বাংলাদেশে শৈব, 
শান্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে সমুদয ধর্মমত ও পৃজাপদ্বতি দেখ। যায়*ভাহা! মোটামুটি: 
ভাবে এই ছুই বাজ্যেই প্রচলিত ছিল। প্রধানত বাজাদেব পৃষ্ঠপোষক তায ছুই 
বাজ্যেই বাংল! সাহিত্যেব খুব উন্নতি হইযাছিল। এই বাংল! সাহিত্যের অধিকাংশই 
সংস্কৃত বামাঁয়ণঃ মহাভারত এবং পুরাশীপিব অন্গবাদ অথবা তদবলম্বনে বচিত। 
ইছাদের মধ্যে এতিহাসিক আখ্যানও আছে। এ বিষয়ে ত্রিপুর! রাজ্য কোচবিহার 
অপেক্ষা অধিকতব অগ্রসর হিল। ব্রিপুবাব রাজমালার স্তায় ধাবাবাহিক 
উ্রতিহাসিক কাছিনী এবং চম্পকবিজয়েব ন্যায় এতিহাসিক আখ্যানমূলক কাব্য 
কৌচবিহাবে নাই। ভবে রাজবংশাবলী আছে। কিন্ত এই এক বিষয়ে কোচবিহা'- 
বনের সাহিত্য ন্যন হইলেও ধর্যগ্রস্থের অনুবাদ এই সাহিত্যে অনেক বেশী পরিমাণে 
পাওয়া! যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ মহভারতের অন্বাদ নাই, কোচবিহারে আছে। 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৭ 


পুরাপাদির অঙ্গবাদও সংখ্যার দিক দিয়া কোচবিহারেই বেশি। লোকের মনে 
ধর্মভাব জাগ্রত করাই চিল এই সকল অনুবাদের উদ্দেস্ত। মৌলিক সাহিত্য 
্প্টি এই ছুই রাজ্যের কোনটিতেই বেশি নাই। এই ছুই রাঁজ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যেরও 
অনুশীলন হইত। অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলার মুসলমান হুলতীন 
ও ওমরাহের উৎসাহেই বাংল! সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
এই গ্রন্থের ৩৪৮-৪৯পৃট্ায় এ সন্ধদ্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । কোচবিহার ও 
ত্রিপুরাব বাঁজগণের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংল! সাহিত্যের “কি উন্নতি 
হইয়াছিল তাহার বিববণ জানিলে উল্লিখিত 'মতবাদের নিরপেক্ষ বস্ততাস্ত্রিক 
আলোচন! কব! সম্ভবপৰ হইবে । 
কোচবিহার ও ত্রিপুবার রাজবংশের উৎপত্তি সমন্ধে বছ কাহিনী প্রচলিত 

আছে। কোচবিহাবেৰ প্রথম রাজা বিশু অথবা বিশ্বসিংহ চক্ত্রধংশীয় হৈহয় 
বাজকুলে এবং শিবেৰ ইউবসে জন্মগ্রহণ কবেন ; এই বংশীয় দ্বাদশ রাজকুমাব 
পবশ্ররামের ভয়ে, 'মেচ জাতীর' এই পরিচয়ে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। 
অপুবার বাজমালাব আবস্ভ এইবপ । 

“চন্দ্রবংশে মহারাজা যযাতি নৃপতি। 

সপ্তদ্ধীপ জিনিলেক এক বথে গতি ॥ 

তান পঞ্চস্থত বহু গুণযুত গুরু। 

যছুজ্যেষ্ট তুর্বন্থ যে দ্রুহ্য অনু পুরু ॥ 
্ুহ্য কিরাত রাজ্যেব বাজা হইলেন। ্রন্থ্যর বংশে দৈত্য রাজার পুত্র ত্রিপুর 
স্বীয় নামানুসাবে বাক্যের নাম (কিরাত ) পরিবর্তন করিয়! ত্রিপুর রাখিলেন। 

বল! বাহুল্য ষে এই সমুদয় কাহিনীর কোন এঁতিহাসিক মূল্য নাই। এই 

ছুইটি রাজ্যের আদিম অধিবাসী ও রাজবংশ যে মজোলীয় জাতির শাখা এবং 
বাঙালী হিন্দুর সংস্পর্শে আসিয়! ক্রমশ হিন্দু ধর্ম ও সভাতা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। উভয় বাজ্যের রাজারাই যে বাংল! দেশ হইতে বনু হিম্বুকে 
মিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা! করিয়াই ইহার পথ সুগম করিয়াছিলেন তাহ! এই ছুই 
রাজ্যের কাহিনীতেই বণিত হুইয়াছে। 


২1 কোচবিহার 
কোচবিহার মামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তগ্ধে) 


৪৮ ৃ বাংল! দেশের ইতিহাস 


কোঁচি জীততির বাসস্থানি ব বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি-- 
ইহাই সম্ভবপর বলিষ! মনে হয়। প্রাচীন হিন্দুধুগে এই অঞ্চল পরাগ জ্যোতিধ' 
ও কাময়প রাজোর অন্তর্গত ছিল। ভ্রয়ৌদশ শতাৰীতে বাংলার মুসলমান 
রাজগণ, বখতিয়ার থিলজী ( পৃঃ ৪ ), গিয়াহদ্দীন ইউয়জ শাহ (পৃঃ ৭), এবং 
ইখতিয়ারুণ্জীন যুজবক তুগরল খান (পৃঃ ১২) কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন 
তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই শতাবেই শান জাতীয় আহোঁমগণ বর্ষপুতর 
নদীর উপত্যকার পূর্বাংশ অধিকার করে এবং ইহার নাম হয় আসাম। এই 
সময়েই কামন্ধপ রাজ্যের পশ্চিমাংশে এক নূতন রাজ্যোব প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান 
কোচবিহার শহরেব মস্্রিকটে কামতা৷ বা কামতাপুর নামক স্থানে ইহার বাজধানী 
ছিল এবং এই জন্য ইহা কামতা রাজ্য নামে পরিচিত। বাংলার স্থলতান 
আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৮-,৯ খ্রীষ্টাকে কামন্পপ ও কামতা৷ জয় করেন 
(৭4৮ পৃঃ)। 

কামতা। ও কামরূপ বাঁজ্য পতনেব পরে তুঁঞা উপাধিধারী বনু নায়ক এই 
অঞ্চলে ক্ষুন্্ কুত্র রাজ্যেব প্রতিষ্ঠ! কবেন। ইহাদেরই একজন, কোচজাতীষ 
হবিয়া মগ্ুলেব পুত্র বিশু, অন্য নাষকর্দিগকে পবাজিত কবিষ! আহ্মানিক ১৫১৫ 
( মতাস্তরে ১৫৩০ ) খ্রীষ্টাবে কামতায় একটি স্বাধীন বাজ্য প্রতিষ্ঠ। করেন। 
ইহার বাজধানীর নাম হইল কোচবিহার (কুচবিহার )। বিশু রাজা হইয়া 
«বিশ্বসিংহ' এই নাম গ্রহণ কবেন এবং এ অঞ্চল হইতে মুসলমান প্রভাব সম্পূর্- 
রূপে দুর কবেন। তিনি ব্রহ্মপুজেব দক্ষিণ তীব দিয়া অগ্রসর হইয়া পূর্বে গৌহাটি 
পর্যস্ত রাজ্য বিস্তার কবেন। তীহাব বাজ্যেব পশ্চিম সীমা! ছিল করতোয়! নদী । 
বিশ্বসিংহ ব্রাঙ্ধণ্য ধর্ষেব আচার-ব্যবহাব গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণের! তাহাকে ক্ষত্রিষ 
বলিয়া শ্বীক্লার করেন। মুসলমানেরা কামতেশ্বরীব মন্দির ধ্বংম করিয়াছিল, 
বিশ্সিংহ উহ! পুনরায় নির্মাণ করেন এবং বিদেশ হইতে অনেক ব্রাক্ছণ আনাইয়া 
্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

আমুসানি £ ১৫৪০ ( মতাস্তরে ১৫৫৫) খ্রীষ্টান্ধে বিশ্বসিংহের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্র মল্পদেব নবনারায়ণ নাম গ্রহণ করিগ্না পিংহাঁসনে আরোহণ করিলেন 
এবং ভ্রাত। শুরুধবজকে মন্ত্রী ও প্রধান মেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। এই 
লময়ে পূর্বআসামে সৈম্ত চলাচল করিবার পথ অতি দুর্গম ছিল। আহোমদিগকে 
পরাজিত করিবার জন্ রাজ! তাঁহার ভ্রাতা গোাই € গোসাই ) কমলকে 





কোচবিহার + হরিপুর ৪৮৯ 


দৈচ ও বুদ্ধমন্তার প্রেরণের উপযোগী একটি পথ গ্রন্ভত করিতে আঁরেশ দিলেন। 
তদযুসারে কমল ভুটানের পর্ধতমাঁল! ও ব্রশ্থপুজের মধাবতাঁ ভূভাঙগের উপর দিয়া 
কোচবিহার হইতে নুদূর পরশ্তকৃণ্ড (মতাঁত্তরে নারার়ণপুর) পর্যন্ত প্রায় ৩৫* বাইল 
দীর্ঘ যে রাম্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার কোন কোন অংশ এধনও জাছে 
এবং ইহা। “গৌসাই কমল আলী” নামে পরিচিত । নরনারাযণ ও শুরুধবঙ্গ ন্ষপুজের 
উত্তরতীযস্থ এই পথে গোয্ালপাডা ও কামরূপের মধ্য দিয়া অগ্রসর, হইলেন। 
আহোমর্দিগকে কয়েকটি থগ্যুদ্ধে পরাজিত কবিয়! তীহাব। ডিক্রাই যা ভিছং 
নদী পর্যস্ত পৌছিলে এই নদীর তীবে ছুই লে ভীষণ যুদ্ধ হয়। 'দরংরাঁজ- 
বংশাবঙগী” অশ্সাবে সাতদিন যুদ্দন পর আহোমগণ পলাধন করে এবং নবনারায়ণ 
আহোম রাজধানী অধিকাৰ কবেন। কিন্তু আহোম বুরঞ্ীর মতে কোচ সৈশ্ 
প্রথম 'প্রথম জয় লাভ করিলেও পব পর দুইটি যুদ্ধে হাঁরিয়া পশ্চাৎপদ হয়। এট 
যুদ্ধে শুরুধবজ বিশেষ প্রদর্শন করায় “চিল! রায় | 
চিলেব মত ছো মাবিযা অকস্মাও শর দৈশ্য বিপর্যত্ত ক্ব্রার জাই সম্মবত তাঁহার, 
এইবপ নামকবণ হয় কাহাবও কাহাবও মতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ভৈববী নদী 
পাঁব হইযাঁছিলেন বলিয়া “চিল! রায়” নামে খ্যাত হইয়্াছিলেন। 

কোচরাজ আহোমদ্দিগকে পবাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কাছাড়, 
মণিপুর, জবস্তিয়া, ব্রিপুরা। খয়বাম, দিমরুয়া, শ্রীহট প্রভৃতি দেশেও সামরিক 
অভিধান করিয়াছিলেন এবং এই সমুদয় দেশের রাজগণণর অনেকেই পরাঞিত 
হইয়! কোচরাঞকে কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেশ ৷ এই প্রকারে ষোড়শ শতাষের 
শেধার্ধে কোচবিহার রাজ্য তাঁরতেব পূর্ব লীখা-স্ত নর্বাপেক্ষ। শক্তিশালী বাঁজ্যে 
পরিণত হয়। 

এই সময়ে বাংলাদেশের অধিকার লইয়। পাঠান ও মুঘলের! ব্যস্ত থাকায় 
কোঁচরাজ মেধিক হইতে কোন বাঁধা পান নাই। কিন্ত কররাণী বংশ বাংলায় 
ন্প্রতিঠিত হইলে স্থলেমাঁন করয়াণী কোচরাজ্য আক্রমণ করেন। হইছার বিবরণ 
পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে € ১২৪ পঃ)1 কিন্তু খনতিকাঁল পরেই বাংলাদেশে 
পাঁঠানদের ধ্বংসের উপর মৃঘল রাঙশক্তি প্রতিষিত হত়। নরনারায়ণ মুখলের 
লহিত টম স্থাপনের জন্ত আঁকধরেয রাঁজপভায় বহু উপঢৌকনপহ এক দৃপ্ত 
পাঠাল এবং মুমরাজ ও নরনারায়ণ হুট মমকঙ্ছ বায় জায় সন্ধি নুজে আন 
হন (১৪৭৮ কী: )1 দাংলাদেশে মূগলষান অধিকীর প্রতিষ্ঠার প্রায় চারি শ্ 
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৪৮২ বাংল! দেশের ইতিহাস 


বদর পরে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম হিন্দু ও মুনলমান রাঁজ্যের মধ্যে শাস্তিস্কচক সন্ধি 
স্থাপিত হইল। 

কিন্তু লী্জই কোচবিহার রাঁজ্যে একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। রাঁজা 
নরনারায়ণ বুদ্ধ বয়সে বিবাহ করেন এবং তীহার.্রাতুপ্পুত্র রঘুদেবকে রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু নরনারায়ণের এক পুত্র হওয়ায় রঘুদেব 
রাঁঞ্/লাতে নিরাশ হইঘ্ব! পূর্বদিকে মানস নদীর অপর পারে এক স্বাধীন রাজ্য 
প্রতিষ্। করিলেন। ভ্রাতুন্পুত্রকে দমন করিতে ন! পারিয়া কোচরাজ তাহার 
মহিত আঁপনে মিটমাট করিলেন। স্থির হইল নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ 
সক্কোশ নদীর পশ্চিম ভূভাগে রাজত্ব করিবেন এবং উক্ত নদীর পূর্ব অংশে রঘুদেব 
রাজা হইবেন। এইরূপে কোচবিহার রাজ্য ছুইভাগে বিভক্ত হইল। পূর্বদিকে 
রাঁঙ্য সাধারণত প্রা্ীন কামরূপ নামেই পবিচিত হইত। এই বিভাগের ফলে 
কোচবিহার রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল এবং ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক 
কমিয়া গেল। আর এই ছুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিত্বন্বিতাব ফলে উভয়েই যুখঘলের 
পদানত হুইল । 

১৫৮৭ গ্রীষ্টান্ধে নরনারায়ণের মৃতার পর তার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের 
রাজসিংহাননে আরোহণ করিলেন। বীরত্ব ও অন্তান্ত রাজোচিত গুণ তাহার 
কিছুমাত্র ছিল না। ওদিকে রঘুদেবও স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজের নামে মৃদ্রা 
প্রচলন করিলেন। লক্ষ্মীনাঁরায়ণ ন্বয়ং রঘুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে ভরসা! 
ম1 পাঁইয়। রঘুদেবের পুঞ্জ পরীক্ষিতকে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উত্তেজিত 
করিলেন। রঘুদেব কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করিলে পরীক্ষিত লক্মী- 
নাবাঁয়ণের আশ্রয় লাভ করিল। লন্ষ্মীনারায়ণের সহিত মুঘলরাঁজের সখ্যতার 
কথা ল্মরণ করিয়া রঘুদেব মুঘলশক্র ঈশাখার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন এনং 
কোচবিহীর রাজ্যের অস্ততৃক্ত বাহিরবন্দ পরগণা জয় করিতে মনস্থ করিলেন । 
লক্ষ্মীনারাযধ নিরুপায় হইয়। এই বিপদ হইতে রক্ষা! পাইবার জন্ত মুঘল সম্রাটের 
বণ্যতা স্থীঙ্কার করিলেন (১৫৯৬ শ্রীঃ)। রঘুদেষ বাহিরবন্দ অধিকার করিয়া 
কোচবিহার আক্রমণ করিলেন । এই সময় মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন । 
লক্ষমীনারাপণ সাহীধ্য প্রার্থনা করিলে মাননিংহ সৈম্ত পাঠাইলেন। রখুদেব 
পরাজিত হইয়া কামরূপে ফিরিয়া গেলেন। যাহিরবন্দ পুনরাগ্জ কোচবিহার 
রাজ অর্বীন হইল। এই যুদ্ধের বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ( ১৩৪-৫ পৃঃ )। 


কোচবিহার ও ত্রিপুর। ৪৮৩ 


ইসলাম খ! মুঘলহ্বাঁদাররূপে বাংলাদেশে আসিয়া কিরূপে বিদ্রোহী হিন্দু 
জমিদাব ও পাঠ[ন নায়কগণকে পরাজিত করিয়া মুঘল-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বদিত হইয়াছে ( ১৩৯-৪৫ পৃঃ)। কোচবিহার ও 
কামরূপের পরম্পর বিবাঁদের স্তধোগে এই উভয় বাঁজ্যই মুঘলের পদানত হইল। 
কাঁমকপের রাজ। রঘুদেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ রাজ হইলেন। 
তিনিও পিতার ন্যায় কোচবিহারের অধীনস্থ বাছিরবন্দ পরগণ অধিকার করিলেন। 
লক্ষ্ীনারায়ণ তাঁহার পিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়! গুরুতররূপে পরাঞ্জিত হছুইলেন। লক্ষী" 
নারাদণ আহোঁম রাজার সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া 
ইসলাম খাঁর শরণাপন্ন হইলেন । লক্ষমীনাঁরায়ণ সম্পূর্ণরূপে মুঘলের দাসত্ব স্বীকার 
কবিলে ইসলাম খা তাহাকে সাহীষ্য করিতে প্রতিশ্রতি দিলেন। লক্ষমীনারায়ণ 
অনেক ইতস্তত করিমা অবশেষে মুঘলের দাপত্ব ম্বীকার করিলেন। পরীক্ষিত 
মুঘল সাআজ্যের সামন্ত স্ুসক্সের রাঁজা রঘুনাথের পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া- 
ছিলেন। ন্তর।ং বঘুনাথগু লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং তাহাকে 
সঙ্গে করিয়। ইসলাম খাঁর দ্রনারে উপস্থিত হইলেন। মুঘগ সম্াটকে করদানে 
সম্মত হইয়া লক্ষমীনারায়ণ মুঘলের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। এইবূপে স্বাধীন 
/ক1চবিহার রাজ্যের অবসান হইল। 

অভ্রঃপর লম্দ্রীনারায়ণের প্ররোচনায় ইসলায খা কামরূপ রাজ্য আক্রমণ 
করিলেন । লক্ষ্মীনারায়ণও পশ্চিমদিক হইতে কামন্ূপ আক্রমণ কবিলেন। 
পরীক্ষিত সম্পূর্ণকূপে পরাঁজিত হইয়া বিন! শর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। 
( ১৬১৩ শ্বীঃ)। 

লক্কীনারায়ণ মাশ। করিয়াছিলেন যে পরাজিত রার্জোর এক অংশ তিনি 
পাঁইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে কামরূপ রাজোর শাসনভার তাহাকে দেওয়ায় 
এই আশা বদ্ধমূল হইল; কিন্তু অকস্মাৎ ইসলাম খাঁর মৃত্যু হওয়ায় (১৬১৩ খ্রীঃ) 
সম্পূর্ণ অবস্থাঁবিপর্যয় ঘটিন। লক্ষ্মীনারায়ণ নৃতন স্বাদার কাশিম খার সঙ্গে 
ঢাকায় সাক্ষাৎ করিলে তিনি প্রথমে তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন কিন্তু 
পরিশেষে তীহাকে বন্দী করিয়! রাখিলেন। এই সংবাদে কোচবিহার রাজ্যে 
বিদ্রোহ উপস্থিত হুইল, কিন্তু মুখল টৈন্য সহজেই ইহা দমন করিল। অতঃপর 
লক্ষমীনারাপণের পুত্র কোচবিহারের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। লক্ষ্মীনায়ায়ণের 
বন্দীরশার সংবাদ ঠিক জানা যায় না। সম্ভবত এক বৎসর তাহাকে ঢাকায় 
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গিয়া সম্ভাটের দরবারে পাঠানে! হয় । ১৬১৭ গ্রীষ্টাবে কাশিম খাঁনের পরিবর্তে 
ইত্রাহিম খান নৃতন স্ুবাদার হইয়া বাংলায় আঁসেন। তীহার অঙ্গুরোধে সত্তা 
জাহার্ীর লম্্রীনারয়ণকে মুক্তি দেন (১৬১৭ খ্রীঃ) | কিন্তু কোচবিহারে রাঁজত্ব করা 
তাহার অদৃষ্টে ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ বাংলাদেশে ফিরিয়া আদিলে বাংলার 
স্থবাদার তাহাকে কামব্ধপের মুঘল শাসনের সাহাধ্যার্থে তথায় প্রেবণ করেন। 
ভিনি প্রায় দশ বৎসর কামরূপে অবস্থান করেন এবং (সেখানেই তাহার মৃত্যু হয় 
( ১৬২৭ খ্রীঃ )। পুত্র বীরনারায়ণ তাঁহার পবামর্শ অনুসারে “কাচবিহারের 
রাঁজকার্ধ চালাইতে থাকেন এবং পিতার মৃত্যুব পর নিজ নাম বাজ্য শাসন 
কবেন। ভিনি মুঘলদরবাঁবে রীতিমত কব পাঁঠাইতেন। 

সাঁত বর রাজত্ব কবিয়া বীরনারায়ণের মৃত হইলে তাঁহার পুত্র প্রাণনাবায়ণ 
রাজা হন এবং ৩৩ বৎসর বাঁজত্ব করেন ( ১৬৩৩-৬৫ গ্বীঃ )। প্রাণনাবাযণ বাজভক্ত 
সাঁমন্তের ন্যায় আহছোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুখলপৈন্যের পাহাঁধ্য করেন। কিন্ত 
১৬৫৭ গ্রীষ্টান্দে সম্রাট শাহজাহানের অস্থখের সংবাদ পাঁইয়া যখন বাঁহল।র স্কৃবাদাব 
শুজ! দিল্লীর সিংহাসনের জন্য ভ্রাতা ওবঙ্গজেবেব বিরুদ্ধে যুদ্ধযাঁত্া বরিলেন তখন 
স্তযোঁগ বুঝিয় প্রাণনারায়ণ ঘোড়াঘাট অঞ্চল ₹,ঠ কখিলেন এবং স্বাধীনতা! ঘোষণা 
করিয়া মুঘল সআাটকে কব দেওয়া বন্। কবিলেন। হাতেও সন্ধষ্ট না হইয়। প্রাণ- 
নারায়ণ কামবপ আক্রমণ করিলেন এবং মৃঘল ফৌজদারেব সৈম্কগণকে পরাজিত 
করিয়া হাজে। পর্যন্ত অধিকাঁব করিলেন । কিন্ত আহোমবাজ কোচবিহারের এই 
জয়লাতে ভীত হইয়া কোৌঁচবিহাব বাঁজ্যেব বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। গৌহাঁটির 
মুঘল ফৌজদাঁর ছুই দিক হইতে আক্রমণে ভীত হই ঢাকায় পলায়ন কবিলেন। 
আহোমসৈন্ত বিনা *আঁয়াসে গৌহাটি অধিকাব করিল। অতঃপর কাঁমরূপে 
অধিকার লইয়া! কোঁচবিহার ও আহোম বাজেব মধ্যে যুদ্ধ হইল। প্রাণনাবাঁয়ণ 
মুঘলসৈম্ত তাঁড়াইয়! ধুবড়ী অধিকার করিলেন। কিন্ত পবিণামে আহোমদেরই জয় 
হুইল এবং কোঁচবিহাররাঁজ কামজপেব আশা পরিত্যাগ কিয় স্বীয় বাজো 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

গুরংজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মীরজুমলাকে বাংলার স্বাদার পদে 
নিযুক্ত করিলেন এবং বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে কঠোর হস্তে দন করিবার 
নির্দেশ দিলেন প্রাণনারায়ণ ভীত হইলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মীরজুমলার 
নিকট দূত পাঠাইলেন। মীরজ্ুমল! দুূতকে বন্দী করিলেন এবং কোঁচবিহারের 
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বিরুক্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। অবশেষে ম্বয়ং সপৈম্তে কোচবিহার শহরের নিকট 
পেছিলেন। প্রাণ্নীরায়ণ রাজধানী ত্যাগ করিয়া ভূটানে পলায়ন করিজেন। 
কোচবিহার মীরজুমলার হত্তগত হইল ( ১৯শে ডিসেম্বর, ১৬৬১ )। মীরজজুমলা 
কোচবিহাঁব মুঘল সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি করিলেন এবং ইহার শাসনের পন্য ফৌজদার, 
দিওয়ান প্রভৃতি শিযুক্ক করিলেন। কিন্ত তিনি আপাম অভিযানে যাত্রা করিবার 
পরেই কোচবিহারে জমির রাজস্ব আদায় সম্বন্ধ নৃতন ব্যবস্থ। করার ফল্গে প্রজার! 
বিজ্রোহী হইয়া উঠিল | বর্ধাগমে মীরজুমলার সৈন্য আসামে বিষম ছুরবস্থায় পড়িল 
এবং কাঁচবিহারে মুঘলসৈন্ত আসার কোন সন্তাবন! রহিল না। এই স্থযোগে 
রাজ! প্রাণন।রাঁয়ণ ফিরিয়া আপিলেন। মুখল সৈন্য কোচবিহার ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইল এবং প্রাণনারাঁয়ণ পুণরায় স্বাধীশভাঁবে বাঞ্গত্ব করিতে আন্ত করিলেন 
( মে, ১৬৬২ )। 

ইহার অনতিকাঁল পরেই মীরজুমলার মৃত্যু হইল ( ১৬ মার্চ, ১৬৬৩ ) এবং 
পর বংসর শায়েস্ত| খান বাঁংলার স্ুবাধার নিষুক্ত হইলেন। তিনি রাজমহল পথস্ত 
আনিয়াই বাঁজধানী যাইবার পথে কোচবিহাঁব জয় করিতে মনস্থ করিলেন। 
প্রাণনারায়ণের স্বাস্থ্য তখন ভার্গিয়া পড়িয়াছেঃ রাজ্যের অভ্যন্তরেও নানা 
গোলযোগ । স্থৃতরাৎ হিনি মুঘলের খশ্তা স্বীকাপ করাই যুক্তিযুক্ত মনে 
করিশেন। তিশি এই উদ্দেস্তে দূত পাঠাইলেশ এনং যুদ্ধের ক্ষতিপৃবপস্বরূপ মুঘল 
স্থবাদারকে সাড়ে পাচ লক্ষ টাকা ধিতে স্বীকৃত হইলেন। শায়েন্তা খান ইহাতে 
রাজী হইলেন ( ১৬৬৫ শ্রীঃ) এবং কোচবিহার সীমান্ত হইতে মুঘল গৈশ্ 
ফিরাইয়া৷ আনিলেন। ইহার কয়েক খাঁন পবেই রাজা প্রাণন।বারণের মৃত্য হইল 
( ১৬৬৬ খ্রীঃ )। 

প্রাণনারায়ণের মৃতার পর হইতেই 'কোচবিহারের আতভ্যস্তরিক বিশৃঙ্খল! 
ক্রমশঃ বাড়িয়। চলিল। তাহার পুর মোদনারায়ণ ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন 
€ ১৬৬৬৮ খ্রীঃ ), কিন্ত প্রাণনারায়ণের খুল্পতাত নজীর মহীনারায়ণ এবং তাঁহার 
পুত্রেরাই প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। ইহার ফলে রাঁজো নানা গোল" 
যোগের স্থষ্টি হইল । পরবর্তী বাজ। বঙ্গদেবনারায়ণ মাত্র ছুই বদর বাঁগত করেন 
(১৬০*-৮২ হ্রী)। অতঃপর প্রাণনারায়ণের প্রপৌন্র মহীন্দ্রনারায়ণ (১৬৮২-৯৩ খ্রীঃ) 
পাঁচ বৎসর বয়সে রাজ। হইলেন কিন্তু নাজীর মহীনারায়ণের দুই পুঞ্জ জগতনারার়ণ 
ও য্জনারায়ণই রাজ্য চাঁলাইতেন। তাঁহাদের অত্যাচারে রাজ্যে নানাবিধ 
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অশান্তির সথষ্টি হইল । এমন কি চাকলার ভারপ্রাপ্ত বহু কর্মচারী ম্বাধীন রাজার 
গ্যায় ব্যবহার করিতে আস্ত করিলেন। কেহ কেহ মুখলের সঙ্গে বড়যন্ত্র করিতে 
লাঁগিলেন। এই সথযোগে মুঘল স্থবাদার পুনরায় কোচবিহার রাজ্য হস্তগত করিতে 
চেষ্টা করিলেন । ১৬৮৫, ১৬৮৭ ও ১৬০৯ স্রীষ্টাব্ষে তিনটি সামরিক অভিযানের 
ফলে কোঁচবিহারের কতক অংশ মুঘলদের হস্তগত হইল । 

অবশেষে কোঁচবিহাররাঁজ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । যজ্সনারায়ণ 
সেনাপতি নিষুক্ত হইলেন এবং ভূটিয়ারাও তাহাকে সাহাধ্য করিল। ছুই 
বর ( ১৬৯১-৯৩) যাবৎ যুদ্ধ চণপিল। অনেক পরগণার বিশ্বীঘাতক 
কর্মচারীর! মুঘল ক্বাদাবক্ষে কর দিয়! জমির মালিকাঁনা-স্বত্ব লাভ করিল। এই 
তাবে ক্রমে ক্রমে কোচবিহার বাজ্যের অনেক অংশ মুঘলেব অধিকারে 
আঁদিল। 

রাজ| মহীন্রনারায়ণের স্ৃত্যুর পর ( ১৬৯৩ খ্রীঃ) কিছুদিন পর্যস্ত গোলমাল 
চলিল। পরে তাহার পুত্র রূপনাবায়ণ রাঁজত্ব করেন ( ১৭০৪-১৪ খ্রীঃ )। তিনিও 
কিছুদিন যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বোদা, পাটগ্রাম ও পুরভাগ এই তিনটি 
প্রধান চাকলা'ও মুঘলের! দখল করিল। ১৭১১ গ্রীষ্টা্খে সন্ধি হইল। রূপনারায়ণ 
বর্তমান কোচবিহার রাজ্য পাইলেন এবং শ্বাধীনতার চিহ্ৃম্বৰপ নিজ নামে মুদ্রা 
প্রচলনের অধিকারও বজায় রহিল। কিন্তু তিনি উল্লিখিত তিনটি চাঁকলার উপর 
শুধুমাত্র নামে বাদশাহের প্রতুত্ব ্বীকার কবিয়া উহা নিজের অধীনে রাখার জন্তা মুঘল 
বাদশাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নিজের নামে কর দেওয়া অপমান- 
জনক মনে করায় ছত্রনাজীর কুমাৰ শাস্তনারায়ণের নাঁমে ইজারাদার হিসাবে কর 
দেওয়1 হইবে এইরূপ স্থিব হইল। 

এই সন্ধি স্থাপনের পরে বাংলাব নবাবের সহিত রূপনারায়ণের মিত্রতা স্থাপিত 
হইয়াছিল এবং ভিনি মুখিদকুলি খাঁর দরবারে উকিল পাঠাইয়াঁছিলেন । 

রূপনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন 
এবং ৫* বৎসর রাজত্ব করেন ( ১৭১৪-৬৩ প্বীঃ)। তাঁহার দত্তক-পুত্র বিস্রোহী 
হইয়৷ রংপুরের ফৌজদারের সাহায্যে কোচবিহার রাজ্য দখল করেন। উপেন্ত্র- 
নারায়ণ ভুটানের রাজার সাহায্যে যুদ্ধ করিয়! মুঘল দৈগ্ঠ পরাস্ত করেন এবং 
পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন (১+৩৭-৩৮ খ্রীঃ) | মুঘলের সহিত কোঁচবিছারের 
টক্ধাই শেষ যুদ্ধ। ভূটান-রাজের সাহাধ্য গ্রহণের ফলে রাজ্যে ভূটিয়াদের প্রভাব ও 





কোচবিহার ও ত্রিপুর। ৪৮৭ 


গ্রতপতি অনেক বাড়িল এবং পরবর্তীকালে ইহার ফলে নানাক্ধপ অশাস্তি ও 
উপদ্দ্রবের হ্ষ্টি হইয়াছিল । 


৩। ত্রিপুরা 

জিপুরার রাজবংশ ষে খুবই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মধ্যযুগে এই রাঁজ্ের ও রাজবংশের একখানি ইতিহাস 
€ বাংল! পথ্যে ) রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উক্ত হইয়াছে যে রাজা 
ধর্মমাণিকোর আদেশে বাণেশ্বর ও শ্রক্রেশ্বব নামক ছুইজন প্রধান এবং চস্তাই 
(প্রধান পৃজারী ) দুর্লভেন্্র কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ধর্মমাঁণিক্য পঞ্চদশ 
্ীষ্টান্দে রাজত্ব করেন । তাহার পরবর্তী রাঁজান্দের সময় পরবত্তাঁ কালের ইতিহাঁল 
এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহা পূর্ণ আঁকার ধারণ করিয়াছে। এই 
গ্রন্থের মূল সংস্করণ এখন আব পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহ! 
পরিবন্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যে ৰপ ধাঁরণ কবে বর্তমীনে তাহাই বাঁজমাল! 
নামে পরিচিত ।১ 

রাঁজমাঁলায় বণিত হইয়াছে ষে চন্ত্রবংশীয় যযাতি শ্বীয় পুত্র ক্রন্্াকে কিরাত- 
দেশে রাজা করিয়! পাঠাঁন এবং এই বংশে ত্রিপুর নামক রাজার জন্ম হয়। ইহার 
সময় হইতেই রাজোব নাম হয় ত্রিপুবা। ইনি দ্বাপরের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং রাজমালার সম্পাদকের মতে সম্ভবত যুধিষ্টিরের রাজন্ুয় যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। 

এই সমুদ্ধয় কাহিনীব যে কোন এতিহাপিক মূল্য নাই তাহ! বলাই বাহুগ্য। 
ত্রিপুরের পরবতী ৯৩ জন রাজার পরে ছেংখুম-ফা রাজার নাম পাঁওয়! যায়। 
রাজমাল। অনুসারে ইনি গৌড়েশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং এই গৌড়েশ্বর 
ষে মুঘলমাঁন নরপতি ছিলেন তাহা সহজেই অন্গমান কর! যায়। ন্তরাঁং এই 
রাজার সময় হইতেই ক্রিপুত্রার এতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলিয়। গণা কর! 
যাইতে পারে। 

বাংলার মুসলমান স্থলতান গিয়।হুদ্দীন ইউয়জ শাহ ( ১২১২-২৭ শ্রীঃ ) পূর্ববন্ 
ও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্ত নাপিরুদ্দীন মাহমুদের আক্রমণ সংবাদ 
গাইয়া ফিরিয়! যান ( 1 পৃঃ)। সম্ভবত ইহাই গৌড়াধিপের ত্রিপুরা আক্রমণ 
ও পরাঁজয়রূপে বণিত হইয়াছে । 
51 ৬০৬ পৃষ্ঠা ইব্া 


৪৮৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


ছেংখুম-ফাঁর প্রপৌত্র ভাঙ্গর-ফার আঠারোটি পুত্র ছিল। সর্বকনিষ্ঠ রতু-ফা 
গৌড়ের রাজ দরবারে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং গৌড়েশ্বরেব নৈষ্ভের সহায়ে 
জরিপুরার রাজসিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবত সিকন্দর শীহই এই গৌড়েশ্বর 
(১৫ পৃঃ)। রত্বফা গৌডেশ্বরকে একটি বছুমূল্য রত্ব উপহার দেন। গৌড়েশ্বর 
তাহাকে মাঁণিক্য উপাধি দেন। এতকাল ত্রিপুরার বাঁজগণ নামের শেষে “ফা, 
উপাধি ব্যবহার করিতেন ; স্থানীয় ভাষায় “ফা-র অর্থ পিতা। অতঃপর “ফা-র 
পরিবর্তে রাজাদের নামের শেষে মাণিক্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং রত্বফা হইলেন 
রত্বমাণিক্য। 

রত্বমাঁণিক্য সম্বন্ধে রাঁজমালায় বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গৌড়েশ্বরের অন্ুমতিক্রমে 
তিনি দশ হাজার বাঙালীকে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বত্বমাঁণিকা যে 
বাংলাদেশীয় হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহাব সম্বন্ধে প্রথমে খুবই 
অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু কিছু কাল পরে তাহার দিকে আকৃষ্ট হন-_রাজমালায় তাহার 
সপ উল্লেখ আছে। ন্থরাঁং বত্বমাণিক্যের সময় হইতেই যে ত্রিপুবাব সহিত 
বাংলাব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং বাংলার হিন্দুসংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্রিপুবায় 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এরূপ অন্মান কৰা যাইতে পাবে। “ফা'র পরিবর্তে 
“মাণিক) উপাধি ধারণও সম্ভবত ইহারই স্চক। রত্রমাণিক্য সম্ভবত ত্রয়োদশ 
শতকের শেষে অথব৷ চতুর্দশ শতকের প্রথমে রাঁজত্ব করিতেন। 

রত্বমাণিক্যের গ্রপৌত্র রাজ! ধর্মমাণিক্য। ত্রিপুরার বাঁজাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ইহার তারিখই সঠিক জানা ঘায়, কারণ তাঁহার একখানি তাত্রশাননে ১৩৮১ শক 
অর্থাৎ ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উল্লেখ আছে । পত্রিপুব-বংশাবলী” অন্গলাবে ধর্মমাণিক্য 
৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাব্ধ অর্থাৎ ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ গ্রীষ্টাব পর্যস্ত রাজত্‌ 
করেন। রাঁজমালায় ইহার পিতার নাম মহামাণিকয, তাত্রশীপনেও তাহাই আ।ছে। 
হতরাং অস্তত এই সময় হইতে ত্রিপুরার প্রচলিত এঁতিহামিক বিবরধ মোটামুটি 
সত্য বলিয্ক! গ্রহণ কর! যাইতে পারে। ধর্মমাণিকাই যে “রাজমাল1-নামক 
ত্রিপুরার এঁতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করান তাহা! পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে। 

রত্বমাণিক্য ও ধর্মমাণিক্যের রাঁজত্বকালের মধ্যবতাঁ সময়ে বাংলার মুললমান 
স্থলতানগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া ইহার কতকাংশ অধিকার করেন এবং 
ধর্মমাণিক্য তাহার পুনরুদ্ধার করেন-এই প্রচলিত কাহিনী কতদূর ঘত্য বল! 
যায় না। ভবে শামহুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১০০১-১৩২২ হ্রীঃ) ময়মনসিংহ ও শ্রহট 


কোচবিহাব ও ব্রিপুবা। ৪৮৯ 


প্রস্থৃতি তীহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছিলেন (২৫ পৃঃ), ফকরুদ্দীন মুসারকক 
শাহ চট্টগ্রাম জয় করিখাছিলন (৩২ পৃঃ), শামসুদ্দীন ইলিযাঁল শাহ (১৩৪২-৫৮ গ্রীঃ) 
মোপারগও ও কামবপের কতক অংশ জয কবিয়াছিলেন (৩৫ পঃ), 
ত্রিপুরার কতক অংশ জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাছেব ( ১৪১৮-৩৩ হ্রীঃ ) রাজাতৃক্ত 
হইয়াছিল (৫৪ পৃঃ)--ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে এবং ইহা'বা অস্তবত ত্রিপুর! 
রাজ্যেবও কতক অংশ জষ কবিযাছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত স্থলতাঁনের মৃত্যুর পব 
হইতে রুকম্ুদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৫-৭৬ ঘ্রীঃ) বাজত্বের মধ্যবর্তী ২২ বসব 
কাল মধ্যে বাংলাব স্থলতাঁনগণ খ্ব প্রভাবশালী ছিলেন না--আভান্তরিক 
গোলযোগও ছিল (৫৫ পৃঃ) | সুতবাৎ এই সুযোগে এর্মমাপিকা সম্ভবত ত্রিপুরার 
বিজিতাঁংশ উদ্ধাব করিতে সমর্থ হইযাছিলেন। 

ধর্মম/ণিক্যেব মৃত্যুব পবে সৈন্যগণ খুব প্রবল হষ্টঘা উঠে এবং যখন যাহাকে 
ইচ্ছ| কৰে তাঁহাকেই সিংহাঁপনে বসা । বাজা ধন্যমীণিকা ইহাদেব দমন করেন 
এবং চযচাঁগ নামৰ ব্যক্কিকে সেনীপতি শিযুক্ত কবেন। তিনি ত্রিপুরার পূর্বদ্দিকস্থিত 
কুকিদিগাক পবাঞ্জিত করিয়া তাহাদের পার্বতা খাসভমি ত্িপুবা রাজ্যের 
অন্তভূর্তি কবেন এবং চট্টগ্রাম অধিকাঁব কবিযাছিলন। £হাঁসেন শাহ (১৪১৩ 
১৫১৯ খ্রীঃ) বাংলা দশে শাস্তি ও শুঙ্খণা। আনন কবিষ! পাশ্ব্বতী রাজ্যগুলি 
আক্রমণ কবেন। আনাম ও উভিষ্তাষ বিফল হইযা তিনি ত্রিপুরা আক্রমণ 
করেন। ইহার বিবরণ পূর্বেই দেওযা হইয়াছে ( ৮২-৮৪ পৃষ্টা )। 

ধন্যমাণিক্যের পরে উল্লেখযোগ্য বাজা টিজয়মাঁণিকায আঁকবরেব সমসাময়িক 
ছিলেন এবং আইন-ই-আঁকববীতে স্বাধীন ত্রিপুবার বাঁঞ্জা বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়াছেন। তিনি একদল পাঠান অশ্বাবোহী দৈম্ত গঠন করেন এবং শ্রীহট, 
জধস্তিয়! ও থাসিম্ার বাঁজারদিগকে পবাজিত কবেন। কববাণী বাজগণের সঙ্গে 
তাঁহার সংঘর্ষের কাহিনী এবং সোণার গঁ1 ও পন্মানদী পর্যন্ত অভিযানের কাহিনী 
নমপামন্্িক মুদ্রাব প্রমাণে সমথিত হইয়াছে। 

পরবর্তী প্রশিদ্ধ রাজ! উদয়মাণিক] রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার 
রাঁজ-জামাতাকে হত্যা করিয়। ত্রিপুরার মিংহানন অধিকার করিয়াছিলেন। 
তিনি রাজধানী বাঙ্গামাটিয়ার নাম পরিবর্তন করিয়া নিজেব নামাচ্লারে উদয়পুর 
এই নামকরণ করিলেন। কথিত আছে যে মুঘল সৈন্য চট্টগ্রাম অধিকার করিতে 
অগ্রসর হইলে তিনি মুঘল সৈগ্তের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া! পরাস্ত হন। 


৪৯০ বাংল! দেশের ইতিহাস 


উদয়মাঁণিকোর পুত্র জয়মাণিককে বধ করিয়। বিজয়মাণিকোর ভাতা অমর- 
মাঁণিক্য ত্রিপুরার রাঁজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইবপে ত্রিপুরার পুরাতন 
রাঁজবংশ পুনঃগ্রতিষিত হইল। তিমি একদিকে আরাকাঁনরাঁঞ্জ ও অন্যদিকে 
বাংলার মুমলমান স্থবাদারের আক্রমণ হইতে ত্রিপুরারাজ্য রক্ষা! করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন এবং শ্রীহট্ট জয় করিয়াছিলেন। 

অমরমাণিক্যের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য ঘোরতর বিরোধ হয়। 
এই স্থযোঁগে আরাকানরা্জ ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করিয়! লু$ন 
করিলেন। মনের ছুঃথে অমরমাঁণিকা বিষ খাইয়া গ্রাণত]াগ করিলেন। তীহার 
পৌত্র যশোধরমাণিক্যের সময়ে বাংলার ক্বাদার ইব্রাহিম খান ত্রিপুরারাজ্য 
আক্রমণ করেন (১৬১৮ শীঃ)। এই সময়ে মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর 
আরাকানরাজকে পরাস্ত করিবার জন্ত ইত্রাহিম খানকে আদেশ করেন। সম্ভবত 
আরাকান অভিযানের সুবিধার জন্যই ইব্রাহিম প্রথমে ত্রিপুরা! জয়ের সংকল্প 
করিয়াছিলেন । ইহার জন্য তিনি বিপুল আয়োজন কবেন। উত্তর-পশ্চিম ও 
পশ্চিম হইতে ছুইদল সৈন্য স্থলপথে এবং রণতরীগুলি গোমতী নদী দিয়! রাজধানী 
উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হইল। ব্রিপুরারাজ বীরবিক্রমে বু যুদ্ধ করিয়াও 
মুঘলসৈম্ত বা রণতরীর অগ্রগতি রোধ করিতে পারিলেন না এবং মুঘলেব! 
উদয়পুর অধিকার করিল। রাজা আরাকানে পলাইয়৷ যাইতে চেষ্টা করিলেন 
কিন্তু মুঘলসৈন্য তাঁহার পশ্চাদমনরণ করিয়া তাহাকে নপরিবারে ও বহু ধন- 
রত্বসহ বন্দী করিল। বিজয়ী মুঘল সেনাপতি কিছু সৈন্য উদয়পুরে রাখিয়া বু 
হণ্তী ও ধনরত্ুসহ বন্দী রাজাকে লইয়া সুবাদারের নিকট উপস্থিত হইলেন । 

ত্রিপুরাবাসিগণ অতঃপর কল্যাণমাণিক্কে রাজপদে বরণ করেন। তাহার 
সহিত প্রাচীন রাজবংশের কোন নন্বদ্ধ ছিল কিন! তাহা সঠিক জানা যায় না। 
তীহার সময়েও সম্ভবত বাংলার স্থবাদার শাহ, শুজ] ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
কল্যাণের মৃত্যুর পর তাহার জোট্টপুত্র গোবিম্বমাণিক্য মিংহাসনে আরোহণ 
করিলে কনিষ্ঠ পুত্র নক্ষত্ররায় বাংলার স্ৃবাঁদারের সাহায্যে সিংহাসনলাভের 
জন্য চেষ্টা করেন। গোবিন্দ ভ্রাতৃ-বিরোধের অবশ্থস্তাধী অণ্তভ ফলের কথা 
চিন্তা করিয়! স্বেচ্ছায় রাজা ত্যাগ করেন এবং নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নামে 
সিংহাসনে আরোছণ করেন। এই কাছিনী অবলগ্বনে রবীন্দ্রনাথ 'রাক্ষঞ্ি 
উপস্থীদ ও “বিসর্জন নাটক রচনা করেন । 


কোচবিহার ও ভ্রিপুরা ৪৯১ 


ছত্রমাণকোর মৃত্যুর পর গোবিন্দমাপিক্য পুনরায় রাজ্যতার গ্রহণ করেন। 
তাহার পৌঁজ রত্বমাণিক্য (২য়) অল্লবয়মে সিংহাসনে আরোহণ করায় রাজ? 
অনেক গোলযোগ ও অত্যাচার হয়। তিনি শ্রীহট আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়! 
ইহার শাস্তিগ্বূপ বাংলার স্থবাদাঁর শায়েস্তা খান ত্িপুর1 রাজ্য আক্রমণ করেন 
(১৬৮২ শ্রীঃ)। রাজমালায় বণিত হইয়াছে যে রাজ! রত্বমাণিক্যের পিতৃব্য-পুত্র 
নরেন্দ্রমার্ণিক্য শায়েন্তা থাঁনকে ত্রিপুরাযুদ্ধে সহায়ত! করিয়াছিলেন এবং তাহার 
পুরস্কারন্বরূপ শায়েস্তা খান তাহাকে ত্রিপুরার রাজপদে গ্রতিষ্টিত করিয়া 
রন্মাঁণিক্য ও তীহার তিন পুত্রকে বন্দী করিয়। সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু তিন বৎসর 
পরে শায়েস্তা খান নরেন্দ্রমীণিক্যকে রাঁজাচ্যুত করিয়। পুনরায় রত্বমাঁণিক্কে 
রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বত্বমাণিক্য প্রায় ২৯ বৎসর রাজত্ব করার পর 
তাহার ভাতা! মহেন্দ্রমাণিক্য তাঁহাকে বধ করিয়া! মিংহাসনে আরোহণ করেন । 
মহেন্দ্রমাণিক্যের পর তাহার ভ্রাতা ধর্ষম।ণিকা (২য়) দিংহাসন অধিকার 
করেণ। 

ধর্মমীণিকোর রাজ্যকালে ছত্রমাণিক্যের বংশধর ( প্রপৌত্র ?) জগত্রায় 
( মতাস্তরে জগত্রাম ) রাজ্যলাভের জন্য ঢাকার নায়েব নাঁজিম মীর হুবীবের 
শরণাপন্ন হইলেন। হবীব প্রকাণ্ড একদল সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা আন্রমণ করিলেন 
এবং জগত্রায়ের প্রদ্দখিত পথে অগ্রসর হইয়া সহসা রাজধানী উদয়পুরের 
নিকট পৌছিলেন। রাজ! ধর্মমীণিক্য যুদ্ধে প্রথমে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও 
অবশেষে পরাঁজিত হুইয়। পর্বতে পলায়ন করিলেন ( আঃ ১৭৩৫ শ্রীঃ)। 

কেবলমাত্র পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত ত্রিপুর! রাজ্যের অবশিষ্ট সমস্ত অংশই 
মুনলমান রাজ্যের অস্তভূর্তি হইল। জগংরায় স্বাধীন পার্বত্য-ত্রিপুরাগাজ্যর 
রাজ! হইয়া জগৎমাঁণিক্য নামে পিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মুসলমান 
অধিরুত ত্রিপুরার ২২টি পরগণা--টাঁকল! রোসনাবাদ--তীহাকে জমিদারিম্বরূপ 
দেওয়া হইল। ব্রিপুরারাজ্যের যে অংশ মুপলমান রাজ্যের অস্তভূর্ষি হইল 
তাহা বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলার চতুর্থাংশ, শ্রহট্টের অর্ধাংশঃ 
নোয়াখালির তৃতীয়াংশ এবং ঢাক1 জিলার কিয়নংশ লইয়া গঠিত ছিল। তন্মধ্যে 
পিল! ত্রিপুরার ছয় আনা অংশমাত্র ভ্রিপুরাপতিগণের জমিদারি ।১ 


১। শ্রীকৈলাসচল্রী সিংহ প্রণীত ''অিপুরার ইতি বৃ” ৪৫ পৃষ্ঠা। 


৪৯২ বাংলা দেশের ইতিহাস 


এইরূপ রাজ্যলোভী জগত্রায়ের বিশ্বাঘাতকতীয় পাঁচশত বৎসরেরও 
অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়! ত্রিপুরা! রাজ্য নামেমাত্র আংশিকভাবে স্বাধীন 
থাফিলেও প্রকৃতপক্ষে মুনলমানের পদানত হুইল। 

ধর্মম।ণিকা বাংলার নবাব শুজাউদ্দীনকে সমন্ত অবস্থা! নিবেদন করিলে তিনি 
জগত্মাণিক্যকে বিতাড়িত করিয়া ধর্মমাণিক্যকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। কিন্তু মীর হবীবের অন্যান্য ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হুইল না। বরং 
এই সময় হইতে একজন মুনলমান 'ফৌজদার সগৈন্ধে ভ্রিপুবায় বাদ করিতেন। 

অতঃপর ত্রিপুবাধ রাজনৈতিক ইতিহাসে রাঁজসিংহাসন লইয়। প্রতিছন্দিতা, 
মুনলমান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় চক্রান্ত কবিয়া এক রাজাকে দরাইয়া অন্য রাজার 
প্রতিষ্ঠঠ ও কিছুকাল পবে অনুরূপ চক্রাস্তের ফলে পূর্ব রাজার পুনঃপ্রতিষঠা, 
ইত্যাদি ঘটনা ছাঁড়। আর বিশেষ কিছু নাই। 


৪। কোচবিহারের মুদ্র* 


কোঁচবিহবারের প্রথম বাজ! বিশ্বসিংহের মুদ্রার উল্লেখ থাঁকিলেও অগ্তাবধি তাহা 
আবিষ্কৃত হয় নাই২। গ্ীহীব পুত্র নরনারায়ণের সময় হইতে কোচ রাজার! প্রায় 
নিয়মিতভাবেই মুদ্রা তৈয়ার কবিয়াছেন। এই মুদ্রাগুলি রৌপ্য নিশ্িত এবং 
মুদলমাঁন স্থলতানদেব তন্থ। (ক্ক বা! টাক) মুদ্রাব রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে 
এবং গোলাকারে গ্রপ্তত হইত। এগুলিতে কোন চিত্রণ (৫6৮1০৫) নাই ? ইছাদের 
মৃখ্য (০১৬818৫) ও গৌণ (615) উভতগ্ন দিকেই শুধু সংস্কৃত ভাষায় ও বাংল 
অক্ষরে লেখন (90579) থাঁকে। মুখ্য দিকে রাজার বিরূদ (০2101)66) এবং গৌণ 
দিকে রাজার নাঁম ও শকাঁবে তারিখ লেখা হয়। এই ব্যবস্থা নরনারায়ণের পুত্র 
লক্্বীনারায়ণের রাজত্বের কিছু সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরে তাহার দ্বার! শা্িত 
পশ্চিম কোচরাঁজ্য মুঘল বাঁদশাহের “মিত্ররাজ্যরপে' পরিগণিত হয় এবং কোঁচ 


১। খানচৌধুরী আমানতউল্ল। সম্পাদিত 'কোচবিহারের ইতিহাদ' (কোচ) ১ম খগ 
€ বিশেষত ২৭৯-২৯৬ পৃষ্ঠা ) ভষ্টব্য। এই প্রবন্ধে উদ্ছিধিত রাজাদের রাজত্বকালের থম ও 
শেষ তারিখগুলি এই পুগ্তক হইতে লওয়। হইয়াছে। 

২। দুর্গদান মগুমদায, রাজবংশাবলী (১৬ প্)$ “১৬ শকার মহারাজ বিশ্বসিংহ 
(সংহামন প্রাণ হইয়া! আপন নামে ছির্য। জপ করিয়াছেন।” কোি-পৃঃ ২৮১ ও ২৮১ আব) । 


কোচবিহার ও ত্রিপুর। : ৪৯৩ 


রাজারা পূর্ণ টক্ক নির্মাণের অধিকারে বঞ্চিত ও শুধু অর্ধ টন্ক নির্মাণ করিতে বাধ্য 
হন। লক্্মীনারায়ণের অর্ধ মুদ্রাগুলি তাহার পূর্ণ মুদ্রার স্ষুদ্রতর সংস্করণ হইলেও 
তাহার পরবর্তী রাঁজাদের অর্ধটস্কগুলি বেশ একটু বিচিত্র ধরণের। পূর্ণ বৃহত্বর 
টন্ষের ছাচ দিয়া এই সকল ক্ষুন্তর অর্ধ মুদ্রা! মুদ্রিত হওয়ায় তাহাদের উভয় পারের 
লেখনই আঁংশিকতাবে দৃষ্ট হয়, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার নাম পড়া ছুঃসাধ্য। 
যাহা হউক, কোঁচ রাজাদের নামের খেষাংশ “নারায়ণ হইতেই এই জনপ্রিয় 
মুদ্রাগুলির 'নারায়ণী মুদ্রা" নাম হইয়াছে । 

নরনারায়ণের মুদ্রাগুণির লেখন বাংলা অক্ষরে লিখিত হইলেও আকৃতি ও 
প্রকৃতিতে সেগুলি হুসেন সাহী তন্থারই অন্থরূপ। এগুলির মুখ্য দিকে 
্ীত্বীশিবচরণ কমলমধুকরন্ত' ও গৌণদিকে রশ্রামন্ররনারায়ণস্ত' (বা “নারায়ণ 
ভূপালস্ত' ) 'শাকে ১৪৭৭, এই লেখন থাকে” । নরনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
লক্ষীনারাক্গণেব মুদ্রার মুখ্য দিকে নরনারায়ণের মুদ্রীর মতই লেখন থাকে এবং গৌণ 
দিকে থাকে '্্রীশ্রক্মীনারায়ণস্ত শাকে ১৫০৯, বা ১৫৪৯২ । লক্ষমীনারায়ণের পরে 
তাহার পৌত্র প্রাণনারায়ণের অর্ধ ও পূর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; সেগুলি মুখ্য 
দিকে নরনাবায়ণের মুদ্রার মতই লেখন এবং শ্রিধ্রিমতপ্রাণনারাক়ণস্ত শাকে ১৫৫৪? 
১৫৫৫? বা ১৫৫৯, থাকে ।৩  বুটিশ মিউজিয়ামে একটি মুদ্রাতে শকাষেব 
পরিবর্তে কোচবিহাঁরের 'রাঁজশকের” তারিখ হিসাবে 'শাঁকে ১৪০, (অর্থাং 
১৬৪৯ ) লেখা দেখা যায়।' বলা বাছলা, প্রাণশারায়ণ যখন মুঘল বাদশাহের 
আশ্বগত্য ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেশ, লেই সময় তাহার পূর্ণ মৃদ্রাগুলি 
প্রচারিত হয়। প্রাণনারায়ণ পুত্র মোদন।রায়ণের ১৭৯ (1) রাজখকের তারিখযুক্ত 
অর্ধটন্ব পাঁওয়া গিয়াছে ।* তাহার পর খুষ্টীয় অগ্রাদশ শতাঁফীর মাঝামাঝি 
পর্ঘস্ত মহীন্্রনারায়ণ ব্যতীত অন্য সকল রাঁজারই তাঁবিখহীন ও অসম্পূর্ণ লেখন 
যুক্ত মামুলি অর্ধটক্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


১ কোচুপৃঃ ২৮২ ও ছিত্। 
২। কোচ-পৃঃ ২৮৩--৮৪ ও চিত্ত। 
| কোচ-পৃঃ ২৮৬ ও চি্। 
৪1 কোচ-পুঃ ২৮৯, মুক্তা! সংখ্যা ১ । 
৫1 আঁগানতউদ্্! ১৭৯ রাজণকের ( অর্থাৎ ১৬৮৮ থুটাঝের ) তারিখধুক্ত অর্থটক্কের উল্লেখ 
করিগাছেন, কিন্তু তারিখ দিশ্যাই ঠিক নয়, কারণ ১৬৮৯ খাবে তাহার রাজ পেষ হয়। 
কো-পৃঃ ২৮৮ 


৪৯৪ ংল! দেশের ইতিহাস 


অপর পক্ষে পূর্ব কোচরাজ্যে রঘুদেবও পূর্ণ টন্ক নির্মাণ করেন; তাহা 
নরনারায়ণের মুদ্রাব অনুরূপ হইলেও তাহীর মুখ্য দিকের লেখনে শুধু শিবেব 
পবিবর্তে হর-গৌবী'ব প্রতি শ্রদ্ধা জানান হইয়াছে । ইহাঁতে লেখা আছে: 
( মুখ্যদিকে ) ব্রীসীহবগৌরীচরণ-কমলমধুকরস্ত' ( গৌণদিকে ) প্রীত্রীরঘুদেবনারায়ণ- 
ভূপালস্ত শাকে ১৫১০১ বঘুদেবেব পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণেব মৃদ্রীর লেখনও 
অন্রূপ: মুখ্যদিকে শ্রীহ্রহরগৌবী-চবণ-কমল-মধুকবস্ত। ও গৌণদিকে 
্রীপ্রীপবীক্ষিতনারাম্বপ-ভূপাঁলশ্ত শাঁকে ১৫২৫*।২ পূর্ব কোচ বাঁজ্যের কোন অর্ধ 
টঙ্ক পাওয়! যাঁয় নাই । 


৫। ভ্রিপুরাবাজ্যেব মুদ্র। 


ভ্রিপুরাব 'বাজমালার? (৩ পৃঃ ॥০ ) ১৪৫ সংখ্যক রাজ! ব্বু-ফা প্রথম 'মাণিকা 
উপাধি গ্রহণ করেন এবং শ্রীকাপীপ্রণন্ন সেনেব লেখ অনুযায়ী ত্রিপুরারাজদেব 
মধ্যে তিনিই গ্রথম ১২৮৬ শকাৰে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন (রাঁজ ২ পৃঃ ২/* )। 
বত্বেব পববর্তা মে সমুদয় রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্রিপুবায় বাঁজত 
করেন, তাহাদেব মধ্যে অস্ততঃ পনেব জনেব মুদ্র। আবিষ্ষাধেব কথা! জান] যায়ত। 
প্রধানতঃ রাজ্যাভিষেকের সময (ও অধিকন্তু কথন কখন পবব্তী কোন সময়ে ) 


১। কোচ-পৃং ২৮৪র নঙ্মুখের চিত্র, ৪ মংখ্যক মু্বা। 99009298 0৫৫, 2১19৮, 0৫17 
(৫8166, 4$৩এমা, 0, 528, 01, 117, 4 

২। কোচ-পৃঃ ২৮৪র লঙ্গুখের চিত্র, « সংখাক মুদ্রা। 9০00:800, 110.) 0. 21, 
21 117. 6. 

৩। জ্ীকালী প্রসন্ন সেন কর্তৃক তিন লহুরে ব। খণ্ডে সম্পাদিত গ্রীরাজসাল।' এই প্রবন্ধে 'রাজ' 
হলিয়। উল্জিখিত হইয়াছে এবং ইহার ১ম, ২য় ও ওয় লহুয়কে যথাক্রমে বেষ্টনী মধ ১১২, ও ৩ 
সংখা। ছ্বায়। শুচিত কর! হইয়াছে। এই গ্রস্থখানি ত্রিপুরার মুত্র! বিষয়ে প্রধান অবলম্বন। 
নিয়লিখিত গ্রন্থগুলিতেও ত্রিপুরার যুদ্ধার আলোচন। আছে। 

(৫) ট1853678 269751577016 071571114 1115810, 9793, চ15ত [1 
€6) £. 10, 8505204726৮ ১ 4197, 5810170১513 145 2৮524957255 50 
67967 0০) টি, 8, 81550595917 98701578116 54১01271678, 450711, 00, 4753 
€৫) হি, 75:09 16. 87981 ০ 13158, 2657 28 4587, 9.4 ১06) 00৫ 85৩৪৪ 
৮081:1005 1987৭ 120105165 12156 5৬৩, ৬০]. 1৬. 0০০ 10311, 00 বঙ্গিতীশচন্ত্র বণ 
জনন বাজর পঞ্জিকা, ১৯শে পৌষ, ১৬৫৪ সাল । 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা ৪৯৫ 


ত্রিপুরারাঁজর! তাহাদের “সাধারণ মুদ্রণ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 'রাজা-জয়ের' 
ও তীর্ঘননীনের ( বা! তীর্ঘদর্শনের ) "স্মারক মুদ্রা? উৎকীর্ণ করিতেন । 

ত্রিপুরার মুদ্্রাগুলি প্রধানতঃ রৌপ্য নিমিত ও গোলাকার । এগুলি বাংলার 
স্বলতানদের “তন্থা” (টঙ্ক বা টাঁক1) মুদ্র/র রীতিতে প্রায় ১৬৫ গ্রেণ ওজনে 
টতয়াঁণী হইত । কল্যাণ, গোবিন্দ-_, ইন্্--, ও কৃষ্"মাণিক্যের কয়েকটি 
এক-চতুর্থাংশ ও গৌবিন্মমীণিকোর একটি এক-অষ্টমাঁংশ টন্ক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এছাড়া মাত্র বিজয়--, গোবিন্দ--, ও কৃষ্ণ-মাঁণিক্যের কয়েকটি হ্রণসুদ্রার উল্লেখ 
আছে। ত্রিপুরার তাত্রমুদ্রা মিলে নাই; বাংলাদেশের অন্ান্ত স্থানের ন্তায় ত্রিপুরা" 
বাঃজ্যও কড়ি দিয়! ছোটখাট কেনাবেচার কাঁজ চলিত (বাজ ৩--পৃঃ ২২৮)। 

উত্তর-পূর্ব ভারতের গ্রাকৃ-মধ্যযুগীয় মুদ্রাগুপির মধ্য ভ্রিপুরামুদ্রা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সমসাময়িক কাঁলে একমাত্র ত্রিপুরার মুদ্রাতেই চিত্রণ (6৬1০৫) 
আছে এবং ভারতীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে শুধু এগুলিতেই রাজার নামের সহিত প্রায় 
নিয়মিত ভাবেই রাজমহিষীর ' নামও দেখা যায়। ত্রিপুব মুদ্রার মুখ্যদিকে 
(০০৮৪7৪৩ ) যে লেখন (15130 ) থাঁকে, তাহা সংস্কত ভাষায় ও বাংল! 
অক্ষরে লিখিত । এই লেখনের প্রথমীংশে রাজার বির্দ ( ৫1১106%) এবং 
দ্বিতীয়াংশে রাজা ও রাণীর নাম থাকে; যথা-ত্রিপুরেন্্র শ্রীত্রীধন্যমাণিক্- 
্রীক্মলাদেব্যো'। গৌণদিকে (75566 ) “পৃষ্ঠে ত্রিশুলযুক্ত সিংহমৃতি' ও 
শকান্বে তারিখ থাকে | ক্ষুন্্র মুদ্রায় মাঁণিক্য-উপাধিবিহীন রাজার না এবং 
চিত্রণ (ও কখন কখন তারিখ ) থাকে । 

ব্রিপুরা-সিংহের পরিবর্তে যশোধর মাঁণিক্যের মুদ্রার গৌণদিকে ত্রিপুরা 
সিংহের উপর নারীযুগল পরিবেষ্টিত কৃষ্ণমৃতি আছে। বিজয়মাণিক্যের এক 
প্রকার মুদ্রায় দশভূজ! ছুর্গা ও চতুভূর্জ শিবের অর্ধাংশ দিয়া গড়া এক বিচিত্র 
অর্ধনারীশ্বর মৃতি দেখ! যায়ঃ এই অভূতপূর্ব মৃতিটির পঞ্চভুজ ছুর্গাংশ সিংহের 
উপর ও ছিভভূজ শিবাংশ বুষের উপর অধিষ্ঠিত, 

প্রতিহাসিক তথ্যহিসাবে ত্রিপুরা-মুদ্রাগুলি বিশেষ মুল্যবান । অনেক সমক্স 
এই মুদ্রাগুলি রাজাদের কাল নির্ণয়ে সাঁহীষ্য করে। ইহা! ছাড়াও রাজমালায় 
বণিত কতকগুলি বিশেষ ঘটনার কথা! ত্রিপুরারাঁজদের "স্মারক মুদ্রা” আবিষারের ফলে 
সমধিত হুইয়াছে। রাজমালায় ধন্তমাণিক্যকর্ুক '১৪৩৫ শকে' চাটিগ্রাম বিজয়ের 


১। বর্তমান লেখকই সবঞথম এই অর্ধনারীশ্বর হৃতির পরিচয় দেন। 


৪৯৬ বাংল। দেশের ইতিহাস 


(রাজ ২--পৃ: ১২৬) ও অমরমাণিক্য কর্তৃক 'শ্রীহট জঙ্গের' (রাজ ৩--পৃঃ ১৪) 
এবং উভয় ঘটনার 'ম্মীরক মুদ্রা” নির্মাণের কথা আছে $ যথাক্রমে ১৪৩৫ ও 
১৫০৩ শকাব্দের তারিখযুক্ত উভয় প্রকারের ম্মারক মুদ্র। আবিষ্কৃত হইয়াছে১ । 
প্রথমটিতে লেখা আছে “চাটিগ্রাম-বিজয়ি-্ীপরীধন্যমা ণিক্য-প্রীকমলাদেব্যো” 
এবং দ্বিতীয়টিতে লেখা আছে *্শ্রীহট্রবিজপ্ি-্রশ্ীমুতামরমীণিক্য-শ্রী মমরাবতী 
দেবেটী”। রাঁজমালার বিজগ়মাঁণিক্য কতৃক ক্থবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র তীরস্থ 
ধ্বজঘাটে পানের ও ভক্ষপুত্রেব শাখানদী লক্ষ্যায় বানের যে ছুই প্রকার শ্মারক মুদ্রা 
প্রস্তুতের কথা আছে (রাজ ২--পৃঃ ৫৫), তাহাও পাওয়া গিয়াছে । ১৪৭৬ শকে 
মুদ্রিত একটিতে লেখা আছে প্ধ্বজঘাটজয়ি-্রী্ী?িজয়মাণিক্যদেব-শ্রীসরস্বতী- 
মহাঁদেব্যো” এবং ১৪ [৮] ২ শকান্দের তারিখযুক্ত অন্ত মুদ্রাটিতে লেখা আছে 
"লাক্ষান্সাক্রি-র্ীত্রিপুরমহেশ-বিজয়মী ণিক্যদেব-শ্রীলক্ষীবালাদেব্যো”।  -শেষোক 
মুদ্রাটির গৌণ দিকেই উপরিলিখিত বিচিত্র অর্থনারীশ্বরেব মৃতিটি আছে। এ 
প্রসঙ্গে বিজয়মাণিকের আর দুইটি সাধারণ মুদ্রার পাঠ আলোচনা করা যাইতে 
পারে । ১৪৫১ শকে মুদ্রিত একটিতে আন্ছ এঝ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্য-শ্রালকষ্মী- 
মহাঁদেবেটা” ও ১৪৭৯ একাৰে মুদ্রিত অপরটিতে আছে *্প্রতিশিন্ধুদি( সী )ম- 
শ্্বীবজস্রমাশিকযদেব-পক্মীবালাদেবেটী”। প্রকাঁবাস্তরে বিজয়মানিক্য কর্তৃক 
মহ্ষী লক্মীকে নির্বাঘন দেওয়া ও পরে আবার ত্ীহাকে গ্রহণ করার যে 
কাহিনী রাজমীলায় (২--পৃঃ ৪৩) আছে তাহা মহাঁদেবী লক্ষ্মীর নামের সহিত 
মুদ্রিত বিজয়ের ১৪৫১ শকের, সরম্বতীর নামযুক্ত ১৪৭৬ শকের ও লক্ষ্মীর 
নামাঙ্কিত ১৪৭৯ শকের মুদ্রাগুলি নমর্থন করিতেছে। দেখা যাঁয়, ১৪৭৬ শকাঝের 
পূর্বে কোঁন সময় লক্ষ্মীকে বনবাপ দিয়া সরত্ব তীকে রাণী করা হয় এবং ১৪৭৯ 
অবের পূর্বে কোন সময় লক্ষ্বীকে পুনরায় গ্রহণ কর! হয়। যাহ! হউক, কাছাড়-রাজ 
ইন্জরপ্রতাপ নারায়ণের ১৫২৪ শকে মুদ্রিত শ্রীহট্র বিজয়ের, এবং সুলতান হলেন 
সাহের 'কামন্ধ, কামতা, জাঞ্জনগর ও ওড়িষা? জয়েব বিখ্যাত শ্মারকমুদ্র/গুলি ছাড়া 
ত্রিপুরারাজদের মত ল্মারক মুদ্রা প্রচারের আর বিশেষ সমসাময়িক নজির নাই। 


».. ১1 ক্বাজ (৩), পৃঃ ১৫৪, সন্গুখের চিত্র। ৃ 
২। আননাবাজায় পত্রিক1, ১৯শে পৌষ, ১৩৫৪ সাল। 
ও। বুটিশ মিউমিউজিয়ামের এই মুদ্রাটির ছাচ বর্তমান লেখক পাইরাছেন ; 71087148770466 
0710107%-4 ইহা শ্রকাশিত হইবে। 


চর 


প্রস্তুত কাল 
১৫৫৫ খ্ুষ্টাব্ 


প্রস্তাত কাল 
১৫৫৫ খ্ুষ্টাক 


প্রস্তত কাঁল 
১৫৮৭ খ্বধ্টণাব 


প্রস্তুত কাল 
১৫৮৭ খুষটান্থ 


১ 


বাংলা দেশের ইতিহাল- নধ্যবৃগ 


কোচবিহারের ঘুড্র। 


সম্মুখ্র দিকে 
শ্রীশ্রী 
মন্নর নার 

য়ণ ভূপাল 
স্যশাকে 
১৪৭৭ 


সম্মুখের দিক 
শ্রীশ্রী 

মল্পর নারা 
মণস্য শাকে 


১৪৭৭ 


সুখের দিক 
শ্রীশ্রীম 
ল্লহ্ষ্মী নারায় 


ণস্যু শাকে 
১৬০৬১ 


সন্মুখের দিক 
শ্রীশ্রীম 

গক্পী নামায় 
পঙ্গু শাকে 
১৬৬৬৯ 


অপব্ব পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 
করস্য 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 
করপ 


অপর পৃষ্ঠে 


শিবচকণ 
কমল মধু 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীশ্রী 
শিবচরণ 
কমল মধু 


| 


এ 


৭ | 


প্রস্তত কাল 
১৫৮৭ খুষ্টাব 


প্রস্তুত কাল 
১৫৮৭ খা 


প্রস্তত কাল 
১৬৩২ খা 


বাংলা দেশের ইতিহাসি-খাদগ 


সশ্মুখের ক 


পক্ষী নারায় 
পস্ব শাকে 
১৫০৪ 


সম্মুখের দিক 
শ্রীশ্রীম 

ল্লঙ্মী নাবায় 
ণষ্য শাকে 


১৫০৯ 


সম্মুখেব দিক 
গ্রশ্রীম 
প্রাণ পারায় 
ণস্] শাকে 


অপর পৃষ্ঠে 
শ্রীষী 
শিবচদনণ 
কমল মধু 
করস 


অপর পষ্ঠে 


শিবচরণ 


কমল মধু 
কবস্য 


ম্পধ পৃষ্ঠে 
রী 
শিবচব” 
কমল মধু 








৩ । 


০ 


৭ | 


৮ | 


৯1 


বাংলা দেশের হীতিহাস--খধ্যধ্্‌গ 
ত্রিপুরার যু 


চত্র-পারাচাতি--গ 


মুখা দিক গৌণ দিক 
প্রথম বত্মাণিক্য- লেখন ২ 'পার্বতীপন শ্রীলক্ষ্মী-/মহাদেবী। শ্রীত্রী- 
বমেশ্ববচ /রণপবে/১২৮৮” বত্প-মানিক্যো । 
ধন্যমাণিকা- লেখন : পত্রিপুবেক্ত্রত্রীত্রী- ত্রিপুবাসিংহ | 


ধন্য-মাশিক্য-্রীক-/ শিক 1 ১৪১২৭ 
যলাদেবে]ী”। 

-_ঘঁ লেখন £ “চাটিগ্রাম [বি-]/ ত্রিপুবাজিংহ। 
জয় ভ্রীত্রীধ-/ন্যমাণিকা- “শক ১৪৩৫৮! 
শ্রী/কমলাদেবে]” | 


প্রথম বিক্তয়মাণিকা- লেখন € “ধবজঘট| জ-]]য়ি ত্রিপুবাসিংহ। 

| শ্রীশ্্ীবিজ-য়মাণিকা- “শক ১৪৭৬* | 
দে /ব-শ্রীসবষ-/ 
তী মহাদেবেটী” 

এ লেখন £ প্রতিসিদ্ুসিএষ"  ব্রিপুবাসিংহ | 
শ্রীপ্রীবিজয়"্মমাশিকাদেব- “শক ১৪৭৯ । 
ল-/ক্্বীবাণীদেবে)৮। 

-&-- লেখন : “লাক্ষাস্াি- শ্রীশ্রী- বৃষবাঁহন চতুভূ্জ শিব ও 
ত্রিপুবম হেশ-বিজয়-মা- সিংহবহিণী দশভুজ। দুর্গার 
ণি-/কাদেব শ্রীলঙ্ষমী-/রাণী অর্থনারীস্বব মুতি | “শক 
দেবে” । ১৪৮২৮ । 

অনস্কমাণিকা--লেখন : শ্্ীশ্রীযুতান-/স্ত- ব্রিপুরাঁসিংহ | 
সাণিকাদে-/ব-শ্রীরতা- “শক ১৪৮৯০ । 
ব-/তীমহাদেবো*। 

উদয়মাণিকা--লেখন £ *শ্রীশ্রীযুতোদশ/য়” ত্রিপুবাসিংহ | 
মাণিক/-/দেব শ্রীহিরা-/ “শক ১৪৮৯০ 
মহাঁদেব্যো”। 

অমরমাণিকা- লেখন £ *শ্রীহটবিজমী/শ্রী ব্রিপুবাসিংহ। 
শ্্ীমুতামর/ধাশিকাদেব- “ক ১৫০৩৮ । 
অ/যরাবতীদেষেযা”। 


বালা দেশের ইতিহাল--অধাহুগ 
চন-পারাচিত্তি-- 


মুখ্য দিক গৌণ দিক 

১। জক্ষমাণিক্য-- লেখন : *্রীগ্রীযুত/জয়মা- ত্রিপুবাসিংহ। 
পি/ক্যদেবঃ “শক ১৪৯৫৮ । 

২। বাজধরমাণিকা--লেখন £ শ্রীত্রীযুতবাজ-| ত্রিপুরাসিংহ | 
ধরমাশিকাদে-/ব-শ্রী “শক ১৫০৮ | 
সত্য ব-[তীমহাদেব্যো”। 

৩। যশোমাণিক্য- লেখন £ '্রীপ্রীযুতযশো/ ত্রিপুবাসিংহ , উপবে নাবী- 
যাণিক্যদেব/লক্ষ্মীগোবী যুগল পবিবৃত বংশীধারী কৃষ্ণ 
জ-/য়ামহাদেব্যঃ মৃতি। “শক ১৪২২৮। 

( অস্পষ্ট )। 

৪। নরনারায়ণ-_ লেখন : ক্্রীত্রী।শিবচবণ-/ লেখন £ “শ্রীপ্্ী/মন্ব নায়া- 

কমলমধু-/কবস্য" য়ণ ভূপাল/স্যু শাকে। 


১৪৭৭৮ | 
৫| লক্ষ্মীনাবায়ণ-লেখন : “শ্রীপ্রী/শিবচবণ / লেখন £ *শ্রীহী/লক্ধমীনাবায়- 
কমলমধু-কবস্য” পস্য শাকে ১৩০৯: । 


৬। প্রাণনাবায়ণ_-লেখণ £ 'শ্রীত্রী/শিবচবণ- লেখন £ “শ্রীত্রী/প্রাণনাবা- 
কমলমধু-/কবস্য য়-/ণস্য শাকে/১৫৫৭ (1) 1 

৭। -&  লেখন £ পীভী/শিবচব- লেখ; শ্ীতীমৎ+ প্রাণ" 

( অর্ধ মুদ্রা) [খ*]/কমলমাধু*]| নাবায়-*]0[৭দাস্য শাকে। 
করমু” ["*) 








কোচবিহাকি ও ত্রিপুরা ৪৯৭ 


বত্বাঁণিক্যের নামাঁক্কিত তিনটি তারিখবিহীন মুদ্রা! শীয়াখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাক় 
প্রকাশিত কবিয়াছেন১ ৷ রাজমালার সম্পাদক শ্রীকালীগ্রসক্ন সেন প্রথমে 
(রাজ--১২ পৃঃ ১৯২ ও ১৯৬) ১২৮৮ শকেব দুইটি এবং পরে (রাজ ২-পৃঃ ২) 
১২৮৬, ১২৮৮ ও ১২৮৯ শকের ২০টি মুদ্রা আবিষ্কারের কথ। বলিয়াছেন । রত্বের 
পরবর্তা পাঁচজন রাঁজাব কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। পববর্তা রাজ। 
ধন্যমাণিক্যের বহুবিধ মুদ্রাব উল্লেখ আছে , ইহার তারিখবিহীন ও ১৪১২ 
শকের “দাধাবণ মুদ্রা”, ছাডাও ১৪৩৫ শকের 'চাঁটগ্রাম-বিজয়ের' পূর্ব উজিখিউ 
স্মারক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাবিখবিহীন প্রথম মুক্রাটি ছাডা আর লব- 
গুলিতেই ধন্তেব মহিষী কমলার নাম আছে। ধন্চের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্যের 
মুদ্রা না মিলিলেও কনিষ্ট পুর্ন দেবমাণিক্য ও তীহাঁব রাণী পল্মাবতীর নামাঙ্কিত 
১৪৪৮ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে» । দেবম।ণিকোর কনিষ্ঠ পুত্র বিজয্বেব 
১৪৫১ ও ১৪৮২ শকাব্দের মধ্যে মুদ্তিভ ঘে বিচিত্র সব যুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
ভাহা! পূর্বেই বণিত হইয়াছে । বিজয়ের পুত্র অনস্তের ১৪৮৭ শকের যে মুদ্রা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মহিষী রত্বাবতীর নাম আছে । অনস্তমাণিক্যের 
শ্বশুর সেনাপতি গোপীপ্রদাদ তাহাঁকে হতা। করিয়! জ্রিপুরার দিংহাঁদনে বলেন ও 
'উদয়মাণিকা নাম লইয়া পত্রী হীরার সহিত ১৪৮৯ শকাবে যে মুন্রা নির্মাণ 
করেন, তাহা পাঁওয! গিয়াছে । উদয়ের পুত্র প্রথম জয়মাণিকাকে হত্যা 
করিয়া অমরমাণিক্য ত্রিপুরার পিংহালনে বদেন ও মুদ্রা প্রচার করান, তাহার 
ও মৃছিষী অমরাধতীর নাঁমাস্কত ১৪৯৯ শকের* , 'পাঁধারণ, ও ১৫৯৩ শকের 
পূর্বোল্লিথিত শ্রীহট্রবিজয়েব “ম্মারক' মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে । অমরমাণিকোর 
আত্মহত্যার পর তাহার পুত্র প্রথম বাঁজধরমাঁণিক্য ত্রিপুরা-সিংহাসনে আবোহণ 
করেন; তাহাব ও মহিষী সত্যবতীব নামে মুদ্রিত ১৫০৮ একেব মুদ্র' আবিষ্কৃত 


১) 47, 280, 44108, 581৮5 170, 1913-14, 0,249 1 

২। রাজমালার় (২-পৃঃ ২/* ) ধন্সের ১৭টি ১৪১২ শকের, ১টি ১৪১৯ শকের, ২টি ১৪২৮ 
শকের ও ২টি অবাধিহীন মুদ্রার উল্লেখ আছে। 

৩। রাজমালাগ প্রথম ও চতুর্থ প্রকারের মুদ্রার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে (২-প্‌ঃ ২ ও চিত )। 

৪) 0.2. 74,5, হড,০০, 109 &. 

€। আন্গবাজায় পত্রিকা, ১৯পে পৌষ, ১৩৫৪ সাল। 

৬) এ? 

৩৭ 


৪৯৮ বাংল। দেশের ইতিহাস 


হইয়াছে) | রাজধর-পুস্র ষশোমাণিক্য কোথাঁণ্ড ১৫১৩ শকে (বাঁজ ৩-পৃ; 
২৩£ ) আবার কোথা ১৫২৪ শকে (বাজ ৩পৃঃ ২*৬) রাজা হন বলিক্ন! বলা 
হইয়াছে, যদিও তাহা ১৫২২ শকেব ছুই প্রকার অভিষেককা'লীন মুদ্রার 
প্রমাণ হইতে জান! খায় যে তিনি ১৫২২ অফ সিংহাসনে বসেন। এগুলির 
একটিতে লেখা আছে প্শ্রীপ্রীষশোমা ণিকাদেব- ্রীলক্ষ্মীগৌবীমহাদেবেণী”ৎ এবং 
অপরটিভে লেখা আছে ্শ্রীশোষাণিকাদেব-প্রীলক্মীগোরী-জয় -মহাঁদেবীঃ* 
(রাজ ৩-পৃ;) ২৩৫-২৩৬ )। ইহা! হইতে অনুমিত হইয়াছে “ঘ যশোমাণিকোব 
লগ্্মী ও জয়! শামে ছুই মহিষী ছিলেন এবং তাহারা উভয়েই অভিষেককালে প্রায় 
সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন (রাজ ৩ পৃঃ ১৫৬ ও ২৩৫-৩৭ )। হদি ইহা! ঠিক 
হয়। তবে যশোমাণিক্যের মুদ্রার পূর্ববর্মিত পনারীযুগলপবিবেষিত কৃষ্মৃ্তির” 
চিত্র বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । যশোমাণিক্যের পৰ কল্যাণমাণিকা বাজ হন, 
১৫৪৮ শকে মুদ্রিত তার ষে এক-চতুর্ধাংশ টক্ষ পাঁওষ! গিয়াছে, তাহাতে কোন 
রাণীর নাম নাই ।* কল্যাণের পুজ্র গোবিদ্দেৰ ১৫৮১ (১৫৮১৯?) শকেব এক- 
চতুর্থাংশ টক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে ।* গোবিন্দ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাঁণিক্য কর্তৃক 
প্রথমে বিতাডিত হন এবং ছত্রমাপিকোব মৃত্যুব পর আবার সিংহাসনে বসেন 
(রাজ ৩পৃঃ ৩৪৭)। ছচ্জমাণিক্যের ১৫৮২ শকেব মুদ্রার উল্লেখ আছে: । 
গোবিন্দেব পুত্র পাঁমদেবমাশিক্যের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয নাই । রাঁমদেবের 
স্যৈষ্ঠ পুত্র 'কালিকাঁপদপপ্পমধুপ' দ্বিতীয় বত্বমাঁণিক্যের নামাঙ্কিত ১৬০৭ শকের 
মুস্তা আবিষ্কৃত হুইয়াছে।* রত্ধের তৃতীয় ভ্রাতা 'শিবদুর্গাপদরজমধূপ' দ্বিতীয় 
ধর্মমীণিকো্যের ১৬৩৬ শকেব মুদ্রা পাওয়া গিযাছে। বাজ। হ্িতীয় ইজ্রমাণিক্ব 
১৬৬৬ শরকে মুদ্রিত একটি এক চতুর্থাংশ টক্ক ঢাক! মিউজিযামে বক্ষিত আছে।* 


১। রাজ, ও-প্র: ২৩০এর সন্গুখের চিত্র। 1৪7, 589৮7, ৯১৯৬1 2 ৭ 4, ৮1৫, 1 

২। 150, ঢ1£ 2. রাজ (৯)-পৃঃ ২৩৭ 

ও 1010, 0, 48) মহ, 

৪। গোবিশমাশিকোর ১৬২ শকের উল্লেখ আছে (৬. 4, 529100--04101964৩ ০% 
09115 8টি 006 170125 385ওপাজ, 0297 ) 

£1 2াগ, 8872, সত 0 ই, 55 

৯ 110, 0 ০ 46 মি2€, 4 

৭ 81590610078, 2195) 6, 157 0012 506 05165 ঘর ০ 24 

৮1 1115 ১ ৭, 2 509৮, 


কোচবিহার ও ত্রিপুরা 


৪৯৯ 


মুদ্রার সাহায্যে শ্ত্রিপুরার রাজগণের যে রাজ্যকাল নিশ্চিতরূপে 


জান। যায় তাহার তালিক। । 
রাজার নাম মুদ্রায় লিখিত শকাব্দ 
প্রথম রত্বমাণিক্য ১২৮৬-১ 
ধন্ঠমাণিক্য ১৪১২-৩৬ 
দেবমাণিক্য ১৪৪৮ 
বিজয়মাণিক্য ১৪৫১-৮২ 
অনস্তমাণিক্য ১৪৮৭ 
উদয়মাণিক্য ১৪৮৯ 
অমরমাণিক্য ১৪৯৯-১৫০৩ 
রাজধরমাণিক্য ১৫০৮ 
যশোধরমাণিক্য ১৫২২ 
কল্যাণমাণিক্য ১৫৪৮ 
গোবিন্দমমাঁণিক্য ১৫৮১ 

১৬৩৩৭ 

ছজ্রমাণিক্য ১৫৮২-৭ 
দ্বিতীয় রত্বমাণিক) ১৬০৭ 
ম্বিতীয় ধর্মমাণিক) ১৬৩৬ 
ইন্জমাণিক্য ১৬৬৬ 


খীষ্টাবব 
১৬০৬৪-৭ 
১৪৯০-১৫১৪ 
১৫২৬ 
১৫ ৭২৯-৬৩ 
১৫৬৫ 
১৫৭ 
১৫ ৭৭-৮১ 
১৫৮৬ 
১৬০০ 
১৬২৬ 
১৬৫০ 
১৬৮৩ 
১৬৬০ -৬৫ 
১৬০৫ 
১১১৪ 
১৭৪৪ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(4) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 


(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 


(১৮) 
(১৯) 
(২) 


১ ইহার] স্বাধীনত। ঘোষণা. ক রিয়াছিলেন। 


বাংলার সুলতান, শাসক ও নবাবদের 


কালানুক্রমিক ভালিক। 
(ক) মুসলিম অধিকারের প্রথম পর্বের সুলতান ও শাসকগণ 

নাম শাসনকাল (শ্রীষ্টাব্ধ ) 
ইখতিয়াকুদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪-১২০৬, 
ইজ্জুদ্দীন মুহম্মর শিরান খিলজী ১ ১২০৬-১২০৮ 
আলী মান বা আলাউদ্দীন; ১২০৮-১২১ই 
গিয়াস্থদ্দীন ইউয়জ শাহ ১২১২-১২২৭ 
নাসিরুদ্বীন মাহ,মুধ (ইলতৃৎ্মিশের জোষ্ঠ পুক্র ) ১২২৭-১৯২৯ 
ইখতিয়ারুদ্দীন ধৌলৎ শাহ-ই বলক1, (আঃ) ১২২৯-(আঃ)১২৩১ 
আলাউদ্দীন জানী (আঃ) ১২৩১-(আঃ১২৩৩ 
সৈ্দ্বীন আইবক ক্নগানতৎ (আঃ) ১২৩৩-১২৩৬ 
আওর খাঁনঃ ১২৩৬-(আঃ)১২৩৭ 
ইজ্ছুদ্দীন তুগরল তুগান খান (আঃ) ১২৩৭-১২৪৫ 
কমরুদ্দীন তমুব খান ১২৪৫-১২৪৭ 
জলালুদ্দীন মহুদ জাঁশী ১২৪৭-(আঃ)১২৫১ 
ইখতিয়ারুদ্দীন ফুজবক তৃগবল খান বা 
মুগীহদ্জীন যুজবক শাহ* (আ:) ১২৫১-আঃ)১২৫৭ 
জলালুদ্দীন মসুদ জাঁশী ( দ্বিতীয় বার ) ১২৫৮ 
ইজ্ছুদ্দীণ বলবন যুজবকী * (আঃ) ১২৫৯-১২৬০৭ 
তাজুদ্দীন আর্গলান খান+ 7 - ১২৬৫২ 
ভাতার খান; ১২৬৫ -?5 
€( তাজুদ্দীন আলান খানে পুত্র ) 
শের খান ? - (আঃ) ১২৬৯৩ 
আমিন খাঁন (আঃ) ১২৬১-(আং) ১২৭৮ 
তুগরল বা মুগীনুদ্দীন* (আ:) ১২৭৮আঃ)১২৮২ 


২ ১২৬৫ ব্রীষ্টান্বের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরের বাংলাদেশের ইতিহাস সন্ধে কিছু জানা 
বায় ন!। 
ও ইছাগেয় শাসনফাল ১২৬৫ ও ১২৬৯ ত্র মধ্যবর্তী, এ সন্বন্ধে আর কিছু জানা যায স!। 


১) 


€২) 
(১) 
(২) 


(৩) 
(9) 


(১) 


(২) 


কালাগুক্রীযিক ভালিক। ৫০১ 


(খ) বলবনী বংশের সুলতানগণ 


নাম শাসনকাল (ব্বীষ্টান্ষ ) 
বুগর! খান বা নানিক্ষদ্দীন মাহমুদ শাহ (আঃ) ১২৮২-(আঃ) ১২৯১, 
(গিয়ান্দ্দীন বলবনের পুত্র) 
রুকম্ুদ্দীন কাইকাউস ১২৯১-১৩০১ 
(গ) ফিরোজ শাহী বংশের স্ুলতানগণ 
শামন্ুদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৩৯১-১৩২১ 
জলালুদ্দীন মাহমুদ শাহ (ফিরোজ শাহের পুত্র) ১৩০৭ বা ১৩০৯৪ 
শিহাবুদ্দীন খুগড়। শাহ (এ) ১৩১৭-১৩১৮৪ 
গিয়াস্ুদ্দীন বাহাদুর শাহ (&) ১৩১০-১৩২২৪ 
| ১৩২২-১৩২৩৭ 
১৩২৫-১৩২৮৬ 
নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ (4) ১৩২ ৪-১৩২৬৬ 
(ঘ) মুহম্মদ তোগলকের অধীনস্থ শাসকগণ 
ভাতার খান বা বহ-রাম খান ১৩২৫-১৩৩৮ 
(সোনারগীওয়ের শাননকর্তা) 
কদর থান ১৩২৫-১৩৩৮ 
. (লখনৌতির. শালনকর্তা) 
ইচ্ছুদ্দীন য়াহয়া ১৩২৫-? 
(সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ) 


৪ সন্তবত পিভার অধীনস্থ শাদনকত্ত। হিসাবে এই সম; বৎদরে ইহার! সুস্্ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। 

€ এই সমরট্কু ইনি সম্পূর্ণভাবে খাখীন ছিলেন। 

৬ এই সময়ে ইহার। দিল্লীর সলতানের অধীনন্থ শাসনকর্ত। হিলেন। 


€ৎ% 


(১) 
(২ 


বাট 


(৩) 


€১) 
(২) 


(৩) 


(৪) 


(১) 
(২) 


(১) 


(২) 


(৩) 


বাংল। দেশের ইতিহাস 
($) মুবারক শাহী বংশের সুলতানগণ ও আলী শাহ 


নাম শাসনকাল (ধীষ্টাব্দ ) 
ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ" ১৩৩৮-১৩৪৯ 
ইখতিয়ারুজ্দীন গাজী শাহ" ১৩৪৯-১৩৫২ 
(মুবারক শাহের পুন্্) | 
আলাউদ্দীন আপী শাহ” ১৩৪ ১-১৩৪২ 
(5) ইলিয়াস শাহী বংশের স্থলতানগণ 
শামনদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৪২-১৩৫৮ 
সিকন্দর শাহ ১৩৫৮-(আংঃ) ১৩৯০ 
(ইলিয়াস শাহের পুত্র) 
গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (আঃ) ১৩৯০-১৪১০ 
(সিকন্দর শ।হের পুত্র) 
সৈফুদ্দীন হমজা শাহ ১৪১০-১৪১২ 
(আজম শাহের পুত্র) 
(ছ) বায়াজিদ শাহী বংশের সুলতানগণ 
শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ১৪১২-১৪১৪ 
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪১৪ 
(বায়াজিদ শাহের পুত্র) 
(জ) বাজ। গণেশ ও তাহার বংশের সুজতানগণ 
রাজ! গণেশ ব! দ্ছজমর্দনদেব | ১৪১৫ 
১৪১৭-১৪ ১৮ 
জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ১৪১৫-১৪১৬ 
(রাজ্ঞা গণেশের পুত্র) ১৪১৮-১৪ ৩৩ 
মহেশ্জাদেব 
(রাজা গণেশের পু) ১৪১৮ 


৭ (মানারগাওয়ের সুলতান। 
৮ জাখনৌতির সজতান। 


(৪) 


(১) 
২) 


(৩) 


(8) 


(৫) 


(১) 
(২) 
(৩) 


(৪) 


(১) 
(২) 


কালানুক্রামক তালিক। বু, 


মাস শাননকাল (হইনি) 
শামহদ্দীন আহমদ শাহ ১১৩৩আঃ) ১৪৩৬ 
(মৃহন্মণ শাহের পুত্র) 
(ঝ) মাহযুদ শাহী বংশের নুলতানগণ 
নাপিরুদ্দীন মাহমুদ শা (আঃ ১৪৩৬-১৪ ৫৪ 
ককহদ্দীন বাঁর্বক শাহ ১৪৫:-১৪৭৬৯ 
(মাহযুদ শাহের পু) | 
শামন্থদ্দীন মুস্জফ শাহ ১৪৭৭-১৭৮ 
(বারবক শাহের পুত্র) 
সিকন্দন শাহ ১৭৮৩-১৪৮১ (1 
(ঘুষ শাহের পুত্র 1) 
জলালুদ্দীন ফ:তং. শাহ ১৪৮১-১৪৮৭ 
(মাহ মু? শাহেখ পুন্ত' 
(ঞ) সুলতান শাহজাদা ও ভাবী ন্ুলতানগণ 
বাববক বা সুলতান শাহজাশা ১৪৮৭ 
€লফুদ্দীন ফিবোঁজ শাহ (হাবখি। ১৪৮৭-১৪৯০ 
দ্বিতীয় ন।পিকুদ্দীন মাহমুদ শা (হালশী) ১৪৯০-১৪৯১ 
(ফিবোজ শাহের পুজ) 
শামহদ্দীণ মুজাফফর শাহ (হাঁবসী ) ১৪ ৯১-১৪৯৩ 
(উ) হোসেন শাহী বংশের স্থবলভানগণ 
আলাউদ্দীন ছোঁসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯ 
নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ ১৫১৯-১৫ ৩২১ * 


(হোঁলেন শাহের পু) 





» রুকছুদ্দীরু খারবক শাহ ১৪৫৫-১৪৫৯ প্রীষ্টান্ডে তাহার পিত। দালিরুদ্দীন মাহসুদ শাহের 
সঙ্গে এবং ১৪৭৪-১৪৭৬ ষ্টান্জে গাছায় পুত্র শামলুগ্দীন মুছুফ শাহের সঙ্গে বুকভাবে রাক্ত্ব 


করেন। 


১৯ নসরৎ পাহ ১৫১৯ উহান্ের পূর্বে কয়েক বৎসর হোসেন শাছের সঙ্গে বুক্তভাবে রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । 


বা বাকা ধরলে ই্িহাল 


মাষ শাসনকাল (বরষা টা 

(৩) হবিতীত্ম আলাউদ্বীন ফিরোজ শাহ ১৫৩২-১৫ ও 
(নেসরৎ শাছের পুর) 

(৪) গিয়াহ্ুদ্দীন মাহ্দ শাহ ১৫৩৩-১৫৩৮১ ১ 
(হোসেন শাহের পুত্র) 

(5) হুমায়ূন, শের শাহ ও তাহাদের অধীনস্থ শাসকগণ 

(১) হুমায়ুন ১৫৩৮-১৫৩৯১হ 

(২) জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ১৫৩৯ 
(হুমায়ূনের অধীনস্থ শাসনকর্তা) 

(৩) শের শাহ ১৫৩৯-১৫৪৬ ১২ 

(8) খিজ.বু খান ১৫৪০-১৫৪১ 
(শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) 

(€ কাজী ফজীলৎ (বা ফজীহৎ) ১৫৪১? 
(শের শাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা) 

(৬) মুহম্মদ খান ১৬ ?-১৫৫৩ 
(শের শাহ ও ইসলাম শাহের অধীনস্থ 
শাসনকর্তা) 

(ড) মুহম্মদ শাহী বংশের স্ুলতানগণ ও তীহাদের সমসাময়িক অন্যান্ত 
শাসকগণ 
(১) শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী ১৫৫৩-১৫৫৫ 


(২) শাহবাজ খান (মুহম্মদ শীহ আর্দিলের অধীনস্থ শাসনকর্তা) ১৫৫৫-১৫৫৬ 
(৩) গিয়াহ্ুদ্দীন বহাদুর শাহ (মুহন্মদ শাহ গাজীর পুত্র) ১৫৫৬-১৫৬, 
(৪) ঘিতীয় গিয়ান্দ্বীন (মুহম্মদ শীহ গাজীর পুত) ১৫৬০-১৫৬৩ 





১১ সাযুদ শাহ নল শাঙের রাজত্বের গেবদিকে খনাগে সুস্তা গ্রকাশ করিয়া ছিলেন। 

১২ হুমাহুন ও শের শাহ থে সময়ে শ্বৌড়ে ছিলেন, দেই সমরটুকু এখানে উল্লিখিত হইয়াষ্ছে। 

১৩ ইছি ১২২৬ হীান্দো দাধীন্ত। খোষগ কবিরা শাষরুজ্জীন নুহগ্ধাণ শাহ বাজী নাগ জইযা 
হথগাতাল হব। 


গঙ্ারুক্ধামিক তালি ৫৪৫ 


মাম শাসনকাল (বীষ্টা্ষ ) 

€৫) অজাতনাম। ( ছিতীর গিয়াহুদ্দীনের পুত্র) ১৫৬৩ 
€৬) ছুতীয় গিক্বাস্থদ্দীন ( পরিচয় অজ্ঞাত ) ১৫৬৩-২৫৬৪ 

(6) কররানী বংশের শাসকগণ 

€১) ভাজ খান কররানী ১৫৬৪-১৫৬৫ 
(২) হৃলেমান কররাঁনী (তাজ খান কররানীর জাতী ) ১২৬৫-১৫৭২ 
(৩) বায়াজিদ কররানী ( সবলেমান কররানীর পুত্র) ১৫৭২-১৫৭৩ 
(8) উদ কববানী ( স্থলেমান কবরানীর পুত্র ) ১৫৭৩-১৫৭৫১ ৪ 
১৫৭৫-১৫৭৩ 


(ণ) মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ শাসকগণ: 


€১) খান-ই-খানান মুনিম খান ১৫৭৫১ 
(২) খাঁন-ই-জহান হোসেন কুলী বেগ ১৫৭৬-১৫৭৮ 
(৩) ইসমাইল কুলী (অস্থায়ী) ১৫৮-১৫৭৯ 
(৪) মুজাফফর খান তুরবতী ১৫৭৯-১৫৮০১৭ 
(৫) খান-ই-আজম মীর্জা আজিজ কোকাহ, ১৫৮৩ 
(৬) ওয়াজীব খান ( অস্থায়ী ) ১৫৮৩ 
(1) শাহবাজ খান ১৫৮৩-১৫৮৫ 
(৮) সাদিক খান ১৫৮৫-১৫ ৮৬ 
(৯) শাহবাজ খান (দ্বিতীয় বাব ) ১৫৮৬ 


১৪ ১৫৭৫ ত্রীষ্টাব্বের কয়েক মাস দাউদ কররানী মোগল বাহিশীর সহিত পঞ়াজরের ফলে 
ক্ষমতাচাত হইয়াছ্িলেন। 

১৫ এহ সমস্ত শাসনকর্তাদের শাসনঙার গ্রহণের সময় হইতে শাসনকাল গণন! কর হইয়াছে 
নিয়োগের সময় হইতে নহে। ভুইজন স্থায়ী শাসনক্ত্ার মাঝখানে যে সব অস্থাগী শাসনকর্তা 
শাসনকাধ চালাইয়াছিলেন, ঠাহ্া্দের নাম এই তালিকার উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু স্থায়ী 
শাননকর্তামের সামরিক অনুপস্থিতির সময়ে বাহারা শাসনকাধ নির্বাহ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
নাম উল্লিখিত হয় নাই। 

১৬ দাউ করযানীর ছুই দফা! শাসনের মাঝখানে ঝয়েক মাস। 

১৭ ১২৮ হইতে ১৫৮৩ ধীষ্ঠা পধ্ পরার তিন্‌ বখনর বাংলাদেশ আকবরের জাত! নীর্জা 
হাফিসের সমর্থক বজোহী দেনাবাছদের অবিষষারে ছিল। 


€০৬ 


(১০) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(২৮) 
€১৯) 
(২০) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 
(২৮) 
(২৯) 
(৩) 
(৩১) 
(৩২) 
(৩৩) 
(৩৪) 


বাংল। দেশের ইতিহাস 
নাম 
ওয়াজীর খান 
ঠয়দ খান 
রাজ। মানসিংহ 
কুত্বুদ্ধীন খান কোকাহু. 
জাহাঙ্গীর কুলী বেগ 
ইসলাম খাঁন চিন্তী 
শেখ হোসাঙ (অস্থায়ী ) 
কাশিম খান চিন্তী 
ফতেহ-ই-জঙ্গ ইত্রাহিম খান 
দারাব খান” 
মহাবৎ খান 
মুকাররম খান চি্তী 
ফিনাই খান বা মীর্জ। হেদায়েখউল্লাহ, 
কাশিম খাণ জুয়িনী 
আজম খান মীর মুহম্মধ বাকর 
ইসলাম থান মাশাদী 
সৈফ খান ( অস্থায়ী ) 
শাহজাদ। মুহম্মদ শুজা 
মীর জুমল| ব। খান-ই-খানান মুনাজ্দম খান 
দিলীর খান (অস্থায়ী ) 
দাউদ খান (অস্থায়ী ) 
শায়েস্তা খান 
কিদাই খান ব। আজম খান কোঁকাহু- 
শাহজাদ] মুহ্মদ আজম 
শায়েত্ত। খান (দ্বিতীয় বার ) 


শাননকাল (ধীহাচ্ঘ ) 


১৫৮৬১৫৮৭ 
১৫৮৭-১৫৯৪ 
১৫৪৯৪-১৬০৬ 
১৬০৬-১৬৯৭ 
১৬০৭-১৬০৮ 
১৬০৮-১৬১৩ 
১৬১৩-১৬১৪ 
১৬১৪-১৬১৭ 
১৬১৭-১৬২৪ 
১৬২৪-১৬২৫ 
১৬২৫-১৬২৩৬ 
১৬২৬-১৬২৭ 
১৬২৭-১৬ ২৮ 
১ ৬২৮-১৬৩৭ 
১৬৩২-১৬৩৫ 
১৬৩৫-১৬৩৯ 

১৬৩৪৯ 
১৬৩৯-১৬৬৩ 
১৬৬৩০-১৬৬৩ 

১৬৬৩ 
১৬৬৩-১ ৬৬৪ 
১৬৬৯৪-১৬৭৮ 

১৬৭৮ 
১৬৮৭৮১৩৬৭৪৯ 


১৬৭৯-১৬৮৮ 


১৮ ১৬২৪-২৪ প্রীষ্টানে জাহাঙীয়ের হিস্্রোহী পুর শাহজাহান খাংলাছেপ অধিকার করিঃ 


ভিঃলদ। দ্বারাৰ খান ভাহারই অধীনস্থ বাংলার শাসনকণ্। (ছলেন। 


কালানুক্রমিক তালিকা ৫৭ 


নাম শাদমকাল (বীষ্টা্ধ) 
(৩) খান-ই-্জহান বহাদূর ' ১৬৮৮-১৬৮৯ 
(৩৬) ইব্রাহিম খান ১৬৮৯-১৬৯৭ 
(৩1) শাহজাদা আজিম-উদ্‌ধীন১* (পরে আজিম-উদ্-সান ) ১৬৯ ৮১৭১২, 
(৬৮) শাহজাদা ফরখুণ্ডা সিয়র ( শিশু )২ ১৭১৩ 
(৩৯) মীর জুমলা! ব! মুজাফফর জঙ্ঈং* ১৭১৩-১৭১৬ 


(ত) মুশিদাবাদেব নবাবগণ 


(১) মুখিদ কুলী খান ১৭১৭-১৭২৭ 
(২) শ্ুজ্াউদ্দীন মুংন্ম খান ( মুণিধ কুণী খানের জামাতা)  ১৭২৭-১৭৩৯ 
(৩) সবৃফরাজ খান ( শুজাউদ্দীনে এ পুত্র ) ১৭৩৯-১৭৪৪ 
(৪) আলীবদী খান মহাধত্জন্ ১৭৪০-১৭৫৬ 
(৫) সিরা্জ-উদ্‌- দাণাহ-,১ ( আলাব খানের ধৌছত্র) ১৭৫৬-১৭৫৭ 
(৬) মীর জাফর ১৭৫৭-১৭৬৩ 
(৭) মীর কাশম ( মীব জাফবের জামাতা! ) ১৭৬০-১৭৬৩ 
(৮) মীর জাফর ( ঘিতীয় বা) ১৭৬৩-১৭৬৫ 


১৯ ইহার শামনকালের শেষ ছয় বদর হুনি দিল্লীতেহ থাকিতেন, যদিও নামে তিনি 
বরাবর বাংলার গাসনকর্ত। ছিলেন। এহ ছন় বনর ইহার সহকারীয়। বাংলাদেশ শান 
করিয়াছিলেন। 

২ এহ দুইজন কখনও বাংলাদেশে আসেন নাহ। ইহাদের শাসনকালে বাংলার প্রকৃত 
গাদনবর্ত। ছিলেন সহকারী শাদনকর্ত। মুপদ কুণী। খান। 


২১ ইহার নাম বাংলার-স্দির়াজউদ্দৌনা, সিরাজউদ্দৌলা, দিরাজদদৌল।-প্রভূতি [বতিকজ 
রূপে লেখ! হয়। 


্রন্থপঞ্জী 
বালা 


১। আকর-গ্রন্থ 


শ্রীকফদান কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত ্রীঞ্ীচৈতগ্তচরিতামৃত (শ্রীরাধাগোবিদ্ব 
নাথ লম্পাদিত ৩য় সংস্করণ ১৩৫৫ ) 
শীযন্দাবনদাপ ঠাকুর বিরচিত শ্রীগ্রচৈতন্তভাগবত (রাধানাথ কাবানী, ১৩৩৮ ) 
কবি মুকুন্দরাঁম বিরচিত্ত কবিকস্কণ-চণ্ডী--কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় ( গ্রথম সংস্করণ, 
১৯২৬) দ্বিতীয় সং ১৯৫৮ ) 
বিজয় গুণ প্রণীত পদ্মাপুরাঁণ বা মনসাঁমঙ্ষল ( ্ধাংু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা ) 
স্থকবি নারায়ণদেব প্রনীত পদ্মাপুরাঁণ ( কলিকাঁত বিশ্ববিগ্তালয় কর্তৃক প্রকাশিত ) 
দীনেশচন্দ্র সেন-_বঙ্গপাহিত্যপরিচয় (কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, ১৯১৪) 
হরপ্রসাঁদ শাস্্ী-বৌদ্গান ও দোহা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩) 
শ্রীবাজমাল1 (ত্রিপুর-রাঁজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত )--কালীপ্রপন্ন সেন সম্পাদিত 
কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ--সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত € কলিকাতা, ১৩৪৬ ) 
ধর্মপূজা-বিধান--ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং ) 
চত্তীদাসের শ্রীকঞ্ণকীর্তন---( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩২৩ ) 
সেকশুভোদয়া-স্থকুমার সেন সম্পাদিত 
চণ্ীদ্বাদের পদাবলী--নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত € ১৩২১) 
চণ্তীদাসের পদাবলী--বিমাঁনবিহারী মজুমদার সম্পাদিত (১৩৬৭) 
প্রত্রীপদকল্পতরু - সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ) 


২। আধুনিক গ্রন্থ 


রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায়--বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ (১৯১৭) 
রজনীকান্ত চক্রবর্তী--গোৌড়ের ইতিহাস 

নকুমার সেন-_মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী (বিশ্বভারতী, ১৩৫২) 
সুখময় মুধোপাধ্যায়--বাংলার ইতিহাসের ছুশে! বছর € কলিকাতা, ১৯৬২) 
লতীশচন্জ ধিত্র--যশোহর-খুলনার ইতিহাস 

মীনেশচজ সেন-.বুহৎ বঙ্গ ( কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ ) 


গ্রন্থপত্ত্ী ৫৪ 


কালীপ্রনন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-্"্মধাধুগের বাংল! 
খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহ্ষদ্র-কোচবিহারের ইতিহাস ( ১৩৪২) 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ--ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত ( ১৮৭৬) 
দীনেশচন্দ্র সেন--বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 
কুকুমার সেন--বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস, 
তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত--প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথা 
(কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়, ১৯৪৮ ) 
স্থখময় মুখোপাধ্যায়__গ্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্রম ( কলিকাতা, ১৯৫৮) 
আশুতোষ ভট্টাচা-_বাঁংল! মঙ্গলকাব্যেব ইতিহাঁস ( দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭ ) 
ক্ষিতিমোহন সেন-_-বাংলার সাধন। ( বিশ্ববিষ্ঞানংগ্রহ, ১৩৫২ ) 
আবদুল করিম ও এশীমুল হক--আরাকান রাঁজসভায় বাংল! সাহিত্য ( ১৯৩৫) 
এনামুল হক-_মুসলিম বাংল! সাহিত্য (ঢাঁকা, ১৯৫৫) 
এনামুল হক--বঙ্গে ন্্ফী প্রভাব ( কলিকাতা, ১৯৩৫ ) 
বিমানবিহারী মজুমদার---যোড়শ শতাব্বীর পদাবলী-সাহিত্য ( কলিকাতা, ১৩৬৮ ) 
শশিভৃযণ দাঁনগুপ্ত-_ভারতেব শক্তিসাধনা ও শান্ত সাহিত্য ( কলিকাতা, ১৩৬৭ ) 
বিমানবিহারী মজুমদার--শ্রচৈতন্তচরিতের উপাদান ( কলিকাতা, ১৯৫৪) 
বিমানবিহারী ম্ুমদাব--গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাহার যুগ 
(কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, ১৯৬১ ) 
গিরিজাশহ্ষর রাঁয় চৌধুরী-_বাংলা চরিত-গ্রস্থে গ্রীচেতগ্ত 
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯), 
বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত--জাল বই শ্ররুষ্ণকীর্তন ( কলিকাতা, ১৯৬০ ) 
মবণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ--.গাবিন্দদাঁসের করচা-রহস্ত (১৩৪৩)। 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়--বাংল! ভাষাতত্বের ভূমিক1 
( কলিকাত। বিশ্ববিভ্ালয়, ১৯৫* ) 
রমেশচন্জ্র মভুমদার--মধ্যযুগে বাংলার সংস্কৃতি 
( কমল। বক্তৃতা মালা, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, ১৯৬৬) 
দীনেশচন্দ্র ভটটাচার্য--বাঙ্গালীর সারশ্বত অবদান ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ+ ১৩৫৮ ) 
পঞ্চানন মগল--চিগিপজ্ে সমাজচিত্র (বিশ্বভারতী, ১৩৪৯ ) 
পঞ্চানন মশুল--পু খিপ্পরিচয় ( বিশ্বভারতী ) 


[ খীম্টাব্দের যে বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে ] 
হিজরী সন খীজ্টাব্দ হিজরী সন 

৬০০ ১২০৩ সেপ্টেম্বর ৯০ ৬৩৩ 
৬০১ ১২০৪ আগস্ট ২৯ ৬৩৪ 
৬০২ ১২০৫ আগস্ট ১৮ ৬৩৫ 
৬০৩ ১২০৬ আগস্ট ৬ ৬৩৬ 
৬০৪ ১২০৭ জুলাই ২৮ ৬৩৭ 
৬০৫ ১২০৮ জুলাই ১৬ ৬৩৮ 
৬০৬ ১২০৯ জুলাই ৬ ৬৩৯ 
৬০৭ ১২১০ জুন ২৫ ৬৪০ 
৬০৮৫ ১২১১ জুন ১৫ ৬৪১ 
৬০১৯১ ১২১২ জনন ৩ ৬৪২ 
৬১০ ১২৯১৩ মে স্২৩ ৬৪৩ 
৬১১ ১২১৪ মে ১৩ ৬৪৪ 
৬১২ ১২১৫ মে ২ ৬৪৫ 
৬১৩ ১২১৬ এরীপ্রল ২০ ৬৪৬ 
৬১৪ ১২১৭ এ্রীপ্রন ১০ ৬৪৭ 
৬১৫ ১২১৮ মর্চ ৩০ ৬৪৮ 
৬১৬ ১২১৯ মার্চ ১৯ ৬৪৯ 
৬১৭ ১২২০ মার্চ ৮ ৬৫৬০ 
৬১৮ ১২২১ ফেব্রুয়ারী ২৫ ৬৫১ 
৬১১ ১২২২ ফেব্রুয়ারী ১৫ ৬৫২ 
৬২০ ১২২৩ ফেরুরারী ৪ ৬৫৩ 
৬২১ ১২২৪ জানুস্লারী ২৪ ৬৫৪ 
৬২২ ১২২৫ জানৃযারী ১৩ ৬৫৫ 
৬২৩ ১২২৬ জাননয্লারী ২ ৬৪৬ 
৬২৪ ১২২৬ ীডসেম্বর ২২ ৬৫৭ 
৬২৫ ১২২৭ 1ডসেম্বর ১৯, ৬৫৬৮ 
৬২৬ ১৯২৮ নাবেম্বধর ৩০9 ৬৫৯ 
৬২৭ ১২২৪ নবেম্বর ২০ ৬৬০ 
৬২৮ ১২৩০ নবেম্বর ৯ ৬৬১ 
৬২৯ ১৯২৩৯ অকটোবর ২৯ ৬৬২ 
৬১০ ১২৩২ অক্‌টোর ১৮ ৬৬৩ 
৬৩১ ১২৩৩ অক্টোবর ৭ ৬৬৪ 
৬৩২ ১২৩৪ সেপ্টেম্ধর ২৬ ৬৬৫ 


ব্জিরী সন ও ষ্া্দের তুলনামূলক তালিক! 


মাসের যে দিনে হিজরী সন আরম্ভ তাহার 


খতীজ্টাব্দ 


১২৩৫ সেপ্টেম্বর ৯৬ 
১২৩৬ সেপ্টেম্বর ৪ 
১২৩৭ আগস্ট ২৪ 
১২৩৮ আগস্ট ১৪ 
১২৩১৯ আগস্ট ৩ 
১২৪০ জুলাই ২৩ 
১২৪১ জুলাই ৯২ 
১২৪২ জুলাই ১ 
১২৪৩ জুন ২৯ 
১২৪৪ জুন ৯ 
১২৪৫ মে ২৯ 
১২৪৬ মে ৯৯ 
১২৪৭ মে ৮ 

১২৪৮ এপ্রল ২৬ 
১২৪৯ এপ্রল ১৬ 
১২৫০ এ্রীপ্রল & 
১২৫১ মার্চ ২৬ 
১২৫২ মার্চ ১৪ 
১২৫৩ মার্চ ৩ 
১২৫৪ ফেব্রুয়ারী ২১ 
১২৫৫ ফেব্রুয়ারী ১০ 
১২৫৬ জানুয়ারী ৩০ 
১২৫৭ জানঃয়'রন ১৯ 
১২৫৮ জানার ৮ 
১২৬৮ ডিসেম্বর ২৯ 
১২৫১ 'ডসেম্বর ১৮ 
১২৬০ ডিসেম্বর ৬ 
১২৬১ নবেম্বর ২৬ 
১২৬২ নবেদ্বর ১৫ 
১২৬৩ নবেম্বর 9 
১২৬৪ অক্টোবর ২৪ 
১২৬৬ অকটোবর ১৩ 
১২৬৬ অক্‌টোবর ২ 


হজরণ সন 


৬৬৬ 
৬৬৭ 

৬৬৮ 
৬৬৯ 
৬৭০ 
৬৭১ 
৬৭২ 
৬৭৩ 
৬৭৪ 
৬৭৫ 
৬৭৬ 
৬৭৭ 
৬৭৮ 
৬৭৯ 
৬৮০ 
৬৮১ 
৬৮১ 
৬৮৩ 
৬৮৪ 
৬৮৫ 
৬৮৬ 
৬৮৭ 
৬৮৮ 
৬৮৯ 

৬৯০ 

৬৯৯ 
৬৯৭ 
৬৯৩ 
৬১৪ 
৬৯৫ 
৬৯৬ 
৬৯৭ 
৬৯৮ 
৬৯৯ 
৭০০ 
৭০১ 
৭০২ 
৭০৩ 


গহজরণ সন ও খ্ঢীম্টাব্দের তুলনামূলক তাঁলকা 
খজ্টাব্দ 


১৯২৬৭ 
৯১২৬৮ 
১২৬৯ 
১২৭০ 
৯১২৭৯ 
৯৭৭৭ 
১২৭৩ 
১২০৪ 
১২৭৫ 
১২৭৬ 
১২৭৭ 
১২৭৮ 
১২৭৯ 
১৯২৮০ 
১২৮৯ 
১২৮৭ 
১২৮৩ 
১২৮৪ 
১০২৮ 
১২৮৬ 
১২৮৭ 
৯১২৮৮ 
১৯২৮৯ 
১২৪১০ 
১২৯১৯ 
৯২২১১ 
৯২৯ 
১২৯৩ 
১২৯৪ 
১২৯ 
৯২৯৬ 
১২৯৭ 
৯৭২৯৮ 
৯২৯৭১ 
৬৩০০ 


সেপ্টেম্বর ২২ 
সেপ্টেম্বর ১০ 
আগস্ট ৩১ 
আগস্ট ২০ 
আগস্ট ৯ 
জুলাই ২৯ 
জুলাই ১৮ 
জুলাই ৭ 
জুন ২৭ 
জুন ১৫ 
জুন ৪ 

মে ১৫ 

মে ১৪ 

মে ৩ 

এরাপ্রল ২২ 
এপ্রল ১১ 
এাপ্রল ১ 
মার্চ ২০ 
মার্চ ৯ 

ফেব্রু, ২৭ 
ফেরু ১৬ 
ফেরু ৬ 
জ'নয়ারী ২৫ 
জান্যারী ১৪ 
জানুয়াবী ৪ 
গডসেম্বর ২৪ 
গডসেম্বর ৯২ 
ডিসেম্বর ২ 
লবেদ্বর *৯ 
নবেম্বর ১০ 
অকৃটোবর ৩০ 
অকৃটোবর ১৯ 
অকটোবর ৯ 
সেপ্টেম্বর ২৮ 
সেগ্টে্বের ১৬ 


৯৩০৯, সেপ্টেম্বর ৬ 


১৩০২ 
১৩০৩ 


আগস্ট ২৬ 
আগস্ট ১৫ 


হিজরী সন 


৭০৪ 
৭০৫ 
৭০৬ 
৭০৭ 
৭০৮ 
৭০0৯) 
৭১০ 
৭১১ 
৭১২ 
০১৩ 
৭১৪ 
৭১৫ 
৭১৬ 
৭১৭ 
৭১৮ 
৭৯৯) 
৭২০ 
৭২১ 
2২৭ 
৭২৩ 

৭২৪ 

৭২৫ 
৭২৬ 

3২৭ 
৭২৮ 
৭২৯ 

৭৩০ 

৩৯ 

৭৩২ 
৭৩৩ 
৭৩৪ 
৭৩৫ 
৭৩৬ 
৩৭ 
৭৩৮ 
৭৩৯ 
8০ 
28৯ 


১৩০৪ 
১৩০ 
১৩০৬ 
১৩০৭ 
১৯৩০৮ 
১৯৩০৯ 
১৩১০ 
৯১৩১১ 
১৩১৭ 
৯৩১৩ 
১৩১৪ 
৯১৩১৫ 
৯১৩১৬ 
১৩১৭. 
১৩১৮ 
১৯৩১৭ 
১৩২০ 
১৩২১ 
১৩২২. 
১৩২৩ 
১৩২৩ 
১৩২৪ 
১৯৩২ 
৯১৩২৬ 
১৩২৭ 
৯১৩২৮ 
১৩২৯১ 
১৩৩০ 
৯৩৩৬ 
১৩৩৭ 
৯১৩৩৩ 
১৩৩৪ 
৯৩৩৬ 
১৩৩৬ 
৯১৩৩৭ 
১৩৩৮ 
১৩৩৪ 
১৩৪০ 


১৬ 


খনজ্টাব্দ 


আগস্ট ৪ 
জুলাই ২৪ 
জুলাই ১৩ 
জনলাই ৩ 
জুন ২১, 
জনন ৯১৯ 

মে ৩১ 

মে ২০ 

মে ৯ 

এপ্রল ২৬ 
এীপ্রল ১৭ 
এপ্রল ৭ 
মার্চ ২৬ 
মার্চ ১৬ 
মার্চ ৫ 
ফেরুয়ারী ২২ 
ফেব্রুয়ারী ১২ 
জানুয়ারী ৩১ 
জানুয়ারণ ৯০ 
জানুখারশ ১০ 
ডসেম্বর ৩০ 
ডিসেম্বর ১৮ 
ডিসেম্বর ৬ 
নবেম্বর ২৭ 
নবেম্বর ১৭ 
নবেম্বর & 
অকটোবর ২৫ 
অকটে,বর ১৫ 
আকটোবব ৪ 
সেপ্টেম্বর ২২ 
সেপ্টে্ব্র ১২ 
সেপ্টেম্বর ৯ 
অ.গস্ট ২১ 
আগস্ট 9 
জুলাই ৩০ 
জুলাই ২০ 
জুলাই ৯ 
জানল ৯৭ 


&১৯৬ বাংলা দেশের ইতিহাস 


হিজরী দন খুশঙ্টাব্দ শহজরণ সন খুটজ্টাব্দ 
৭৪২ ১৩৪১ জুন ১৭ 7৮০ ১৩৭৮ এ্রীপ্রল ৩০ 
৭৪৩ ১৩৪২ জুন ৬ ৭৮১ ১৩৭১৯ এপ্রল ৯৯ 
888 ১৩৪৩ মে ২৬ ৭৮২ ১৯৩৮০ এ্রীপ্রল ৭ 
৭৪৫ ১৩৪৪ মে ১৫ ৭৮৩ ১৩৮১ মার্চ ২৮ 
৭98৬ ৯৩৪৫৬ মে ৪ ০৮৪ ১৩৮২ মার্চ ১৭ 
75৪৭ ১৩৪৬ এ্রপ্রল ২৪ ৭৮৫ ১৩৮৩ মার্চ ৬ 
5৪৮ ১৩৪৭ এ্রীপ্রল ১৩ ৭৮৬ ১৩৮৪ ফেব্রুয় রী ২৪ 
৭৪৯ ১৩৪৮ এপ্রল ১ ০৮৭ ১৩৮৫ ফেব্রুয়ারী ১২ 
৭৫০ ১৩৪৯ মার্চ ২২, 5৮৮ ১৩৮৬ ফেব্রুয়ারী ২ 
০৭৫৬১ ১৩৫০ মার্চ ১১৯ ৭৮৯ ১৩৮৭ জান:যারী ২২ 
৭৬২ ১৩৫৯ ফেব্রুয়ারী ২৮ ৭১০ ১৩৮৮ জানযয়ারী ১৯৯ 
৭৫৩ ১৩৫২ ফেব্রুয়ারী ১৮ ৭১১ ১৩৮৮ ভিসেম্বর ৩৯ 
৭৫৪8 ১৩৫৩ ফেব্রুয়ারী ৬ ৭৯২ ১৩৮৯ ডিসেম্বর ২০ 
৭6৫ ১৩৫৪ জানুযারশ ২৬ ৭১৩ ১৩৯০ িসেম্বর ৯ 
৭৫৮৬ ১৩৫৫ জানুযারণ ১৬ 9১৪ ১৩৯১ নবেম্বর ২৯ 
৭৫৭ ১৩৫৬ জানুযারী & 5৯৫ ১৩৯২ নবেম্বর ১৭ 
৭৫৮ ১৩৫৬ ডিসেম্বর ২৫ ৭১৬ ১৩৯৩ নবেম্বর ৬ 
৭৬৯ ১৩৫৭ ডিসেম্বর ১৪ ০১৭ ১৩৯৪ অকটোবর ২৭ 
5৬০ ১৩৫৬৮ ভিসেম্বর ৩ ৭১৮ ১৩৯৫ অকটোবর ১৯৬ 
৭৬১ ১৩৫৬৯ নবেম্বর ২৩ ৭১১ ১৩৯৬ অকটোবর & 
৭৬২ ১৩৬০ নবেম্বর ১১ ৮০০ ১৩৯৭ সেপ্টেম্বর ২৪ 
৭৬৩ ১৩৬১ অকটোবর ৩১ ৮০১ ১৩৯৮ সে্টেম্বর ১৩ 
৭৬৪ ১৩৬২ অকটোবর ২৯ ৮০২ ১৩৯৯ সেপ্টেম্বর ৩ 
৭৬৫ ১৩৬৩ অকটোবর ১০ ৮০৩ ১৪০০ আগস্ট ২২ 
৭৬৬ ১৩৬৪ সেপ্টেম্বর ২৮ ৮০৪ ১৪০১ আগস্ট ১৯ 
৭৬৭ ১৩৬৫ সেপ্টেম্বর ১৮ ৮০৫ ১৪০২ আগস্ট ৯ 
৭৬৮ ১৩৬৬ সেপ্টেম্বর ৭" ৮০৬ ১৪০৩ জুলাই ২৯ 
৪৬৯ ১৩৬৭ আগস্ট ৯৮ ৮০৭ ১৪০৪ জুলাই ১০ 
8৭০ ১৩৬৮ আগস্ট ১৬ ৮০৮ ১৪০৫ জুন ২৯ 
৭৭১ ১৩৬৯ আগস্ট ৫ ৮০১ ১৪০৬ জুন ১৮ 
৭৭২ ১৩৭০ জুলাই ২৬ ৮১০ ১৪০৭ জুন ৮ 
৭৭৩ ১৩৭১৯ জুলাই ১৫ ৮১১ ১৪০৮ মে ২৭ 
৭৭৪ ১৯৩৭২ জুলাই ৩ ৮১২ ১৪০৯ মে ১৬ 
২5৭৫ ১৩৭৩ জুন ২৩ ৮১৩ ১৪১০ মে ৬ 
95৬ ১৩৭৪ জুন ১২. ৮১৪ ১৪১১ গ্রাপ্রল ২৫ 
৭৭৭ ১৩৭৬ জুন ২ ৮৯৬ ১৪৯২ এ্রাপ্রুল ১৩ 
৭৭৮ ১৩৭৬ মে ২৯ ৮১৬ ১৪১৩ এাপ্রল ৩ 
8৭৯১ ১৩৭৭ মে ৯০ ৮১৭ ১৪১৪ মার্চ ২৩ 


হিজরী সন 


৮১৯৮ 
৮৯১৭) 
৮৭০9 
৮৭২৯ 
৮২৭, 
৮২৩ 
৮২৪ 
৮৫ 
৮২৬ 
৮২০ 
৮২৮ 
৮২৯ 
৮৩০ 
৮৩১ 
৮৩২ 
৮৩৩ 
৮৩৪ 
৮৩৫ 
৮৩৬ 
৮৩৭ 
৮৩৮ 
৮৩৯ 
৮৪০ 
৮৪১ 
৮৪৭ 
৮৪৩ 
৮8৪8 
৮৪৫ 
৮৪৬ 
৮৪৭ 
৮৪৮ 
৮৪৯ 
৮৬০ 
৮৫৬১ 
৮৫২ 
৮৫৩ 
৮৫৪ 
৮৬৫ 


খনী্টা্দ 


১৪১৬ মার্চ ১৩ 
১৪১৬ মার্চ ১ 
১৪১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮ 
১৪১৮ ফেব্রুয়ারী ৮ 
১৪১৯৯ জানুয়ারী ২৮ 
৯৪২০ জানুয়ারী ১৭ 
১৪২১ জানুয়ারী ৬ 
১৪২১ ডিসেম্বর ২৬ 
১৪২২ ডিসেম্বর ১৯৫ 
১৪২৩ 'ডসেম্বর & 
১৪২৪ নবেম্বর ২৩ 
১৪২৫ নবেম্বর ১৩ 
১৪২৬ নবেম্বর ২ 
১৪২৭ অকটোবর ২২ 
১৪২৮ অকটোবর ৯১ 
১৪২৯ সেপ্টেম্বর ৩০ 
১৪৩০ সেপ্টেম্বর ১৯ 
১৪৩১ সেপ্টেম্বর ৯ 
১৪৩২ আগস্ট ২৮ 
১৪৩৩ আগস্ট ১৮ 
১৪৩৪ আগস্ট ৫ 
১৪৩৫ জুলাই ২৭ 
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১৫৮৯ নবেম্বর ১০ 
১৫১০ অক্টোবর ৩০ 
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৩৩৮, ৩৩৯, ৪৬২ 


৬২২ 


আলমদনন ৩, ৫, ৬, ১০৯ 
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আশরফ সিমনানী ৪৮ 
আসকার ১১৪ 

আসাদ জামান খাঁ ১৯১৪ 
আসাম বূরঞ্জী ৭৯ 

আহমদ শাহ আবদালী ১৭২, ১৮২ 
আহমদ শাহ দুররাণশ ১৬০ 
আহমদ শিরান ৫ 


ই 


ইউসূফ জোলেখা ৪৬ 

ইখাঁতয়ারুদ্দশন গাজী শাহ ৩৩, ৩৫ 

ইখাতয়ার্ন্দীন যূজবক তুগরল 
খান ১১ 

ইখাঁতয়ারুদ্দীন দৌলৎ শাহ-ই- 


বলকা ৮ 

ইখাতিয়ারদ্দীন ফিরোজ আতিগঈন 
২৫ 

ইজারা বন্দোবস্ত ১৯২ 

ইজ্জুদ্দীন য়াহয়া ৩১ 

ইজ্জুদ্দীন জান ৭ 

ইঞ্জুদ্দীন বলবন রুজবকী ২, ১৩, 
১৪ 


ইন্দ্রপ্রতাপ নারায়ণ ৪৯৬ 

ইন্দ্রমাঁণকায দবতশর) ৪৯৮ 

ইবনৃ-ই-হজর ৩৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 
৩ 

ইব্‌ন্‌ বত্তুতা ২৫, ২৭, ৩২, ৩৩, 
২৩০, ২৩৮, ৩05, ৩৪৯ 

ইব্রাহম ৪৯, &০ 

ইব্রাহিম কায়ম ফারুকী ৩৮৬ 

ইব্বাহুম খান ১০৩, ২২৯ 

ইব্রাহম খান ফতেহজঙ্গ ১৪৬ 


বাংলা দেশের ইতিহাস 


ইব্রাহম শকর্দ ৪৮, ৫৩ 

ইব্রাহম সূর ১২৩ 

ইয়ারলাতিফ ১৭৫, ১৭৯ 

ইলতুৎমস ৭, ৮, ৯ 

ইলিয়াস শাহ ৩১৯, ৩৫, ৩৬, ৩৯ 

ইসাম ২৭ 

ইসমাইল গাজী ৫&৮ 

ইসমাইল খান ১২৬, ১৪০, ৯৪৯, 
১৪২, ১৪৩, ২১৭ 

ইসলাম খান ১১৭, ১৩৭, ১৩৯, ৪৮৩ 

ইসলামাবাদ ১৪৯ 


ঈ 


ঈশা খান ১২৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, 
১৯৩৭, ২১৭ 
ঈশবরপুরশ ২৫৯, ২৭০ 


উ 

উদকস্পাশতা ২৬৪ 
উদয়মাণক্য ৪৯০, ৪৯৭ 
উদয়াদিত্য ২৪৩। 
উদ্ধবসন্দেশ ৩৬০ 
উধুয়ানালা ২০৭, ২০৮ 
উপেন্দ্রনারায়ণ ৪৮৬ 
উমিচাঁদ ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭ 
উলুগ খান বলবন ১১ 
উসমান ১৯৪৪, ২১৯৭ 
উসমান কুল খানের 

ভ্রাতুষ্পদ্্) ১৩৫, ১৩৬ 


এ 


একডালা দুর্গ ৩৬, ৩৭, ৩৬৮ 
একলাখণ প্রাসাদ ৫১, ৫৪, ৫৫ 
একলাখশী ৪9৫৪ 

এলিস ২১৯ 


ঞঁ 
এতহাসিক কাব্য ৪৩৫-৩৭ 
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৮. 
ওদক্তপদরী বিহার ভেদনদ-বহার) 
ওয়াট ১৭৬, ১৭৮, ১৯৭ 
ওয়াটসন ১৭১, ১৭৭ 
ওয়ারেন হেসাঁটংস ১৪৮) ১৪৯, ১৬১, 
১৯৯, ৩৪১ 


ওঁ 
ওরঙ্গজেব ৩৩৭, ৪৬৪ 


ক 

কংসনারায়ণ ৩৮৫ 

কটকরাজবংশাবলশ ৮১ 

কটসামা দুর্গ ১২২ 

কড়চা ৩৫৯, ৩৯৭, ৪০০ 

কংল; খান ২৬ 

কৃতকোতুকমঙ্গলা ২৬৪ 

কৃত্যতত্বার্ণৰব ৩৫২ 

কথাবত্তু ২৮২, ২৮৩ 

কদম রসূল ১০০, ৪&৭ 

'কদর খান' ২৯, ৩০, ৩১ 

ক্ষপণক ২৮৫ 

'কৃপার শাস্বের অর্থভেদ ৪8৪৮ 

কপিলেন্দ্র দেব &৭, &৮ 

কাঁবকঙ্কণ চণ্ডী ২৩১৯, ২৩৭, ২৩৮, 
২৩৯ ২৪৯, ২৫০, ২৯৬, 
২৯৭, ৩০২), ৩১৭, ৩২৩, ৩২৭ 

কাব কর্ণপূর ২৭৬, ৩৬৯, ৩৬০, 
৩৬৫, ৩৬৭, ৩৯৮ 

কবাচ্দ্র পরমেশ্বর ৮৯, ৩৪১, ৪০৬ 

কবীর ২৮৪, ৩৪৫ 

কর্ণেল কুট ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২০১ 

কণণওয়ালস লের্ড৬) ২২০ 

কতভিজা ২৭৯, ২৮৩, ২৮৪ 

কল্যাণমাণিক্য ৪৯৮ 

কাইকাউস ২২ 

কাইকোবীদ কোয়কোবাদ) ২১, ২২, 
২৩, ২৪, ১৯৩ 

কুমারসম্ভব ৩১১ 


৬২৩ 


কাইখসর; ২১, ২২ 
কাইমূর্স্‌ ২২ 

কানফাটা যোগী ২৮৯ 
কানংহাম ৪৫৪ 

কামগণীর খান ১৮৪ 
কামতাপুর ৭৮, ৭৯ 
কামতেশ্বরী মান্দর ৪৮০ 
কামর ২৬ 

কামরূপ ৩, ১২, ৭৮ 
কামরূপ কামতা ৪৪ 
কায়েমাজরুমী «৫ 

কায়েমাজ হসামহদ্দীন & 
কারণ্যাক ২০১ 

কাবলো ৩০৭ 

কালাপাহাড় ১১৭, ১২৩, ১৩০, ২৫৪ 
কাঁলকামঙ্গল ৪৩২-৪৩৩ 
কালজ্বর দুর্গ ১, ১৯৬ 
কালিদাস ৩৭ 

কালপপ্রসন্ন সেন ৪৯১৪, ৪৯৭ 
কালশীসপরািবিধি ২৯৫ 

কালু রায ২১৩ 

কাশম খান ১৪৬-১৪৭, ১৬৩ 
কাশীরাম দাস ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮ 
শকরাণ-ই-সদাইন- ২৩ 
িরপটেশ্বরশ দেবী ৩৪৬ 
করখটেশ্বরী মান্দির ২১৫ 
কিলা-ই-তুগ্ররল ১৮ 

কসলু খান ২৯ 
কণীর্তপতাকা ৩৭৪, ৩৭৫ 
কীর্তলতা ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭ 
কীর্ত সিংহ ৩৭৫, ৩৭৭ 
কীলোখারশ ২২ 

কুঁটির-দেউল ৪৬৬-৬৭ 

কুধব খান ১০২, ১০৩ 
কুত্বুদ্দীন আইবক ১, &, ৬ 
কুৎবৃশাহণ মসাঁজদ ৪৬৭ 
কুলজশ ২৯৯ 

কুল্লুক ভট্ট ২৯১৪ 

কুসুমাবচয় ৩৬৩ 


৫২৪ 


কীত্তবাস ৬১৯, ৬২, ৩৪৯, ৩৭৩, 
৩৮২-৩৮৭, ৪09৪ ৪8০৫, ৪8০৮ 

কুষদাস কবিরাজ ৭৫, ২৭৭, ৩৫৯, 
৩৯৯, ৪০২ 

কৃষ্ণকণমিত ৪০০ 

কৃষচন্দ্র ১৯৭৬ 

কৃষ্ধমদল ৪০২ 

কৃষফানন্দ ২৫৭ 

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ২৬৩, 
৩৫৭, ৩৫৮ 

কেদার রায় ৫৯) ১৩৪, ১৩৬ 

কেশবভারত ২৬৯ 

কোণারক মান্দর ৪৬৭ 

ক্যাইলোড ১৮৪, ১৯২, ১৯৩ 

ক্যারন্যাক ২৯০ 

ক্লাইভ ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, 
১৭৮, ১৭৯) ১৮০, ১৮১, 
১৮৫, ৯৮৬, ২১০, ২১৫, 


ক্ষেমানল্দ কেতক্দাস ২৩৯ 


২৯৫, 


১৭৭, 
১৮৩, 
৯৬ 


থ 

খওয়াস খান ৮৪, ১০৪ 

খাজা উসমান ১৩৮ 

খাজা শিহাবৃদ্দীন ৯৯, ১০০, 
খাজএয়ার যদ্্ধ 

থাঁদম হোসেন ১৮৪ 

খান ইখাতয়ারুদ্দীন আতগীন ২৪ 
খান-ই-জামান ১৯৮ ' 

খান জহান ৫৭ 

খলজী ৩ 

শিলজশী আমীর «৷ 

খুসবাগ ৪৬২ 

খোজা 'পিদ্রু ১৯৫, ২০৮, ২১৪ 
খোদা বখ্‌স্‌ খান ৯৯, ১০০, ১৯৫ 


৯০৬ 


গা 
গাঙ্গাধর কবিরাজ ৩৫৫, ৩৫৬ 
গাজপাঁতি &%, ৯৩০ 
গরজপাঁতি শাহ ১২৯ 


বাংলা দেশের ইাতহাস 


গারগিন খা গ্নেগরী) ১৯৫, ২০৮ 
২০৯ 

গাজীউদ্দীন ইমাদ-উল: মূলক ১৮২ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৭৪ 

গিয়াসপুর ২৮ 

গয়াসৃন্দীন (তীয়) ১১৯ 

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ৪১, ৪৫, 
৪৮, ৩৩৫, ৪১৪ 

গিয়াসদ্দীন ২৬, ৪০, ৪৩, ৪৪ 

গিয়াসুদ্দীন ইউয়জ শাহ ৬, ৮ 
৩১১, ৩৩২, ৩৫৯, ৩৭৩ 

গয়াসদ্দীন তুগলক ২৭, ২৮ 

গিয়াসূদ্দীন বাহাদুর শাহ ২৬, ২৮, 

২৯, ১১৮ 

গয়াসুদ্দীন মাহমূদ ১০২ 

গশিতগোবিন্দ ২৬৯, ২৭৩, ২৭৯, 

গুদণরাজ খান ৬০ 

গুমৃতি ফটক ৮৮ 

গোপালবিরুদাবলী ৩৬১ 

গোপালভট ২৭০, ২৭৯, ৩৯৯ 

গোবিন্দমমাণক্য ৪৯০ 

গোঁবন্দদাস ৯০, ৩৯৫ 

গোবিল্দলশলামৃত ৩৫৯ 

গোরক্ষনাথ ২৮৯ 

গোলাম আলা আজাদ ৪৩ 

গোলাম মুস্তাফা খান ১৫৯ 

গোঁসাই কমল আলী ৪৮১ 

গোঁসাই ভট্টাচার্য ৩৭ 

গোৌড়ের হীতহাস ৭৩ 

গোঁড় গোঁবন্দ ২৬ 

গৌরাই মল্লক ৮৩ 


ছু 
ঘসোঁট বেগম ১৬৬-৬৭, ১৭০, ১৭৯ 


চ 

চক্ত প্রতাপ দেব ১২২ 

চতুরাশ্রম ২৬৯ 

চণ্ডীমঙ্গল ৩৪০, ৪২৩-২৭ 
চণ্ডীদাস ২৭৩, ৩৭৩, ৩৪১৯, ৩৭৭-৮২ 
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চল্দুকান্ত তকলিতকার ৩৫৫ 

চন্দ্রশেখর ২০৬ 

চ*্পক বিজয় ৪৭৮ 

চযাঁপদ ২৮০ 

চাপকাঁটি মসাঁজদ ৬৪ 

[চিরঞ্জীব সেন ৮৭ 

চিলংকা হুদ ১৫৮ 

চলা রায় ৪৮১ 

চোঙ্গস খাঁ ২৪৫ 

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮১, ৩৯৮ 

চৈতন্যচাঁরতামৃত ৭, ৮১, ৯৩, ৩০৬, 
৩১৯, ৩২০, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫৬১৯, 
৩৭৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৯ 

চৈতন্য ভাগবত ৬৬, ৬৭, ৮১৯, ৮৮, 
৯০, ৯২, ২৬৯, ২৭৬, ৩১২, 
৩২৫, ৩৩৩. ৩৪৩, ৩৯৮ 

চৈতন্য মঙ্গল ৬৭, ৮২, ২৭৬, ৩১৯০, 
৩৩৫, ৩৮৬, ৩৯৮, ৩৯৯ 

চৈতন্য দেব ৬৮, ৭৪, ৮১; ৮২, ৮৭, 
৯১, ৯২, ৯৫, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, 
২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৮০, 
২৮৮, ৩০৬, ৩১৮, ৩১০১, ৩২, 
৩৩৩, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৫০, 
৩৫৬৭, ৩৭৪, ৩৮৬, ৩৮৯-৩৯১ 

চৈত সিংহ ৩৪১ 

চৌথ ১৯৫৮, ১৬২ 


ছ্‌ 

ছনমাণক্য ৪৯১, ৪৯৮ 

ছাল্দোগ্যোপানযৎ ২৮২ 

ছুট খান (নসরৎ থান) ৮৪, ৮৭, 
৯৪, ৪০৬ 

ছোট সোনা মসজিদ ৮৮ 

ছে থুংফা ৪৮৭, ৪৮৮ 


জর 
জগৎ পার ৪৯১ 
জগৎ শেত ১৫৪, ১৭৬, ১৮৯, ২০৬, 
২০৮, ২১২, ২২৩ 


হ্ে 


জগদানন্দ ৩৯৬ 

জগন্নাথ মাঁন্দর ৯২৩ 

জঙ্গল ২৭৮ 

জবচার্ণক ১৯৬৪ 

জবরদস্ত থান ১৫১ 

জাম মসাঁজদ ৪৫৯ 
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শায়েস্তা খাঁ ১৪৭, ১৪৮) ১৪৯, 
১৫০, ২২৮, ৪৯১ 

শাহ আলম (দ্বিতীয়) ১৮৩, ১৮৪, 
১৮৫, ১৯২, ১৯৯৬, ২৯০, ২১৫, 
৯৬ 


শাহ জলাল ২৬, ২৪৭ 
“শাহজাহান ১৪৬, ১৪৭, ১৬৩ 


শাহবাজ খান ১১৮ 

শাহ মোহাম্মদ সলশীর ৪৬ 

শাহরুখ ৫৩ 

শাহসুজা ৪৬২ 

[শিং-ছা-শ্যংলান ৪৮; &২, ৯১০ 

শবমঙ্গল বা শিবায়ন ৪৩০-৩২ 

শবভট ১৮৪, ১৮৫ 

শিবাঁসংহ ৪৯ 

1শবানন্দ সেন ২৭৮ 

শিশুপালবধ ৩১১ 

শিহাবুদ্দীন তাঁলশ ৩২ 

শহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ 
৪৬, ৪৭, ৪৮ 

শিহাবুদ্দীন বুগড়া শাহ ২৬, ২৭ 

শুররুধবজ চলা রায়) ১২৪, ৪৮১ 

শৃজাউদ্দীন ২২২, ২২৮ 

শুজাউন্দৌলাহ ১৮৩, ২০৯-৯০, 
২১৫ 

শুজা ১৪৭, ৪১২ 

শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান 
১৫৪, ১৫৫ 

শুটেন ৩৩১ 

শ্‌ন্যপুবাণ ২৮৯ 

শূরজন চরিত ৩৬৯ 

শুলপাশি ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৮, 
২৬৪, ২৯০, ৩৫১ 

শের আল্দাজ ২০ 

শের খান ১৪ 

শেরখান শুর ৯৬, ১১৫ 

শেরশাহ ১০২, ১০৭, ১৯৭ 


১৫৩, 


নদে ।শকা 


শোভা সিংহ ১৬১, ৯৬৫ 
শ্রাাববেক ৩৫২ 

শ্রীকর নন্দী ৮৪, ৮৯, ১০০, ৪০৬ 
শ্রীকান্ত ৮৭ 
শ্রীককণর্তন 


৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮১ 

শ্ীকফ-চৈতন্য চারতামৃতম ৩৯৭ 
শ্রীকৃঃ বিজয় ৬০, ৩৪৯ 

শ্রীনাথ ২৬৪ 

শ্রীনবাস আচার্য ২৭৮, ২৯০, ৩৯৫ 
শ্রীপুর ১৪০, ১৪১ 

শ্রীবাস ৬৭ 

শ্রীহার প্রেতাপাদিত্যের পিতা) ১২৭ 


স 
সঙ্গীতশিরোমাণ ৪৮ 
সতাক্রনাসার দশীপকা ২৭১, ২৭২ 
সতী ময়নামতী ৪১২ 
সত্যনারায়ণ ৩৪৭ 
সত্যপশরের পাঁচালী ৪১৪, ৪১৫-১৬ 
সত্যপীর ৩৪৭ 
সত্যবতী ৪৯৭ 
সমাজ ১৪০ 
সদূন্তি কর্মিত ৩৬২ 
সনক *৭২ 
সন্ধা ভাষা ২৮২ 
সনাতন ৮৭, ২৭০, ৩৪০, ৩৯৯১ 
সনাতন গোস্বামী ৩৭৮ 
সন্দীপ ৩০৭ 
সপ্তগ্রাম ৯৩, ৯৩০, ১৬২, ৩০৭ 
সপ্তপয়কর ৪১২ 
সমর ২০৯ 
সরফরাজ খান ১৫৩, ১৫৪-৫৫, ২২৪ 
গ্মৃতিরত্রহার ৫৪ 
সরজ্বতীবিলাসম ৮০ 
সরোরদহ ২৮৪, ২৮৫ 


ঠা 


সহজিয়া ২৭৮, ২৭১৯, ২৮৪, ২৮৫৬, 


২৮৭, ২৮৮, ৩০৫ 


২৭৩, ২৭৯১ ২৯১৯, 
৩০৩; ৩১৭, ৩২, ৩২৮, ৩৩৯, 


৬৩৩ 


সহাঁজয়া সাহিত্য ৪০৩ 

স্পম্টদাযনক ২৮৩ 

সাতগম্বুাজ মসজিদ ৪৫৫, ৪৬৬ 

সাতগাণ্ড ২৫, ২৬, ৩০, ৩৯, ৩৪, 
১১০, ১২৭) ১৯৩৮, ২৩৫ 

সাঁবারদ খান ৪১০ 

সালা দুর্গ ১০১ 

সাহিত্য দর্পণ ৩৬৮ | 

'সাহাড়য়ান' শলপাঁণ ৩৫১ 

সাহ7 ভে।সলা ১৫৮, ১৫৯ 

1সকন্দর শাহ ৩৫, ৩৯, 8০, ৬৫, 
৪৮৮ 

দিকন্দব লোদী ৭৭, ৭৮, ৮৫ 

সকণ্দর শাহ সর ১১৭, ১১৮ 

সিজার ফ্রেডারিক ২৩৭ 

সনে ১৭৯, ১৮০ 

সবাস্টয়ান গোঞ্জালেস ১৪৬ 

বিরাজ উদ্দৌলাহ্‌ ১৬১, ১৬৭-১৮০, 
১৮১) ১৮২, ১৯০, ১৯৫, ২১২, 
২১৩, ২১৮, ২২৪, ৪৬২ 


সরাৎ-ই-ফিরোজশাহাী ৩৫, ৩৭. ৩৯ 
সীতারাম রায় ১৫৩, ২২৯, ২২২ 
সুফী ২৮৪, ২৮৭ 

সুন্দর সিং ১৮২ 

সুবুৃদ্ধি রায় ৭৫ 


সূমাঁত দরওয়াজা ৪৬৮ 

সুলতান ইব্রাহিম শকা ৩৭৭ 

সুলতান গিয়াসুন্দীন শাহ ৪৮৭ 

সুলতান মামুদ ৪6৪ 

সুলতান শাহজাদা ৬৯ 

সুলতান হসৈন শাহ ৪৯৬ 

সুলতানা রাজিয়া ৯ 

সুলেমান করবাণী ১১৯, ১২০-২৪, 
৪৮১ 

সেকেন্দর নামা ৪১২ 

সৈফ্‌ন্দীন ফিরোজ শাহ ৭০, ৪৫৮ 

সৈফ-্দন আইবক ৯) ? 

সৈয়দ শোলাম হোসেন ১৭৪, ২১২ 

সৈয়দ মূহম্সদ ২০৫ 


তত খাজা দেল হতহান 


দৈযদ সুলতান ৪১০ আলণ খাঁ ১৮২ 
সৈয়দ হোসেন ৭২ গান ২৬ 
'সোদকাওয়ার্ঠ ৩২ হাফিজ ৪২, ৪৩ 


, মোনারগীও ১৫) ১৫, ১৯। ২৫, ২৭, হাবসী ৬৩, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩ 
২৯, ৩০, ৩২, ৩৫, ৪০, ৮৪, হাবসাঁ সুলতান ৭৬ 


১১০, ১১৬, ২৩৫) ৪৮৯ হামজা খান ৯৮, ১১৫ 
হাসান কুলী বেগ ১২৯ 
ছ্‌ হিমু ১১৮, ১১৯ 

হংসদূত ৩৬০ হরণ 'মনাব ৪৬২ 
হট 'বিদ্যালঞ্কার ৩১৫ হূমায়ুন ৯৮, ১০২, ১০৪, ১৯৪, 
হুবজ্ক' ৩৩ ১১৫, ১১৬) ১১৬ 
হযবংউলাহ্‌ ২৮ হেমলতা ঠাকুবাণী ২৭৮ 
ইরিচন্দন মূকুন্দদেব ১২২ হৈতন খাঁ ৮৩, ৮৪ 
হরিদাস ঠাকুর ২৭৮, ৩৪২, ৩৪৩ হোসেন কুলীখান ১৬৭, ১৬৮ 
'হঁরিভক্তি বিলাস ২৭১, ২৭২ হোসেন খান ফর্মলী ৮৫ 
'হাঁরলগলা' ২৩৬ হোসেন শাহ ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮৯, 
হারাঁসংহ দেব ২৭ ৮২, ৮৪-৮৬, ৮৮-৯২, ৯৪-৯৬, 
হলওযেল ১৬৯, ২৩৬ ২৭৭) ৩৩৬, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৯৪ 
হসামুদ্দীন ইউয়জ ৮ ৪৫৪, ৪৮৯ 
হাজীখান বটনী ১১৫ হোসেন শাহী পবগণা ৮০ 


হাজীপুর দুর্গ ১২৬ হোসেন শাহশকাঁ ৭৭ 


সংশোধন ও অংবোিজ এ | 
পৃষ্ঠা ১৫| ২৪ পংজিধ 'তৃগরল' এই নাদের পরে নিয়লিখিত কারি 
যোগ করিতে হইবে। 
“কিন্ত ইহা অসস্ভব ; কারণ মুদ্রার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে প্রধম রত 
মাণিকা ১৩৬৪ হীষ্টাবে বাজত্ব কবিতেন (৪৯৯ পৃষ্ঠ ভ্রষীব্য )| 
পৃষ্ঠা ১৪৫। তৃতীয় পংক্তিব “তিনি মুঘলদেব বিরুদ্ধে” হইতে নবম পংক্তির 
শেষ “সাহায্য কবিলেন” পর্যন্ত বাদ যাইবে এবং তাহার পবিবর্তে 
নিয্ললিখিত পংক্তিগুলি বসিবে। 
কুচবিহীব-বাঁজ কি কাবণে মুঘলেব দাসত্ব স্বীকাব কবেন এবং কিন্ধপে 
তাহাব প্রবোচণায় ও খাহাষো ইসলাম খান কামরূপ বাজা আক্রমণ ও জয় 
করেন তাহা ৪৮২-৩ পৃষ্ঠায় বণিত তইয়াছে। 
পৃষ্ঠা ২৯০। ২৪-২৫ পংক্তিব “ইহাও বিশেষ দ্রব্য * উল্লেখ নাই” 
এই অংশ বাদ দিতে হইবে । 
পৃষ্ঠা ৪৩৪ | ১০ পংক্তিব “হবিদেব” নামেব স্থলে “রুদ্রদেব” পড়িতে হইবে । 


সংশোধন আবশ্যাক 


পৃঠ| পংজি মুক্রিত পাঠ শুদ্ধ গাঠ 
১৪২ ২৪ নামক স্থানে নামক স্থানে) 
১৪২ ত্৮ ঘল মুঘল 

১৫৫ ১৭৪ ২৬ আলিবদী আলীবর্দা 
১৫৩ ১ আলিবদী আলীবদী 
১৫৯ ১২ ১৮৪৪ ১৭৪৪ 

১৬, ৯, ১৬ মীর হবীর মীর হবীব 
১৬৩ ৮ ডিযাঙ্গা ডিয়াঙ্গার 
১৭৭ ৬ করিবেন করিবে 

১৮৭ ৭ রাজজীতের গাজবললতের 
১৯৫ ১৩ বিভাগে বিভাগ 

২০৮ ১৮ ইংরেজকে ইংরেজদিগের 
হ২ং ১১১ ১২ আদিল মিল 

২২৮ ১৭ ছিমাব হিসাবে 


পা 


২৪ 
২৩৮ 
২৪২ 
৪৪ 
২৭৩ 
২৭৩ 


২৭৭ 
৮ 
২৮৭ 
রি, 


৩৬ 
৩৪১ 
৩৪৬ 
৪৬৩ 


পংকি 


১৭ 
খ্গ্ 
১৬ 

২৯ 
টি 
চু 
৯২ 
৭ 


মক্রিত পাঠ 

বীষ্টাব্ধের অধিক 

বর্ণনাও 

এছ্েরেশ তাহার! তখনকার 
রূসন। 

আহেন 

তবে 


দির্যতন 
সাঙ্থ্যভাষা 


অধিক 

পঞ্চম অধাযে 

পঞ্চম অধ্যায়ের শেবে 
লাইব্নিজ 

তাহ দেখ নাই 
বিশ্বাসের 

আদিন। মন্দির 


বাংলা দেশের হীতিহাস--মধাযু 


গু পাঠ 


্বষ্টান্ধে অক্ষিত 

বরনায়ও 

তাহারা তখনকার এদেশের 
রমা 

আন্ষে 

(শবকটি বাদ যাইবে ) 


নির্যবন 
সন্ধাভাষ! 


খিক 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে 
৪৪৯ পৃষ্ঠা 
লাইব্নিৎজ 

হিন্দু তাহা! দেষ নাই 
শ্রদ্ধার 

আদিন! মসজিদ 


